প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সারা ভীরতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় 
এম এ,বি এ. (অনার্স ও পাস ) পরীক্ষার বিভিন্ন পত্রে 
আলোচন। এক অভিনব পরিকল্পনায় লিখিত। 


সাহিত্যের তীর্ঘগথে 


[ দ্বিতীয় পর্ব ] 





প্রধান কার্যালয় শাখা রিক্রয়কে 
৬১ বি, মদন মিত্র লেন এ/৩, কলেজ স্রট রর 
কলিকাতা--৬ কলিকাতা__-১২ 


অল্য বানর! টাক। মাত্র 


প্রকাশক : 
রূপায়ণ 
৬/১ বি, মদন মি্ই'লেন ; কলিকাতা (৬) 


প্রথম সংস্করণ, নবেম্বর, ১৯৯৫৫ 





শরারা 


বি. এ. অনার্স বিকল্প বাংল। পরীক্ষার জন্য 
১। প্রাচীন ভারতীয় সাহির্তের রূপলেখা £ মূল্য ১০০০ 
-অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম. এ. নাটাবিশারদ* 
মহামহাচার্ধ শিবশংকর শাক্ী বাচস্পতি 
কাবা-ব্যাকরণ-পাঁণিনিতীর্থ ( ন্বর্ণপদকগ্রাপ্ত ) 
বি. এ. অনার্স ও পাস) এচ্ছিক বাংল। পরীক্ষার জন্তয 
্ অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম. এ. নাটাবিশারদ 
ঘবরচিত/সম্প' [দিত 
২। সাহিত্যের তীর্থপথে [প্রথম পর ] £ মূল। ১৩০০ 
. 1 সাহিত্যের তীর্থপথে [ দ্বিতীর পর্ব ] 
( এম. এ.-র জন্যও বটে ): মূলা ১২*০০ 
৪। সাহিত্যের তীর্ঘপথে [ তৃতীয় পৰ ] £ মূল্য ১০*০০ 
[ বিশেষ দ্রষ্টুব্য 3 ঢূ:স্থ পরীক্ষার্থী-পরীক্ষাথিনীরা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব 
একত্রে মোট তেইশ টাকায় এবং প্রথম--দ্বিতীয়--তৃতীয় পর্ব 'একত্রেমোট 
বত্রিশ টাকায় একমাত্র পরিবেশকেব নিকট হইতে পাইবেন । ] 


৫ | 0. 0. 03865010195 010 73. ৯7 41021046156 ৫ 
ঢ1০0015০ 132175911 10: [7013125 08100109025 £ 2] & 


৬। আধুনিক বাংল! সাহিত্োপ্ধ ইতিহাস [ প্রশ্নোত্তরে ] 2. মুলা ৩৭৫ 


৯] 00,170. 005355019705 00 0. 4৯165009612 ৫. 
[16০06 136]1£811 £07 5855 02%:0148055 2 মূল্য 


চু সোনার তরী- বোধিনী (২ ৫০) ১ ২. আধুনিক সাহিত্য বোধিনী 
(২০০১০ প্রাচীন সাহিত্য- -বোধিনীত (২:৫০)১ ১১ কাহিনী- 
বোধিনী (২:৫০) ১২। মানসী বোধিনী (২ ০) ১৩। কল্পনা-বোধিনী 
(২৯৯১ ১৪। সংকলন-বোধিনী (৩২৫) ১৫। বিসর্জন-বোধিনী 
(৩২৫) ১৬। রাজা ও বানী-বোধিনী (৩'২:); ১৭। বলাকা-বোধিনী 
১৮। চন্দ্রশেখর [ চন্দ্রশেখর-পরিষ্রিতি'-সহ ] ঙ 1 
১৯। কৃষ্ণকান্তের উইল [“রুষমমত্তের উইল-পরিচিতি'-সভ ] 
০, .২০। ঃ কপালক্গুলা [কপ কু 1-পরিচিতি”সহ ] 
ইউ 






৮৬ 


মুদ্রাকর *্ আর্রীরণীকাহ্টি ঘোষ 


৫্গস, ১৯ টধাগান বুট, কষ্টুকাজ ৯ 





প্রথম সংস্করণের পুবভাষ 


গত বৎসর "সাহিত্যের তীর্থপথে”, প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণের পুর্বভাষে 
নলিয়াছিলাম যে, এই বইখানি মোট দুইটি পর্বে বিভক্ত হুইয়। প্রকাশিত হইতেছে 
এবং মোট আটটি পত্রের মধ্যে কেবল ছয়টি পত্রের প্রশ্নোত্তবমূলক অ*লৌচনা 
থাকিতেছে। আর “সাহিত্যের তীর্থপথে” দ্বিতীয় পর্বটিরও প্রকাশিত হুইনার কথ। 
ছিল গত বংলরেধ পূজাবকাশের পূর্বেই । কিন্তু উক্ত পরিকল্পনা পরিবতিত হওয়ায় 
& দ্বিতীয় পৰষ্টিও প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষ£' এই*নবতন পরিকল্পনা দীড়াইয়াছে 
এইরূপ £ 

প্রথম পরবে যে-সমস্ত পত্র ও প্রান্থাত পুস্তকাদি প্রশ্নোত্তরাকারে আলোচিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঠিকই ন্জায় রহিল। আপাতত উহাদের অল কোন 
পবিবর্তন কবা হইল ন1। 


দ্িতীয় পর্বে থাকিতেছে (১) বাংলা স:হত্যেব ইতিহাস $ (২) বাংল! ভাষাও 
ইতিহাস) (৩) প্রবন্ধবরচনা$ (৪) 0056210 2 0০০05, 0956 &10121]5 
গ্ুথম খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধাযুগ-অংশে একুশটি প্রশ্নোত্তর এব, 
আধুনিক যুগ-অংশে মোলোটি গ্রশ্নোন্তর সংযোজিত হইয়াছে । আমার মনে ত্র, ইহাই 
ন্থেষ্ট। তবে উচ্চাকাজ্ফাসম্পন্ন পণীক্ষার্থী-পণীক্ষার্ধিনীর] ইচ্ছা কৰিলে আধুনিক যুগ 
সম্পর্কে শাবণ বিস্তৃত জ্ঞান মাহবণের জন্ক মল্লিখিত গ্রশ্নো ভবে ' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস” বইখানি দেখিতে পাবেন । অত্ঃপব দ্বিতীয় খণ্ড বাংল! ভাষান ইতিহাসে মোট 
একুশটি গ্রশ্োত্তির সবিন্যন্ত হইয়াছে । বলা লহুলা, পরীক্ষার পক্ষে ইহাও যথেষ্ট । 
খে যাহাবা বাংলা ভাপা ও সাহিত্য সম্পর্কে আবও বিস্তৃত জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহী, 
হাহাদেখ জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপপ্রীগ ঞদনুপ্ছইযাছে। আবার গত বসরেব পরি- 
কল্পনা বব্ভ্ভিত ছিল যে প্রবন্ধ-ন5নাং*নি বর্তমান পরিকল্পনায় তাহাই তৃতীয় খণ্ডে 
বিশেষ যনত্রপহকাখে শিখিত ও সংকেতিতহইয়াচছে। এই-প্রবন্ধ-রচনা-শের মোটু চুয়াললিশাঁ 
“চনা অস্ুশীণন করিলে পরীক্ষা-প্বাপাবে আব কোন শঙ্কারই কাবণ থাকিবে পধ। ইহাই 
ামাণ স্থিব বিশ্বাস। 'অধিব ন দৌষায়' ভাণিয়াই তৃতীয় খণ্ডের পরিশি্ে 
'মবারও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এগ্পবন্ধরচনার স.কেত-্থত্রে? তেঙ্টোটটি প্রবন্ধের কথা 
তুলিয়াছি। সবমোট এই চুয়দজিশটি গরবদ্ধের সহিত পরিচয় থাকিলে খুবই ভালে 
হইবে। পরিশেষে এই পাথর শেবাংশে অর্থাৎ 075667 2 চ০৮০১তে £ লছে 
ভাবপবিস্ফুটন ও কাব্যোৎ্কন বিচার ; [00158৩) £ ঢ:9$৪-এ আছে ভাবপ4ন্যুটও 
ভাবৈব মৌলিকতা ও প্রকাশত স্ষির টবশিষ্ট্য আলোচনা! এবং [0705667 3 1078509-তে 
আছে নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ : কিপিকাতা বিশ্ববিছ্ঠালয়ের বি. এ. বাংলা অনা 
পরীক্ষায় যে-সমস্ত [00$6০0. তাংপিয়াছ, তাহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
তৃতীয় পর্বে প্রশ্নোত্তরমূলক আলোর অন্ততুক্তি হইতে (১) ধাব্যকবিত। 
[ আধুনিক, * বিভাগে মধুস্দনের . মেখ্নাদর্বধ করা, বিহাগীলালের সারদামঙ্গল, 


(71০. 


রবীন্দ্রনাথের বলাকা পুনশ্চ ও সঞ্চয়িতা, সতোন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়ন, মোহিতলালের 
বিস্মরণী, কুমুদ বঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও যতীন্্রমোহন বাগচীর কাবামালঞ্চ ; (২) গছ 
| বিংশ শতাব্দী ] বিভাগে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ (১ম খণ্ড), শরৎচন্দ্রের 
দেনাপাওনা ও গৃহদাহ, তারাশংকরের ধাত্রীদ্দেবতা ও রাধা গ্রস্থাবলী । আবার 
সমালোচনা-তত্ব (চ110019155 0£ 0016151510) সম্থন্ধেগ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্োত্তব- 
মূলক রচনাও থাকিবে। ইহা ছাড়া বিশেষ পত্রের পঠন-পাঠনেব সুবিধার্থে মধুস্থদন-__ 
বঙ্গিম€ন্দ্র-_রবীন্দ্রনাথ__শরৎচন্দরের গ্রন্থ-সমালোচনামূলক পুস্তকাদির একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অত্াবশকীয় তালিক সংযুক্ত হইবে। “সাহিত্যের তীর্ঘপথে'র এই তৃতীয় পর্বটি 
আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে । 

'মবশ্য এ বিশেষ পত্রের জন্য বাংলা সাহিতোর যে চারজন দ্দিকপাঁলের সাহিতা- 
সাধনার পরিচয় জানিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে যথাযোগ্য পুস্তক রচনা 
করিবার সংকলন ও আমার আছে। যথাসময়ে আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে 
অবহিণ্ত হইবেন। 

পাহিতোর তীর্ঘপথে"র দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্ঈনাটি সত্যই অভিনব । কারণ এই 
পবটি এমনভাবে লিখিত হইয়াছে যে, নিখিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যেখানেই বাংলায় এম. এ. এচ্ছিক বাংলায় বি. এ. (অনার্স ও পাস ) পঠন-পাঠন- 
পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই এই বইখানি ছাত্রছাত্রীদের অনিধার্ধ প্রয়োজনে 
লাগিবে। তাই ইহা অধ্যয়নে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষা্থিনীবুন্দ আশাতীত উপকৃত হইলে 
আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। অলমিতিবিস্তবেণ । 


জিটি কলেজ রগ 
১/১, আমহাষ্” স্্রীট, 1 ৩৪১4/র5 


কলিকাতা ৯ 


সুচটীপত্র 
প্রথম খু 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 
প্রাচীন ও মধ্যযুগ 
ন্ষ্য় পান 
১। এ্রনাধুনিক বাঁল। সাহিতোৰ গ্রপান গ্ধাল পক্ষেণের পরিচয় দাও । 
ইহাকে কতগুপি পর্বে বিভক্ত করা যায় * নিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্টা 
সন্দন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কর। রত 
২। 'তুঞ্চিবিজয়-পুবকাপীন বাঙালীদের বচিত সস্কৃতাদি ভাষার 
সাহিতআও বাংলা সাহিতোব ইতিহাসে স্থান পাইবাব যোগ্য 1১-- 
এই মন্তবোর তাংপরধ কি? উপ্ত সহিতোর সংক্ষিপ্ত বিবধণ দাও 
এ পরবতী পাংলা সাহিতোর সতত উহার সম্পর্ক নির্ণয় কণ। 
৩৭ 'লিসাহিতোর ইতিহাসে জয়দেদের কেনো স্থান নিদেশ চলে 
“কিনা বুঝাইয়া দাও। পরবতী পপ সাহিতোর সহিত তাহাব 
সম্পর্কের পরিমাণ নির্ণয় কর। *** 
। বৈষ্ণব পদদাবলীর উৎস অনুসন্ধান কৰ। ইহাব জন্মের পিছনে 
' লৌকিক প্রেমকবিতা| এবং আধ্যান্সিক ভাবনা, কাহাপ প্রভাব 
কতটুকু বিচাব কর। ঠৈতন্যপূৰ যুগ পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার ক্রম- 
'উবিকাখেন রূপরেখাটি সংক্ষেপে অনুসরএ কর। ৮** ৮... হ১২ 
৫ /ং যুগে বাংলা সাহিতো অন্বাদকাবা রচনার ধারাটি প্রবল 
হইয়! উঠিয়াছিল। ইহাঃ লামাজিক, এতিহাস্ঞি ও সাহিত্যিক 
কারণ শির্দেশ কর। বাং] অগ্পাদকানোর মুখা বিশিষ্টভ্াপুলি ' 
লইয়। আলোচনী কর।$ | ১৫ 
৬। বাংণ। মঙ্গলকাব্যের উ..বর পশ্চাতে যে ভাবগত বণ! কু 
করিয়াছে উহার পরি 'য়দাও। কিভানে তাহা দেবকল্পন1| এবং 
কাহিনীগ্রন্থনের মধো” অন্ুহ্থত হইয়াছে দেখাও । এই প্রসঙ্গে 
মঙ্গলকাবা গুলির রূপলক্ষণগঙ্গমুখ্য বৈশিষ্টা গুলি শির্দেন কর। খন 


৮89 আট্জী/বাংলা সাহিত্যে চৈতঙ্গুদবের *ভাবের ০ নিয় কর। 


কসথবা, চৈতন্তদেব নিজে কোনে্দাহিতা রচনা না ক দহুনও বালা, 
সাহিণ্তার ইতিহাসকে গভীরভাবে গভাদিততকরিয়াছিলেন। ৮ খব্খ 


শী 


চা 


[ 1%০ | 
বিষয় 


৮। বাংলা ভাষায় রচিত মুখ্য চৈততন্ত-জীবনীগুলির পরিচয় দাও। 


৪1 


১ 


১১। 


১২। 


বাংল! সাহিত্যে এই নবধাবাটির তাৎপর্ধ বুঝাইয়! বল। 


চরিতগ্রন্থের আদর্শ কি? বাংল। সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে 
ঠচতন্ত-চরিতশাখার* গুরুত্ব কে[থ[য়? “চৈতন্তভাগবত” এবং 


“চৈতন্যচবিতামৃত গ্রন্থ্থয়ের আধো চ্দিতগ্রন্থ হিসাবে তুলনামৃঈঈক 


বিচার কর। * *** 

প্রাচীন ও মধাধুগে প্রচলিত বাংঘা গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দাও। ইহার মধো ভাব ও রূপগত যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকট তাহা 
বিশ্লেষণ কর। 


রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদের হ্যায় ভাগবতপুরাণের অঙ্গবাদ 


সেরূপ জনপ্রিয় হয় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন । এই ধারণ! 
কি সা? এরূপ হইলে কেন হইরাশ্ছ তাহার কারণ নির্দেশের 
চেষ্টা কর। “৯, ৮০" 

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধো কোনটি কাহিনীকল্পনা তথা চরিত্র 
চিত্রণের দিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ? কেন শ্রেষ্ঠ বুঝাইয়া বল। 


১৩। বাংলায় রামায়ণ অন্বাদের ধারাটি অন্সরণ করিয়া মুখ, 


১6 | 


১৫। 


১৬৮ 


১৭। 


লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। সংস্কত রামায়ণের সহিত 
অনুবাদের পার্থকাগুলি নির্দেশ কর। *** 
মহাভারত অনুবাদের ধারাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই 


সি 


ধারার বিশিষ্ট কবিদের পরিচয় দাও | মহাভারত অনুবাদ করিতে 


গিয়! বাঙালী কবিরা যে সব বিশিষ্ট প্রবণতা দ্েখাইয়াছেন 


তাহার উল্লেখ কর। * ও 

মনয়ামঙ্ষল ক্টাব্যধারার মুখা কবিদের কানারমিক বিবরণ দাও। 
বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগের ইতিহাসে এই কাব্যধারার 
ভূমিকা ও তাৎপর্ষের বিশ্লেষণ কর। 


/চণ্তীমঙ্গল কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। এ: ধাগার্স শেষ্ট 


ঝবি কে? ত্বাহার কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে বিস্তাধিতি আলোচনা 
কর। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইনত্বিহাসে চণ্তীমঙ্ঈলকাবা- 
ধারার অবদান বিষয়ে মন্তব্য কর |  . "১, 

বাংলা ধর্মমঙ্গুলের ফ্ুমবিকাশের সংক্ষিপ্ত দ্লিবরণ রাও । মধ্যযুগের 
বাংল পাহিতোরাৃতিহাসে ধর্মমঙ্গন মু্ছিত্যের বিশিষ্টতা নির্ণয়ের 
চেষ্টা কর। 


পৃষ্টা 


খ২৬ 


4 
98 


থত৩৪ 


2.৩ ৭ 


৪১ 


5৪ 


খ৫ ১ 


 খ৫৩ 


১৮৮ 


১৯ 


২৯ 


৯ 


বিষয় * 


মক্গলকাব্যধারায় ষে পরিণতি দেখা দিল, অষ্টাদশ শতকে তাহার 
স্বরূপ নির্ণয় কর। পুরাতন মুখ্য মঙ্গলকাবা গুলির তুলনায় নৃতন 
নৃতন মঙ্গলকাব্য দেখা দিল। তাহার কারণ কি? এই নৰ- 
ধারাগুপির সংক্ষিপ্ বিবরণ দাও । 

অথব।, (ক) শিবায়ন এবং (খ) অৰন্ধামঙ্ল-কালিফামঙ্গল কাৰ্য- 
ধারার পরিটয় দাও । কি অবস্থায় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে 
এন* অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাবাধারাগুলি দেখা দিল তাহার 
বিশ্লেষণ কর। 

শান্ত পদাবলী কাবাধারার আবিভাব ঘটিল অষ্টাদ* শতাব্দীতে ! 
এত বিলপ্থিত আবির্ভাবের কারণ' কি বিশ্লেষণ কর। শান্ত 


পদাবলীর পশ্চাতে নৈষ্ব পদাবলী এবং মঙ্গলকাঁবোর কতটা 


ঠিতং পড়িয়াছে, আলোচন] করিয়! বুঝাইয়া দাও। 
রাকানের মুসলমান কবিদের অবদানে বাংলা সাহিত্য কতটা 


সমৃদ্ধ হইয়] উঠিয়াছিল বল। মধ্াথুগে বাঙালী মুনলমান কবিদের 


এত বিলম্বিত আবির্ভাবের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা কব। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলির পরিচয় 
দাও্ড। বাংলা সাহিতো এই শতাব্দী যে একট] যুগাবসান স্যচিত 
করিতেছে তাহ! সত্য বলিয়া! মনে হয় কি? 


আধুনির্ক যুগ 


বাংলা মাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক কাল সন্ভাবিত হইল যে সব 


এতিহাসিক-সাংস্কতিকক কারণে, তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর?" 
পুরাতন বাংলা সাহিতেনর সহিত এই নবধুগে সাহিত্যের যে সব 


ক্ষেত্রে গুরুতর পার্থকখ দ্রেখা গিয়াছে তাহা আলোচন্ ক্রিয়া 
বুঝাইয়। দাও। 

ফোর্ট উইপিয়ম ''লেজের লেখকবৃন্দ হইতে আরন্ক করিয়া 
বিষ্াাগর পধন্ত 'এংলা গগ্ভরীতির বিকাশৈর স্থত্র অন্থলরণ কর। 


ইহাদের সাধনার মধ্য দিয়া আদর্শ গছ্রীতিটি কিরূপ স্থিরীরুত 


হইয়া গিয়াছিপ তাহ। দেখাইয়া দ্বাও। 
বাংলা গণ্ধে চলিত ও সাধু ভাষাএ ছন্দ এবং সমন্বয়ের একটি 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর ৮ বিশ শতাব্দীতে জামিয়া এই ভ্ুদ্ছ 


পৃষ্টা 


,. খ৫৬-খ৫৭ 


৪৬২ 


খত 


খও৮ 


খ্‌৭১ 


খ৭৫ 


| ॥* ] 


বিষয় 


কিরূপ পরিণতি লাভ করিল বল। উহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্ট] 
কর। 


8.৫ বাংলা সাহিত্যিক প্রবন্ধের (বা বসরচনার ) স্ব্রপাত বিষয়ে 


৫ 


আলোচনা কর। ইহার আদ্িরবূপের মহিত পরবর্তা রূপান্তরের 
পার্থকা বুঝাইয়। দাও। উনঝ্িশু শতাব্দীর সমাপ্থিকাল পর্যস্ত 
ইহার ক্রমবিকাশের ধারাঁটি অগ্চুসরণ করিয়া ভিন্ন মেজাজের*শিল্পীর 
হাতে ইহার রূপ কিরূপ বিচিত্র হইয়! উঠিল দেখাইয়া দাও। 
বাংলা সমালোচনা-সাহিতের উদ্ভতর কখন কি অবস্থায় ঘটিল? 
উহার প্রাথমিক রূপের পরিচয় দাও এবং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত উহার 
বিকাশধারাটির অন্ুনরণ কর এবং যে-সব বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতি 
প্রধান হইয়! উঠিরাছিল তাহার ভূমিকা বিঙ্টেষণ কর। 


অনেক সমালোচকের মতে, ইংরেজি নাট্যসাহিত্োর প্রভাবেই 


বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠা। অপর একদলের মতে, মধুস্থদনের পূর্ব 
পধন্ত বাংল নাটকে ইংরেজি নাটকের যথার্থ প্রভাব স্ুচিত হয় 
নাই। ইহার মধ্যে কোন্‌ অভিমতটি তুমি গ্রহণযোগা বলিয়া 
মনে কর, উক্ত পর্ধের' নাট্যধারাটি অন্তসরণ করিয়1 বুঝাইয়া 


দাও । রি 
মধুন্দন হইতে গিরিশচন্ত্র পর্যন্ত বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ 4 


স্কৃত ও ইংরেজি নাটক এবং যাত্রাগানের প্রভাবের পরিমাণ 
ও স্বরূপ নির্ণয় কর। 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যের তিন প্রধান শাখার ( অর্থাৎ 


গল্লোপন্যাস, কাব্যকবিতা এবং নাটক মধ্যে নাটকের শাখাটির 


তুলর্ধামূলক দুর্বলতার কারণ কি? 
“ৰাংল! উপন্যাসের জন্মকাহিনী বিবৃত কর। 7৮৬৭ সাল পথন্ত 


(অর্থাৎ বঙ্ছিচর্দেরর প্রথম উপন্যাস রচনার কাল পর্থুম্ত) উপন্যাসের 
ক্রমবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুনরণ ঞবিয়া দেখাও 
টটপ্রন্তাসের ভবিষ্যৎ মুখ্য ধারাগুলির বীজ এই পর্বের ৬ধ্যে কতটা 


/নিদবুত রহিয়াছে? 


বাংলা উপন্তাসের..চারজন মুখ্য শিল্পীকে (ওবদ্ধিমচন্্র, রমেশচন্ত্র 
রবীক্র্দাথ ও শর€চন্্র ) অবলম্বন করিয়! অতি আধুনিক কালের 


£1 “পর্যন্ত ইহার রূপরীতির (বাচনভঙ্গি, কান্রিনীবিস্তাস ও চরিত্র- 
চিত্র ণ-পণ্ধতি ) ক্রুমুর্বিকাশের পরিচয় দাওখ 


৮৩ 


৭৯০ 


খসএ 


* 2১০১ 


৪৬৪ থ১০৪-৭১০ 


বিষয় 
১১। বস্কিমচন্ত্রের সমকালীন এবং পরৰর্তী উপন্তাস-সাহিত্যে তাহার 


[ ণ 


প্রভাবের স্বরূপ ও বিস্তার লইয়। আলোচনা কর । 


১২৮ “বাংল! কাব্যসাহিত্যে মধুস্ছদনের প্রকৃত উত্তরস্থরী কেহ নাই। 


১৩৭ 


কয়েকজন ছিলেন ব্যর্থ অঙ্কারক। মহাকাব্যের স্বশলাযু ধারাটির 
শবদেহই,তাহার! বহন করিয়াছেন?" "প্রাণবন্ত বৃতন গীতিকবিতা 


স্বতন্ত্র উৎস হইতে নবীন পরিণতির দ্রিকে চলিয়া গিয়াছে ।*-- 


এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার কর। 
ঈশ্বর গুপ্ত ও বঙ্গলালকে অনেকে বলিয়াছেন যুগসদ্ধির কবি, 


অনেকে আবার বলিয়াছেন নৃতনু যুগের কবি। এ বিষয়ে, 


টস অন্ভিমত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। 
১% 


৭ 
্ ৮ 
5৫1. 
&8 
19, 


টি 


৫ 


মচন্জ্রের পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ওপন্তাসিকদের 


পংক্ষিধ পরিচয় দিয়! এই কালপর্বের বাংলা উপন্তাস-সাহিত্যের 


প্রধান লক্ষণগুলি নির্ণয় কর । 


“রাংলা নাট্যসাছিত্যের ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার 


ফলাফল আলোচনা কর। বর্তমান পেশাদাবী রঙ্গালয়গুলি 


বাংলা নাটাসাহিতোর বিবর্তনে কতটা সহায়ক হইতে পারে 
- বলিয়া! মনে কর? ** 


বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাংলা লিরিক কবিতার আর্দি লেখক 
লিয়া অভিহিত করা কি অর্থে কুতটা সত্য বুঝাইয়া দাও। 
বিহারীলাল হইতে আরম্ত করিয়া রবীন্দ্র-আবির্ভাবেব পূব পর্যস্ত 
বাংলা গীতিকবিতার প্রধান ধারাগুলির পরিচয় দাও। 


ঘিতীয় খণ্ড 
বাংলা ভাষার ইতিহাস 
প্রাচীন ভারতীয় মার্ঘভাষা হইতে নব্য ভারতীয় আর্ধভাষায় 


পরিবর্তনের মুখ্য স্তরগুলি নির্দেশ কর। প্রত্যেকটি স্তরের মুখা 


লক্ষণগুলি বিবৃত কর। 
প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষ! কির্ধপে বিভিন্ন স্তবের মধ্য দিয়া বিকশিত 


হইয়া! আধুনিক হইয়া উঠিল'তাহার বিবরণ দাও। ইহার প্রতিটি 


স্তরের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দাও। 


পৃষ্ঠা 


গু ১ ৮৮ 


* ১১২ 


“ খ১১৬ 


- ১১৯ 


* খ১২২ 


* থ১২৫ 


* খ১২৯ 


"* ১৩২ 


বিষয় 


৩। 


৪। 


€ 


৬ 


প্‌ 


হ/ 


১১।.. 


১৯, | 


| 1৮০ | 


পাংল] ভাষার নিজস্ব লক্ষণগুলি কি কি যেখানে অন্যান্য নব্য 
ভারতীয় ভাষাগুলি হইতে ইহার স্বাতন্ত্য ? চর্যাপদের 
ভাষা যে বাংলা তাহার প্রমাণ কি? চর্যাপদের ভাষাগত 


পৃষ্টা 


বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাঁও। ১, খ১৩৫-খ১৩৬ 


আধুনিক বাংলা ভাষার প্রধান” উপভাষাগুলির পরিচয় , 
দাও। 

অথবা রাটী, ঝাড়খণ্ডী, বরেক্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী-_-এই পাচটি 
উপভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। 


বাংল শব্ভাগ্ডারের বিস্তৃত পরিচয় দাও । দেশী, বিদেশী স্থত্র 


হইতে সংগৃহীত সর্ববিধ শব্দের শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ লিখ । 


নিম্নলিখিত ভাষাতাত্বিক পরিতাষাগুলির উদীহরণযোগে সংজ্ঞা 


লেখ £--(ক) শ্রুতিধ্বনি--য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি ;) (খ) সমীভবন; 
(গ) ম্বরাগম।; (ঘ) অপিনিহিতি; (উড) অভিশ্রতি। 
(চ) ম্বরসংগতি।; (ছ) বিপর্যয়; (জ) বিপ্রকর্ষ বা 
শরুতক্তি; (ঝ) স্বরলোপ; (ঞ) নাসিকটীভবন ; (উ) 
ূরধযীতবন। | 

শব্দের অর্থ পরিবর্তনের পশ্চাতে নান কারণ বর্তমান থাকে 
সংক্ষেপে এই কারণগুলি বুঝাইয়া বল। শব্দার্থের কত বিভিপ 
ধরনের পরিবর্তন হয় সে ধ্বষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা 
কর। 

বাংল! ভাষার উপর অনার্ধ ভাষার, বিশেষ করিয়! দ্রবিড় ভাষা- 
গুপ্লির প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ। 


বাংল] চলিত ও সাধু ভাষাঁর মধ্যের পার্থক্যগুলি ভাষাতাত্বিকের 


দৃষ্টিভঙ্গিতে 'আর্লাচনা কর। 


বাংলা সংখ্যাশব্বগুলির আবির্ভীবের ভাষাতাত্িক ইতিহাস 


থ। 
সীল ত্বরধ্বনির ইতিহাস লেখ। 
অথবা, বাংল] ভাষায় আদিত্বর, মধ্যব্বর ( ব্যপধন-অব্যবছিত এবং 


সূনিকৃষ্ট, এবং অস্তাস্বরের পরিবর্তন কি ভাবে ঘটিয়াছে উহাহুরণসহ 


বুঝাইয়া দাও | ॥ 
বাংলা ব্যঞ্জনধ্বকির পরিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত কর। 


গু খ্‌ ১৩৬৬ 


থ১৩৪ 


“2১৪২ 


" খট১৪৫ 
৬ খ৯৫০ 
* খ১৫২ 


* ১৫৫ 


* থ১৫৮ 
৬ খ ১৬৬০ 


বিষয় 


১৪ 


[ 1৬৯ ] 


পৃষ্ঠা 
১৩। বাংলা কারক-বাচক বিভক্তিগুলির এতিহাসিক পরিচয় দাও। 

এই প্রসঙ্গে কারকবাচক অনুসর্গগুলির ও বিবরণ দাও। *** ** ১৬৪ 
বাংল! শ্বাসাঘাত বা বলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। 
ইহ1 বাংল! ছন্দের উপর কোনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা 
বল। * ,** খ১৬৮ 
বাংল] সর্বনাম পদগুলির এ এবং ' উহাদের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৮ ১৭০ 


১৮" 


১৯ 


বাংলা ধাতুরূপ বিভক্তির ইতিহাস লেখ । এই প্রসঙ্গে বাংলা 
ধাতুরূপ বা 2155০ 555067-এর সাধারণ পরিচয় লেখ। 4? খি১৭৩ 
নিয়লিখিত শবপগুলির ভাষাতাত্বিক ভ্রমবিবর্তন বুঝাইয়া টীকা 
লিখ 0১) আইচ; (২) আজ; (৩) আমড়া; (৪) আবরুশি; 
(৫) আল্তা , (৬) আক ১ (৭) জাশ , (৮) ইদারা, (৯) উট; 
(১০) উনান$ (১১) ওঝা; (১২) কীকুই; (১৩) কাঠাল; 
(১৪) কুমীর ) (১৫) কেয়া; (১৬) খন্তা ; (১৭) গাজন) (১৮) 
গাঠ; (১৯) ঘুঁটে। (২০) চাকা) (২১) চৌকা (২২) জুরা, 
(২৩) জ্োঠা; (২৪) ঝি; (২৫) টাকা) (২৬) ভাত, (২৭), 
তুরুক , (২৮) থান ; (২৯) দা; (৩) দিঘি ; (৩১) দিয়াদালাই, 
(৩২) দেউটি; (৩৩) দেউল7 (৩৪) দের্ুখো $ (৩৫) ধার 3 
(৩৬) নধর; (৩৭) ননী ) (৩৮) নাতি; (৩৪) নেওটা। (৪০) 
পালকি; (৪১) পুথি (৪২) পৈভা; (৪৩) ফাগ; (৪৪) ভাপ) 
(৪৫) ভালো) (৪৬) ভিমরুল ; (৪৭) ভেক ; (৪৮) মুচি , (3৯) 
মোজা ; (৫০) রাই, (৫১) রাখাল , (৫২) রানী ; (৫৩) কই". 
(৫৪) বাট, (৫৫) বান; (৫৬) বিছা; €৫৭) শাশুড়ি) (৫৪) 
শিউলি ; (৫৯) শিশ্ষাড়া ; (৬০) সই ) (৬১) মতিন ১4৬৯) সর্ষে; 
(৬৩) সাগতাল; (৬৪) সাঁকো (৬৫) সীড়াশি , (৬৬) স্ৃডঙ্গ, 
স্থড়ং (৬৭) হিয়া; (৬৮) হীরা; (৬৯) সীঝ। ১৯ খ১৭৪ 
(ক) বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন; (খ) বাংলা 
ভাবকর্মবাচ্য; (গ) যৌগিক ক্রিয়া বিষয়ে তাবাতাবি, 
আলোচন] কর। পু ২৯৯ খ ১৮৩ 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ভাষাতাত্বিক পরিচয় লেখ £-- 
(ক) বাংলা বচন) (খ) বাংলা 'লিঙ্গ; (গ) বাংলা 
গ্রতায়। থ১৮৬ 


বিষয় 


২০। ইংন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সাধারণ পরিচয় দাও এবং ইহার 


মধ্যে ভারতীয় আর্ধভাষার স্থান নির্দেশ কর। 


গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপ্জী 
তীয় খ 
প্রবন্ধারচনা 


১/ মধ্যষুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস 
“€4. সাহিত্য ঃ উদ্দেশ্তমূলকতা বনাম উদ্দেশানিরপেক্ষতা] 
+৩ ৮৮ বাংলা উপন্তাসের রূপবৈচিত্র্য 
সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ ও প্ররুত সার্থকতা 
৫৮ প্রাক-আধুনিক বাংল! সাহিত্যে নিসর্গ-বর্ণন' 
৬। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম 
পু বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের তুলনায় নাটকের, উৎকর্ষগত নানতা! 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা 
তে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবরস 
»। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপরীতি, দেহগঠন ও প্রসাধনকলা 
১১ । বাংল! সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক্‌ পত্রের ভূমিকা 
১২। বাংলা সাহিত্য অনুবাদ ্প 
১০। বাংলা গ্রবন্ধ-সাহিত্য ( চিন্তাগ্রধান ) 
১৪) জীবন্চুরিত : আত্মজীবনী 
&র্। রম্যরচনা 
১৬। আধুনিক বাংন্তা চাহিত্যে হাস্যরস 
1 আধুনিক বাংল! সাহিত্যে প্রকৃতি 


১) শিশুসাহিত্য 
১৯। পত্রস্তাহিত্য 
২০1/পাহি্তত্য চিজ 
২১ বাংল! সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী 
সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা 


বাংলা লোকপাহিন্যয 
২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস £ উহার আদর্শ এবং ক্রমবিকাশ 


ষ্ঠ 


১৯ খ ১৮৯ 


* খা ১৯২ 


৮১ 

চ৮ে 
5১৭ 
৮২৩ 
৮৩২ 
১৩৯ 
568 
5৫৬ 
৮৬২ 
৮৬৮. 
9৭৪ 
চ৭৯ 
৪৮৮৭ 
চ৯3 


- ৯১০০ 
* ৯৮১০৫ 
: ছ্১১১ 
॥ ৯৯১৬ 
* ৯৮১২২ 
, ৮১২৩৬ 
* চ১৩৩ 


৮১৩৯ 


* ৮১৪৫ 
* ৮১৫১ 
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বিষয় 
২৫। বাংল৷ সনেটের ক্রমবিবর্তন ( মধুস্ছদন হইতে মোহিতলাল ) 
২৬। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গীতিকবিতাব গতি প্রকৃতি 
২৭। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে নবনাট্য আন্দোলনের 
£প্ছ্নিক 
৮৮। বাংল! সাহিত্যে রোমার্টিকতার অভিযান 
র্ বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন | 
২৪/-বাংলা উপন্তামে সমাজচেতনা 2 
৩১। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট স্থান 
পরিশিষ্ট 
আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধরচনার সংকেভ-সূত্র 


[এক] অনাধুনিক বাংল! সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের * 


সহিত উহার পার্থক্য । 
[ছুই] বাংল! সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব। 
[তন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্োর স্থান । 
[চার] চৈতন্তজীবনী সাহিত্যের রূপরেখা । 


[পাঁচ] বৈষ্ব কবিতার ক্রমবিকাশ-_-ঠৈতন্ুপূর্ব কাল হইতে শুরু করিয়া 
ঠতন্যোত্তর কাল অবধি। 


[ছয়] মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যধারার স্বরূপ প্ররুতি। 

[সাত] বৈষ্ণব পদাবলী এবং শান্ত পদাবলী$ ধর্মগত প্রেরণা , 
' শিল্পমূল্যের অবধারণু! | 

[আট] বাংল! গগ্যবরীতির ক্রমবিকাশ। 

[নয়] বাংল! সমালোচনা-সাহিত্যের ধারা এবং বিভিন্ন প্রবণত॥। 


[দশ] বাংল। নাটকের জন্ম এবং গিরিশচন্দ্র পর্বস্ত ক্রমবিকাশ £ সংস্কত 
রীতি, ইংরাজী রীতি এবং ধাত্রারীতির প্রত্তাব । 


[এগারো] বাংলা উপন্তাস, সাহিত্যের ক্রমবিকাশু 
[বারো] বাংলা মহাকাব্যের গতিগ্রকৃতি। 
[তেরো] বাংলা গীতিকবিতার ক্রমাভিব্যক্তি। 


[ ৮৮০ ] 


চতুর্থ খ্ 
(01895518 5 7৯০৪০ 
ডাবপরিস্ফুটন ও কাবোঁত্কষশবিচার 


ঢ71786517 2 71955 


ভাৰপরিস্ফুটন £ ভাবের মৌলিকতা, ও প্রকাঁশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য | 


আলোচনা 


085656 5 [012725 


নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ 


পৃষ্টা 


«৭ ছ্‌১ 


ছ১৩ 


ছৎ৩ 


সাহিত্যের তার্থপথে 
ভিতীয পবা 


গলা শ্নাভ্ভিত্ত্যেন্স ইভিজ্ঞাঁসন 
প্রাচীন ও মধ্যযুগ 


প্রশ্ন ১। অনাধুনিক বাংল! সাহিতোর প্রধান প্রধান লক্ষণের 
পরিচয় দাও। ইহাকে কতগুলি পর্বে বিভক্ত করা যায়? বিভিন্ন পর্বের 
বৈশিষ্ট্য সন্থন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কর।, 


উত্তর ১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমর! ছুইন্ভাগে বিভক্ত করিবার 
পক্ষপাতী । বাংল! সাহিষ্তযের মুখ্য গবেষকগণ প্রায় সকলেই এই 'গ্রধান বিভাগ্টি 
মানিয়া লইয়াছেন। ইংরেজ বিজয়ের পুর্ব পর্যন্ত পুরাতন বুগ বা অনাধুনিক কাঁল। 
ইংরেজ বিজয়ের পরবর্তী কাল হইল শ্বাধুনিক বুগ। পুরাতন বুগের মধ্যে তুষ্কিবিজয়ের 
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় পর্বের সাহিত্যকেই অন্তদুক্ত করা হয়। ইহারা মূলতঃ 
একই যুগের সাহিতা। মুসলিম বিজয়ের পরে বাংলার জীবনযাত্রায় গুকতর পরিবর্তন 
দেখা দিল । সাহিত্যও নৃতন পথে বাঁক ফিরিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরিমাণ 
বিপ্লবাত্মক নয়। মূল জীবনদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন 'আদিল, পুরাতন মূল্যবোধ 
একেবারে বিসজিত হইল-__একথা! বল! চলে না।, তুলনামলক ভাবে ইংরেজ আগমনের 
প্রভাবে আমাদের জীবনযাত্রা ও ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন স্থচিত হইল । ইংরেজ- 
পরবর্তী বাংল! সাহিত্য পুরাতন যুগ হইতে একেবারে পৃথক । কাজেই বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসকে আধুনিক এবং অনাধূনিক এই ছুই খণ্ডে বিভক্ত করা খবই যুক্তিসংগত । 

পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন ও মধাযুগের বাংলা সাহিত্য 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়! পাকে । প্রাচীন বলিতে তু্কি-বিবপূর্ববর্তী কালের 
এবং মধানুগের বলিতে মুসলিম শাসনকালের বাংলা সাহিত্য বুঝাইতেছে। এই 
পর্বের বাংল! সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে £ 

প্রথমতঃ, পুরাতন বাংলা সাহিত্যে এমন কোনো নিদর্শন মিলিতেভে_ না 
যাহার সঙ্গে ধর্দের যোগ নাই। সেকালের প্রতিট সাহিত্যকর্ম প্রত্যক্ষভাবে 
ধর্মসম্পূক্ত । ধর্মের দিক হইতে বিচার করিলে সেকালের বাংল! সাহিত্যকে 
কয়েকটি ধারায় ভাগ করা চলে। সহজিয়া তান্ত্রিক ধর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত একটি 
ধারা__মুসলিমপূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া_ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 'ভাগপর্যত্ত-_. 
বৌদ্ধ লহজিয়া গান, স্ফীদের মুশিদগান, বাউল-সংগীত, বৈষ্ণব সহজিয়াদের পদ, 
শক্ত তাগ্ত্রিকদের লেখা পদাবলীর মধ্য দিয়! বহমান । মঙ্গলকাব্যের ধারাটির সহিত 

সা. তী. প.--খ১ 


থ২ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


লৌকিক ধর্মবিশ্বীস জড়িত। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সাধারণভাবে পৌরাণিক-লৌকিক 
মিশ্র দেবভাবনা জড়িত ছিল। চৈতন্তপরবর্তী কালে উহা বিশিষ্ট ধর্মদর্শন অনিস্ত্য- 
ভেদাভেদতত্বের বাহন হইয়া উঠিল । এমন কি, রামায়ণ মহাভারতের যে কাহিনী ছিল 
মূলতঃ মানবরসপুষ্ট, তাহাই বাংলা অন্থবাদের মধ্য দিয়া হইয়া ধাড়াইল দেবমাহাত্ম্/ড্রাপক 
ধর্মকাব্য। 


দ্বিতীয়তঃ, ধর্মসম্পুক্ত হওয়া সত্বেও সেকালের বাংলা সাহিত্য কোনোকালেই 
মানবমূল্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তখন বাংলাদেশের সমাজজীবনে ধর্ম, এবং 
মানববিশ্বাম একই সুত্রে আবদ্ধ ছিল। .দেবতাকে অস্বীকার করিয়া মনুষ্যমূল্য ঘোষণা 
করিতে রয় নাই। সে ধর্মই ছিল মানবভাবভাবনার সহিত জড়িত। মঙ্গল 
কাব্যের দেবদেবীর! মানুষের সমাজ ও পরিবারজীবনের অতি বাস্তব প্রয়োজন নির্বাহ 
করিতেন । বৈষ্ণব ধর্মদর্শন মানবিক প্ররেমণ্রীতিকেই ধর্মবোধের স্তরে উন্নীত 
কর্িল। মরমিয়া-সহজিযা সাধনার মধ্যেও মানবরদেছকে স্বীকার করিবার 
কথাই আছে। 

তৃতীয়ত:, পুরাতন বাংল! সাহিত্যের সমগ্র 'মায়োজনই কবিতার । গগ্চে 
লেখা কোনে! কিছুর সাক্ষাৎই আমরা পাই না। এমন কি, জীবনী রচনা করিতে 
গিয়াও সেকালীন বাঙালী কবিরা কবিতার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙালীর 
জাতীয় স্বভাবের অতিরিক্ত গীতিপ্রবণতা ইহার অন্যতম কারণ। অপর কারণ বাংলা 
পয়ার ছন্দের শোন্বণক্ষমতা৷ ও প্রকাশক্ষমত। | 


চতুর্থতঃ, সেকালের বাংলা সাহিত্য আগ্ঠন্ত পুনরুক্তিতে ভরা । একই ধরনের 
কাহিনী বহুসংখ্যক কবি পর পর কাব্যাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। শুধু কাহিনীগত 
এ্রক্যই নয়, বূপরীতির সাদৃশ্ত এবং বর্ণনাভঙ্গীর এক্যও অত্যন্ত সুলভ । 


সেকালের বাংলা সাহিত্যের প্রধান:ধারা চারিটি। ইহার মধ্যে আবুর কিছু 
কিছু উপধারারও সন্ধান পাওয়1 যায়। আমরা প্রধান ধারাকয়টি এবং উহাদের 
অন্তভূ্ত মুখ্য উপধারাগুলির উল্লেখ করিতেছি। বহুসংখ্যক কবি ইহার প্রত্যেকটি 
উপধারায় কাব্য লিখিয়াছেন। প্রনরুক্তির পরিমাণ যে কত বেশী এই ঘটনা হইতে 
ভাগ বুঝ! যাইবেঃ (১) সাধনসংগীতের ধারা । এই ধারার অন্তভূক্তি 
শাখাগুলি হইল--(ক) বৌদ্ধ সহজিয়া গাঁন, (খ) বেষ্ব সহজিয়া গানঃ গে) বাউল- 
সুফী সংগীত ও (ঘ) শাক্ত কবিতাবলী। এই সব রচনা গীতিধর্মী। ইহার 
মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ সাধনভজনের কথাই স্থান পাইয়াছে। মানবজীবনের চিত্র বা 
ভাবাবেগ এই কবিতাগুলির মগ্ন্যে বিশেষ নাই। (২) বৈষ্ণৰ সাহিত্যের 
ধার]। এই ধারার অস্তভূক্তি শাখাগুলি হইল--কে) বৈষ্ণব পদাবলী, (খ) বৈষ্ণব 


বাংল! সাহিতোর ইতিহাস খও 


চরিতগ্রন্থ (বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীতিনীগ্রন্থ )। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালে 
শুরু হইলেও চৈতন্তোত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের মধ্যেই এই ধারার বিকাশ । 
(৩) অমঙ্গলকাব্য । এই ধারার মধ্যে পড়ে--প্রধানতঃ (ক) মনসামঙ্গল, (খ) 
চণ্ীমঙ্জল, (গ) ধর্মমঙ্গল, (ঘ) শিবায়ন ও (উ) অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল। এইগুলি 
সবই আখ্যানরীতির রচনা । গল্পকথুন,ও চরিত্রায়ণ ইহাদের মূল লক্ষ্য। 
(8) অনুবাদসাঁহিত্য । এই ধারার মধ্যে আছে--(ক) রামায়ণ, (খ) মহাভারত, 
(গ) "ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ । এইগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত মূল গ্রস্থের অনুবাদ, 
তবে পরিবর্ধন পরিবর্জন ও পরিবর্তনের পরিমাধ স্ুপ্রচুর । (৫) বিবিধ । পূর্বোক্ত 

ধারাগুলিতেই কাব্য এবং কবির সংখ্যা সুপ্রচুর। ইহা ছাড়া আরও মনে *সব কাব্য 
সেকালে রচিত হইয়াছে তাহা হইল-_(ক) নাখ সাহিত্য, (খ) মুসলমানী কাহিনী- 
“কাব্য ও (গ) নানা ধরনের লোক-সাহিত্য | 


দীর্ঘ আটশত বংসরের ইতিহাস এই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর। 

এই কালে রচিত সাহিত্যের মধ্যে বে সব মুখ্য সাধারণ লক্ষণ দেখা যায় তাহার কথা 
বল! হইয়াছে । কিন্তু এই 'মাটশহ বংসর ধরিয়া তাহাদের মধ্যে রূপলক্ষণগত 
কিছু কিছু পার্থক্যও দেখা গিয়াছিল। এট সব পার্থক্যের দিকে লক্ষা রাখিয়া 
সেকালের বাঁংল। সাহিত্যকে 'শামরা কতকগুলি পর্বে বাঁ স্তরে ভাগ করিতে পারি । 
সাহিতোর ইতিহাস লইরা ধাহারা চর্চা করিয়াছেন তাহাদের মতে চারিটি স্তরে 
অন্ধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ভাগ করিয়া পাঠ করা চলে £ (১) তুকিবিজয়ের 
পূর্ববর্তী কাল। এই সময়ে চর্যাপদ রচিত "হয়। বাঙালীর অপরাপর সাহিত্য- 
সাধন! সংস্কৃত এবং অপতভ্রংশ ভাষার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহাকে বাংলা 

সাহিত্যের স্থচনাপর্ব বলাই *সংগত। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম বাংলা 
লাহিতের পুরাতন ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এই 
পর্বের নাম দিতে চাহিয়াছিলেন* “হিন্দু-বৌদ্ধ ঘুগ” । তিনি যে সব' নিদর্শনের উপরে 
ভিত্তি করিয়া এই নামকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, পরবর্তী গবেষণায় তাহা 
সেকালের রচনা নয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । তবে এই পর্বের সাহিত্য2ভাবনায়্ 
হিন্দু এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির মূগপৎ ছায়াপাত ঘটিয়াছে। (২) চৈতন্তপূর্ব পর্ব। *এই পময়ে* 
মুসলমান আক্রমণের প্রথম 'ধাকা সীমলাইয়৷ উঠিয়া হিন্দুসমাজ নাহিতা ও সংস্কৃতির 
মধ্যে এক্যবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল। তুর্িবিজয়ের পরে প্রথম ছুশ বছরের কোনো' 
সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে না। তাহার পরে অন্ুবাদকাব্য, ম্গলকাব্য, এবং বৈষ্ণব 
সাহিত্যের ধারার আবির্ভীব ঘটিল। বাংলা সাহিত্য মধাযুগে যে নানামুখী বিকাশ 
লাভ করিল তাহার চিহ্ন এই পর্ধেই দেখা গেল। (৩) চৈতন্তযুগ। চৈতন্তদেবের 


খ৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


আবির্ভাব ও ধর্মগ্রচারের মধ্য দিয়া বাংলা “দেশে নবীন প্রেমধর্মের বন্তা বহিয়! 
গেল ।”" উহার বিচিত্র প্রভাব বাংলা সাহিত্যের সর্ব শাখায় বর্ষিত হইল। একদিকে 
যেমন বৈষ্ণবসাহিত্য বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিল, তেমনি অপরাপর সাহিত্যের 
মধ্যেও নব্যরস সঞ্চারিত করিল। (৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর বুগসমাপ্তি। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রারভ্তকাল হইতেই বাংল! সাহিত্যে প্রাণহীনত: এবং নীতিহীনতা চরমে 
উঠিল। প্রসাধনকলার আড়ম্বব্ণ অস্তরসৌন্্যকে আচ্ছন্ন করিল। 


ইহার পর ইংরেজদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে নবধুগের স্থচনা 


হইল । 


প্রশ্ন'২। 'তুকিবিজয়-পুর্বকালীন বাঙালীদের রচিত সংস্কতা্ধি 
ভাবার সাহিত্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য । 
-_এই মন্তব্যের তাৎপর্য কি? উক্ত সাহিত্যের সংক্ষিগু বিবরণ দাও 
এবং পরবত্তা বাংল সাহিত্যের সহিত ইহার সম্পর্ক নির্ণয় কর। 


উত্তর 8 বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে তুফিবিজয়ের পূর্ববর্তী কালে । নেপাল 
হইতে প্রাপ্ত “চর্ধাশ্চর্যবিনিশ্চয়” গ্রস্থটিকে ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন বাংলা ভাষার 
নিদর্শন বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক 
হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
ব্যাপার হইল, ইহার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় লেখা অপর কোনে রচনারই সন্ধান 
মিলিতেছে না কিন্তু এই সময়ে বাংলা! দেশে বাঙালী লেখকেরা অন্ান্ত ভাষায় 
অনেক কিছুই লিখিয়াছেন। সাধারণভাবে দেখিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাণ* 
সহিন্ত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া৷ দেখিলে 

ংলা সাহিতে)র প্রথম পর্বের ইতিহাস উহাদের বাদ দিয়া অসম্পূর্ণ । 

হিন্দু আমলের বাংলাদেশের সংস্কৃতি দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইত। এই 
ধার] ছুইটি পাশাপাশি চলিলেও ইহাদের মধ্যে কোনো ঘ।নষ্ মিলনসত্র রচিত হয় নাই। 
ইহার একটি ব্রাহ্গণ্য-স্মার্ত-পৌরাণিক ধারা, অপরটি অক্রান্মণ্য-অশ্মার্ত-অপৌরাণিক 
সংস্কৃতির ধারা। প্রথমটি অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা পৌধিত, দ্বিতীয় ধারাটি লৌকিক । 
ইহ! ক্মনভিজাত শ্রেণীর ভাব-ভাবনা ও কল্পনার সঙ্গে সম্পূক্ত। তু্কিবিজয়ের পরব 
কালে বাঙালীর সংস্কৃতির এই ছুই ধারার যেমন.মিলন লক্ষ্য করি, পূর্বে সেইন্দপ 
ছিল না। 

এই সময়ে অপত্রংশ ভাষার খোলস ছাড়াইয়া বাংলাভাষা নিজস্ব রূপ গ্রহণ 
করিতেছিল। আপামর জনসাধারণের শ্যবহারের ভাষা হিসাবেই উহ! প্রতিষ্ঠা লা 
কত্সিতেছিল। কিন্তু অভিজাত সমাজে, শিক্ষানিকেতনে, পৃজা-অর্চনায়, রাজকীয় 


বাংল! লাহিত্যেক্স ইতিহাস ধঃ 


কর্মাদি পরিচালনার জন্য সংস্কত' ভাষাই «বহুল*ব্যবহ্ৃত হইত । অভিজাত এবং ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতি-আশ্রিত বাঙালীর স্বাধীনভাবে কিছু লিখিতে গেলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহা 
লিখিতেন। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিত সংস্কতভাষায় লেখা এই সব 
গ্রস্থই। 
ইহা ছাড়া অপত্রংশ-অবহট্ট ভাষারও কিছু প্রচলন ছিল। ইহা পূর্বভারতের 
অঞ্চলগুলিতে সর্বসাধারণের বোধগম্য এবুং ব্যবহারফোগ্য একটি সাধারণ ভাষা 
(17805. £5005) ছিসাবে প্রচলিত ছিল। এই ভাষায়ও কিছু কিছু সাহিত্য রচিত 
হইয়াছে । 
একটি ভাষার রচিত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, এ ভাষার 
বাহিরে যাইবার রীতি নাই। কিন্তু তুকিপূর্ব যুগের বাঙালীকে সমগ্রত; চিক্তি হইলে 
তাহার রচিত বাংলা এবং সংস্কৃতার্দি অপরাপর ভাষার রচমাধলীর সহিত পরিচিত 
'হইতে হইবে । সমকালীন বাঙালীর ভাবন্ভাবনা এবং অনুভূতি ছুই ধারায় প্রবাহিত 
হইয়াছে । বাংলা এবং সংস্কৃতাদি অপর ভাষায় বাঙালী-রচিত সাহিত্যসম্পদ বিচার 
করিলে বুঝা যাইবে, সেকালের বাঙালীর মন কোন্‌ ভাবে আন্দোলিত হইত । ০পরবর্তী 
ংলা সাহিত্যের সহিত এই পর্বের অপর ভাষায় রচিত সাহিত্যের সম্পর্কটি দৃষ্টি 


এড়াইবে না । 


সংস্কত সাহিত্য ঃ বাঙালী-রচিত সেকালীন সংস্কৃত সাহিত্যকে তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা চলে_-(১) প্রস্তর তাত্রপত্র, মন্দিরগাত্র প্রত্থতিতে উৎকীর্ণ 
রাজকীয় শাসন বা নির্দেশ বা দেবমাহাত্মজ্ঞাপক শ্লোকসমূহ 1 (৫২) কাব্য। 
€৩) প্রকীর্ণ কবিতা । লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব সংস্কত রচনার পরিমাপ 
বড় কম নয়। বহুসংখ্যক পেখক এই সকল কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 
ংল! দেশে সংস্কৃতই তখন ছিলি সভাশোভন ভাষা । 


(১) প্রস্তর ও ভাোতকীর্ণ স্লৌকগমূহ-_এই সব ঙ্লোকের বেশীর 
ভাগই প্রয়োজনের তাগিদে “লেখা । কোনরূপ তথ্য পরিবেশগেই ইহাদের উদ্দে্ত 
পূর্ণ হইয়াছে । কিন্তু এমন শ্লোকের সংখ্যাও কম নয় যাহা'রা ভাষা-সৌকর্ষে এবং বর্ণন- 
ভঙ্গীতে প্রয়োজন ছাপাইয়া উঠ্রিয়াছে। এই সব শ্লোক-রচয়িতাদেল মধ্যে অনেকেই 
যে খাঁটি কবি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উদাহরণ হিসাবে ভান্করবর্ধার “প্রশংসা, 
বাঁচক নিধনপুর অন্ুশাসনটির নাম করা চলে । ভাস্করবমীর সভাকবি গগ্ভে অলংকার- 
বল পদ রচনায় বিস্মঘ্কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। দেবপালদেব এবং নারায়খ 
পালদেবের প্রশস্তিবাচক গ্লোকগুলিতে বুদ্ধের মহিমাকীর্তন ক বিত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
নারায়ণ পালের মন্ত্রী ভুট্রগুরব-মিশ্রের প্রশস্তি করিয়া ২৮ শ্লোকে একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য 
লেখা'হইয়াছিল। কতকগুলি ক্সোকে কৃষ্ণের ভ্রজলীলার সুন্দর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। 


খ সাহিত্যের তীর্থপথে 


এই সব রচনার মধ্যে সর্বাধিক 1 উল্লেখযোগ্য কৰি বাচম্পতি প্রণীত মন্ত্রীঃভবদেবের 
রয়স্ত্ংশৎ শ্লোকাত্মক প্রশস্তিকাব্য। 


সেন রাজাদের বন্দনাস্চক গ্লোকগুলিতে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ ও 
মাহাত্মের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এই কালে রচিত প্রশস্তিকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল 
দেওপাড়া শিব্মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ বিজয়সেনদেবের প্রশস্তি। কাব্]টি যট্ত্রিংশৎ 
শ্লোকাত্বক | বিখ্যাত কৰি উম্লাপতি ধর ইহার রচয়িতা । 


(২) কাব্য--পাল রাজত্বকালে লেখ! সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে ছইখানি রামায়ণ 
পাওয়া যাইতেছে । অভিনন্দের লেখা! “রামচরিত" ছত্রিশ সর্গে খণ্ডিত । বোধ হয় 
কবি ইহা! সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশে লেখ ইহা প্রাচীনতম রামায়ণ, 
এবং আশ্চর্যের ব্যাপার ইহার মধ্যেও দেবীমাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে, অবশ্য হনুমানের 
মুখে । সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত* গ্রন্থটি খুবই দুরূহ । ইহ! আর্ধাছন্দে রচিত এবং. 
আছ্ন্ত ঘ্র্থক | ইহার এক অর্থে পাওয়া যায় রামায়ণ-কাহিনী, অপর অর্থে পর পর 
রামপালদেব, দ্বিতীর গোঁপালদেব এবং মদনপালদেবের কাহিনী । 


সেন আমলের কবিদের লেখা বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
লক্ষমণসেনের পাঁচজন সভাকবির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য । তাহারা 
সকলেই খণ্ড খণ্ড কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অনেকে সুন্দর গীতি- 
কবিতাও লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও কাহারও পূর্ণাঙ্গ কাব্যও পাওয়া 
যাইতেছে । জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” রাধাকৃষ্চের প্রণয়লীলাত্মক আখ্যানকাব্য | 
কিন্ত আখ্যানরসের সহিত,গীতিরস এখানে যুক্ত হইয়াছে । “গীতগোবিন্দ” আখ্যালের 
হৃত্রে গাথা গানের মালা । জয়দেব প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। কালিদাসের পরবর্তী 
কালে এত বড় শক্তিধর কবি সংস্কৃত সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। জয়দেক 
ংলাদেশে প্রচলিত লৌকিক যাত্বাগানের রূপটিকে গ্রহণ করিয়া তাহার কাব্যটিকে 
আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। জয়দেবের এই কাব্যটর খ্যাতি এবং প্রভাব সারা 
ভারতবর্ষে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের উপর ইহার গুরুতর প্রভাব 
কার্যকর হইয়াছিল। [ জয়দেব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ২নং প্রশ্নোত্তরে 
্র্টব্য।] কবি হিসাবে জয়দেবের বিশেষ কৃতিত্ব হইল পদলালিত্য স্টটি করায়। 
সাহার কবিতা সংগীতের ন্তায় অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করিয়া হাঁজার বৎসর ধরি 
বাঙালীকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
জয়দেব ছাড়া ল্ক্ষণসেনের অন্ততম সভাক বি ধোয়ী “পবনদূত* নামে কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন উমাপতিধর রচিত বিজুয়সেনদেবের প্রশস্তি-কাব্যের কথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। আচার্য গোবর্ধন “আর্ধাসগতশতী” নামে কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৭ 


' ইহা ছাড়া পাল ও সেন রাজন্লকালে বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কত 
নাটক রচিত হইয়াছিল । 

(৩) প্রকার্ণ কবিতা পূর্ণদেহ কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট সরস কবিতার 
প্রতিই সমকালীন বাঙালীর সবিশেষ আকর্ষণ ছিল । এইরূপ চূর্ণ কবিতা বাঙালী কবির! 
বহুসংখ্যক রচনা করিয়াছিলেন । বাংল দেশে সেকালে সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার 
দুইটি উল্লেখযোগ্য সংকলনও গ্রন্থবদ্ধ হুইয়্াছিল। ইহাদের সম্পর্কে ডঃ সুকুমার 
সেন মন্তব্য করিয়াছেন, “সেক।লের বাঙালী কৰি বড় বড় কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট 
কবিতা বা খুচরা শ্লোক রচনায় বেশি তৎপর ছিলেন এবং তাহাতেই কৃতিত্ত 
দেখাইয়াছেন সমধিক | ইহার কারণও আছে*। তখন মহাকাব্যের দিন অনেককাল 
চলিয়া গিয়াছে । জনসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহথ ছিল প্রাকৃত কবিতা এবং ত্মপন্দ্ংশ ছড়া 
ও পদ। সংস্কৃত রচনার সুদীর্ঘ কাঠিন্তের সহিত যুঝিবার মত রসহীন পাণ্ডিত্য 
"ও নিরঙ্কুশ ধৈর্য কম লোকেরই ছিল। সাহিত্যে বাংলাদেশের এই প্রগতিপরায়ণতা 
একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্বেই প্রকট হইয়াছিল ছোট ছোট কবিতায় ও প্রফীর্ণ 
গ্লোকে। শ্লোকগুলির মধ্যে আমরা শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের গতান্ুগতিকতাই প্শই "না, 
বাংলাদেশের বহিঃপ্রকৃতির বিশে রূপটির এবং বাঙালীর মানসপ্রকৃতির বিশেষ ছ'দটির " 
আভাসও অনেকগুলি শ্সোকে ফুটিয়াছে। প্রকৃত কন্রিদৃষ্টির অন্ডাবও নাই অনেক 
কবিতায় |” * 

প্রথম সংকলনগ্রন্থটির নাম “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়” | ইহার সব রচনা এবং সংকলন 
দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী । ভারতবর্ষে সংস্কৃত গ্লোকের ইহাই প্রথম সংকলমগ্রন্থ। ইহার 
মধ্যে অবাঙালী কবির রচনাও আছে, কিন্তু বাঙালী কবির কবিতাসংখ্যা স্থ প্রচুর । 
রাধাকুষ্জের প্রণয়লীলাবিষয়ক বহু কবিতা এই স'কলনগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে । 


দ্বিতীয় সংকলনগ্রস্থটি *'সদুক্তিকর্ণামৃত” | সংকলন করিয়াছিলেনু শ্রীধর দাস |, 
সংকলনকাল দ্বাদশ শতকের, শেষভাগ এবং ত্রয়োদশ শতকেরকপ্রারস্তরকাল। ইহা 
প্রথমটি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়। গ্রন্থটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত। ইহার মধ্যেও 
সর্বভারতীয় কবিদের রচনার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক খাগালী কবির কবিতা স্থান 
পাইয়াছে। বাংলাদেশের সমকালীন জীবনযাত্রার ছবি অনেকগুপি শ্লোক্রে সুন্দর 
ধর! পড়িয়াছে। 


গ্োঁড়ী রীতি- প্রাচীন বাঙালীর সংস্কত সাহিত্য চর্চ৷ প্রসঙ্গে রা 
রীতির উল্লেখ অবশ্ঠ কর্তব্য। সমকালীন সংস্কত অলংকারশান্ত্রের গ্রন্থে গৌড়ী রা 
স্বন্ধে বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত: আড়ঘরপূর্ণ রে ও 
ঝংকারপ্রাচূর্য হ্বারা মগ্ডিত এবং অলংকূত একটি রীতি। আসল কথা হইল অত 


খ৮ সাহত্যের ভার্খপথে 


পুরাতন সময়েও বাঙালী নিজের স্বাতন্ত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে একটি 
নিজন্ব রচনাভঙ্গি আবিফার করিয়া । 


অপভ্রংশ-অবহৃটট ভাবার কবিতা ঃ বাংল! বৌদ্ধ সহজিয়! পদগুলির পাশাপাশি 
একই ভাবপরিমণ্ডলে গড়িয়া উঠিয়াছে অপত্রংশ-অবহট্ট ভাষার কিছু সাহিত্য । 
উত্তরপূর্ব ভারতের বিস্ৃততর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধে) 'আপনাদের ধর্মীয় মতবাদ 
প্রচারের বাসনায় কোনো* কোনো চর্মারচয়িতা অপত্রংশ-অবহট্র , ভাষায় কবিতা 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই ধারার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা সরহ এবং কাহু- 
পাদের দৌোহাকোষ | ইহার! দুইজনেই চর্যাপদের রচয়িতা। ভাব এবং রচনারীতিতে 
চর্যা এবং দৌহাগুলির মধ্যে আশ্চর্য মিল দখা যায়। ভাষাই শুধু পুথক। 
অপভ্রঃশ ভাষায় রচিত আর একটি সংকলনগ্রন্থ “প্রারুতপৈঙ্গল" চতুর্দশ শতকে 
রচিত। ইহার মধ্যেও অনেক বাঙালী কবির রচনা স্থান পাইয়াছে। সংকলনগ্রস্থের, 
বহু কবিতা কাব্য-সৌন্র্যে পরিপূর্ণ__বিরহিণী নারীর আতি, বর্ষাপ্রকৃতির পটভূমি, 
মল্লভূমির রাজাদের বুদ্ধযাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত চিত্রের আকারে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে 
কতকগুলি রচনায় । 


পরবন্তা বাংলা সাহিত্যের সহিত সম্পক্ঃ তুফিপুব বাংলা দেশে 
অপর ভাষায় রচিত পুরোৌক্ত কাঁব্যকবিতাগুলি বাংলা কবিতার স্বাভাবিক ধারা হইতে 
বিচ্যুত নয়। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহাদের স্থুরের নানারূপ এক্যহুত্র 
খুজিয় পাওয়া যায়। প্রথমেই আসে মধ্যধুগের বাংল! সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়বস্তুর 
কথ । বৈষ্ণব সাহিতে)র পূর্বসথত্রটি এইসব সংস্কত-অপতভ্রংশ কাব্যকবিতার মধ্যে 
অবশ্তই খুঁজিনা পাওয়া যাইবে। “সছুক্তিকণানৃত” এবং ““কবীক্দ্রবচনসমুচ্চয়ে” 
উদ্ধত রাধারুষ্ণের প্রণয়লীলামূলক বন্ৃসংখ্যক কবিতা আছে। * রাধাকৃষ্ের 
,নামোল্পেখ ছাড়াও নরনারীর প্রেমকবিতা আছে অনেকগুলি। “প্রাককতপৈঙ্গলে”ও 
প্রকৃতি এবং প্রেম, বিষয়ে লেখা কবিতা আছে কয়েকটি । ইহাদের সহিত ভাৰে 
রসে রূপে বৈষ্ণব পদাবলীর গভীর সম্পর্ক আছে। বিশেষ করিয়া জয়দেবের 
“গীতগোবিন্দ” কাব্যটিতে বাংলা বৈষ্ণব কবিতার আদিস্ত্র মিলিতেছে। তাহ ছাড়া 
চর্যাপদ এবং ফেৌহাগুলিতে যে কাব্যরীতির আবির্ভাব হইল উহাই পরবর্তী কালে 
কাউলগান, «দহুকড়চা, শাক্তসংগীত, বৈষ্ণব সহজিয়া পদের মধ্য দিয়া একটি বিপুল 

ংগীতধারার জন্ম দিয়াছে। 


প্রত্যক্ষভাবে এই দুইটি সাহিত্যধারার সহিত হিন্দূযুগের অপর ভাষার সাহিত্যের 
সম্পর্ক আবিষাত্র করা যায় । পরোক্ষভাবে আরও কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে । বাঙালী যে 
রামায়ণ কাহিনীর প্রতি আসক্তি অনুভব করিত, কৃত্তিবাসের বনু পূর্বে রচিন্ত 


বাংল সাহিত্যের ইতিহাস খঃ 


সংস্কৃত ব্বামায়ণ কাব্যদুইটি তাহার প্রমাণ দিতেছে । বাংলাদেশের সমকালীন সমাজ- 
জীবনের বাস্তব ছবি ধরিয়া বাখিয়াছে প্রকীর্ণ কবিতাগুলি। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি 
এই কাজই অনেক বিস্তারিতভাবে করিয়াছে । অপত্রংশ যুদ্ধবর্ণনায় ধর্মমঙগল কাব্যের 
পূর্বরেশ যেন মিলিতেছে। শিবের গৃহস্থালী প্রসঙ্গে মনোরম মানবিক চিত্রগুলিও 
পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের পূর্বস্থত্রৰূপে গৃহীতব্য। 

সবচেয়ে বড় কথা হইল-_বাংলুা! ,সমিল পদরঢনা রীতিটি জয়দেব-ধোহাকোষ- 
চর্যাপদ মিলিয়। এই যুগেই স্ুনিরিষ্টভাবে ড় করাইয়া দিয়াছিল। 


প্রশ্ন ৩। বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের কোনে। স্থান 
নিদেশ চলে কিনা বুঝাইয়! দ্বাও। পরবর্তাঁ বাংল। সাহিত্যের সহিত 
ভাহার সম্পকের পরিমাণ নির্ণয় কর। 


উত্তর 2 জরদেব সংস্কৃত ভাষায় “গীতগোবিন্দ” নামে যে কাব্যটি লিখিয়া- 
ছিলেন বাংল] সাহিতোর ইতিহাসে তাহার স্থাননির্ণয় একটি সমন্তাবিশেষ । “বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্যের কথাই মাত্র বুলা কুইবে, 
আপাততৃষ্টিতে ইহাই আমরা প্রত্যাশা করিয়৷ থাকি। জরদেবের কাব্যটি সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা । উহাকে কোন্‌ যুক্তিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস্রে অস্তভূ্ত 
কর! যায়? জয়দেব বাঙালী কবি, বাংলা দেশে বসিয়াই তিনি কাব্যরচনা করিয়া- 
ছিলেন । কিন্ত তাহার কাব্যের ভাষাটি ম্বতন্ । 
| জধদেৰ যে কালে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন তখন বাংলা ভাবা নিজস্ব রূপ 
পাইয়াছে। জনসাধারণের ব্যবহারে উহ! প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এমন কিঃ বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের গানেও এই নবজাত ভাবা প্রনুক্ত হইয়াছে । কিন্তু তবুও মনে রাখিতে 
হইবে, বাংলাদেশেব সাংস্কৃতিক জীবন তখনও পর্যস্ত ছুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত 
হইত। তখনও এই দ্রই ধারা, মিলিয়া একটি ধার! ছইয়া ওঠে নাই। একটি তো ব্রাঙ্গন্য 
সংস্কৃতির ধারা । উহা! অভিঙগাত সমাজের পরিপোষধিত, রাজসভাঙ্ন আ'নুকুল্য উহারাঁই 
লাভ করিয়াছে । সংস্কৃত উহাদের ভাবান্ভৃতি এবং চিস্তাশিক্ষার বাহন । . অপর 
ধারাটি হইল অন্রাঙ্গণ্য লৌকিক সংস্কতি-আশ্রিত, জনসাধারণই ইহার অবলম্বন । 
নবজাত বাংলাভাষায় ইহাদের ভাবভাবনা প্রকাশিত। এই পর্বে প্রঞ্থ একমাত্র 
“বাংলাভাষার রচনা চর্যাপদে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। 
চর্যাপদের পাশাপাশি সংস্কতাদি ভাষায় যে সাহিত্য বাঙালী লেখকেরা লি 
তাহার মধ্যেও বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির অনেকখানি পরিচয় রহিষ্া 
বাঙালীর ভাবভাবনা অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে সংস্কতাদি ভাষান্ম লেখা রে 
কবিতার মধ্যে । 


খ১, সাহিত্যের তীর্থপথে 


মুসলিম-পূর্ব যুগের সাহিত্যের সঙ্গে "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধ্রঁতিহাসিক 
যোগস্থত্র খুঁজিতে গেলে চর্যাপদের সহিত সমকালে রচিত সংস্কত এবং অবহট্র 
ভাষার সাহিত্যের প্রসঙ্গও তুলিতে হইবে । বাংলা ছাড়া অন্ঠান্ত ভাষায় লেখ। 
সাহিত্যের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিতই পরবর্তী সাহিত্যের যোগাযোগ 
সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ । জয়দেবকে বাদ দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়া তাই সম্ভব নয়। 

জয়দেব সংস্কৃত ভাষায়' কাব্যটি লিখিগ়াছিলেন। কিন্তু কাব্যটির ভাব রস ও 
রচনারীতিগত এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সহিত 
এবং চারিত্রিক প্রবণতার সহিত ইহাকে সহজে সম্পফ্িত করিয়াছে । জয়দেবের কালে 
ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যানকাব্যধারাট প্রাণহীন নীরস হইয়া পড়িয়াছিল। 
জয়দেব তাই, পুরাতন রীতির আখ্যানকাব্য লিখিলেন না। উহাকে একেবারে 
ঢালিয়া সাজিলেন। তিনি বাঙালীর স্বভাবপ্রবণতার অনুগামী করিয়া অতিরিক্ত 
গীতিধর্ম সঞ্চারিত করিয়া আখ্যানকাব্যের চরিত্রই বদলাইয়া দিলেন। 'গীতগোবিন্দ" 
কাব্যটির মধ্যে রাধাকঞ্জের প্রণয়লীলা একটি শিথিলবদ্ধ কাহিনীর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
কাব্যটি প্রায় সম্পূর্ণই কথোপকথনে গ্রধিত। সংলাপশুলি পৃথকভাবে দেখিলে 'এক 
একটি স্বতন্ত্র পদসংগীত বা গানরূপে বিবেচিত হইতে পারে । আসলে কবি এখানে 
তৎকালে গ্রচলিত বাংল] যাত্রাপালার রূপরীতিটির অনুনরণ করিয়াছেন । তখনকার 
বাত্রাগানে সাধারণতঃ তিনটি চরিত্র থাকিত। কৃষ্ণযাত্রায় রাধা, কৃষ্ণ এবং একজন দৃতী 
থাকিত। ইহারা উত্তর-প্রত্যুত্তরে যে নাট্যপালার অভিনয় করিত তাহা সম্পূর্ণতঃ 
.গীতিরসপুষ্ট । গানে গানেই তাহাদের সংলাপ চলিত। উহার মাধ্যমেই ঘটনা 
অগ্রসর হইত এবং চরিত্র স্ষ্ট হইত । এই গানগুলি স্বতন্ত্র আকারে যেমন গীতিরসের 
আকর, তেমনি পরম্পর গ্রথিত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যবূপ গ্রহণ করিত । জয়দেব 
বাংলা যাত্রাপালার আঙ্মিকটি গ্রহণ করিয়া মৃতপ্রায় কাহিনীকাব্যের ধারাটিকে আবার 
নুরুন করিয়া আস্বাগ্ভ করিয়া তুলিলেনৎ। ইহার পুরাতন জীর্ণরূপ যাত্রাপালার নাটকীয়তা 
সহযোগে অভিনত্ব ল[ভ করিল 

জয়দেব স্বভাবতঃ গীতপ্রাণ কবি । বাংলার মাটিতে চিরকালই গীতিরস প্রাধান্য 
বিস্তার করিয়াছে । ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে, ইন্দরিয়ালু কল্পনায়, পেলবকোমল চরিত্র- 
চিত্রণে, ললিত ছন্দঝংকারে, আগ্ন্ত মাধুধের অতিবিস্তারে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটি সত্যই 
“গীতি” | 

এই কাব্যের প্রারস্তে কবি বলিয়াছেন, হরিম্মরণ এবং বিলাসকলাকুতৃহল দ্বিবিধ 
বাসনাই এই ক্াব্যপাঠে নিবৃত্ত হইবে । অর্থাৎ এ কাব্যে ভক্তিরস ও আদিরসের সুন্দর 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে ।« কিন্তু যে কোনে! সতর্ক কাব্যরনিক পাঠকই ইহার মধ্যে ভক্কিরসের 
কিছুই পাইবেন না । ইহা! পরিপূর্ণভাবে আদিরসের আকর। 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খ১$ 


ঙয়দেবের কাব্যের এই মুখ ট্বশিষ্ট্যগুলির দ্রিকে লক্ষ্য রাখিলেই পরবর্তী বাংল! 
সাহিত্যের সহিত ইহার যোগস্থত্র আবিষ্কার করা সহঙ্তসাধ্য হইবে। জয়দেব বৈষ্ঠব 
সাহিত্যের ধারাটির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পূর্বেই যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার 
রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীল] সম্পর্কে গান রচিত হয নাই এমন নয। কিন্তু জয়দেব রাধা- 
কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করিযা একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য পিখিলেশ । পরব কালে বাংলা 
সাহিত্য বৈষ্ুব কবিতার যে ধারাটি*ঞ্বল হইয1,9ঠে তাহ! প্রত্যক্ষতঃ জযদেবের 
গীতগোবিন্দের' ঞ্ভাবপুষ্ট । “গীতগোবিন্দ আসন্ল অনেকগুলি পদের সংকলন । 
কাহনীর গ্রন্থটি বেশ শিথিল। বিচ্ছিন্ন গানগুলি ভাব রূপ ও রসের বিচারে পদাবলীর 
পুরোধা । পদ বস্তুটি সংস্বত শ্লোক হইতে পৃথক । এ্রোক ছুই-চারি পংক্কতিতে সমাপ্ত । 
ইহা অনেকটা চিত্রধর্মী। বাংলা কবিতার,আদিরূপ হইল বনুচরণদুক্ত পদ ৭ বহুচরণধুক্ত 
হওয়া উহা চিত্রময না হইযা সংগীতে উচ্ছুসিত হইযা উঠিবার স্থযোগ পাইয়াছে। 
এই আঙ্গিকটি চর্যাপদ, জয়দেবের কাব্যের পদগুলি এবং দৌহাকোষ মিলিয়া স্থিরীকুত 
করি দিয়াছে। বাংলা কবিতার আদি আঙ্গিকে জয়দেব-কৃত এই পদবন্ধতাই কত 
বড গুরুত্বপূর্ণ সহজেই তাহা বুঝা বায। শুধু আঙ্গিক নয, ভাবখস্তর দিক হইতৈ ষে 
কৃষ্ণরাধার গানে বাংলাদেশ চিরকাল উন্মন্ত, জ্যদেবের হাতেই তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
রাধাকৃষ্ণের এই মধুর প্রণয়লীলা তাহাদের এই *মানবীৰপই চিরকাল বাঙালীকে 
ভুলাইয়াছে। ভাগবতপ্রাণের বীষবন্ত পরম পুকষের প্রসঙ্গ বাৎসলা সখ্য প্রণয়ের 
শোতে কোথায় ভাসিযা গিয়াছে । চৈতন্যপন্থী দার্শনিক পণ্ডিতেরাও বাঙালীর 
স্বভাবন্লভ ইক্িযকোমল প্রণয়মাধূর্কেই তাব্বিকতার স্তরে উঠাইযা লইযাছেন। 


জয়দেবের কাব্যে রাধারুষণ এবং দূতীর সংলাপে প্রণয়ের যে সব ভাবানুভূঘি এবং 
'মুড* প্রকাশ পাইযাছে তাহার সবগুলিই শরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুল অন্তন্থত 
হইয়াছে £ যেমন, মান, মাঞত্ভঞ্জন, বিবহ-বেদনা সম্তেগ প্রভৃতি ভাব; খণ্ডিতা, বাসক- 
সজ্জিকা, আভিসারিকা-_নায়িকার এই সব বিবিধ রূপ। এই পূর্ত বলা যাইতে পারে 
চৈতন্টোত্বর বৈষ্ণব পদাবলী তুলনামূলক ভাবে অনেকখানি ধর্মভাবাশ্রিত হইয়! 
পড়িয়াছে। কিন্ত ইহার ধতিহা খু'ঁজিতে গেলে যে জধদেবে গিযা পৌণ্ছিতে হইবে; 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


'শীতগোবিন্গ* কাব্যরীতিব্‌ প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই বড়ু চণ্ভীদাঁসের “শ্ীকৃষঃ- 
কীর্তনে” । শ্রীকষ্কীর্তনঃ ও 'গীতগোবিন্দের' আদর্শেই গডিয়া উঠিয়াছে। যাত্রাপলোর 
রূপরীতিটি আখ্যানকাব্যের সঙ্গে মিশাইযা, তাহার সহিত গীতিরসধৃক্ত পদবন্ধন 
মিলাইয়৷ এই কাব্যাঙ্গিক গঠিত। রাধারুষ্ণবিষষক নানা পালাগান্দ এবং ক্ৃষ্ণলীলা- 
মূলক কাধ্যগুলিতে এই ধারাটি আমর! অনুস্থত"হইতে দেখি । 


খ১২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


প্রশ্ন ৪। বৈষ্ণব পদ্দাবলীর উৎজ্। অনুসন্ধান কর। ইহার 'জগ্গোর 
পিছনে লৌকিক প্রেমকবিতা এবং আধ্যাত্মিক ভাঁবন?, কাহার প্রস্ভাৰ 
কতটুকু বিচার কর। চৈভগ্যপূর্ব যুগ্ পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার ভ্রমবিকাশের 
রূপরেখাটি সংক্ষেপে অনুসরণ কর। 


উত্তর 2 মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি মুখ) শাখা বৈষ্ণব পদাবলী । চৈতন্যের 
পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালে প্রব্লভাবে পদাঁবলীর ধারাটি প্রবাহিত হইয়া সেকালের 
বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সাহিত্যিক গুণাগুণের দিক দিয়াও 
বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের স্যহিতাসম্তরর সর্বেষ্ঠ অবদান । এই ধারাটির উৎস সন্ধান 
করিতে গেলে বাংল! ভাষার সীমান। ছাড়াইয়া সংস্কৃতার্দি অন্য ভাষার রচনার মধ্যেও 
সন্ধান লইতে হইবে। বাংলা দেশে চৈতন্টোত্তর কালে গৌডীর বৈষ্ণব ধর্মদর্শনকে 
অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচনার একটি জোয়ার আসিয়াছিল। ফলে বৈষ্ণব 
ধর্মান্দোলনের সঙ্গে উহার যোগাযোগটি অচ্ছেছ্য বলিয়া অনেকেই মনে করেন । কিন্তু 
বস্তনিষ্ঠ ্রতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বুঝা যাইবে, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বিধিবদ্ধ হইবার 
বহু পূর্ব হইতেই বৈষ্ণব কবিতার একটি স্ুনিদিষ্ট পরীতি দভাইয়া গিয়াছিল। 


ভাগবত এবং অন্ঠান্ত পুরাণে কৃষ্ণের মধুর লীলার নানারূপ বর্ণণা আছে । তবে 
এই সব পুরাণেই কৃষ্ণের ধষ্বর্ঘলীলা বা শক্তিপ্রাবলোর উপর জোর দেওযা হইয়াছে। 
প্রসঙ্গক্রমে মধুর বৃন্দাবনলীপার বর্ণনাও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভাগবতপুরাণেও 
রাধার নাম নাই। ভস্ান্ত পুণাণে বেখানে রাধাকৃঞ্চের প্রণয়চিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণন 
করা হইয়াছে, সেখানে সম্ভবতঃ পরবণ্ঠী কালে প্রক্ষেপরূপেই উহা আসিযা পড়িয়াছে। 
পণ্তিতেরা প্ররূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। বাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা লোক- 
প্রচলিত সংগীতরূপে দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। উহার সহিত ধর্মভাখনার 
ক্লোনোরপ সম্পুর্ক ছিল বলিয়া মননে হয় না। অতি প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে হালের 
“গাহা সত্তসঈ” রা! “গা সপ্তশতী” গ্রন্থে ২ংকলিত কতকগুলি স্ৌকের উল্লেখ করিতে 
পারি। উহা কৃষ্ণের প্রণয়লীল!র পদ এবং উহার মধ্যে কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ভাবনাই 
যুক্ত হইয়া নাই। উক্ত সংকলনের লৌকিক নরনানীর প্রণয়কবিতার সহিত ইহাদের 
একেবারে সগাত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । 


ংলা ' দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন কাল .হইতেই রাধাকষের প্রণয়সংগীত | 


প্রচলিত ছিল। বাঙালী লৌককল্পনা যখনই দাম্পত্য প্রণয়ের কথা ভাবিয়াছে তখনই 
শিবছুর্নার কথ! আনিয়া! ফেলিয়াছে। আবার যখনই দাম্পত্য প্রণয়ের বাহিরমণ্ডলের 
কোন মুক্ত, অটৈধ প্রণয়-বৈচিত্র্ের ্থুর তুলিতে চাহিয়াছেঃ তখনই রাধাকৃষ্ের প্রসঙ্গ 
লইয়| আনিয়াছে। বাংলা দেশের লোকজীবনে বৈষ্ণব ধর্ম খন প্রথম প্রবেশ করিল 


এআ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁস খ১৩. 


তখন ভ্ঞাহা বিষুভক্তির রূপ লইয়াই দেখা! দিল। উহার সহিত রাঁধাকুষ্ণের প্রণয়- 
বৈচিত্র্যের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। 


বাংল! দেশে বাঙালী কবির! যে বেশ পুরাতন কাল হইতেই রাধারুষ্ণের প্রণয় 
বিষয়ে সংস্কতে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ মিলিতেছে “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* 
এবং “সছুক্তিকর্ণামৃত” নামক সংকলনগ্রন্থপ্য়ে। ইহাদের মধ্যে সংকলিত রাধাপ্রণয়ের 
কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ছুইটি সিদ্ধান্র'ক'রা চলে £* (১) সেকালের কবিরা যে দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে সাধারণ নরনারীর প্রেমকবিতা লিখিতেন, সেই একই ভাবের বশবর্তাঁ হইয়া 
রাধাকৃষ্ের প্রেমকবিতাও লিখিয়াছেন। উহা তাহাদের নিকট কোনোরূপ ভক্তির 
ব্যাপার ছিল না, নেহাৎই লৌকিক ব্যাপার ৷ (২) এই সংকলনগ্রন্থ দইটিতে সংকলিত 
রাধারুষ্ের নামান্কিত এবং শ্রপরাপর প্রণয়কবিতায় দেখা ধায়, পে রসে "ভাবে নায়ক 
বা নায়িকার মুভ. প্রকাশে পরবর্তী বৈষুব কবিতার সহিত নানারূপ এঁক্য রহিয়াছে। 
এমন কি, চৈতন্তোত্তর বৈষ্ণব কবিতার নায়িকার অভিসার বা বিরহবেদন! ব| মিল্নানন্দ 
প্রকাশের ভঙ্গীটি যেন বনুপূর্বের এই সব সংস্কৃত ঞ্জোকে সংহতরপে স্থান লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু জয়দেবের 'গাতগোবিন্দে' শাসিয়াই প্রথম বাংল! বৈষ্ণব কবিতার রূপটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া 
উঠিল। প্রথমতঃ, জয়দেব এবং চর্ধাকারের! মিশিয়! বাংলা পদবন্ধ-রীতিটি সুনির্দিষ্ট 
করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ বাংলার লোকপ্রচলিত সংগীতাদির আদর্শেই তাহারা এই 
রীতিটি বীধিয়া দিতে সমর্থ হইলেন । সংস্কত শ্লোকের সহিত ইহার পার্থকা তিনটি 
এবং নিঃসনেহে উহা গুরুত্বপৃন। শ্লেকে অন্ত্যান্থপ্রান নাই। পদে অন্ত্যান্থপ্রাস 
প্রতি ছুই চরণে ঝংকারাবর্তের স্থ্টি করে । শ্রোক দুই কিংবা চারি চরণে সমাপ্ত হয়) 
পদে দশ, বারো, চৌদ্দ, যোলো প্রভৃতি জোড়সংখ্যক অনেকগুলি চরণ থাকে। এই 
সব চরণ মিলাইয়া উহার একটি *8111৮1 সগ্লোক হইল চিত্রধর্মী। সংহত 
ভাবে ছবি আকায়ই শ্লোক্রে সার্থকতা । পদে সংগীতরসই মুখ্য । সে রস লীলাম়িত 
ভঙ্গিতে আবেগে উচ্ছৃমিত হইয়া প্রবাহিত হয় । এই রূপরীতি_ বাংলামু যাহা পদ বলিয়া 
পরিচিত-_-আমাদের গীতিকবিতার আদি রীতি। বৈষ্ণব পদাবলী এই রাঁতির 
মধ্যেই সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে । বাংল। বৈষব কবিতা যদি শ্রোকের আকারে 
প্রকাশ পাইত উহাতে গীতোচ্ছাস এত ক্ষতি পাইত না। দ্বিতীয়তঃ) জয়দেবের 
»গীতগোবিন্দে মান, মানভঞ্জন, সম্ভোগ প্রভৃতি ভাবরূপের আশ্রয়ে পুর্ণদেহ বৈষ্ব "পদ 
প্রকাশ পাইয়াছে। রাধার কিচিত্র রূপের মধ্যে খণ্ডিতা, অভিসারিকা, প্রোষিতভর্তুকা। 
বাসকসজ্জিক প্রভৃতিও পদবন্ধে রূপ পাইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব কবির সঙ্গে ভাবে 
রূপে ও রসে জয়দেবের সম্পূর্ণই মিল। জয়দেব হইতেই* বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যের পূর্ণ সুত্রপাত। অবশ্ঠ জয়দেঝেরণভায়া সংস্কৃত উহাই প্রধান বাধা । কিন্ত 
জয়দেবের সংস্কৃত ভাষাও বাংলার বড়ই নিকটবর্তী । 


১৪ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


জয়দেব গীতিকবিতা রচনা করেন নাই । “গীতগোবিন্দ' আখ্যানকাব্য। 
কিন্তু এই আখ্যানকাব্যও আসলে কতকগুলি পদের সংকলন | পদগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে 
আস্বাদ করিলে রসোপভোগে কোনোরূপ বিদ্ধ ঘটে না। কাহিনীর স্ত্রটিও 
অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই ইহার আখ্যানধর্ম সত্বেও পদসাহিত্যের পুর্বস্থরীত্ব দাবি করিবার 
ক্ষেত্রেও কোনরূপ অসুবিধা নাই। বিশেষ করিয়া বহুল চর্চায় ও অনুসরণে জয়দেব 
বাংল! বৈষ্ণব পদাবলীর জগতে'এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব । 


বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা পাই প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে | তুক্ষিবিজয়ের 
পরে গ্রায় দুইশত বৎসর বাংলাভাষাপ্ চর্চা কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট রাখে নাই। 
রাজনৈতিক ভামাডোল কিছুটা স্থিতিলাপ্ড করার পরে চণ্ডীদাস নামধেযর ছইজন কবির 
রচনা পাওয়া গেল। বড়ু চণ্তীদাস লিখিলেন' “শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন” নামক আখ্যানকাব্য | 
অপর এক চণ্তীদাস অনেকগুলি কবিতা লিখিলেন রাধাকষ্চের প্রণয় ব্যাপার লইয়া । 
ইহাদের আবির্ভাবকাল এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া পপ্ডিতমহলে অন্তহীন তর্ক আছে । তবে 
আমাদের মনে হয় (ক) ইহার! একজন নন, অন্ততঃ দ্ইজন কবি। যিনি শ্রীরুষ্ণকীর্তন' 
হিখিয়াছিলেন তিনি একজন স্বতন্ত ব্যক্তি । স্টাহাকে বড়ু চশীদাস নামে অন্ডিহিত 
কর! যাইতে পারে । গীতিকপিতার মুখ্য রচয়িত। অপর কবি। কারণ নাম চশ্ীদাস 
হইলেও ইহাদের প্রেমভাবনা এবং রচনারপে আকাশপাভাল পার্থক্য। চত্তীদাস নাম 
গ্রহণ করিয়া অপর কোনো কোনো কবি পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। তাহাদের 
কবিতাগুলি পূর্বোন্ত দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের সঙ্গে চলিয়া যাইবার সন্তাবনা। সেগুলি 
' খাটি জিনিস নয়, ভালো জিনিসও নয় । উহাদের সতর্কভাবে পৃথক করিতে পারিলে 
পদাবলীরচয়িতা চণ্তীদাসের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় মিলিবে। (খ) এই দ্ইইজন 
চণ্ীদান সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী। অন্ততঃপক্ষে একজন তে! বটেই। 
আপরজন--কিছু পরবর্তী কালের ,হইলেও কিছুতেই “উচতন্তপরবর্তী নন, তাহার 
লমসামঘ্িক__ কিন্তু চৈতগ্যমগ্ুলের অপরিচিত বহু দূরবর্তী কবি। সপ্তবতঃ 
মহজিয়া মতে বি্বা্সী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আখ্যানকাব্য হইলেও জয়দেবের কাব্যের 
আদর্শে রচিত। ইহার গানগুলিই প্রধান। সেগুলি এক একটি বৈষ্ুবপদরূপে 
গ্রহণযোগ্য! কৃষ্ণের ভাগবতলীলায় লেখকের কিঞ্চিং বিশ্বাস এই কাব্যে প্রকাশ 
পাইয়াছে ঠিকই, কিন্তু কাব্যরসের.দিক হইতে উহা সম্পূর্ণই লৌকিক । এমন কিঃ, 
বলা যাইতে পারে একটু বেশী মাত্রায় দেহভাবনাসচেতন | 


পদ্ার্বলীরচন্লিতা চুণ্ডীদাসের কবিতা একটি স্বতন্ত্র আদর্শ স্থচিত করে। 
উহার মধ্যে বস্তর"অতীতলোকের সৌন্দর্ষ এব্‌ং ইন্দ্রিয়োর্ধ প্রেমাকৃতি অনাড়ম্বর ভাষায় 
এবং ললিত ছন্দে নুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার কবিভাষায় প্রসাধনকলার 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খ১৫ 


চিহ্ন ঝেণী নাই, কিন্তু আছে এক গতলঃম্ত গভীরতা । মানবপ্রেমজিজ্ঞাসার যে স্তর 
চণ্ডীদাসের কবিতা উদঘাটিত করিয়াছে তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে অল্পই মেলে । , 

প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ুব সাহিত্যের অপর বিশিষ্ট কবি হইলেন বিগ্যাপতি। 
বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যজগতের অন্তভূর্ক্ত করিবার প্রশ্নে বিতর্ক দেখ! দিয়াছে । 
বিগ্াপতি বাঙালী কবি নন, বাংল! ভাবায়ও লেখেন নাই। তাহার রাধাকুষ্ণবিষয়ক 
কবিতাবলী ব্রল্গবুলি ভাষায় লেখা | ব্্জবুলি ভাষা, বাংলা এবং মৈথিলির মিশ্রণে 
গঠিত । যাহাতে "বাঙালী এবং মিথিলাবাসী উভয়ে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেস্টে 
কবিতাগুলি এই ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও বিগ্যাপতির উক্ত কবিতা- 
বলীর সহিত বাংলা সাহিত্যের এঁতিহ্ের পৃর্থাপর সম্বন্ধ আছে। বিগ্ভাপতির দ্বারা 

ংল] বৈষ্ঞবকবিতা বিশ্বেভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । বৈষবপদ সং্কষলনে এবং 

কীর্তনে বিগ্ভাপতির পদাবলী সর্বদাই বিশেষ স্থান দখল করিয়াছে । বিষ্তাপতির 
কবিতায় আধ্যাত্মিকতার চিহ্নমাত্র নাই । প্রসাধননিপুণ তাহার রচনা । অভিজাত 
সমাজের ইন্দ্রিয়-উদ্বেল প্রণয়-আবেগ ইহার কবিতার আস্বাদকে বিশিষ্টতা দিয়াছে? 

চৈতন্তদেবের আবিভাবের ফলে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে নৃতন* দৃষ্টিভঙ্গী, 
তত্বভাবন। প্রভৃতির আমদানী হইল । কিন্তু মূলতঃ উহার রূপরীতি এবং ভাবপরি- 
মণ্ডলটি প্রাক-চৈতন্য ষগেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল । 

, . প্রশ্থ ৫1 মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকাব্য রচনার 
ধারাটি প্রবল হইয়। উত্িয়াছিল। ইহার সামাজিক, এঁতিহাসিক ও 
সাহিত্যিক কারণ নিদ্রেশ করণ বাংলা অনুবাদকাব্যের মুখ্য 
বিশিষ্ঠতাগুলি লইয়৷ আলোচন।| কর। 


উত্তর : তুকিবিজয়ের প্রথম প্রতিক্রিগা কাটিয়া যাইতে প্রায় দুইশত বৎসর 
লাগিয়াছিল। এই সময়কাকক কোনো রচনা পাওয়া যাঁয় নাই । এ পর্বে নিশ্চয়ই 
কিছু.কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার পরিমাণ বেশী হইবার 
কথা নয়। বাঙ্গালীর জার্তাঁয় জীবন তখন একটা বড় ধরনের সংকটের মধ্য দিয়া 
চলিতেছিল। সাহিতান্ষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হতে কিছু সময় লাগিয়াছে । 

এই ছুর্যোগপুণ কাল কাটিয়া হুসেন শাহ প্রভৃতির আমল বাংলায় রাষ্্রশক্তি 
খন কিছু পরিমাণে স্থিতিলাভ করিল, তখনই নব্য সাহিত্য স্ট্টির একটা ঙ্রোশ্ার 
দেখা দিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্য দেখা দিল তিনটি ধারায় £ 
(১) অন্থবাদকাব্য, (২) মনসামঙ্গল, (৩) বৈষ্ণব কবিতা । ইহার্*্মধ্যে বিশেষ 
করিয়া অনু বাদশাখাটি আমাদের বর্তমানে আলোচ্য । প্রাক্চৈতন্তযুগের উল্লেখযোগ্য 
অন্থুবাদগ্রস্থ হিসাবে নাম করা যায় কৃত্তিবান্ের * রামায়ণ, মালাধর বন্ুর শ্রীকক্ণবিজয় 
€ভাগবতপুরাপের আংশিক অনুবাদ), সম্ভবতঃ সঞ্জয়ের মহাভারত, কবীন্দ্রপরমেশ্বর 


খ১৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত । ইহাদের" মর্ধটে মালাধর বস্থুর কাব্যটি মোটামুটি 
নির্ভরযোগ্য রূপে পাওয়া গিয়াছে, কবীন্দ্রপরমেশ্বরের অনুবাদটি সংক্ষিপ্ত কিন্ত 
পুরাতন, শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্বের বিস্তারিত অন্ববাদ করিয়াছিলেন জৈমিনী 
ংহিতার অনুসরণে । কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে রূপটি প্রচলিত উহার 
সহিত মুল রচনার সম্পক খুবই অল্প। ধুগে যুগে লিপিকার এবং 
কথকঠাকুরদের হাতে পরিবর্তিত হইতে হইতে উহা এমন একটি অবস্থায় আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে যে মূল লেখকের রচনাশৈলীর নিদর্শন কতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা 
নির্ণয় করাও অসম্ভব হইয়া ঈাড়াইয়াছে। সঞ্ীয়ের অনুদিত মহাভারতকে অনেকে 
সর্বপ্রাচীন মহাভারত-অনুবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। সঞ্জয়ের প্রকৃত 
অস্তিত্ব সম্পর্কই অনেকের সন্দেহ আছে। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় সঞ্জয়ের প্রকৃত 
প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না বলিয়া কিছু কিছু প্রমীণ মিলিতেছে। প্রথম বগের 
এই সব অন্থবাদগ্রন্তের উপরে নির্ভর করিয়] আমাদের বাংলা অন্বাদসাহিতোর 
পশ্চাতবর্তা প্রকৃত কারণটি খুঁজির! বাহির করিতে হইবে । 


প্রাক্‌-তুকি আমলে বাংলাদেশে ব্রাঙ্গণ্য-ম্মার্-পৌরাণিক সংস্কার সংস্কৃতি একটি 
ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে আপন আভিজাতা এবং রাধ্রীয় আনুকূল্য লইয়া। 
অপর ধারায় বহিয়া চলিয়াছে বাঁংলার লৌকিক সংস্কৃতি__-তাহার অস্মার্ভঅপৌরাণিক- 
অব্রাঙ্গণ্য জীবনাচরণ। ইহাদের মিলন ঘনীভূত হই উঠিতে বেশ কছু সময় 
লাগিয়াছে। তুকি আক্রমণের অভিঘাত উহাদের স্বাতশ্ত্রা ঘুচাইয়া ফেলিল! 
উচ্চবর্ণের হিন্দুরা রাজ্য ও প্রতিপত্তি 'হারাইল। নিয়বর্ণের মধ্যে মুসলমানদের 
ধর্মবিজয় প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। এই অবস্থার অবসান বাসনায় 
্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-প্রধানদের দিক হইতেও একটা মিলনের তাগিদ অনুভূত হইল । 
তুফিবিজয়ের অব্যবহিত পরের ছুইশত বৎসর রাজকীয় *মাৎস্তন্তায় এবং ধর্মনৈতিক 
অত্যাচারের মধ্যে এই মিলনপ্রয়াস'চলিরাছে এবং অনেকখানি কার্শকর হইয়াছে। 
ইহারই ফলে অভ্যুদয় 'িটিয়াছে আধুনিক বাঙালী জাতির | ' এই.মিলনের পরে লৌকিক 
দেবদেবীর! উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে স্বীকৃতি পাইয়াছে। পৌরাণিক বহু দেবতা 
আবার লৌকিক-আঠার আচরণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের আচার 
আনণে দুই পারার মিশ্রণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই নবগঠিত বাঙালী, 
জাতির সামনে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শটি ধরিয়া" দেওয়া দরকার । না হইলে 
যে ইসলাম ধ্ট ও সংস্কৃতির বিজয়-অভিধান রোধ করিবার উদ্দেশ্টে এই ছুই শতাব্দীব্যাপী 
মিলনপ্রয়াস লত্যই অর্থহীন হইয়া যায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শন্থল 
রামায়ণ এবং মহাভারত । অগ্টাদশ থুরান্ণর মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাগবতপুরাণ। 
কাজেই আপামর বাঙালী পাঠকের নিকট পূর্বোক্ত মহাগ্রন্থগুলির অনুদিত রূপ ধরিয়া! 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ১৭ 


দিতে পান্তবিলে হিন্দুধর্ম এবং তাহার খ্মাদর্শ একটা বিস্তৃত পরিমগ্ডল লাভ করে। 
এই এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ন্ুবাদকেরা। 
তাহারা যে সকলে এই দায়িত্বের সামাজিক-এঁতিহাসিক গুরুত্ব সবটা বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন এমন নাও হইতে পারে । কিন্তু এই গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারটিই ঘটিয়াছে। 

মহাকাব্যদ্বয় এখং ভাগবতেব বাংলা "ন্রবাদ আন্ত »ইবার পরোক্ষ কিন্তু সবচেয়ে 
শক্তিশালী কারণুট আমরা উপরে ব্যাখ্যা ক্নিলাম | কিছ্ধ আরও কতকগুলি কারণ 
আছে। সব কারণই একসঙ্গে সক্রিয় থাকিয়া বাংলা অনুবাদসাহিত্যের ধারাটিকে 
সম্ভারিত করিয়াছে--এইরূপ বলা চলে । 

প্রাকৃতুক আমলে বাংলা ভাষার শুধুমাত্র চদাপদ রচিত হইরাছিল। এই 

গানগুলির রচনা এতিহামিক ঘটনা হইলেও বাংল! ভাষার শান্তির -৪নামাত্র*্ট্হ! দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে । একটা বৃহৎ এবং নতুনভাবে সচেতন দ্লাতির ভাব ও আবেগের 
ভাষা হইবার জন্ত যে-পরিমাণ শক্তির অধিকারী উহাকে হইতে হইবে, তাহা সাধুনা 
করিষা আয়ত্ত করিতে হয়। বন্ধ "ভাষার উতিহাসেই দেখা যায়, প্রাচীনতর সমৃদ্ধ 
ভাষার গ্রস্থপ্াছি অন্তবাদের মধা দিয়া শল্ডি সঞ্চর করিতে চাষ। বাংলাভাষাও 
তাহাই করিরান্ভ | সংক্পত মহ/কাব্য এবং ভাশবতের হ্যায় উল্লেখষোগা গ্রন্থের 
অন্রবাদের মধ্য দিয়! 5 হ।ন্ধ পাঁকাইবাছে; কাহিনীকাব্য রচনার রীতিনীতি, 
চরিব্রচি্ণের পদ্ধতি তাহাকে শিখিয়া লইতে হইয়াছে! সাহিত্যিক কারণ 
হিসাবে ইাষ্ট সবাপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ। 

 গ্রতাক্ষ কারণ হিসাবে রাজকীয় আনকুলোর কথাও স্মাসিবা পড়িবে । আচার্ধ 
দখনেশচশ্র ধেপূস লোচ্চার কে মুনপনান:র পষ্ট পাষকতার কথা বলিষাছেন, উহা] 
সবদ। গ্রাহণবোৌগ) বলিযা মনে হয না। হিন্দু পর্রগ্রন্থ অন্বাদে তাহাদের উৎসাহ 
থাকিবার কোনো কারণ নাই । তবে কোনো কোনে! ঘদলম'ন নৃপতি গল্পরসের 
জন্য ইহাদের প্রতি আকুষ্ট হইতে পাবেন | আদি নহাঁভারত প্রচনায় মুসলমানদের | 
আন্তকুল্যের নিশ্চিত প্রমাণ আছে ৷ পরাগল থা কবান্দ্র পরমেশ্বকে মহ!ভারতের 
সংক্ষিপ্ত গল্প ভ্াধান্তরিত করিতে উৎসাঠিত করিধাছিলেন। তার পুত্র ছুটিখা 
শ্রীকরণ নন্দীকে দিয়া সুদ্ধবর্ণনাগ্রধান অশ্বমেধণবের বিস্তৃত কাহিনী লেখাইলেন। 
উভয়ক্ষেত্রেই গল্পরসের 'মাবেদনই ছিল আসল কথা। মালাধর বন্গুর ক্াব্যরচনন্ 
রুকন্ুদ্দিন বারবাক শাহের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল বলিষা মনে হয় না। কবির 
স্তাতিবাদ দূর হইতে বিধর্মী নুপতিকে নমস্কার করিয়া শিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টান্চঅনেকো' 
এইরূপ মনে করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের কাব্যটির পশ্চাতে ক্জানকুল্য ছিল এবং 
সম্ভবতঃ উহ| কোনো হিন্দুরাজার । সাধারণভাঢুব ব্লা যায়, বাংলা সাহিঠ্যে অন্ুবাদ- 
গ্রস্থগুলিই যথার্থ রাজানুকুল্য পাইয়াছে--সম্ভবতঃ ইহাদের বিশেষ আন্িজাত্যের 


সা. তী. প.-_খ২ 


থ১৮ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


জন্ত | মঙ্গলকাব্যের কোনো কোনে কবি রাজার অনুগ্রহ পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার। 
গ্রাম্য জমিদার স্তরের লোক । 

অনুবাদের অন্থতম কারণ সাধারণ বাঙালীর এই সব গঞ্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ । 
পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় কথকতাঁয় সংস্কত রামারণ-মহাভারত-ভাগবতার্দির কাহিনী 
বহু পুর্ব হইতেই লোকপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ফন্ল নিজ ভাষায় অনুরূপ 
কাহিনী পাইবার জন্য তাহাদের মধ্যে তাঁত আগ্রহ দেখা দিতে লাগিল । “তৃষ্ণায় 
আকুল বঙ্গ রিত রোদন”__মধুস্থদনের এই কথা শুধুই কবির কর্পনা নয়। 

পরবর্তীকালে সেকালের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারা, বৈষ্ণবসাহিত্য- 
ধারার স্তার অন্থবাদকাব্যের ধারাও একটা প্যাটান” হইয়া দ্াড়াইল। 

আধুনিক কালের অনুবাদের গ্তায় সেকালের এন্থবাদের কোনো সুনিদিষ্ট 
আদর্শ ছিল না। একালে অনুবাদকের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইল মূলান্ুগত্য ; 
মূলের বিষয়বস্তুর হুবহু অনুসরণ করা চাইই। তছুপরি মূলের ভাখরম কতখানি 
যথ্াথভাবে রক্ষা করিতে পারা ঘায়, তাহার উপরেই কোনো গ্রন্থের অন্ুবাদমূল্য 
নির্ভর করে। সেকালে অনুবাদ সম্পর্কে এরূপ কোনো বাধাধরা নিয়ম ছিল 
না বলিয়া নানারূপ আদর্শ ই অনুস্থত হইত । 

অনুবাদের একেবারে 'প্রথম ঘুগে 4 বিত! বথাসাধ্য মূলানুগত্য বায় রাখিবার 
চেষ্টা কবিরা করিতেন । মালাধর বন্তুর গ্রন্থ তাহার প্রমাণ । কৃতিবাঁসের গ্রন্থের বর্তমানে 
যেরূপ অবস্থা গ্রথমে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বাক্পীকি-অন্রকারী ঠিল বলিয়া 
গবেষকেরা মনে করেন । কিন্তু ক্রমেই'মুল হইতে অনেকগুলি পার্থক্য উহাদের মধ্যে 
দেখা যাইতে থাকে | লোকপ্রচলিত নৃতন নৃতন কাহিনী কোনে। কোনো কবি সংযোজন 
করিয়া উহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন । পুরাতন কোনে! কোনো 
কাহিনী অনেকে বাদ দেন। প্রসঙ্গত: তরণীমেশবধ এবং শ্রীবস কাহিনীর 
সংযোজনের কথা বল! যায়। 

ইহা অপেক্ষাও গুকতর পার্থক) দেখ বায় রসের ও চরিব্রভাবনার ক্ষেত্রে । 
মহাকাব্য ছুটির মধ্যে যে উদাত্ত গম্ভীর মহান্‌ 'ও তরঞ্িত জীবনরস নিত্য উদ্বেলিত তাহার 
ছায়াটুকু মাত্র আমরা অনুবাদে পাই না। অন্ুবাদগুলি বাংলার পলিমাটির মত 
' পরম এবং বেতসলতার মজ নমনীয় হইয়! উঠিয়াছে চরিব্রগুলির মধ্যে যে বু 
পৌরুষ, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, ভাস্কর্ধোচিত গঠনসৌষ্টব, বর্পরোচিত বরত্ব এবং মহান্‌ ওদার্য 
দেখা য'হত তাহা অনুবাদে কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নাই। অনুবাদকাব্যগুলিতে 
ভক্তিরস প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে । 

মূল কাব্যগুলিতে, বিশেষ করিফ] 'রামায়ণ-মহাভারতে মাঝে মাঝে যে অপরূপ 
সুন্দর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে, অন্থবাদ করিবার সময়ে সে সব বর্ণনা পরিপূর্ণভাবে 


"বাংলা সাহিতোর ইতিহাস খ১৯ 


বাদ. দেওয়া হইয়াছে! বাঙালী ক্বিরাকাহিনীটি বিবৃত করিতেই ও চেষ্টা 
নিয়োজিত করিয়াছেন, অন্ত কোনে। দিকে ফিরিয়! চাহিবার অবকাশ পাঁন ন 

মহাভারত অনুবাদ করিতে গিয়া কেহ কেহ গল্পটি সংক্ষিপ্তাকারে ডা 
করিয়ীছেন, কেহ অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া অন্ববাদ করিয়াছেন । একজনের পক্ষে 
সম্পূর্ণ মহান্ডারত অনুবাদ করা একরূপ অসাধ্য মনে করিয়া অনেকেই সে আশা 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করিবার সময়ে অনেকে জৈমিনী 
মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছেন। সেই গ্রন্থে পর্বান্তর্গত দুদ্ধকাহিনীগুলির বিস্তৃত 
বর্ন! 'আছে। পাঠকের গল্পরসতষ্ঞা শিবুত্তির জন্ত এইরূপ করিতে হইয়াছে । 
মালাধর বসুর পরবর্তী কবির ভাগবত 'অনুবাপ্ুদ মলের অনুকরণ বড় করেন নাই। 
ভাগবতের কাহিনীর স্কানে কৃষ্ণের প্রণয়লীলার নানা উপাখ্যান যুক্ত হইয়া*এক নুতন 
ধরনের কৃঞ্ণলীলাকাব্য গড়িয়। উঠিয়াছে | 

অন্ববাদের ক্ষেত্রে বাংলার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনও নানা ধরনের প্রভাব 
ফেলিয়াছে। চৈতন্টোন্তর যুগে সারা বাংলাদেশ জুড়িরা ভাবাবেগের যে প্রবল "বস্তা 
আসিয়াছিল; যে কৃষ্ণভক্তি ধর্মভাবুকতা এবং গীতিরস দেখা দিয়াছিল তাহার, প্রন্ভাব 
অন্ুবাদগুলির মধোও পড়িয়াছে। মাবার অঙ্লাদশ শতান্দীর রুচিনৈকলায এবং” 
আদিরসের বাড়াবাড়ি ন্ববাদকে ও কতকটা পঙ্থিল করিয়া তুলিয়াছে। 

বাংলা অন্ুবাদকাব্য তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়। বাংলারই একটি নিজন্ব ধারা । 


প্রশ্ন ৬। নাংল। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পশ্চাতে যে ভাবগত প্রেরণ। 
কাজ করিয়াছে উহার পরিচয় পাও ।. কিভাবে ভাহা দেবকল্পন1 এবং 
কাহিনাগ্রন্ছনের মধ্যে অনুস্থত হহয়।ছে দেখাও । এই প্রসঙ্গে 
মঙ্গলকাব্যগুলির রূপলক্ষণগত মুখ্য নৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। 


উত্তর ই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঞ্জলকাব্য নামে পরিচিত যে ধারাটির 
উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা নানা কারণে ত্রাৎপর্বপূর্ণ। এই ধাঁরাটি বাংলার" 
একেবারে নিজস্ব । ইহার প্পুষ্টিও ঘটিরাছিল অতাধিক। বাংঙ্লীদেশের বহুংখ্যক 
কবি বহুদংখাক মঞ্গলকাব্য রচন| করিয়াছিলেন । জনসাধারনের নিকটে ইহা 
যে সবিশেব প্রিষ্ন হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে 
মুখা ধারা-(১) মনসামঙ্গল, (২) চতীমঙ্গল এবং (৩) ধর্মমঙগলুর । ইছর 
পরেই নাম করিতে হয় (৪) শিবায়ন এবং (৫) অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের | 
ইহ] ছাড়া আরও আগে দেবদেবীর মাহাক্সাকীর্তন প্রসঙ্গে 'আরও”* বহুসংখ্যক 
মঙ্গলকাঁব্য রচিত হইয়াছিল এবং এই সম্পকে অনেকগুলি একবপ্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাচালী- 
জাতীয় কাব্যও রচিত হইয়াছিল । ্‌ 
' বিশেষ কোন্‌ সামাজিক পরিবেশে, কি জাতীয় ভাবপরিমণ্ডলে এই লাহিত্য- 







খ২* সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


শাখাটির উদ্ভব ঘটিল, তাহা বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখ! প্রয়োজন তুকি- 
বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশের সমাজজীবশ দ্ইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইরাছে। 
তাহার একী হইল অত্রাঙ্গণ্য-অস্মাত-অপৌরাণিক লৌকিক সংস্কৃতির ধারা ; 
অপরটি হইল ব্রাহ্গণ্য-ম্মার্-পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা । ইহাদের জীবনাদশে এবং 
আচার-আচরণে গুরুতর পার্থকা ছিল এই দ্বঠাট প্রারার মিশ্রণের মধা দিয়া 
বঙ্গ সংস্কৃতি, বঙ্গীর হিন্দুজাতি গড়িয়া, উঠিল মুসলমান আরুমণের মধ্য দিয়া। 
তুকিবিজয়ের ফণে উচ্চবর্ণের ত্রাক্ষণ; সংস্কারের হিন্দুরা 'ইইয়া পড়িয়াছিল 
অধিকারচ্যুত। তাহারা রাষ্্ীনৈতিক নধিকার 9 সুবিধা হারাইয়া ধর্নৈতিক দিক 
হইতে প্রতিরোদ কৃষ্টি করিতে চাহিল। লোক্ষসাধারণ দলে দলে ইসলামধর্ম গ্ুচণ 
করিভেছিল। উচ্চবর্ণের পক্ষ হইতে ই, বন্ধ তা জন্য একটি ঘনীভূত হিন্দ 

স্কৃতির পরিবেশ স্ষ্টি করা প্রর়োছন হট্টয়া পড়িাছিল। উচ্চ ও নিম্নবর্ণের 
হিন্দুদের মিলনের ফলে বাঙালী জাতি সংহত রূপ গ্রহণ করিল। উদার ধর্মভাবনায়, 
জীবনাদর্শ, প্রাত/হিক আচার-আাঁচরণে ঢষ্ট সংস্কৃতির মিএণ পরিস্মুট হইয়া উঠিল | 
. মঙগলদেঁবদেবীগুলির উদ্ভব ঘটিল এই সাংস্কতিক মিশ্রণের ফলস্বরূপ । 


অধিকাংশ মজগলদেবদেখীই আর্ধ-ত্রাঙ্গণা সংস্কৃতির সহিত সম্পর্করহিত। পুরাতন 
বৈদিক গ্রন্থসমহে ধা পৌরাণিক দেবভাবনার মপ্যে ইহাঁদের উল্লেখমাত্র দেখা যায় 
ন1) উহাঁরা অধিকাংশই লোকসংক্কারজাত। জ্ন্সাপধারণের সঙ্গ ভয বিশ্বাস 
ও আশা-আকজ্ষ। সর্বদেশেই নানারূপ আদিম দেবদেবীর জন্ম দিয়া থাকে । 
আমাদের মঙ্গলদেবদেবীরাও মূলতঃ * জন্ভাবনার মাদিম শ্তরেরই প্রতিফলন । 
আদিম সমাজ যে সব পুজার্চনাপ্রণাণী থাকে তাহার মো প্রধান হইল 
(১) টোটেমপুড।1, (১). ইন্দ্রজাল, !৩) প্রাটন স্থর্যোপাসনা । কোনো পশুপক্ষা 
বাবুক্ষকে আদিহতম বুলপন্িভ্ানে পুজা কিলার শিম অতি প্রাচীন । মনসা- 
কল্পনার পশ্চাতে স্প টোটেম, সিজগণছ টোটেমের পুন্জ| প্রচলিত ছিল । চণ্ীকপ্পনার 
ভিত্তিতে গোধিকা-টাটেম ঘে ঘবনেকটা কাধ্কব ডিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অবশ্ত এই ভিত্তির উপরে আরও নানাবিধ লৌকিক ব্বন্ভাবনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। 
ইন্্রজাল, প্রধানত .এননশক্তির বুদ্ধিকে কামনা করে। ইহার সহিত শিকারী 
'শমাজ বা! কধিজীবী সমাজের বাস্তব জীবনের দাবি ভ্রমে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। 
আয়ত কর্ষের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'আযন্তাতীত লক্ষ্য ভেদ করাই ইহার উদ্দেশ্ত 
১ উত্ছুর সমৃদ্ধি আদিম মানুষের একটি গ্রধান কাম্য ব্যাপার ছিল। 
বদি শশ্তের' বৃদ্ধি এবং গবাদি পণ্ড, শিকারের পশ্তর বৃদ্ধি সবই 
রচিত হইত। মনলার্দেবীর ভিত্তিতে গুধু টোটেম-কল্পনাই সক্রিয় 
 গ্রজননশক্তির সমৃদ্ধিকামনাও কার্ধকর ছিল। সাপ সর্বদেশেই 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ২১ 


প্রজননশক্কির প্রতীকবূপে চিহ্নিত ছির্লা। হুূর্যপুঞ্জাও আদিম পুজ। । মানবজীবনধারণ 
এবং ফসল ফলানোর কাজে সুর্যের উত্তীপ ছিল অত্যন্ত 'প্রয়োজনীয় |, অতি 
পুরাতন হূর্যপুজা তাই ব্রুতকথা প্রভৃতিতেও স্থান করিয়া লইয়াছে; ধর্মঠাকুর আলে 
আদিম সুর্বদেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রাম্য শিবকল্পনায়ও স্থর্যগাবনার প্রভাব 
পড়িয়াছে। তাহার গ্রমাণ গাজন উৎসবে । 

মঙ্গলদেব্তারা সকলেই মূলতঃ অনার্য লোঁকসংক্কারৈর মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে । তাহার” সহিত পৌরাশিক ও ব্রাঙ্গণা হিন্দুভাবনার [মিলন ঘটিয়াছে। 
অনাধ ব্যাধেদের শিকার ও যুদ্ধের দেবতা চণ্ডা শিবপত্ৰী পার্বতীর সহি যুক্ত হইয়াছে । 
সাপের ভয় হইতে বাঁচিবার কল্পনা, টোরটেমভাবন। ও প্রজনণশক্কি দেবী মনসা 
শিবের কন্তাব্পে গৃহীত হইয়াছে । আদিম স্থনদেবতার সহিত শিব*ও বিষুর 
ভাবনা কিছুট। মিলিত হইয়া ধর্মগাকুর ঠঠর। দাড়াইয়াছে। লৌকিক কৃষি দেবতা 
ও পৌরাণিক শিব হইয়া গিবাছে একাকার । 

মঙ্গলকাবা যে-ধুগে রচিত সে-যুগ বাঙালা জাতির জীবনে 'একটা পরাজয়ের 
ভাব বহন করিত। টুদবামাহাত্্) ছাড়: শীবনে সাফগ্যলাভ আদৌ সম্ভপ* বলিয়া, 
তাহারা মনে করিত ন। | দৈবই পর্বশন্ডিমান । উশ্গা ভিখারীকে রাজ! এবং 
রাজাকে ভিক্ষুক করিতে পারে। জীবনে ঢচারিপাতশ*ষে অজআ্র সমস্ত রহিয়াছে, 
অভার-অজিযোগ নে ভাব পৃগ্গীভূত হইয়া উঠযাহে। আলাতে দৈব ছাডা আর 
কেইবা রক্ষা করিতে পারে? মঙ্গল্কাবোর দেবতারা মান্তযের প্রতিটি বাস্তব 
প্রয়েজন মিটাইয়া থাকেন । মশস| সাপেব হাত হইতে ঝাচান । দক্ষিণ রায় বাঘের 
হাত হইতে রক্ষা/ করেন! ঢণ্ডী হারানে। স্বামীপুত্র হইতে ছাগল পযন্ত ফিরাইয়া 
দেন । দশদাশ করিবার ক্ষমতা ইহাতদপ সকলেরই আছে, এমন কি ব্যাধকে 
রাজা করাঁও অনেকে নিকট হানায়াসণন্ধ। মনস। কথশো কখনো! মুসলমানদের 
অত্যাচার হইতেও বাচান। বিষ্তাশ্রুন্দরের কারী অবৈধ প্রণরের *আশ্রয়দাত্রী | ' 
অন্নদামঙ্গলের দেবী ছুভিক্কপীড়িত দেশে মন্দান করিয়া থাঠকন।? ইহ ছাড়! 
পুত্রহীনাকে পুত্রদান এবং হোটউখাটে। হেক্ষিম-কবিপাঙজের কাজ যে তীহারা কত 
করিয়া থাকেন তাহার ইয়ন্তী নাই। ধ্মঠাকুর ধবল রোগের শরম চিকিৎসক 3 
যুদ্ধে সাফল্যও দান করেন। 

মঙ্গলকাবাগুলি বাঙালীর জীখনের এক বিশেষ পায়ে অনেকটা তাহার সামাজিক- 
এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং অনেকটা বাঙালীর জাতিগত প্রবণতাস, অগ্গুলরণে 
জন্ম লইয়াছে। তৃষ্কিবিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তী বৎসরগুক্বিতে মঙ্গলকাব্য রচিত 
হইবার উপযুক্ত পরিমগ্ুপ গভিয়া ওঠে । পবৰুর্তী কালে ইহা একটি সাহিত্যিক রীতি 
বা 276 9:0০-এ ্াড়াইয়া যায় । তখন বিশেষ কোনো এ্রতিহাপিক-সামাজিক কারণ 


ধ২২ সাহিত্যের তীর্থণথে 


ছাড়াই, শুধু একটা বিশেষ জাতের কাব্য "রচনা করিবার জন্ত বা কোনো বিশেষ দেব- 
দেবীর গ্রতি ভক্তির কারণেই অনেকে মঙ্গলকাঁব) রচনায উৎসাহ বোধ করেন। 

মঙ্গলকাবে)র বূপরীত্িগত্ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ক্রমে প্রমে দাড়াইযা যায়। 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিল্পে প্রদত্ত হহল £-- 

প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্য কাহিপীকাবা। কাহিনী বর্ণন এনং চরিঘ্রচিত্রণ এই জাতী 
কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । পদসাহিত্য খা'পসেকালান গাতিকবিতা হইতে" ইহাদের সুস্পষ্ট 
শ্বাতন্ত্রা লক্ষ্য করিবার মত। মঙ্গলকাবোর গন্নগুলি এব* চরিত্রকল্পন] বাঙালীর নিজস্ব 
মৌলিক ভাবনার ফল। সংস্কৃত পাহিত্য হইতে খণের পরিমাণ কোথাও কিছু কিছু 
থাকিলেও তাহার পারমাণ বেশী নয। 

দ্বিতীবত:, মঙ্গজ্কাব্যগুলি বস্তুনিষ্ঠ পচন] নান! প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কবিরা 
সমকালীন সমাজজীবনে একটা পরিপূর্ণ ছবি রচনা করিতে চাহিযাছেন। কখনও 
পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা, কখনো আহাধ দ্রব্যের তালিকা» কখনো হাটবাজারের কথা, 
কখনও বিবাহ- স্্রী-আচার _জন্ম__জাতকর্ম প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচঘ মঙ্গলকাব্য- 
গুলিকে সমকালীন বাঙাল" জীবনের নিভরখোগ্য দলিলে পরিণত কপিয়াছে । 

তৃতীযতঃ, মঙ্গলকাব্যের গল্পটি উদ্দেগ্তমূলক | উদ্দি্ দেবতার মাহাত্মযকীর্তণ, 
কিভাবে তাহার পুজা লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভহল, গল্লাটর মধ্যে তাহাই 
উদ্দাহরণের মতো করিয়া উপস্থিত করা হইয়। থাকে । 

চতুর্থতঠ মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি স্রনিদিষ্ট প্যাটার্ন মাছে। অধিকাংশ কৰিই 
তাহার অন্থুসরণ করিবা থাকেন । প্রথমেই দেববন্দন। পিয়া কাব্যের স্ত্রপাত । ইহারও 
খুব বাড়াবাড়ি _দেববন্ধনা যেন শেষ হইতেই চায শা। তাহার পরে কি শাম্মজীবনা 
বর্ণন৷ করেন । সব কবিই দেব দ্বীপ প্রত)ক্ষ শিদেশে ব। আগ্রাদেশে কাব্যবচন। করেন। 
একথা মোত্লাহে উল্লেখ করেন |, তাহার পরে স্বর্গথণ্ডের কথা । দেবতা স্বর্গ হইতে 
কোনো৷ ছোট দেবতার খুত বাহির করিথা ঠাহাকে অঠিশাপ দিয়া নররূপে পৃথিবীতে 
পাঠান। কাহিনীও তখন পৃথিবীর মাটি স্পশ করে । কাহিনীর মধ্যে থাকে বারমান্তা-_ 
নায়িকার সুখদ্ুংখের বর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্না__স্ুল হাস্তরসস্থষ্টিই ইহার উদ্দে 
থাকে চৌতিশা--চৌত্রিশ অক্ষরে মিপাইয়। উদ্দিষ্ট দেবতার স্তবগান 

॥  মঙ্গল্কাব্য এইভাবে ভাবাদর্ণ, সামাজিক জিজ্ঞাসা এবং “প্যাটার্ন”-এর ধিক 

হইতে একটি বিশিষ্ট কাব্যধার! হইয়া ধাড়াইয়াছিল। * 

প্রন্ন৭। প্রাচীন বাংল। সাহিত্যে চৈতগ্াদেবের প্রভাবের পরিমাণ 
নির্ণয় কর। | 

অথবা» চৈতগ্যদ্েব নিজে “কোনে! সাহিত্যরচনা! না! করিলেও 
বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। 


'বাংল! সাহিত্যের ঈতিহাস খ২ংও 


. উন্তর ই চৈতন্তদেবের আবির্জবব শুধুমাত্র বাংল! সাহিত্যের পক্ষে নয়, বাঙালী 
জাতির পৃক্ষেও বিশেৰ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাঙালী জাতি তুক্কিবিজয়ের অভিথাতে প্রথম 
একটি স্বসংহত জাতিরূপে গড়িয়া উঠিল। কিন্তু জাতিগত লাঞ্ছনার এবং পরাঁজিতের 
মনৌভাব "তাহার সমগ্র পত্তাকে মাচ্ছনন করিয়া রাখিল। 'প্রাক্-চৈতন্তপর্বের বাঙালী 
জাতি হিসাবে নিজেকে সতহত করিস, পৌরাণিক শাদর্শ সামনে রাখিয়া, 
লৌকিক বিশ্বাসকে অনেকখানি গ্রহণ করিরু| জীধনপথে * চলিতেছিল। কিন্তু, একট। 
বৃহৎ ও মহৎ ধাক্তিত্বের সংস্পর্নে জলিয়! গুঠে নাই 1 টৈতন্যদেবের মধ্যে ছিল সেই 
প্রতিা। বাঙালী জাতির মর্মমূলে শাঘাত করিয়া ঠিনি এক অনৃতসংগাত বাজাইতে 
লাগিলেন। বাঙালী জাতির পরিপূর্ণ উন্বোধনু*ঘটল । চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া ষে 
ধর্মান্দোলন দাঁন। বাঁবিল তাহার মধ্যে এক শনাস্থাদি তপূর্ব মানবতার স্পর্শ ছিলি। তিনি 
বলিলেন, “চগ্ালোহপি দ্বিগশ্রেষ্ঠ হরিভক্কিপরায়ণ” “যেই জন কৃষ্চভঙে £স মোর 
' ঠাকুব।” মধ্যদুগে প্নীতির ক্ষেত্রে এই প্রতায় ছিল বৈপ্লবিক । মন্তয্যমহিমার প্রতি এইরূপ 
স্বীকৃতি সেকালে বড় সহজলভ্য ছিল ন!। চৈতত্যদেব প্রবর্তিত নগর-সংকীর্তনের “কথা 
প্রমঙ্গক্ূমে মনে আসিতে পারে । জনসাধারণকে ধর্মী প্রচেষ্টায় উদ্দ্ধ, করেতে 
চাহিয়াছিলেন তিনি, দুরে সরাইরা রাখেন নাই । চৈতগ্তদেবের ধর্মভাবনার কেন্ত্রে 
ছিল গেম । মানবিক অন্ভতির মধ্যে উহাই সবোত্তম |, উহাকে 900117095৭ করিয়া 
দর্শন ও ধর্মমাধনরূপে দড় করানোই হইল গৌরার্গ প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মের সবাপেক্ষা বড় 
বৈশিষ্ট্য । বাঙালীর জাতীর ঢরিত্রের মূলে রহিয়াছে ভাবাবেগের অতি তরল, গীতিগ্রবণ 
উচ্ছা। চৈ 5ভদেবের ধর্ম এবং রসধিহ্বল মাচরণাদি শাতীয় ভাবনার সেই মূল ধরিয়া 
নাড়। দ্িল। গোটা কাতির অগ্ঠরাখ্মার জাগিয়া উঠিতে তাই বিলম্ব হইল না। 
চৈতন্তদেবের 'আবিভাবের পুর্বে হিন্দুজ্জাতির জীবনে চলিতেছিল 'মাত্মসংকোচন, মুসলিম 
আক্রমণের সামনে ভাহারা ক্রমেই পিছু *টতেছিল। হিন্দুরা মুস্শিম আচার- 
আচরণে অভান্ত হইয়া উঠিতোঁঠিল। চৈতগদেবের জীবনের কয়েকটি ঘটুনা এই প্রসঙ্গে, 
উল্লেখবোগ্য £ যেমন,--(১), নবদ্বীপের কাজীর হিন্দুদমন অত্যাচান্রের প্রতিরোধ । 
টৈতন্তদেব নবন্ধীণের ভক্তমগ্ডলীর এক বিরাট নগরসংকীর্তন পাহির করিয়া হিন্দুর 
ধর্মাটরাণের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলিয়া লইতে ফাজীকে বাধা করিলেন। (২) 
যবন হরিদাঁসের বৈষ্ঞবীভক্তি। মুসলমান হরিদাসকে ভক্তমগ্ডলীমধ্যে গ্রহণ । 
ুসলমানের! শুধু অপরের ধর্ম গ্রাস করিয়া আপিতেছিল এতদিন । এইবারু 'মুসলঘান্রও 
হিন্দ্ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। €৩) ইসলামী আচরণে অভ্যস্ত এবং মুসলিম শাদকদের 
গোয়েন্দা জগাই-মাধাইএর উদ্ধার বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে শুধু নয়, প্রতিপিধিত্বমূলক 
বিষয় হিসাবেই বিচার্খ। (৪) রূপ-সনাতন এই নবধ্র্মর আহ্বানে মুসলমান 
শাসনযন্ত্রের অতুচ্চ পদ হইতে সরিয়া৷ আসিলু, নন্্যাস গ্রহণ করিল। উচতগ্াদেব হিন্দু 
বাঙালীকে নৃতন জাতীয় ভাবনায় এবং আত্মবিশ্বাপে উদ্ধ,্ধ করিলেন । 


২৪ সাহিত্যের তীর্থপথে' 


বাঙালীর জ!তীর জীবনে ঠৈততন্তের ই স্ুণাভীর প্রভাব বাংলাদেশের স্লাহিত্যেন 
উপরেও নানামুখী হইয়া দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্তদেবের প্রভ্ভাবকে মৃলতঃ 
ছুই ভাগে ভাগ করিয়া বিচার কব মাইতে পারে--(১) বৈষ্ণব সাহিত্য, (২) অন্ঠান্ত 
সাহিত্য। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শুধু বৈষ্ণব সাহিতোর মগ্যেই পরিবর্তন দেখা দিল না, 
অপরাপর সাহিতাধারায়ও নানারূপ পরিবর্তন শ্ুচিত হইল | তবে বৈষ্ণব সাহিত্যে 
প্রতিফলিত পরিবর্তনগুলি 'হইল প্রত্যক্ষ, অপরাপর সাহিণ্তোর নবত্ধ পরোচ্চ ভাবে 
দেখা দিল। ৃ 


বৈষ্ঞব সাহিত্য 2 বৈষ্ব সাহিত্ পূর্ব প্রচলিত ধারায় যেমন নবান 'ভাব 
দেখা দিল, সেইকপ নূতন নূতন ধাব।ও আসিয়। নূরু হইয়া মধাযুগের এই সাহিত্য- 
শাখাকে 'বিশেব সমুদ্ধ করিঝা তুলিল। বৈষ্ণব পদাবলী সাহঠিতোর টিদ্ভুব এ ক্রম- 
বিকাশের অনুসন্ধান করিতে গিয়! দেখা যাইবে চৈতন্তপ্রবত্িত ধর্ম।ন্দোলন-শিরপেক্ষ- 
ভাবেই এ কাবাধারাট শুক হষয়াহিল। লৌকিক গ্রনবকবিতা হিসাবে সংস্কত ও: 
প্রার্কত শ্লোকের মধ্য দিবা এই ধাবাটি জরদেবের হাতে আাসিল। ঈর়দেব হুমিকাস্ব্প 
একনার , হরিস্মরণের প্রসঙ্গ তুলিলেও কানকলাকুহছলের বশবন্ভী হইয়াই লিখিলেন 
''গীতগোবিন্দ' | তাহাব এই কাধ্যে পে রমে এবং ভাবে বৈঞ্বপদাবলীর ঠিক পূবক্বাত্ 
দেখা গে । বড়, চপ্ঠীদাস সংস্কত ভাবাপ বন্ধন হইতে বাংলা পগপে খানারুষ্ের গ্রণষ 
পদকে লইয়। আনলেন । পাকচৈহগ্র বৈষুব পরকতাদের মধ্যে টা পিশিষ্ট করি 
হইলেন পদাবলীরচযিনা গাদা অবাঙ।ঙা ববি বিছাপতির এসবুণি কবিহাগুলিও 
প্রাকূচৈতন্ বৈঝ্ব কবিতার অংস্পরপেই বিখেচা। এই কলিভাধারাল প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল--(১) বেষ্ঞব ধান্দোলনের সঙ্গে উর! স্বভাবতই সম্পকহীন | ৯) ইহাদের 
মধ্যে ধর্মের কোনো প্রভাব থাকিলেও তাহা বহিরঙ্গ এবং টিসি রদ বিশ্বান্‌, 
বড়জোর সহজিয়। মত কোনে বিপিবদ্ধ দাশনিক পর্মপ্রতায়ের অঙ্গ নয়। ০৩) দগ্পে 
ভাবে রসে এই কবিতাগুলি একেবারে লৌকিক, মানধিক* €গমকরিতার একটি বিশেষ 
রূপ হিসাবে ইহাদের গ্রহণ করিতে'বাধা কোথাও নাই। 

চৈত্তন্তধর্মান্দৌলনের ফলে পুরাতন ধারাটিকে নব ঝস ও ভাবে সঙ্জাখিত করিয়া 
উপস্থিত করা হইল। টৈতগ্রদেবকে কেন্ত্র করিয়া বৃন্দাবনের বঙগোম্বামী থে ধর্মতন্থ 
বিধিবদ্ধ করিলেন “তাহা অচিরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে 
্টুরুত হইল, । রাধাকৃষেঃর প্রণয়কবিত| রচনা ও আস্বাদন ধর্মসাধনার অঙগরূপে শ্বীরুত 
হইল। ইহার ফলে চৈন্তন্পরবত্ী বৈধ পদাধলীতে নিয়লিখিত পরিবর্তন স্পষ্ট 
হইয়া উঠিল% (১) বৈষ্ণব ধর্ম ও তন্ত্র পটভ্ুমিকাি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিশ। রাধা ও 
কৃষ্ণের প্রেমলীলা যে আঁসলে সচ্চিদানন্দ শ্রীরুষ্ণের 'আপন স্বরূপশক্তি মুতিনতী হলািনী 
রাধার সহিত গরঁণয়, কবিরা তাহা কখনও ,মাভাসে-ইঙ্গিতে, কখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। (২) রাধা ও কৃঞ্চের বহিরঞ্গ রূপটা অনেকটা মানবিক থাকিলেও অন্তরের 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ২৫ 


মধ্য হইতে ধর্মীর তাত্বিক ভাবন।| শ্র্বদাই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল । রাধাকৃষের 
প্রেম যে আসলে অপ্রাকৃত- মানবপ্রেম যদি লৌহ হয, এই (প্রেম হা হইলে সুবর্ণ 
এই পার্থক্যটি বজার রাখিবার আপ্রাণ চ্ষ্1| তাহাপা কবিয়াছেশ। (৩) : বুদাবনী 
র্সতুত্ব অনুসারে পদরচনায় ঠাহার। উত্সাহ বো করিতেন । ব্যক্তিগত উপল 
অপেক্ষা শাস্ত্রীয় নিদেশকে তাহারা কম মূল্য দিতেণ না। 

সর্বাপ্ক্ষা বড কথা! হইল, চৈদ্ছন্যেত্তর বাংল! পদাবলীতে রচনার জোয়ার 
আসিল । এত খেশীনংখ্যক কবি এত বেখা সংখ্যায় কবিত! লিখিতে লাগিলেন যে 
তান।র সংখ্যানির্য খুবই কঠিন । 

চৈতন্ঠোত্বর বৈষ্ণব কিতাব নৃতনপ্বস্থ গাহা সাঁসিল তাহা কম উল্লেখযোগ্য 
নয | চৈতন্তদেবকে অবলম্বন করিয়া গতিকবিত! রচিত হঈতে আঁরন্ত করিল। 
ঠচৈতগ্ঠের খাঞ্কিত্ব প্রেমবিগপিত এপ, জদযাতি, রাধা দাবে ভাবিত করুষ্থান্ুসন্ধান, 
নিমাইপঃ সের ঘংখ গৌবাঙ্গবিযষক পদাবলর বিষযবস্থবপে গণ্য হইতে লাগিল । 
শুধু তাঠা নং, বৈষব তষ্চলাব্নানসারে টচৈভগ্ঠত্ব হইলেন “বাধাভাবহ্যতিসুধলি ত 
কঃ” | গৌবা,জর 'দাণচিএ আবে তে গ্যা। ভাঠার মধ্যে কখনো কুষণ। কখনো ধাধার 
“প অন্বনুব করিঘষ্ছুণ কবিপা শালার বাপাপ প্রেম ৪ বিরঠেব ভাব আকিতে গিয় 
অনেক সমযে &চজখশোব পপ ৮ ভাবনা আসিব পছিযাঞছে। 

. টৈনগ্াদেবক্ে ১বলঘবণ কদিযা বাংপা সাহিতো একেবারে শন্দিন একটি ধারা 
তথ] দিল । তাহ] হইল এবশীসাহিত)। চৈতন্তেব লৌকিক জীবনকাতিণী 
অবলম্বন করিণা একাবতি শীবনচরি 5 পাট» হইনে লাগিল | চৈতহ্যদেবই মানবিক 
পিবযণন্ভ্রকে লেন্দে স্যাপন কাববাখ সাংস যোগ।ইলেন মধ্/পগের কবিদের | 

অন্যান্য সআভিভ্য? চৈতগ্ভদ্বে প্রভাব বাংলাকাবোব অপরাপর ধারাগুলিকেও 
শন্পরঞ্জিত করিশ । ভাসবঞপবাণের অন্নবাদের বে ধারা ম'লাধর বন্তর হাতে শুক 
হইয়াছিল, তাহ] এশ্বপ্রধাণ। চৈতগ্তপ্রভাবে* মাধুমপ্রধান কষ্লীল1-কাহিনীগ 
দিকেই ব|ঙালা শোতাদের তঝীক বাতিয়া গেল। ভাগপতের যখধযখ “অনুবাদের প্রশ্ন 
আর রহিল না। টহ| হইয়া দাডাইল রুষ্ের পিচিনন প্রণনলীলার কাহিনীমূলক 
উপশন্কাপন | রামায়ণ অন্্বাদেও চৈতন্য প্রভাব প্রকট | লঙ্কার যুনক্ষেত্রে বৈষ্ণবী বিনয 
এবং ভক্তি লইয়া আসিপ হরণাসেন। রামচারত্রেব কঠোরত। স্পূর্ণ বিুঁরিত ক্রু, 
'সবত্রই কীতনগানেপ প্রেমঙলঢল ভক্তিবপসিক্ত একট পরিবেশ । রামের হাতে 
ধন্ত ফেলিয়া বাণী পর্যন্ত তুলিয়। দিয়াছেন কোণো কোনো কবি । মহাভারতের 
মহাযুদ্ধের মধোও কৃষ্ণের শক্তিময় বিপুল মৃতির চারিপাশে ওক্তিব্হবলতার গভীর সুর 
লাগানো! হইয়াছে । কাহিনীকে বিশেষ প্ররিবতিত না করিয়া কৃষ্ণভক্তিরস প্রচারের 
চেষ্টা মহাভারত-অনুবাদগুলিতে বিশেষ গ্রকট হইয় উহিয়াছে। 


থ২৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


জীবনবোধ এবং সাহিত্যরূ্প ছুই দিক হইতেই মর্গলকাব্য বৈষ্বগাদাবলী 
সাহিত্য হইতে একেবারে পৃথক | বস্তুনিষ্ঠ, জীবনানুগ এই কাহিনীকাব্যের মধ্যেও 
চৈতন্তভাবুকতার স্পশ লাঁগিয়াছে। কোনো কোনে! কবি মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই মাঝে 
মাঝে “পদ* যুক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসুজি কৃষ্ণবিষয়ক পদ আনিয়া 
ভাবরসের সুরটি ধরাইয়। দিতে চাহিয়াছেন। কেহ আবার কোনও চরিত্রের ভাবাবেগ 
প্রকাশ করিবার জন্ত কিছু কিঙু গীতিকবিত' আনিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের দেবকল্পনার 
রূঢ়তাও ক্রমে কোমল হইয়া আসিয়াছে । সামগ্রিকভাবে প্রাব-চৈতন্ত মঙ্গলকাব্য 
ষে ধর্মীয় সংঘাতের রূপ দেখা যায়, তাহা অনেকটা প্রশান্ত হইয়াছে । ম্ঙ্গলকাব্য 
রচনা একটা সাহিত্যিক 686021-0-এ গরিণত হইয়াছে । একজন কবি তো চণ্ডীর 
কাছে বিষুরভক্তি চাহিয়াই লইয়াছেন। মন্্ীলকাবে)র বন্দনা-অংশে নানা দেবদেবীর 
স্তঁতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যবন্দনাও দেখা দিতে লাগিল । চৈতন্যর্দেব বাংল! সাহিত্যকে 
এক নবতর স্তরে সমুনীত করিলেন । 


প্রশ্ন ৮। বাংল। ভাবায় রচিত মুখ্য চৈতন্য-জীবনীগুলির পরিচয় 
দাও। বাংলা সাহিত্যে এই নবপারাটির ভাৎপর্য বুঝা ইয়া বল। 


উত্তর 2 চৈতন্তদেবকে, ভক্তর] ভগবান বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন। মহাপুরুষ 
বলিয়া সর্বসার্ধারণে ম্বীকার করিয়া খাকেন । তাহার অবিভাবের ফলে বাংলাদেশের 
জীবনে এক "মতি প্রবল আন্দোলনের স্ত্রপাত হইয়াছিল । বাংলা সাহিত্য ও নান! 
দিক দিল! প্রভাবিত হইরাছিল। সমগ্র মধ্যবুগ ধরিয়া বাংলাদেশে আর কেহই এরূপ 
একক ব্যক্তিত্ব এবং বুগনেতৃত্ব লয়া দেখ। দেন না চৈতন্ঠদেবকে আশ্রয় করিয়া 
একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারা বাংলাদেশে দেখা দিল-__উহ| হইল চৈতত্তচরিতকাব্য | 

চৈতন্তদেবের গ্ীবনকাঠিনী অবলম্বন করিয়া সুংস্কতেই প্রথম চরিতরচনার 
হত্রপাত ঘটল । তাহার ভক্ত বিশিষ্ট পাঠকেরা প্রথম চরিতরচমায় অগ্রপর হইলেশ। 
এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলির'মধ্যে উল্লেখধোগ্য হইল মুবাবিপ্ুপ্ত রচিত “কৃষ্ণচৈতন্তচ রিতাঁমৃত,” 
পরমানন্দ সেন-কবিকর্ণপুরের “ঠৈতন্তচরিতামৃদ্ড” মহাকাবা এবং “চৈতন্যচক্দরোদয়” 
নাটক। লেখক তই্জনই চৈতন্গদেবের জীবনকাহিনীর অনেকটাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
হইছে সংকলন করিবার স্থুঘোগ পাইয়াছিলেন । পরবন্তী জীবনীকারেরা অনেক তথাই 
ইহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

বাংলায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্তচরিতকাব্য হইতেছে বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য- 
ভাগবত”। "চৈতন্তভাগবন্তু" গ্রীস্টায় যোড়শশতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতের] মত 
দিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতত্তদেবকে (দেখিয়াছিলেন, তবে তাহার নবদীপলীলা দেখেন 
নাইি বলিয়া গ্রস্থমধ্যে আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্তজীবনীর অধিকাংশ উপকরণ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ২৭ 


নিত্যানন্দের নিকট পাইয়াছিলেন। আন্তান্ত চৈতন্ত-পারিষদের নিকট হইতেও কোনো 
কোনে ঘটনা পাইয়াঁছিলেন বলিরা মনে হয়। বুন্দাবন দাস তথা কিছু তৈরী করেন নাই, 
তবে নিজস্ব ব্যাখ্যায় তথ্যের রূপ বনু ক্ষেত্রে পাণ্টাইর়া গিয়াছে । “চৈতন্ত ভাগবত” 
তিনখণ্ডে বিভক্ত আদি, মধ্য, অন্ত। আদিখণ্ডে মহা প্রভূর গরাগমন পর্যন্ত বণিশ্ত 
হইয়াছে । শ্রীটৈতন্তের সন্যাসগ্রহণেই মধ্যখণ্ডের সমাপ্তি। অন্তথণ্ডে সন্ন্যাসের পরে 
নীলাচলে গমন, এবং শীলাচল খাসকালীন কতিপর, ঘটনা [ববৃত হইয়াছে । তবে 
চৈতগ্গজীবনের শেষাংশ এই গ্রন্থে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ব। 

“ঠতন্যন্ভাগবত' গ্র্থটর কাধামূল। বিচার প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, 
“চৈতন্-ভাগবত বুদ্বাবনদাসের স্বত£স্ফত্ত রচণা । শ্রাচেতঙ্গের চিত্র এবং নিতযানন্দের 
মহিমা কবিকে এতদুর মুগ্ধ কবিয়াছিল যে, এই স্থনুহৎ কাব্যটির মদ্যে কবির লেখনী বেন 
কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। কবিত্ব ফলাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই, তথাপি চেতন্য- 
চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্ধ “বং কবির অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত ভক্তিরস চৈতন্তভাগবন্তে 
অক্ুত্রিম কাব্যের দীপ্তি দান করিয়াছে । চৈতন্তভাগবতের যে কোনো স্কান পর়িলেই 
ভক্ত কবিশ্বদয়ের আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হউতে বিলম্ব 5য় না।” 

চরিতগ্রন্থ হিসাবে বিচার করিলে দেখ যাইবে, বুন্দাবন দ|স চৈতন্তের জীবনকে 
একট। বিশেষ আদশের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। চৈতন্তদেব যেন পাপে পূর্ণ পৃথিবীর 
ভূভার হরণ*করিবার জন্য কলিকালে নররূপী স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান । এই বিশ্বাস নবদীপের 
অন্তান্ত ১ক্তমগুলীর মত ঠাহারও ছিল। 'ভাগবতের আদণে তিনি চৈতন্তদেবের জীবন- 
কাহিনী লিখিতে চাহিয়াছেন । আবে ই্তহছেবের বাল্যকালের ছুরস্তপনা, প্রথম 
যৌবনের উদ্ধত পুরুষকাপ এখং উজ্জল প1|গত্য চমৎকার ব্যক্তিমৃতিতে ধর পড়িয়াছে 
তাহার পচণায়। তাহা ছাড়া “স্তষ্ঠভাগবতে? সমসাময়িক ও এতিহাসিক নানাবিধ 
তথ্য ই৩শুতঃ বিক্ষিপ্ত আছে। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের ও তৎপুববর্তী 
কালের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহান রচনার পক্ষে এই শবিভিন্ন প্রকার তথ্যশুলি অতিশয়” 
মূল্যবান । 

লোচন দাসের “চৈতস্তমঙগল” “চৈতন্থ ভাগবতের' পরবতী কালের রচন। ৷ কাব্যটি 
মুখ্যভাবে গীত হইবার জন্ক রচিত । মুরারি গুপ্রের গ্রন্থের প্রত্/ক্ষ অনুসরণ ইহার মধ্যে 
দুষ্ট হয়। তথ্যের দিক হইতে বড় কিছু নুতন ইহার মধ্যে নাহ। ,জীবনচ-র্রিত 
হিসাবে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ শ্রে্ঠতর রচনা , কিন্তু রচশালালিত্য এবং পল্লবিত কবিত্তে 
লোচনের কাব্য বুন্দাবন দাসের কাবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বৃন্দাবন দাসের কাব্য মুলঙঃ 
বর্নাময় এবং লোচনের রচন! প্রধানতঃ রসাত্মক। যোড়ঙক শতকের অন্যতম শ্রেষ্ট 
পদকর্তা ছিলেন লোচন দাস। তাহার রঠিত, চৈতন্তজীবনীতে তাই গীতিকবিতার' 
লালিত্য ষে প্রচুর পরিমাণে মিলিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? 


২৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


চৈতন্তজীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত «এবং প্রামান্ত গ্রন্থ হইতেছে, কৃষ্তদাস 
কবিরাজের “চৈতন্তচরিতাদৃত” | মহাপ্রভুর শেব দ্বাদশ বৎসরের চরিতকথা কেবল 
ইহাতেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্ত প্রবতিত দাশনিক মতের বিচার ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে 
স্থনিপুণ ভাবে বণিত হইয়াছে । লেখকের পাগ্ডিতা ও ভক্তিমত্তার অনুযায়ী কাব্যটিও 
গভীর ও সরস হইয়াছে । ষোড়শ শতকের বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের 
গ্রন্থ রচনা করিতে ইইলে যে কতটা শক্তির, প্রয়োজন তাহা এই বইখান। না পড়িলে 
ধারণা করা শক্ত | মনীধার ও রসজ্ঞতার তূলাদণ্ডে বিচার করিলে টৈতন্/চরিতামৃত' 
অবিসংবাদিতভাবে আধুনিকপুর বাংলা সাহিতোোব শ্রেষ্ঠ রচন1 ৷ “ঠৈতন্তচ রিতা মুত গ্রন্থটি 
তিন খণ্ডে কল্িত। আদিলীলার প্রথম দিকেগ তে মুখবন্ধ। তাহার পন 
মহাপ্রভুর চবিবশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নবন্বীপলীলার বর্না। বুন্দাবন হইতে নীলাচলে 
প্রত্যাগমনের পর মধ্যল"লার পরিসমাপ্তি । ইহার পর শ্রীচৈতন্ত আর নীলাচল পরিত্যাগ 
করেন নাই। এই সতেরো-আঠারো বছরের স্তুপ ঘটনাগুলি এবং তাহার দিব্যোন্মাদের 
অবস্থা 'অন্ত্যলীলাদ বিহু হইয়াছে। ভীহার ভিরোধানের কোনো উল্লেখ এই গ্রন্থে নাই। 
এচৈতৃন্ঠচরিতাবুত' চেতন্ুচরিতকাব্ামাত্র নয়) জীবনী বর্ণশার সঙ্গে 'সঙ্গে ইহাতে 
চৈতন্তপ্রবতিত বেঞ্ব ধম ও দর্শনের টি বিচার উপস্থিত করা হইয়াছে। 
সামান্ততম সুদোগেও কুষ্কদাস, কবিরাজ আচিন্ত/ভেদাভেদ তত্বের নানাদিক উদবাটিত 
করিবার জন্য স্থপ্রচুর ব্ লইরাছেন। জাবনচরিত গ্রন্থের পক্ষে ইহা অনারগ্ক বলা 
চলে না। কৃষ্চদাল চৈতং):'বকে শু একজন অবতাপ পুকবরূপেহই দেখেন নাই, 
তাহার মধ্যে তিনি গৌডীর এ'্ধব ধমান্দোপশের সনগ্রত। দেখিতে পাইয়ছেশ। সেই 
ধর্ষের দাশনিক ও তারিক পরিচিত্তি ছাড় মহাপ্রভুর জাবনকাহিনী পরিপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে না। সমালোচকদের মতে “তত্তালোচনার হুস্তর সাগরে কষ্চদাস 
কবিরাজ যে কিরূপ অবলাপাক্রমে পয়ার ত্রিপর্দীর পাড়ি জ্মাইয়াছেন তাহা 
-চতত্তচরিতানুত পাঠ ন| করিলে অগ্তমান করিতে পারা যায় না। বথাপভ্তব সংক্ষেপে 
অথচ কবিত্ের সম্ভথিত তথয ও তত্তব্যাখ্য।ন কার্ষে কৃষ্চদাসের সফলতা বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাসে দুরূহ কীতিরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে ।” 
বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের সহিত *চৈতগ্তচরিতামৃত্তের গোড়াকার পার্থক্য হইল চৈতন্য 
অবৃত্তারের* স্বরূপ ব্যাখ্যানে। ইহাই কেন্দ্রীর কথা। যে মহাপুরণষের জাবনী রচিত 
হইতেছে তাহার ব্যক্িবৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের কেন্দ্রত্রি খুঁজিয়! বাহির করিতে হইবে । 
উভয়েই সে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব ভক্ত হিসাবে অবতারত্বের দিক দিয়াই 
করিয়াছেন । কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনী তত্বে বিশ্বা]। স্বপ্ূপ দামোদর প্রভৃতির স্তায় তিনিও 
এই সত্যটিকেই কেন্দ্রে রাখিয়াছেন যে, মহা প্রভুর অবতীর্ হইবার মুখ্য কারণ শ্রারাধার 
'ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া স্বাত্মানন্দ অনুভব করা। কৃষ্ণের বিবিধ কার্ষের সহিত 
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তাই রাধার ভাবানুভূতির এক্য খোজা্তইয়চছে এই কাব্যে। বিশেষ করিয়া মহা প্রভুর 
নীলাচলবাসের শেষ বতসরঞুলির দিব্যোম্সাদে মাগুর বিরহের কপ তিনি দেখিতে 


পাইয়াছেন। 


জয়ানন্দ “চৈততন্যমঙ্গল” নামক যে-গ্রন্থটি লিখিযাভিলেন তাহা ও পাঁচালী ধরনের 
কাব্য। ইহার মধ্যেও উপাদান হিসাবে ইতিহাস ৪ জনশ্রুতি মিশিয়া গিয়াছে । 
জয়ানন্দেগ কাধ)টির, রচনাকাল বোডশ *শতকের শেষগাগ | এই গ্রন্থে টৈতন্তদেবের 
তিরোধানের যে কাহিশা আছে তাহ! অগ্ প্রমাণ না পাইধা গ্রহণ কর। চলে না। 

“গোবিন্দ দাসের কড়চা” শামে অপর একথানি গ্রন্থের প্রামাণাতা এক সময়ে স্বীকৃত 
হইয়াছিল । কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণা ইহাকে আর অকৃত্রিম বলিব গ্রহণের 
পক্ষপাতী নয় । 

চৈতন্তদেবের জীবনকাহিনী মবলম্বনে রচিত কাব্য গুলি বাংলা সাঠিতোর ইতিহাসে 
নান| দিক দিয়া ভাংপযপুর্ণ। বাংল। সাহিত্যে প্রত্যঙ্গ বাক্তির ভীবনোতিহাস , এবং 
দেশ-কালেব প্রকৃত পরিচন সম্বলিত গ্রন্থরচনার দরচ্গটি এই প্রথম উন্ুন্ত হইল | 
বাংল সাহিত্য মান্রষেব জীবন « মাহ*ম্মথকে কাব্যের কেন্দ্রীয় বিবরুপপে গ্রহণ করিয়ঃ 

তাহ! করিতে শিবা যথা এশিহাসিকত্ব বঙ্গাথ বাখিবাৰ দে চেণ উহাদের করিতে 
হইল, বাংলা সাহিতোর পরাতন ইতিহাসে তাহা অন্তর ঘটে না । তাহা ছ! 
চৈতন্ঞদেবের জীবনী রচনা কবিন্ে গিষা প্রসঙ্গতঃ সমকালের ঘে ইতিহাস ইহারা 
লিখিয়াছেন, কাহিনী ও গীশিপ্রধান বাং সাহিতোর ক্ষেত্রে তাভা কম গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। কোনো কোন চৈতন্যচবি- গ্গ আবার দাশশিক তত্ব ৭ ধ্মকথা আলোচনা 
করিতে গিরা বাংলা ভাখার নৃঠপ শি গকাশ করিলেন । কবিভার ভাবায় এইকপ দ্ুকহ 
কাধ সিদ্ধ কর। কম শন্তির পবিশাথক শস্য! বাপলে শীবনাসাগিত্য বা ততালোচনা 
_দ্ুইটিই 'াবাবেগপুণ কাহিাজাব্য ব। লপিত উচ্চসিত গীহকবিহ, হইতে ম্বতহ 
জাতের বস্ত। উহার জগ, ইদথেধ খাবেগ অনয ধরি, চঢার অনেক বেখা 
প্রয়োজন। পরখতা কাপে গ্রবন্নাহি৩)ই এই মহলের দাগিহ গ্রহণ কৰিয়াছে। 
পুরাতন বাংল! সাচিতে চৈতগ্ঠচরিতগ্রন্থের শাখা বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ প্রবন্ধ 
সাহিত্যের বীজ বপন করিখাছে। 


প্রশ্ন ৯। চরিতগ্রস্থের আদর্শ কি? বাংল! সাহিত্যের" মধ্যযুগের 
ইতিহাসে চৈভগ্য-চপ্সিভশাখার গুরুত্ব কোথায়? “চৈতগ্তভাগবত' এবং 
“চৈতন্যচরিতান্ৃত' গ্রন্থদ্বয়ের অদ্যে চরিতগ্রন্ছথ হিসাবে তুলনামূলক 
বিচার কর। 


উত্তরঃ চরিতগ্রন্থের লক্ষ্য হইল মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী বিবৃত কর 


খ৩০ সাহিত্যের তীর্থপথে 


সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী লিখিবার , প্রশ্ন« আসে না। বিশিষ্ট ব্যক্তি,,জীবনের 
কোনো-না-কোনেো। দিকে কৃতী মানুষ অথবা মনীযীদেরই জীবনকাহিনী রচিত হইয়া 
থাকে ।* জীবনকাহিনীর মধ্যে আমরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সমগ্র তথ্যই পাইতে 
চাই। কিন্ত শুধু তথা পাইয়াই আমর] তৃপ্ত হইতে পারি না। উহার মধ্যে তাহার 
মাহাত্ম্যটি অনুভব করিতে চাই। তাহার ব/ক্তিত্বটি বুঝিতে চাই, তাহার জীবনসাধনার 
কেন্দ্রটি খুঁজিতে চাই । হুত্রাকারে একখানি চরিতগ্রন্থের উদ্দেগ্র প্রসঙ্গে বলা 
যাইতে পাবে__ 


(১) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সম্ভবমত দকল তথ্যই সংকলন করিতে হইবে। 
জীবনীকারের প্রথম কাজ তথ্য সংকলন*। তথ্য সংকলনে অবহেলা বা অগ্রাচুর্য তুল 
সিদ্ধান্তে লইয়া যাইবে | ছোট বড সব তথাই সংকলন করিতে ভইবে। কারণ বাহিপ্র 
হইতে দেখিয়া কোন্‌ তথ্য ছোট, কোন্‌ তথ্য গুরত্বপূর্ণ তাহা বুঝা যাইবে না।, 
প্রথম দিকে তাই নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না। 

(২) প্রাপ্ত তথ্যাদি বারংবার পর্ধালোচনা করিতে করিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন 
সম্পর্কে একটি মূল ব্যাখ্যান, তাহার মাহাক্ম্য এবং গৌরব সম্বন্ধে একটি সত্য পরিচয় 
পাওয়া যাইবে । এমন হইতে পারে ছইজন জীবনীকার একই পরনের তথ্যের 
পর্যালোচনা করিয়া! একই ব্যাখমনে গিয়! পৌছাইলেন না। সেইবূপ পার্থক্যের সম্ভাবনা 
মানিয়া লইতে হইবে । সে ক্ষেত্রে ধাহার ব্যাখ্যান তথ্যের প্রাচুর্ধদ্বারা অধিক সমখিত 
এবং বুক্তিদ্বার। 'অধিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাই সবিশেধ নির্ভরযোগ্য । 

(৩) লেঞ্খক এইভাবে পর্যালোচনার মধ্য দিয়া যে জীবনসত)টি লাভ করিলেন 
তাহারই স্থত্রে তখন তথ্যবিষ্ঠাস করিতে হয় । সেই সত্যের আলোয় তথয নির্বাচনও 
করিতে হয়। এইভাবে নির্বাচন ও বিন্তাসের মধ্য দিয়া বেশ উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ 
প্রকট হইয়া ওঠে। যদি তাহার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব, চিত ন] হয় তাহা হইলে 
শরিতরচনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 

চৈতন্তচরিত্তগ্রন্থগুলি বিশে করিরা “চৈতন্তভাগবন্ত* এবং *চৈতন্যচরি তামৃত” 
-__এই মুখা চরিততগ্রন্থ দুইটি কতট| আদর্শ জীধনারপে গ্রান্থ হইবে, তাহা বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে। 

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনকে অবলঘ্বন করিয়| চরিতগ্রন্ত রচনার প্রবর্তন 
ঘর্টন। এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা নানাদ্দিক হইতেই বিশেষ গুকতবপূর্ণ | 
চৈত্তন্তদেব বাংলাদেশের মধ্যধুগকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিলেন । বাঙালী 
জাতির জীবনে সেকালে এরূপ মহৎ ও সামগ্রিক ভাবান্দোলন আর দেখ! যায় নাই। 
চৈতন্যাদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া, রচিত জীবনীগ্রস্থগুলি বাংলা পাহিত্যের 
.ইতিহাসে একটি নুতন পথ খুলিয়া দিল। এতকাল কাহিনীকাব্য, পদাবলী এবং 


ংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৩১ 


অনুবাদক্লাব্য রচনাই ছিল বাঙালী স্মৃহিত্যিকদের একমাত্র প্রয়াস । দেবতার 
মাহাকআ্স্গানই সেখানে লক্ষ্য । মানবজীবনের রূপ তাহার চারিপাশে আপনি 
আসিয়া! যাইত । এই প্রথম মধ্যবুগের বাঙালী কবিরা মানবচরিত রচনার লক্ষ্যে 
আপনাদের সাহিত্যিক চেষ্টা নিয়োজিত করিলেন। ইহা সেকালের পক্ষে কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংল] সাহিত্যে মানবনূল্যবোধ প্রকাশের দিক হইতে ইহা যে 
একধাপ অগ্রগমন তাহাতে সন্দেহ নাই ।, 

তাহা ছাড়া “ইহাঁও লক্ষণীয় আখ্যানকাব্য কিংবা নীতিকবিতায় ভাবাবেগ, 
উচ্্বাস, স্থরের তরল লালিত্য, হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রভৃতিই বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয় । 
চরিতগ্রন্থ কিন্তু জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, তীক্ষ বস্তনৈষ্ঠ দুষ্টি, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, মননের চর্চার 
উপরে নির্ভর করে। ইহা গগ্ভসাহিত্যেই সম্যক প্রকাশ পাইতি পারে। কাব্যের 
বিষয় ইহা নয়। কিন্তু পুরাতন বাংল! সাহিত্যে গগ্ভের প্রচলন ছিল না-_কাব্যই 
গছোর কাজ করিয়াছে । সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 


চৈতগ্তচরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে “চৈত্ন্যভাগবত” এবং “চৈতন্তচরিতামৃত" এই 
হইখানিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। প্রথমখানি বৃন্দাবন দাসের “লেখা, দ্বিতীয়খানির 
লেখক কৃষ্তদান কবির।্। 

বন্দাবন দাসের “চৈতগ্তভভাগবত” বাংলা ভাবায় লেখা চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী- 
গ্রন্ত। গ্রন্থটির যাঁবভীর তথ্যই চৈতন্তদেবের বিশিষ্ট পারিষদবর্গের নিকট হইতে 
সুংকলিত। বেশীর ভাগ নিত্যানন্দ গোস্বামীর হ্ত্রে প্রাণ্ত। কৰি কল্পনা করিয়া 
কিছু সংযোজন করেন নাই। বিশেষ কৃরিয়া চৈতন্তদেবের নবদ্বীপলীলার বিবরণ 
এই চরিত্রগ্রস্থে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্ৃতভাঁবে উপস্থাপিত হইয়াছে। অপরপক্ষে চৈতন্তাদেবের 
নীলাচলে বাসকালীন শেষ জীবন সম্বন্ধে তাহান গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং খগ্ডিত। তথ্যচয়ন 
প্রভৃতির দিক দিয়া মহা প্রতৃরু নবদ্ধীপলীলা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নাই । 

“চৈতন্ভাগবত' গ্রন্থটি চরিতগ্রন্থ হিসাবে মূলটবান নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য- 

(১) সন্তবতঃ চৈতগ্রদেবের জীবৎকালেই গ্রন্থটি রষিত।" সেই কারণেই 

কাব্যের শেষাংশ 'অসম্পূর্-অনেক গবেষক এইরূপ মনে করেন। ডক্টর সুকুমার 
সেনের মতে বুন্দাবন দাস নবদ্বীপলালার প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও (অল্প বয়স হেতু) 
.চৈতগ্তদেবের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। চরিত-রচয়িতার পক্ষে ইহা কম কথা 
নয়। গ্রন্থটি তথ্যগতভাবে নিভূলি হইবার একটি বড় সন্তাবনা রহিয়াছে ইহার 
মধ্যে। তাহ! ছাড়া চৈতন্তদেবের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও ব্যক্তিগতভাবে 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ফলে চরিতগ্রস্থে মানবিক রূপ অনেক বেশী 
প্রকট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় ! বৃন্দাবন দুসের চরিতগ্রন্থটিতে "এই ছুইটি গুণই 
বর্তাইয়াছে। 


খঙ২ সাহিত্যের তীর্থপথে ' 


(২) বৃন্দাবন দাসের তথ্যের স্বত্র খুবই -নির্ভরযোগ্য ৷ নিতথানন্দ গোস্বামীই 
প্রধানত: তথ্য-পরিবেশক । অপরাপর পারিষদবর্গের নিকট হইতেও কিছু গৃহীত 
হইয়াছে । তথ্যের ক্ষেত্রে কিছুই তিনি কল্পনা করিয়া লন নাই। 

(৩) চৈতন্তদেবের অব্যবহিত পূর্বেকার এবং সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক 
ও রাজনৈতিক পরিবেশের এইবপ ইতিহাসসম্মত বিবরণ খুব কম গ্রন্থেই মিলিতেছে। 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবকে এঁতিহাসিক প্রকৃত পটভমিতে দা করাইয়াছেন ভাতার 
জীবনীকার | 

(৪) চৈতন্যদেবের শৈশবজীবনের ছুরস্ত রূপটি প্রাণবন্ত হইয়াছে বৃন্দাবন দাসের 
লেখায় । কিশোর চৈতন্তদেবের পাঁণিত্যের অহমিকার দু়ভান্বর একটি ব্যক্কিত্বও 
প্রকাশ করিয়াছেন লেখক বিশেষ নিঙরযোগ্য ভাবে । চরিতকাররূপে নুন্দাবন দাসের 
গৌরবটি তথ্যবিস্তাস ছাপাইয়া ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে । 

(৫) বৃন্দাবন দ্রাস নবদ্বীপের ভক্তগণের শ্তার চৈতগ্দেবের অবনারত্ব সন্ধে 
একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস মনে ননে পোষণ করিতেন । নবদ্ধীপের ভক্তরা 
চৈতগ্তদেরকে কৃষ্ণের পুর্ণাবতার বলিয়া মনে করিতেন । ভগবান রুন্ট কলিধুগে 
পাপের বিনাশ এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত সংকীর্তনরূপ অস্ব লইর| চৈতন্তরূপে 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই তাহাদের সুদঢ় বিশ্বাস । বুন্দাবন দাস এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া টতন্ঃজীবন ব্যাখ্যানে কিছু কিছু অলৌকিকত! "আনিয়া ফেলিয়াছেন। 
চৈতন্তের বাল্যলীলার বহু ঘটনার সহিত ভাগবতপুরাণে বণিত কৃষ্ণচলালার সাদ্গ্ত 
দেখাইয়া দিয়াছেন । চৈতন্তদেব সম্পর্কে শবদীপের আদি ভক্তরুন্দের মত রন্দাবন 
দাসেরও ইহাই কেন্দ্রীয় 'ভাবণা| একালের দৃ্িতে দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুটা 
অবিশ্বাসা অলৌকিক আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধ্যযুগীয় ধ্নবিশ্বাসের পরিবেশের 
কথা ভুপিলে চলিবে না । ৃ 

কষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ কিহকাল পরে রচিত হর । এই গ্রন্থে ১তন্তেব জাবনী 
এবং দর্শন ধর্মততু সম্পক্কীর মতামত খুবই বিস্তুতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
কুষ্দাম কবিরাজ রুন্দাবন দাস সহ পূর্ববর্তী চচত্তস্তসীবনীগুলি (বাংলা এবং 
স্কৃত উভয় ভাষায় রচিত ) ভালোভাবে বিচার করিয়া! দেখিয়াছেন। তাহ। ছাড়া 
বুদ্দাবন এবং নীলাচলবাপী বহু চৈতন্ত-পারিষদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহায়ত। তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন তথ্যসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে। ক্ুষ্ণদাস, কবিরাজের মন ছিল খাঁটি 
প্রারন্ধিকের হ্যায় বুক্তিবাঁদী। ভ্ভাবাবেগ তাহার ছিল না এমন নয়; কিন্ত মননের 
নিকটে উহা গৌণ হইয়া, পড়িয়াছিল। বুন্দাবন দাসের প্রতি তিনি গ্রন্থমধ্যে বিস্তর 
শরদ্ধাও দেখাইয়াছেন। তাই মনে হয়, যেখানে তিনি বৃন্দাবন দাস অপেক্ষা স্বতত্ত 
তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, সেখানে সুনিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়া সেইরূপ করেন 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহান খ৩৩ 


নাই। "কৃষ্ণদাস কবিরাঁজকৃত “চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রস্ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে দ্বিতীয়- 
রহিত। চরিত্রগ্রস্থ হিসাবে ইহার মুল্য বিচার করিলে দেখ! যাইবে ষে-- এ 

(১) কৃঞ্চদাম কবিরাজ প্রাবন্ধিকের মন লইয়া বিশ্লেবণ করিয়া! তথ্য নির্বাচন 
করিয়াছেন । মননের দ্বারা ভক্তিকে তিনি সংযত করিতে পারিয়াছেন। তাই 
তথ্যের দিক হইতে তাহার গ্রন্থ বৃন্দাবন দ্রাস অপেক্ষাও নির্ভরযোগ্য । বৃন্দাবন দাসের 
গ্রন্থে আদিলীলার , তথ্যসমৃদ্ধ, প্রায় পুাঙ্গ, বর্ণন| ' স্থান পাইয়াছে বলিয়া তিনি 
আপন গ্রন্থে নবহীপখগ্ডের কথ! প্রায় সুত্রাকারে সংরিয়াছেন, “চৈতন্তভাগবতে'র উপর 
পূর্ণতর প্রসঙ্গের জন্য বার বার বরাত দিয়াছেন। কিন্তু মধ্য ও অন্থ্যলীলার ক্ষেত্রে 
তাহার গ্রন্ত অত্যন্ত বিস্থৃত বিবরণ উপন্থিত করিয়াছে । তিনি প্রায়ই প্রাপ্ত তথ্যাবলী 
কোন্‌ কোন্‌ ছৃত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থখানি 
তথ্যের প্রামাণিকতার দিক দিয় আরও নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিরাছে। 

(২) কৃষ্৫দাস কবিরাজ পণ্ডিত বাক্তি। তাহার পাগ্ডিত্যের প্রমাণ বিপুল 
গ্রস্থটিতে আগ্যপ্ঠ ছড়াইয়া আছে । বেমন তাহার স্ুবিস্তৃত অধ্যয়ন, তেমনি, হার 
স্বতীক্ষ অনুধাবন ও মননন্দমতা । চৈত্ন্থজীবনী রচনায় তিনি ইহাকে কাজে 
লাগাইয়াছেন। চৈতন্দেব কৃষ্দাঁন কবিরাজের নিকট একই সঙ্গে একটি 
ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠান। তাহার ব্যক্তিত্বের মাহাত্মা উদবাটনেই তিনি 
চরিতকারের কর্তব্য সমাপন মনে করেন নাই। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া গৌড়ীয় 
বৈষ্ঃব ধর্ম ও দর্শনের যে অভিব্যন্ডি ঘটিল--একটি বিপুল ধর্মান্দোলন সম্ভাবিত 
হইয়া উঠিল, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। “ঠৈততন্তচরিতামৃত' তাই 
একসঙ্গে মহা প্রভুর জীবনকাহিনী এবং তাহার প্রবর্তিত ধর্ম ও দর্শনতত্বের ব্যাথ্যান 
ও বিশ্লেবণের একখানি কোষগ্রন্থ। ঘটনা সঙ্গে তত্বকে মিলাইয়া একাকার 
করিয়া ফেলা বড় সহজ কাজন্য়। কবিরাজ গোস্বামী স্থকৌশলে সেই দ্রারিত্ব পালন, 
করিয়াছেন । 

(৩) চৈতগন্তদেবের নীলাচলবামের শেষ কয় বৎসরের চিন্রাঙ্কনে কবিরাজ 
গোস্বামীর কবিত্বশক্তি মননকে ও তত্বভাবনাকে ছাপাইঘা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
দিব্যোন্সাদ অবস্থায় তাহার ব্যাকুলতা, তাহার “1ধাভাবে কৃষ্যানুন্ধান জীবন্ত রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে কৃষ্ণদাসের রচনায় । ইহা শুধুমাত্র তথ্য সাজাইয়া প্রকাণ করিবার 
নয়। ইহা ভথ্যাতিরিক্ত বাক্কিসত্যের প্রকাশ । ইহাকে সার্থক ভাষারূপ দান 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামীর উচ্চ প্রশংসা করিতে হয়। 

(৪) কৃষ্দাস কবিরাজের গ্রন্থে চৈতন্য সম্পকীয় যে কেন্দ্রীয় ভাবনাটি প্রকাশ 
 পাইয়াছে, যে ভাবনার উপরে ভিত্তি করিয়া গ্রশ্থটি €চিত হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবন দাসের 
গ্রন্থহইতে মূলতঃ স্বতন্ত্র। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্তকে রাধাভাবে বিগলিত, রাধার 


সা. তী প.--খও 


খ৩৪ লাহিত্যের তীর্থপথে 


কান্তি আশ্রয়কারী শ্রীরু্ণ বলিয়া! মনে করিয়াছেন। নিজ প্রেমের মহিম। আম্বাদন 
করিবার' জন্ই তাহার ধরাধামে পূর্ণাবিভাব। যুগধর্ম-গ্রবর্তনাদি গৌণ কর্ম । 
প্রেমলীলাই ( এ ক্ষেত্রে স্বপ্রেমমাধুষের খাদগ্রহণ ) পূর্ণাবিভাবের মুখ্য কারণ। 


.. প্রশ্ন ১০। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত বাংল গীতিকবিতার 
ক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । ইহার মদ্যে ভাব ও দীপথত যে সব বৈশিষ্ট্য 
প্রকট তাহ বিশ্লেষণ কর। : 

উত্তর £ পুরাতন বাংল! সাহিত্যে মূলতঃ দুইটি স্বতন্ত্র কাব্যরীতির প্রচলন 
ছিল: (১) আখ্যানকাব্যের রূপরীতি ও (২) পদাবলী । আখ্যানকাব্যে চরিত্র- 
চিত্রণ ও ' কাহিনীকথন মুখ্য। বর্ণনা ও ভাবাবেগের প্রকাশ উহার সহিত 
বিজড়িত অবস্থায় প্রকাশ পায় । মঙ্গলকাব্যের শাখাটি পুরাতন আখযানকাব্যের সর্ববৃহৎ 
মৌলিক শাখা । অপর প্রধান শাখাটি অনুবাদাত্মক | ইহা ছাড়াও অন্তান্ত ধরণের 
কিছু আখ্যানও মিলিতেছে। পদ্দাবণীই হইল পুরাতন বাংলার গীতিকবিতা । 
ইহার মধ্যে কোনো কাহিনীকথনের ব| চরিত্রচিত্রণের উদ্দেগ্ত নাই। মানবহৃদয়ের 
বিচিত্র ভাবাবেগ, অনুভূতি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করাই ইহাদের লক্ষ্য । সেকালের 


বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি নান। প্রশাখায় বিচিত্র হইয়! উঠিয়াছিল। 
বাঙালী জাত্তির চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে গীতিপ্রাণতা । ভাঁবদার ফেত্রে 


অতিমাত্রায় ইন্দ্িয়াল তারল্য, উচ্ছানাতিরেক, প্রকাশভঙ্গির লালিভ্য জাতিগৃত 
বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বাঙালীর মসৌলোকের সহিত সমন্বিত হইর়াছিল। 
বাঙালীর হাতে পড়িয়া তাই অতি সহজেই সংস্কৃত চূর্শ্লোক উহার ঘংহত চিত্রধর্ 
হাঁরাইয়া বিলঘিত সংগাতের উচ্ছ্বসিত তারণে আগ্মপ্রকাশ করিল। আদি বাংলা 
কবিতা চর্যাপদ খণ্ডকবিত। ; কিন্ত সংশ্কতরীতির গ্লোক নয়। উহ]! পদ । চর্ধাকারেরা 
বাংলা ভাঘায় প্রথম যে কাব্য লিখিলেন, বাঙালীর জাতিগত একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য 
উহার মধ্যেই আত্ম গ্রকাশ করিয়া বসিল। তাহা গীতিগ্রাণতা।। চধার কবিতাগুলি 
(১) ছুই-চারি পংক্তির সংহত চিত্র নয়, উহা! বহুচরণবিশিষ্ট দীর্ঘায়ত) (২) চরণে 
চরণে অন্ত্যানুপ্রাদের মজীর বাঞজিতেছে । ইহার 'অনিবার্ধ ফল হইল একটি সংগীত- 
ময়তা। সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে গিয়াও বাঙালী জয়দেব এই একই 
ধারার পদ রচনা করিলেন-_কান্ত কোমল পদাবলীর ক্ষীণশ্থত্রে গাথা আখ্যান 
«“গীতগোবিন্দ”--গ্লৌোকবদ্ধ কাব্য নয়। জয়দেব, চর্ধাকার এবং প্রাক তপৈঙ্গলের কবির! 
মিলিয়া বাংল] পদসাহিত্যের রূপরীতিটি বাধিয়। দিলেন তুফিবিজয়ের বহু পূর্বেই । 


বাংল! পদসাহিত্যের ধারাটি পরঘর্তী কালে নানা শাখাপ্রশাখায় বিশ্তার লাভ 
করিয়াছে । উহাদের স্বতন্ত্র করিয়া পরিচয় গ্রহণ করা উচিত £ (১) বৈষ্ণব পদাবলী 


* বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খত 


(২৫ শক্ত পদাবলী, (৩) বৈষ্ণব সহঙ্গিয্া কবিতা (৪) বাউল ও ফী কবিতা প্রভৃতি । 
চর্যাপদের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। চর্বাপদে বৌদ্ধ সহজিয়] ধর্মমাধকেরা 
তাহাদের ধর্মলাধনার নিগুঢ তন্বপমূহ চিত্রাকারে উপস্থিত করিয়াছেন। এই চিত্রগুলির 
মধ্যে বহু ক্ষেত্রে কাম্যবস্ত লাভ করিবার জন্য সাধকচিত্ের ব্যাকুলতা প্রকা* 
পাইয়াছে। চূ্যাপুদের ধু. কবিত। শুপুই তত রূপক । সংগীতোচ্ছা স যে সর্বত্র প্রকাশ 
পায় নাই, সে,কথা স্বীকার করিতে হুরণ কিন্ত কিছু কিছু কবিতায় তন্বপ্রকাশক 
রূপকটির সহিত ধর্মবহৃদরের আবেগোচ্ছাস তীব্রভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। 
সেখানে গীতিম্থুর নিঃসন্দেহে বাজিয়া উঠিয়াছে। 

তবুও সত্য সেখানে অবাঙমানসকগাচর | কবিসাধকের লক্ষ্য সেখানে 
নিবিকন্ল অবস্থাপ্রান্তি, রূপ গগৎ সেখানে ভ্রান্তির ছলনা । সহজ কবিস্ব, সৌদ্দ্সস্থজন ও 
ভাবাবেগের তীব্র গভীর প্রকাশ সেক্ষেত্রে খুব অপেক্ষিত নয়। তুলনামূলক ভাবে 
"বাউলগানে বা বৈষ্ণব সহঙ্গিয়া সংগীতে তন্তকথ| ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের 
সমর বাজিয়া উঠিয়াছে । বাউলসাধক সত্যকে মনের মানুষ করিয়া লইয়াছে। 
তাই বিরহের তীব্র বুকফাট। ক্রন্দন ভাষানূপে ধরা পড়িয়াছে। বাউল কবিতাফ্ও তত্ব, 
কথার প্রত্যক্ষত! আছে, কিন্তু বেদনাবোধ ঘেন কবির বাক্তিত্বকে অনেকখানি ম্পর্শ 
করিয়াছে । বৈষ্ণব সহজিয়াদের কবিতা 'অবগ্ত কবিতা হিসাবে আরও সার্থক । 
ইহাদের মুধ্যে প্রেমকেই ধর্ম ব্লিরা গ্রহণ করা হইরাছেন। প্রেম ধর্ম বলিয়া 
প্রেমান্ুভৃতির সুঙ্গমতা ও অতীন্ছরিয় উপলব্ধি প্রকাশে ছএকজন কৰি আশ্চণ নিপুণতা 
দেখাইয়াছেণ_বেমন চণ্ডীদা। তবে তাহার কবিত। বৈষ্ুব পদাবলী সাহিত্যের 
সম্পদ বলিয়াই বিবেচিত হইয়। থা, | সহজ্জ্য়াদের কবিতায় মাঝে মাঝে রূপক ও 
প্রহেলিকার 'অতিরেকও চোখে রে বে কোনে সাধনসংগীতেই ইহার বাড়াবাড়ি 
থাকিবে । কবিতা! হিসাবে ইহা নিশ্চয়ই খু” উচ্চশ্রেণীর নয়। যেখানেই মানবিক 
ভাবাবেগ তীব্র গভীর ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিযছে, সেখানেই গীতিসৌনর্য দেখা 
দিয়াছে । 

শক্ত পদাধলীর মধ্যে ছুই জাতের কাবত' আছে-(ক) উমাব্যিয়ক ) (খ) 
শ্তামাবিষয়ক | উম্াবিষরক কবিতাগুলি মানাবক রঞঙ্জে পরিপূর্ণ ।* ইহার পশ্চাত্পটে 
বাংলাদেশের গ্রামের চিরকালীন দুঃখকাহিন। গু আছে। তাহা ছাড়া পৌরাণিক 
খিবছুর্গ। কাহিনীর পটভূমিও* এই কবিতাগুলির, পিছনে | রহির' ছে।, কিন্ত 
এই কবিতাগুলি কাহিনীকথন বা চরিত্রচিত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই'। 
ইহাদের মধ্যে সগ্ভবিবাহিতা বালিক] কন্যা উমা এবং কন্যাবিরহবিধুরা জননী 
মেনকার চিত্-আন্দোলন নানা তরঙ্গে ধর! পড়িয়ছে। মাতা কন্যার *মান-অভিমান, 
আঁসন্স-মিলনের আগ্রহ, বিচ্ছেদকাতরতা সুন্দর সরল ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। 


প্থ৩৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


শান্ত কবিতার অপর শ্রেণী শ্তামাবিষদক | এইগুলি সংখ্যায় অনেকে বেশী। 
এইগুলির মধ্যে তান্ত্রিক সাধকের কালীরপ ধ্যান এবং মুক্তির আকুতি বিচিত্র স্থর ও 
ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। শক্তিরূপিণী ভয়ংকরী দেবী মাতৃরূপা কোমল! শ্তামল! হইয়। 
উঠিয়াছে । ভক্তির অনাবিল ব্যাকুলতা এবং মাতৃ-উপলব্ধির বিচিত্র স্থুর এই কবিতাগুলিকে 
বিশেষ আস্বাদ দিয়াছে । তবে শান্ত পদাবলীর শ্তামাসংগীতও সাধনসংগীত। ইহার 
মধ্যে এমন কবিতার সংখ্যা বড় কম নয়-যাহার মধো সাধনতত্বঘবিত শুষ্ক বিবরণ, 
রূপকধূৃত ধর্মভাবনা বা সাংকেতিক ভাষায় ব্যঞিত গৃহ কথা স্থান পাইয়াছে। অবশ্ঠ 
প্রকৃত গীতিকবিতার হৃদয়ব্যাকুলতাও বড় কম নাই। 

মধ্যযুগের গীতিকবিতার প্রধান শাখাটি বৈষ্ণব কবিতার ৷ বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যে যত বেশী কবিতা, যত ভালা কবিতা, ভাব-রস-স্থর ও রচনাকলার 
যত বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কোনো শাখায় নয়। প্রাকটৈতগ্তপর্বের 
বৈষ্ণব পদাবলী যেমন লৌকিক প্রণয়কবিতারূপেই গ্রাহা, সেইরূপ চৈতন্োত্তর 
বৈষুব কবিতায় গৌড়ীয় বৈষ্ব তত্বভাবনা ও দর্শনচেতনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। 


কিন্তু কোনো ম্তরেই মানবপ্রেমের বিচিত্র সৌন্দর্য এবং গন্ভীর ভাবনা অপ্রকাশিত 


থাকে নাই। তত্বের দিক হইতে কোনো গভীরতর অর্থ থাকিলেও বৈষ্ুব পদাবলী 


রসের দিক হইতে মানবপ্রণয়ে্ কবিতা । মানবপ্রণয়ের আলোছায়ার বিচিত্র লীলা 
ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার পটভূমিতেও রাধ।কৃষ্ণের ব্রজলীলার 
কাহিনী রহিয়াছে; চরিত্রপরিকল্পনাও যে একেবারে নাই এমন নয়। কিন্তু উহা! 
পদগুলির প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নয়। পদগুলি, ভাবানুভূতির বিচিত্র সুর ও উচ্ছ্বাস শুধু 
প্রকাশ করিয়াছে, ঘটনাবিশ্তাসাদির উপর নিভ'র করিয়া] থাকে নাই । বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যে এমন কয়েকজন সত্যকার প্রতিভাধর কবির আবিভণব ঘটিয়াছে যে বিশ্মিত 
হইতে হয়। চণ্ভীদাসের কবিতাঁয় অলংকারবিরলতাই ভাঁবগভীরতার অতল স্তরে 
পাঠকদের লইয়া গিয়াছে । বিদ্যা শতির কবিতায় প্রসাধননৈপুণ্য এবং আভিজাত্য ও 
নাগর বৈদগ্ধ্য আস্বগ্ঠ । গোবিন্দ দাসের চিত্ররচননৈপুণ্য এবং জ্ঞানদাঁসের গীতিবিহ্বল 
রূপমুগ্বতা স্বাদবৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। 

কালানুক্রমের দ্রিক দিয়া বিচার করিলে চর্যাগানগুলির স্থান সর্বাগ্রে। ইহা 
বাংলা সাহিত্যের প্রথম রচন1। তুকিবিজয়ের পূর্বেই ইহ! রচিত । বৈষ্ণব পদাঁবলীর 
আদিরূপ মিলিবে জয়দেবের সংস্কৃত কাব্যে। তুঁকিবিজয়ের পরবর্তী কালে বড়ুচণ্তীদাস, 
চণ্তীদাস প্রভৃতির বাংলা পদাবলী এবং বিগ্ভাপতির ব্রজবুলি কবিতার মধ্য দিয়া ইহা 
বিকশিত হয়। ইহার পরে ঘটে চৈতন্তদেবের আবির্ভাব) বৈষ্ণব পদাবলীর উপরে 
ইহার গুরুতর প্রভাব বর্তায়। তৎকালীন বিশিষ্টতম কবিরা হইলেন জ্রানদাস, গোবিন্দ 
দাঁস, বলরামদাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, শেখর প্রস্ৃৃতি। ইহারা অষ্টাদশ শতাবীর 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খঙ৭ 


শেষ পর্যস্ত এই ধারাটি বহমান রাখিয়ার্ছিলেনধ বৈষ্ণব সহজিয়া পদ চৈতন্তের পূর্ববর্তী 
এবং পরবর্তী কালে সুপ্রচুর লেখা হইয়াছে। কবি হিসাবে ভণিতায় *বিশিষ্ট 
মহাজন পদকর্তাদের নাম পাওয়া যাইতেছে । ইহার যাথাখ্যে অবনত সন্দেহ করার 
কারণ আছে । সাধারণ স্তরের কোনে। কোনে কবিই হয়তো! ইহাদের রচয়িতা । 

বাউল গানের রচয়িতা হিসাবে হিন্দু মুসলমান দুই ধরনের কবিই পাইতেছি। 
সগ্তুদশ-মষ্টাদশ শতকের কবিই বেশী। শাক পদাবলীর ন্মাবিভ্াব অষ্টাদশ শতকে । 
রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। 

পুরাতন গীতিকবিতা বা পদদাহিত্যের, ধারাটির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া 
বুঝিতে পার৷ যায় বাঙালীর প্রাণধর্মের সহিত ইহার কিরূপ সাযূজা ঘটিয়াছিল। 


প্র্ম ১১। রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদের ন্যায় ভাগবত- 
পুরাণের অনুবাদ সেরূপ জনপ্রিয় হয় নাই বলিয়। অনেকে মনে করেন। 
এই ধারণ! কি সত্য? এরূপ হইলে কেন হইয়াছে কারণ নির্দেশের 
চেষ্টা কর। 


উত্তর $ রামায়ণ, মহান্ভাবত ও ভাগবত এই তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 

প্রায় একই সময়ে আরন্ত হইয়াছিল । পঞ্চদশ শতকের আঁবিভাবকালের অনুবাদক-কবি 
হিসাবে কৃত্তিবাস (রামায়ণ ), সঞ্জয় (1), কবীন্ত্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী 
( মহাভারত ) এবং মালাধর বন্থুর ( ভাগবত ) নাম উল্লেখ করা চলে। বাংল! অনুবাদ 
কাব্যের ধারাটি অন্ুনরণ করিলে দেখা যাইবে রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ 
চলিয়াছে সমান উৎসাহে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত । তাহাদের মধ্যে সুরের কিছু পরিবর্তন 
ঘটিলেও অনুবাদ ব্যাপারটি চলিয়াছে অব্যাহণ্তভাবে ; কিন্তু ভাগবতপুরাণের খাঁটি 
অনুবাদ পরবর্তী কালে বড় দেখু বায় না। ভ'গবতের অন্যবাদের স্থানে কৃষ্খ-রাধার 
বিভিন্ন লীলাকাহিনী (দানলীলা, নৌকালীলা প্রর্ীতি ) পল্লবিত রূপ "লইয়া দেখা 
দিতে লাগিল। কচিৎ দ্র-একজম মোটামুটি ভাগবতের কাহিনীধার! ঘনুলরণ করিলেন। 
অধিকাংশই '্রীরুষ্ণকীর্তনে'র রীতিতে লীলামূলক ঘটনার দিকেই ঝৌক দেখাইলেন, 
শ্বর্মলক কীতিকথায় নয়। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্তা্ম হইবে না যে, 
ভাগবততপুরাঁণ অনুবাদে কবিরা বিশেষ উৎসাহ পাইতেন না। কারণ পাঠব-কতা 
সমাজে ইহার বিশেষ জনপ্রিয়তা “ছিল না। পাশাপাশি রামায়ণ এবং মহাভারত 
অন্ুধাদে কবিদের উৎসাহ ছিল ক্লান্তিহীন। কেন এইরূপ ঘটিল তাহ! ভাবিবার মতো।" 

মনে হয় কোনো একটিমাত্র কারণের জন্ত এইরূপ ঘটে নাই, অনেকগুলি কারণ 
একত্র হইয়া এই পরিস্থিতি স্থষ্টি করিয়াছে ১, * | 

প্রথমতঃ, রাষারণ-মহাভারতের সঙ্গে কাব্যগুণের দিক দিয়া ভাগবতপুরাণের 


খ৩৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


তুলনাই হয় লা। ব্রামায়ণ ও মহাভারত্তের খ্বটনাবিস্াঁস, চরিত্রচিত্রণ এবং জীবন- 
ব্যাখ্যানন পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্থষ্টির সমতুল। অনুবাদে মূলের আম্বাদ 
অনেকখানি বিনষ্ট হইলেও সামান্ত কিছু অবশিষ্ট থাকিবে এইরূপ ভাবিবার অবকাশ 
আছে। মহৎ সাহিত্যের সেই ছিটেফোটার রসাস্বাদও আপামর জনসাধারণ প্রাণ ভবিয়া 
পান করিয়াছে । তুধনায় ভাগবতপুরাণ ঘটনাবিস্তাস ও চনিত্রচিত্রণের দিক হইতে 
কতকটা প্রচারধ্মী। উচ্চ সাহিত্যিক 'কুলতা মূল সংস্কৃত গ্রন্থে ততটা নাই 
কাজেই অনুবাদের কাব্যমূল্য কিছুতেই মহাকাব্যদঘয়ের অনুবাদের সমতুল হইতে 
পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় হিন্দুমাত্রের ধর্মগ্রন্থ । সর্বশ্রেণীর হিন্দুই 
অনায়াসে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকাঁর লাভ করিতে পারে । রামাইত সম্প্রদায়ের 
জন্য রামায়ণের আবেদন"সীমাবন্ধ নয়, বৈষ্ুবদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নয় মহাভারত । 
পক্ষান্তরে ভাগবতপুরাণ বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-বিষুণ ভক্তসম্প্রদায়ের নিজস্ব গ্রন্থ। 
সব্‌_ পুরাণের পরিকল্পনায়ই কতকটা সংম্প্রদার়িক ছাপ আছে। ভাগবতপুরাণও তাহা 
হইতে মুক্ত নয়। অপর সম্প্রদায়ের নিকট তাই ইহ! আদরণীয় হইতে পারে নাই। 

তৃতীয়তঃ, কিন্ত যে বৈষ্ঃবসম্প্রদায়ের ইহ পবিত্র গ্রন্থ, তাহারাও কি ইহার উপরে 
সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করিতে পারিয়াছেন? চৈতত্ত-পরবর্তী স্ুসন্বদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রাদায় 
তাহাদের দার্শনিক তত্বভাবনার দিক হইতে ভাগবতের প্রত্যয় হইতে "বহু দূরবর্তী 
হইয়! পড়িলেন। ভাগবতে কুষ্চের এশ্বর্ধরূপই প্রকটিত। তিনি ভুভার হরণ করিবার 
জন্য পৃথিবীতে বার বার অবতীর্ণ হইয়ান্ছেন। দ্বাপরে আবিভণবের কারণও তাতাই । 
পাপে পুর্ণ ধরিত্রীর উদ্ধার । সেই ধর্মাদর্শের দিক হইতে কৃষ্ণের বীর্ধমূলক কর্মাদি 
বণিত হইয়াছে ভাগবতে । গৌড়ীয় বৈষুবদের মতে, কৃষ্চলীলার মূল কারণ রসাম্বরন। 
রাধিকার প্রেমরসান্বাদনের বিচিত্রতা উপভোগ কক্তিবার জন্তই তিনি বুন্দাবনে 
আসিয়াছেন। , স্বকীয় রাধার সঙ্গে পরকীয়! প্রেমের অন্ভিনৰ আস্বাদটি তিনি পাইতে 
চান। প্রসঙ্গক্রমে সখ্য বাৎসল্য মন্তান্ত লীলারসও তিনি আম্বাদ করিবেন। ভাঁগবতের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে বুন্দাবনবাসকালীন মাধুর্যলীলা গৌণ । উল্লেখ্য ভাগবতে রাধার নাম পথধস্ত 
নাই। গৌড়ীয় নৈষবদের মতে, বুন্দাবনের মাধূর্যলীলাই মুখ্য । রাধাই এই লীলার 
কেজ্দ্র অধিষ্টিতা। ভিনিই কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির সার। মথুরা-দ্বারকা-কুরুক্ষেত্রের 
রশ্র্যাআবক ভূভারহরণকার্য গৌণ। ফলে গৌড়ীয় * ভক্তরা ভাগবতকে যতটা শ্রদ্ধা 
জীনান ততটা গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব পদাবলী তাহাদের দাবি মিটায়। উহাতে 
রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা *শতধারে ভাষাছন্দে বধিত হইয়া গ্লাবনের স্ষ্টি করে । উহার 
সহিত যদি কোঁনো কবি কাহিনীরস মিল(ইতে পারেন তাহার! সন্তষ্ঠ হন। অধিক কিছু 
চাছেন না। ভাঁগবতের অনুবাদ লইয়া তাহারা বিশেষ ভাবিত নন। ফলে 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খওঃ 


ভাগবতোক্ত ৰৃষ্ণের বুন্দাবনলীলা কাহিনী হইতে সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া 
কষ্ণকীর্তনাদি কাব্যের আদর্শে মধুর রপাত্মক পালাগান রচিন্ভ হইতে লাগিল। 
ভাগবতের অনুবাদ নয়। ইহাদের "অনেক কবিই প্রত্যক্ষভাবে চৈততন্যপন্ঠী এবং 
স্বতন্ত্রভাবে পদাবলী রচনায়ও খ্যাতি অঙ্জন করিয়াছিলেন । বীরুরসাম্মক ভাগবতের 
অন্নবাদধারাটি তাই আরস্তেই লুপ্ঠ হইল । 


প্রশ্ন ১২। প্রধান মঙ্গলকাব্যগলির মধ্যে (কোনটি কাহিনীকল্পন। 
তথ। চরিত্রচিত্রণের দ্িক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ? কেন শ্রেষ্ঠ বুঝাইয়! বল। 


উত্তর বাংলা মঙ্গলকাব্য বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত । তাহাদের মধ্যে প্রধান 
ধারা তিনটি (১) মনসামঙ্গল, (১) চণ্তীমঙ্গল ও (৩) ধর্মমঙ্গজল। কাব্যোত্কর্ষ এবং 
বহুসংখ্যক কবির দীর্ঘকালীন চচণ-_ছুই*দিক দিয়াই ইহাদের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে 
হয়। মনসামঙ্গলের ধারাটি পঞ্চদশ শতক হইতে, চণ্তীমঙগল যোডশ শতক হইতে 
এবং ধর্সমঙ্গল সপ্তদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক প্স্ত রচিত হইয়াছে । অন্ত দুইটি 
উল্লেখযোগা ধারা_শিবায়ন এবং কালিক|-অন্নদামল্গল দুই চারিজন করিয়া কবিকেই 
মাত্র আকর্ষণ করিতে পারিরাছে। প্রথম তিনটি শাখার মধ্যেই গুণাগুণ বিচার করু! 
শ্রেয়। 


সাহিতিতক উতকর্ষের প্রশ্নে অবগত ম্ভেদ ঘট! অসম্ভব নয় । কিন্তু আমাদের যাহা 
মনে হয় ভাহাতে মনসামঙগলই কাহিন'গত এবং চারিত্রিক বিশিষ্টতার জন্য ধারা 
হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে । অবগত একথা ঠিক মনসামঙ্গলের ধারায় 
মুকুন্দরাঁম বা ভারতচন্দ্রের সমশক্ত্িসম্পপ্ন কবি আবিকূত্ত হন নাই। এইরূপ প্রথম 
শ্রেণীর কৰির হাত পড়িলে মনসামঙ্গলে ব্যবহৃত উপকরণের দ্বার! বিশ্ময়কর কাব্য রচন। 
করা যাইত। 


চণ্ডীমঙ্গল কাঁবো আমরা মুকুন্দরামের হায় ক্কে পাইয়াছি। স্াহার চণ্ীকাক্ম 
বড় প্রতিভার স্পর্শ পাইয়া আকধষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ক্রিন্ত ন্লাধারণভাবে সৰ 
চও্ীমঙ্গল সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে না। স্ব্পশক্তিসম্পন্ন কবিদের চত্ভীমঙ্গল 
একান্তভাবে আকর্ষণহীন । ইহ] কাব্যধারায় প্রযুক্ত উপকরণেরই ক্রুটি। চণ্তীমন্গল 
কাব্যে কাহিনীগণ্ত সুকঠিন সংসন্তির অভাব। চ'ীমঙ্গলকে' বলা যাইতে, পারে 
' চিত্রধর্মী কাহিনী । ঘটনার ঘ্যত-প্রতিঘাতে অনিবার্ধ পরিণতির দিকে ইহা পাঠককে 
লইয়া যায় না। কালকেতৃর কাহিনীগ্রন্থনে আগ্ঠন্ত নিটোল একা মেলে না। ধনপুতির 
কাহিনীর যাহা গুণ, পরিবার চিত্রের উপস্থাপনায় । চরিত্রের দিক হইতেও সেইবূপ 
অটল পৌরুষ, মহান্‌ গান্তী্য অস্কিত করিবার সুযোগ চণ্ডীমঙ্জলে, নাই । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বান্তবধধ্মী চরিত্রচিত্রণের সম্ভাবনা আছে। 


খ৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


ধর্মমঙগলে আবার পরিবারজীবনকথা একরূপ,নাই বলিলেই হয়। উহার মধ্যে 
আমরা পাই যুদ্ধের পরে যুদ্ধবর্ণনা, লারউ্সেনের বিচিত্র যুদ্ধমূলক আযাডভেঞ্চার | 
তাহারইণ্মালা গাধিয়াছেন কবি লাউসেন মহামদ পাত্রের বিরোধের সুত্রে। ধর্মমঙ্গলের 
কাব্যকাহিনীটির 'আকর্ষণ এই বীররসাত্মক বুদ্ধবর্ণনামূলক খণ্ড খণ্ড ,কাহিনীতে। 
পরিবারজীবনের প্রাত্যহিকত। হইতে মুক্ত করিয়া এক বিপুল উল্লাস, এক মহান্‌ 
কলরোলের মধো ইহা যেন ,পাঠককে লইয়! যায়। ধর্মমঙ্গলে চরিত্রগত উতকর্ষ- 
লাভ করিয়াছে বীরাঙ্গনা নারীকুল। লাউসেন ধর্মরাজের ছত্রচ্ছায়তলে বর্দিত এবং 
মহামদের ড্রোহবৃদ্ধি কোনো গভীরতর জীবনচেতনাজাত নয়। 

এই দুইটি কাব্যকাহিনীর তুলনা 'মনসামঙ্গলের কাহিনীটি অনেক পনপিনদ্দ। 
কাহিনীরসের সেই উতকর্ষ প্রথম দিকের কবি বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবেই সর্বাধিক 
প্রকাশ পাইয়াছে। পরবর্তী কালের কবিরা জীবনবোধের দিক হইতে তুলনায় 
আরও অনেক দুর্বল হওয়ায় কাহিনীগত সন্তাবনাটিকে সর্বদা ঠিক কাজে লাগাইতে 
পারেন নাই। 

মুনসামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রে রহিয়াছে মনসা ও চাদনদাগরের হ্বন্ব। এই সংঘর্ষের 
৫কজ্ে কাহিনীটি একটি বুত্তের মত সজ্জিত। কাঁব্কাহিনীতে এমন কোনে। অংশই 
নাই ফাহা এই সংঘাতের সহিত নিঃসম্পকিত | চাদসদাগর কিছুতেই মনলার পুজা 
করিবে না এবং মনসাও চাদকে দিয়া আপনার পুজা করাইয়া লইবে। এই ছই 
ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, জীবনাদশের দ্বন্দকে কাহিনীকেন্দ্রে নিপুণভাবে বদ্ধ করিয়াছেন কবি। 
মনসা বিচিত্র পন্থায় টাকে দিয়া আপনার পুঁজ! করাইয়া লইতে চাহিয়াছে। নানারূপ 
অন্ুনয়-বিনয় করিয়। যখন কোনো! ফল পাত্রয়া বায় নাই, মনসা নিজের কুদ্রকপ ধরিয়া 
অগ্রসর হইয়াছে । চীদকে ভয় দেখাইয়া বশ করিতে চাহিয়াছে। টাদসদাগরের 
সম্পদ বিনাশ চলিয়াছে। তাহার বাগানবাড়ি নই করিয়াছে মনসা। বন্ধু ধন্বন্তরী 
ওঝার প্রাণনাশ কর] হইয়াছে। ট্রাদ যে মহাজ্ঞানবিষ্ঠাপ মধিকারা হিল তাহাও 
মনল] ছলনা করিয়া! ,হরণ করিয়াছে | কিন্তু চাদসদাগ্র তাহার প্রতিজ্ঞা শটল 
রহিয়াছে । ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা চাদস্দাগরকে সংকল্পচু;ত করা বাইবে না। 
অবশেবে চাদ সপ্তডিওা সাজাইয়া বাণিজ্যধাত্র। করিয়াছে। এ্রভৃত লাভ করিয়া দেশে 
ফিরিবার সময়ে মনসশ্তাহার সব সম্পদ ডুবাইয়। দিয়াছে। চাঁদ অতি কষ্টে তাহার জীবনটি 
বাচাইস্লীছে। ' তাহার পরে ভিখারীর বেশে নানা দেশ ঘুরির! ঘুরিয়া সে শিজ আবাসে 
ফিরিয়া আসিয়াছে । এই চরম ছুঃখের দিনে মনসা বারবার প্রলোভন দেখাইয়াছে, 
একবার চাদ তাহার পুজা! করিলেই মনসা তাঁহাকে সব বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, 
সব হৃতসম্পদ ফিরাইয়৷ দিবে | কিন্ত টাদ কোনে! মুল্যেই আপন প্রতিজ্ঞা হইতে 
চাত হয় নাই। অবশেষে মনসা চরম আঘাত হানিয়াছে। পূর্বেই টাদসদাগরের 
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ছয়-পুত্রকে কৌশলে বিষভাঁত খাওয়াইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। টাদ বাণিজ)বিপর্যয়ের 
পরে দেশে ফিরিয়া আসিল, বৃদ্ধ বয়সে তাহার এক পুত্র হইল ৷ নাম হইল হাক্ষমীন্দর | 
লঙ্ষ্মীন্দরকে কেন্দ্র করিয়া মনসার সঙ্গে চাদসদাগরের চরম সংগ্রাম ঘটিল। কিন্তু 
লক্ীন্দরকে শত চেষ্টা করিয়াও চাদ বাচাইতে পারিল না। লক্গ্'ন্নর মননার সপাঘাতে 
প্রাণ হারাইল । মনের দিক হউতে চাদসদাগর প্রচণ্ড আঘাত পাইল। টাদ মনসার 
সহিত সংগ্রাম রুরিয়া জীবনে স্থখ পাইল শা? শান্তি পাইল না, তাহার স্সেভের আঁশ্রয়- 
গুলি পর্যস্ত একের পর এক ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল । তাহার পৌরুৰ ও দুঢ়তার 
দাড়।ঈবার গার জাগ। রহিল না। কিন্ত হৃদয়ের দিক দিয়া বিধ্বস্ত টাদ তাহার 
সমগ্র জীবনের যে আদর্শ তাহার শন্যণ। করিল না। 

কাহিনীর গ্রন্থন যেমন নাট্যপর্মী, মগ্ন্ত, কৌতৃহলোদ্দীপক, তেমনি বিপরীত প্রান্তের 
চরিত্র ছুইটির মহিমায়ও উজ্ভ্বল। চাদ্রসদাগরের চরিরকল্পন] এবং ট্যাজেভির দীর্ঘ 
মাহাত্ম্য পুরাতন বাংলা সাহিত্যের চরিত্রবোধের গৌরবরুপে অবগ্তই অভিহিত হইবে। 
মেকালের কবিদের পক্ষে ব্যক্তিত্বের গৌরব অনুধাবন কর! মবপ্ত খুব সহজ ছিল 'না। 
দেবতার নিকট মানুষের গৌরবহানি তাহারা অসম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন না! 
তাই অধিকাংশ কাঁব্যেই শেব পযন্ত টাদের চরিত্রগৌরব অন্বপ্ন বাখিতে পারে নাই। 
কিন্তু তবুও একথ|] স্বীকার করিতে হইবে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে চাদের মত চরিত্র- 
সরিকল্পনা আর একটিও নাই। মনসাকে ষদি দেবী হিসাবে না দেখিয়া মানবী হিসাবে 
দৌঁখ, তাহার চরিত্রভাবনার অভিনবত্বেও বিশ্মিত হইতে হয়। এরূপ কুটিল হিং 
চরিত্র, এরূপ আদ্যস্ত জুসংগতভাবে কল্পনা করা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক । 

মনসামক্গলের শেষাংশ উজ্জল হয়া আছে বেহুলা-চরিত্রের মাহাত্ম্য | মৃত স্বামীকে 
লইয়৷ সে ছৃস্তর মৃত্যুসাগর অতিক্রম করিয়াছে । ইহ।র মধ্যে কোনো কোনো 
সমালোচক যে মানবের মৃত্যু-উত্তীণ হইবার চিরকালীন কামনার প্রতীক দেখিতে 
পাইয়াছেন, ভাহাকে একেবাে ভিত্তিহীন বলিয়া*উডাইয়া দেওয়া চল ন1। সব' 
মিলাইয়! মনসামঙগল কাব্যপধারাটি বাংলা মঙ্গলকাবাসমাজে সর্ধাপেক্ষা বেণী 
সম্ভাবনাপুর্ণ। প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার দুষ্টিতে পড়িলে ইহাই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ 
কাব্যধারা হইয়! দাডাইত। 


' প্রশ্ন ১৩। বাংলায় রামায়ণ অনুবাদের ধারাটি অনুসরণ করিয়। 
মুখ্য লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দীও | সংস্কৃত রামায়ণের সহিত 
অনুবাদের পার্থক্যগুলি নিদেশ কর। 


উত্তর : কথকঠাকুরদের মুখে রামায়ণের কাহিনী ংশ বাংলাদেশের জননাধারণের 
মধ্যে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ব্রাঙ্ষণগণও নিশ্চয়ই নানা প্রসঙ্গে মুল 


খ৪২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


রামায়ণের গল্লাদির উল্লেখ করিতেন । বাঃলা ঘামায়ণ রচিত হইবার পূর্বেই এই 
কাহিনী ছিল এদেশে সুপরিচিত এবং লোকপ্রির। ক্ুত্তিবাসই প্রথম এই সংস্কৃত ভাষা 
হইতে পুর্ণাঙ্গ রামায়ণকাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেন। 

রুত্তিবাস বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তীহ্বার নামে চলিত 
রামায়ণটি এখনও ভ্তিসহকারে গৃহে গৃহে পঠিত হয় । কিন্তু তাহার জীবৎকাল এবং 
তাহার নামে প্রচলিত গ্রন্ুট--উদ্লয় বিষয়েই পশ্ডিতমহলে সন্দেহ গবেষণা ও বিতর্কের 
আর শেষ নাই। কৃত্তিবাসের যে আত্মজীবনীটি পাওয়া গিয়াছে, 'কালনির্ণয়ের দিক 
হইতে তাহা পাঠককে বিশেষ সহায়ত করে না। উক্ত আম্মকথায় উল্লিখিত নৃপতি কে, 
তাহা লইয়াও সমস্তার শেষ নাই । মোটামুটিভাবে ডক্টর স্থকুমার সেন মহাশয় যে সব 
যুক্তির বলে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হার জীবকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 
তাহা গ্রহণযোগ্য বলিষা মনে হয়। কিন্তু কৃর্তিবাসের গ্রন্থটির প্রকৃত ম্ববপ কি, সে 
বিষয়ে স্ুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণটির 
কোনো কোনো অংশ পরবর্তী অন্তান্ত কবিদের রচনা হইতে আসিয়াছে। লিপিকর 
এবং পরবর্তী,গায়েনেরা অনেক-কিছু নৃতন নূতন প্রসঙ্গ আনিয়া ঘোগ করিয়াছেন । 
প্রাক-চৈতন্তযুগের কবি কৃত্বিবাসের কাবো বৈষ্ণব '্ভাবুকতার প্রভাব রহিয়াছে 
পূর্ণমাত্রায় | ইহা! পরবর্তী কান্দে প্রভাবজাত সন্দেহ নাই : কোনে। কোনো গবেবক 
প্রথম বূগের অপরাপর 'অন্বব[দগ্রশ্থের (মালাধর বন্থর শ্রীকুষ্ণচবিজ়, কবীন্দ্র গরমেশ্বরের 
মহাভারত প্রভৃতি ) সাক্ষো এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাঁহিয়াছেন সে, কৃত্তিবাস মূল 
রামায়ণের বথাযথ অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন | শআবশ্র এবিষয়ে কোনোরূপ 
নিশ্চিত মতামত প্রকাশ কর! চলে না। 

যোড়শ শতকে কোচবিহার রাজদরবারের শাশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের চচ1 বিশেষ 
সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কোচবিহার কামরূপ অঞ্চলের ঢইজন বিশিষ্ট কবি এই 
'শতাবীতে রার্মীয়ণ রচনা করিবাছিলেন। ইহার! হইলেন মাপবকন্দলী এবং শংকরদেব। 
এই সাহিত্য এখন প্রাচীন অসমীয়া সাহিতা বলিয়া পরিচিত । এ বিষয়ে ভাষাতীত্রিক 
পণ্ডিতদের মত এই-_-ইহ! আধুশিক আসাম বলিয়া পরিচিত অঞ্চলের সাহিত্য বটে, 
তবে অসমীক্া সাহিত্য নয়। অসমীয় ভাষার স্ুষ্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সপ্তুদ্শ 
শতক্ষের পূর্নে দেখ। দেয় নাই। ষোড়শ শতকের কামরূপ সাহিত্যের ভাষ 
পুরোপুরিভাবে বাঙ্গালার টত্তর- পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভান/। মাধবকন্দলী লঙ্কাকাগড পর্যস্ত 
রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিল । শংকরদেব কামরূপে গোঠিপতি সাহিত্যিক 
ছিলেন । তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কাঁমরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি সবুদ্ধ ধার] গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। শংকরদেব রামায়ণের্ট উত্তরকা্ড অনুবাদ করেন । কাব্যটি স্ুবিস্তৃত, 
ভক্তিরসে উজ্জ্বল এবং কামতা-কামরূপ অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়ত। অর্জন করিয়াছিল । 


ধলা সাহিত্যের ইতিহাস খঃ৬ 


অঁভুতাচার্য ভণিতায় একাধিক কবি "রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন উত্তরবের 
নিত্যানন্দ ইহাদের অন্ততম | তাহার কাব্য স্পপ্রচলিত ছিল। মুল কৃত্তিবাঞ্সর নিকট 
তাহার খণ ছিল গুরুতর | অবশ্ত নিজেও অনেক কিছু নৃতন যোগ করিয়াছেন । 
সপ্তদশ শতাব্দীর বামশংকর দক্তও “অদ্ভুতাচারধ উপাপি ব্যব্গার করিয়াছেন । 
মল্লভূমির কবি ছিলেন শংকর কবিচন্ত্র। তাহার উদ্ভাবিত “অঙ্গ রায়বার” অংশটি 
স্থল হাস্তরসের জঙ্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা ' অর্জন করিয়াছিল । দ্বিজ ভবানী দাস, ছ্বিজ 
লক্ষণ সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগে রামাম্ণ রচনা করিতে গিয়া নৃতন নূতন কাহিনী 
উদ্ভাবিত করিতে থাকেন। বহুক্ষেত্রে তাহারা শ্লীলতা ও রুচির গণ্ডি বজায় রাখিতে 
পারেন নাই। |] 
অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ রাম্ীয়ণকাহিনী রচিত হইতে থাকে। উহার 
পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট ছোট পালা রচনরি দ্রিকে ঝেৌক যায়। ইহার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রবণতা দেখা যায় লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রসঙ্গ অবলম্বনে *রচিত 
পালাগানের এবং '“রায়বার” আখ্যাত পালার। *অঙ্গদ রায়বার"ই সর্বাধিক জন্মপ্রয় 
হইয়াছিল। আর ছিল বিভীবণ ও কালনেমীর রায়বার। ইহার মধ্যে বিতর্ক ও 
কলহের উত্তেজনা এবং স্কুল হাম্তরস থাকিত। এইগুলি সম্পূর্ণভাবে বাঙালী কবিদের 
নিজেদের, উদ্ভাবনা। মুল রামায়ণে ইছার উল্লেখমাত্র নাই। এইরূপ আর একটি 
নূতন বিবয় শিধরামের যুদ্ধ। এই জাতীয় খওক্ষুদ্র পালাগানের দিকে মূল পূর্ণাঙ্গ 
কাব্যের কুলনার 'মধিক আকর্ষণ বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সাক্ষা দ্য়ে। 
এই শতান্দীর পূর্ণদেই রামারণকাব্যের মধ্যে নাম করিতে হয় তিনখাঁনির ! 
উহাদের রচয়িতার] সবাই সাধক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। রামানন্দ যতি ছিলেন 
প্ডিত শন্ন্যাসী। ইন একাধিক বাংল! কাব্য এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদির বহুসংখ্যক টীকা" 
ভাষ্যাদি রচণা করিয়াছিলেন । ই হার রামার়ণে তুপসীদাসের কিছুট। প্রভাব আছে। * 
রামানন্দ ঘোষ নামক জনৈক কবির কাব্যটি নানা কারে উল্লেখযোগ্য । কৰি 
নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি দাকত্রক্ষ 
জগন্নাথদেবের উপাসক ছিলেন! শ্লেচ্ছের নিকট হইতে বলে বাজ্য কাড়িয়া লইন! 
দারুত্রক্ষকে দিবার বাসনা তাহার ছিল। তীছার নিকট জগন্নাথ ,এবং শ্বামচন্্ 
ছিলেন অভিন্ন । শেষ পর্যন্ত কবির বিশ্বাস অটুট থাকে নাই। দারুত্রহ্গকে উপাসনা 
করিতে যে রুচ্ছ,সাধন তাহাকে করিতে হইয়াছে, যৌবনের আশা ও কামনাকে 
বিসজন দিতে হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি তীব্র যন্ত্রণা অনুভব 'করিয়াছেন | 
রামায়ণের অপর দুইজন কৰি পিঙ্তাপুত্র। জগত্রাম-রামপ্রসাদ একযোগে 
রাঁমচন্দ্রবিষয়ক ছুইটি কাব্য রচনা করেন। তাহাদের রামায়ণে আছে নয় কাণ্ড । 


শখ৪৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


পুগ্ধরকাণ্ড এবং রামরাস সম্পূর্ণ নৃতন। হূর্গাপাঞ্চরাত্রির বিষয় হইল রামচক্জ্রের অকাল- 
বোধন | “ইহা মূল রামাঁয়ণে নাই। বাংলাদেশের শান্ত প্রভাবের ফল। 

বাংলাদেশে রামায়ণের বনহুসংখ্যক অনুবাদ হইয়াছে । তাহাদের সহায়তায় 
অনুবাদের সাধারণ ধর্ম সন্বপ্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে £ 

(১) বাংলা রামায়ণে মূলের জীবনচিত্র এবং চরিত্রকল্পনা বিশেষ রক্ষিত হয় 
নাই । মুল রামায়ণে যে আদ্দিমতা* বীষবন্ত, মানবজীবনের বিচিত্রগভীর সত্য ভাষারূপে 
আশ্চর্য রূপ লাভ করিরাছে, তাহার বিশেষ প্রতিফলন নাই বাংলা রামায়ণে ৷ তাহা ছাড়! 
চরিত্র-কল্পনায় যে ভাকস্কর্যো চিত দৃঢ়তা এবং বনুবৃত্তির বিজড়িত জটিল ও গভীর রূপ নৃূল 
মহাকাব্যে আছে বাংলা অনুবাদে তাহা রক্ষিত হয় নাই । 

(২) বাংলা অনুবার্দে কাহিনী ও চরিঘ'ভাবশা মধ্যযুগের সরলতা ও ভক্তিরস 
গ্রবলতাকে আশ্রয় করিয়াছে । বাঙালী কবিরা রামকে ভগবানে রূপান্তরিত করিয়া 
বিগলিত ভক্তির অশ্রুতে তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছেন । 

(৩) মূলে মাঝে মাঝে যে অপূর্ব সৌন্দর্ববর্ণনা রহিয়াছে, বাঙালী কবিরা তাহা 
সংপণই বাদি দিয়াছেন । কাহিনীকথনই তাহাদের উদ্দেপ্ত। অন্য কোনো দিকে দৃক্পাত 
করিবার স্থযোগ তাহারা পান নাই । 

(৪) কোনে! কোনো কবি প্ামায়ণ কাহিনীকে সংগ্গিগু করিয়াছেন, কেহ আবার 
কোনো কোনো অংশকে বিস্তৃততর করিয়াছেন । অনেক সম্পূর্ণ নৃতন কাহিনী "উদ্ভাবিত 
কুইয়াছে। খুব পরিচিত প্রসঙ্গের মধ্যে তরণীসেনবধ» মহীরাবণবধ, অঙ্গদ রায়বার, 
' শিবরা মহুদ্ধ প্রভৃতি বু ক্ষুদ্র নুতন কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। 

(৫) পরিপূর্ণ রামায়ণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পালা রচনায় সেকালের কবিরা 
বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন | বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় মৌলিক 
এবং অহবাদাত্মক পালা রচনার প্রচলন বিশেষ বাড়িয়া যার । 

ডিও ১৪1 মহাভারত -অন্যুবাদের পারাটির সংক্ষিগত বিবরণ 
দাও। এই ধারার বিশিষ্ট কবিদের পরিচয় দ্বাও । মহাভারত অনুবাদ 
করিতে শিয়া বাঙালী কবিরা যেসব বিশিষ্ট প্রবণতা দেখাইয়াছেন, 
তাহার উল্লেখ কর 
সত্তর 2 সংস্কত রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্য ছুইটির কাহিনী ছিল 
বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে এই 
কাহিনী প্রচার লাভ করিয়াছিল। শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনগণই নয়, মুসলমান 
বৃপতিবৃন্দও মহাভারতের যুদ্ধকাহিনী শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। 
ফলে মহাভারর্তের অনুবাদ আরম্ভ হয়। . আরও নানাবিধ সামাজিক কারণে রামায়ণ 
'অনুবাদের গায় মহাভারত অগ্ুবাদেরও সত্রপাত ঘটিল। 


বাংলা নাহিত্যের ইতিহাস খ৪৫ 


- চৈতন্যপূর্ব বাংল! সাহিত্যেই 'আরম্ত হইল মহাভারতের অনুবাদ । প্রথম অনুবাদক 
সম্ভবতঃ সপ্তয়। সঞ্জয়ের কাল এবং'ব্যক্তিত্ব লইয়া পগ্ডিতম'গুলীর মপ্ধ্য সনেহ আছে। 
এতদিন পর্যস্ত অনেকেই সঞ্জয়ের মহাভারতকে বহুজনরচিত একটি সমন্বিত গ্রন্থ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন । কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেৰণায় দেখা গিয়াছে এই গ্রথটর 
মূল্য অন্বীকার কর] সহজ নয়। এ সম্বন্ধে অবগ্ত এখনই কোনো চরম দিদ্ধান্ত লইবার 
লময় আসে ন্বাই। ৫ 

নিশ্চিতভাবে যে মহাভারত-অনুব[দটিকে আমরা প্রথম বাংল! মহাভারতের 
মর্ধাদা দিতে পারি, উহা হইল কবীন্তর পরমেশ্বরের লেখা । কবীন্ পরমেশ্বর পরাগল খা 
নামক চট্রগ্রামবাসী মুসলমান সেনাঁপতির অনুরোধে এই কাব্যটি অন্তবাদ করেন । 
পরমেশ্বরের কাব্য মহাভারতের মত আঠারো পর্বে বিভক্ত । বান্ুল। বর্জন করিয়। 
শুধু কাহিনীর অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া কাব্যটির আকার খুব বড় নয়। রচনা সহজ, 
সরল ও কাহিনীনিষ্ঠ। 

পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাও বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আন্ুকুল্য 
দেখাইয়াছেন। পরমেশ্বর রচিত কাব্যে অশ্বমেধপর্বের কাহিনী বিশেষ, সহীক্ষপ্ত। 
এইজন্য তিনি আপনার সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধপর্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণন! 
করিয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন। জৈমিনী মহাভারতে অশ্বমেধপর্বের বর্ণন! 
বিস্তারিতভাবে থাকায় শ্রীকর নন্দী উক্ত গ্রন্থের অনুসরণে তাহার মহাভারত 
লিখিলেন। 


অশ্বমেধপর্বের অপর দুইটি অন্তবাদ, হইয়াছিল অল্লকালের মধ্যে-_প্রাকৃ-চৈতন্ঠ 
যুগে, অন্ততঃ চৈতন্প্রভাব বিস্বৃত হইবার পূর্বে । কাব্য ছইটির রচয়িতা রামচক্্র খান 
এবং রখঘুনাথ। ছুইটি কাব্যই জৈমিনী মহাভংরতকে অনুকরণ করিয়াছে । এই সময় 
হইতেই মহাভারতের অন্তভুক্জি বিচ্ছিন্ন কাহিনী অবলম্বনে কাব্যর"না আরম্ত হয়। 
অশ্বমেধপবের যুদ্ধকাহিনীর পাশাপাশি প্রশয়ধ্মী রোমান্টিক কাহিনীর “ প্রতি বাঙালীর 
আকর্ষণের তীব্রতা ইহার ত্বারা সুচিত হয়। এইরূপ প্রথম” রচন| পীতান্বর প্রণীত 
নলদময়ন্তীর কাহিনী। কোচবিহারের রামসরস্বতীও মহাভারতের আম্ুপুধিক 
অনুবাদ না করিযা কয়েকটি নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে পাঁচালী ধরসের কাব্য লেখেন। 
মহাভারতের 'অন্মবাদকদের মধ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল কাঁশীরাম 
দাসের অনুবাদটি। কাশীরাম সম্্রদশ শতকে তাহার মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহার নামে প্রচলিত গ্রন্থটির প্রথম তিন পর্ব ক্টাহার রচনা । অন্তান্ত পর্বগুলি অপরাপর 
কবিরা লিখিয়াছিলেন। কাশীরামের কাবো চৈতন্তযুগের প্রভাব মিলিতেছে। কবি 
মহাভারতকাহিনীতে সহজ সুরে কৃষ্ভর্জির রস প্রচার করিয়াছেন। যুদ্ধবর্ণনায়ও 
তাহার ভাষা সহজ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ।. তাহার গ্রন্থটি সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের 


শখ৪৬ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


অভিমত উল্লেখযোগ্য £ প্রৃত্তিবাসের মত কাশীরামও বাঙ্গালার জাতীয় কবি ॥ এই 
দুইজনের মত আর কোন বাঙ্গালী কবি স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়া এত লোকের শ্রবণমনের 
পরিতৃপ্চি সাধন করিয়া আসিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাব গঠনেও 
এই ছুই কবির দাঁবি সমান সমান। কাণীরাম বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা যুগধর্য 
এবং তাহার বংশপর্মও বটে। কবির মনে অন্দারহার স্থান ছিল না। তিনি প্রায় 
সকল দেবদেবীর নিকটে ভক্তিনম্্র প্রণতি' জানাইয়! কষ্ণভক্তি মাগিয়। লইয়াছেন ।* 
কাশীরামের কাব্যের অনমান্ত অংশ সম্পূর্ণত! লাভ কপিয়াছিল নন্দরাম, কৃষ্ণানন্দ বস্তু, 
জয়ন্ত দাস প্রভৃতির হাতে। 

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নিত্যানন্দ ঘোষ সংক্ষিপ্ত ভারনর্পাচাল" 
পিখিয়াছিলেন। ইহার কোনে! কোনে। পর্ব স্বতন্ত্রভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 
সপ্তদশ শতকের শেষর্দিকে মহাভারতের পর্ব ধরিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ধ অনুবাদের প্রচলন 
দেখা যায়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের নানান কাহিনী লইয়া পালা রচিত হইয়াছিল। 
সমগ্র অনুধাদের তুলনায় খণ্ড খণ্ড কাহিনীর দিকে বাঙালী কবি এবং পাঠক-শ্রোতাদের 
আকর্ষণ বেনী হইয়া দাড়াইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় আখ্যান-পালার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল শকুন্তল! উপাখ্যান, দাঁতাকর্পণের কাহিনী, নলদময়ন্তী 
উপাখ্যান, শ্রীবং্স উপাখ্যান প্রভৃতি । দাতাকর্ণ, শ্রীবৎস প্রহতির কথা সম্পূর্ণতঃ 
বাংলার নিজস্ব ব্যাপার | শকুস্তল! উপাখ্যান, নলদময়ন্তীর কথা মূল মহান্ভারত হইতে 
গ্রহণ করিয়া বাড়ানো হইরাছে। তাহ! ছাড়া জৈমিনী সংহিতা হইতে সংকলিত 
দণ্ডীরাজার কাহনী লইয়া রচিত কাব্যও পাওয়া যার। অশ্বমেধপবের জনপ্রিয়তা 
প্রথম দিন হইতেই সমানে চলিতেছিল। অন্তান্ত পর্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুবাদ 
চলিতে লাগিল । 

মহানভভারত-অন্রবাদের যে সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থিত কর হইল, 
তাহা হইতে এই কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত কর! 
যাইতে পারে ঃ 

(১) মহাভারতের কাহিনী জীবনদর্শনগত বৈশিষ্ট্য অনুবাদে রক্ষিত হয় নাই, 
রক্ষা কুরিলার চেষ্টাও নাই। মুলকবির প্রতিভার সমকক্ষত। দাবি করিতে পারেন 
বাঙালী কবিদের মধ্যে এপ একজন৪ ছিলেন না। বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের 
ধ্যান্ধারণা ও জীবনভাবনা লইয়া মহাভারতের উদাত্ত ও বিপুল, গম্ভীর ও মহান্‌, দূর্ধর্ষ ও 
কোমল এবং অনন্ত বৈমিত্র্যপূর্ণ জীবনের রূপ এবং চরিকব্রচিত্রণ আয়ত্ত কর! অসম্ভব । 
মহাভারতে শিল্পগত এই তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করাও সম্ভব ছিল না। মধ্য- 
'বুগের বাঙালী কবিরা সে চেষ্টাও করেন নাই। তাহারা কাহিনীটি পাঠকদের উপহার 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খ৪৭ 


দিতে াহিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় অনেকখানি সফল হইয়াছেন। মহাভারতের 
কাহিনীগত আকর্ষণই এত তীব্র যে সেই উদ্দেত্ে কনিদের বিশেষ চে করিতে 
হয় নাই। 

(২) অনুদিত মহাভারতগুলিতে বৈষুব ধর্মভাবনার প্রভাব বিশেষভাতব 
পড়িয়াছে | গ্রাক্টৈতন্তমুগের মহাভারত-অনুবাদের সংখ্যা বেথা নয়। চৈতগ্টোত্র 
অন্ুবাদগ্রস্থগুলিতে বৈষ্ঃব 'ভাবব্যাকুলতা ও কঞ্চভ্রক্তিরসের প্রভাব বিশেষভাবেই 
বতিয়াছে । 

(৩) মহাভারত গ্রন্টির পুর্ণাঙ্গ অনুব্ঠুদ করা কোনো কবিরই একক চেষ্টায় প্রায় 
সম্ভব নয় । বাঙালী কবিদের মধ্যে অধিকাংশই সে চেষ্টাও বড় করেন নাই। 
ছু'একজন 'অবশ্য সংক্ষিপ্তাকারে পুর্ণ কাব্যান্তবাদ করিতে চাহিয়াছেন।; বেশীর ভাগ 
কবিই বিচ্ছিন্নভাবে পর্ব ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন । 

(8) বিচ্ছিনন পর্ব হিসাবে অশ্বমেধপবের অন্নবাদের দিকে আগ্রহ , দেখা 
গিরাছে অর্বানিক | সম্ভবতঃ ইহার বিস্তারিত হুদ্ধ-কাহিনীই অনুরূপ আকর্ষণের 
কারণ । 'অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করিতে গিরা কবিরা প্রারহই জৈমিনী *সংহিতাল্প 
সাহাব্য গ্রহণ করিতে চাহিগ্াছেন। জেমিনী সংহিতায় এই পর্ব মূল মহাভারত 
অপেক্ষাও বিশ্বুতভাবে ধশিত হইয়াছে । 

(৫) মহাভারত অনুবাদে বাঙাল; কবিরা কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে 
মুদলমান নৃপতিদের শান্কুলায লাশ করিয়াছেন । বাম'য়ণের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে নাই। 
মঠাভাপতেগ গন্নরসের বিচিত্রতা ইহার কারা হইতে পারে । | 

(৬) বাং মছাভারতে দতাকর্ণ, আীবংস প্রভৃতির একেবারে নুতন কাহিনী 
মিলিতেছে । কোনো সংস্কত মহাভারতে ইহা নাই । তাহা ছাড়া জৈমিনী সংহিতা 
হইতে কোনো পেন! নৃতন্* কাহিনী (মন দণ্তীকাহিনী) ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে 1 

(৭) মগ্গাদশ শতকে বিশেষ করিয়া মহাভারতের আখটান অবলক্বনে স্বতস্ত্ 
পলা রচনার প্রবণতা বুদ্ধি পাইয়াছিল। নে নলদ্ময়ন্তী প্রভৃতি প্রেমবিষয়ক 
পালাগুলি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলির। মনে হু 


প্রশ্থ ১৫। মনসামঙ্গল কাব্যপারার মুখ্য কবিদের কালানুক্রমিক 
"বিবরণ দ্বাও। বাংল। সাহিত্যের পুরীতন যুগের ইতিহাসে এই কাব্য- 
ধারার ভুমিক1 ও তাৎপর্ষের বিশ্লেবণ কর । 


উত্তরঃ বাংল! সাহিত্যে মৌলিক আখ্যানকাব্য রচনারু হত্রপাত হইল 
পঞ্চদশ শতকে | উপ পাওয়া গেল ঝড়, শীদাসের শ্ররুষ্ণকীর্তন, অপরদিকে 
কয়েকজন কবির মনসামঙ্গল। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে! মনসামঙ্গলের ধারাটিই গ্রাচীনতষ । 


থ৪৮. সাহিত্যের তীর্থপথে 


আমরা অন্ততঃপক্ষে তিনজন কবির তিনটি মনসামঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাইতেছি, যাহা 
এই শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়! অনুমান করিতে বাধা নাই। এই তিনজন কৰি 
হইলেন £ (১) বিজয় গুপ্ত, (২) নারায়ণ দেব এবং (৩) বিপ্রদাল পিপলাই । ইহাদের 
মধ্যে প্রথমোক্ত ছুই জন পূর্ববঙ্গের কবি, তৃতীয় জন পশ্চিমবঙ্গের । মনে হয় আরও 
পূর্ব হইতেই মনপাপূজার এবং মনসামঙ্গস কাবাকাহিনীর প্রচলন ঘটিয়াছিল 

ংলাদেশের বিভিন্ন অংশে । ভাদি কৰি কানা হরিদত সম্বন্ধে অব্য" বিশেষ কিছু 
জানা যায় নাই । 


বিজয় গুপ্ত এবং নারায়ণ দেবের কাব্যগুলির প্রাপ্ত পুথির বিচারে কোনে 
কোনো! সমালোচক ইহাদের প্রাচীনত্ব ও অকৃত্রিমতায় সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু 
ইহা ঠিক নয়। বনুল প্রচলনের ফলে ইহাদের প্রাপ্থ পুিগুলিতে সংমিশ্রণ কিছু কিছু 
ঘটিয়াছে-_তাহা ঠিক। কিন্তু ইহাদের ভণিতায় বহুসংখাক পুথি পাওয়া গিয়াছে । 
ইহাদের বাস্তভিট] এবং বংশধরদের ও কোথাও কোথাও সপ্ধান মিলিতেছে । 
ইহানদর নামে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি সর্ব।ংশে নির্ভরযোগ্য না হইলেও উঠার প্রাচীন কবি এ- 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের রচন| সম্পর্কেও প্রাপ্ত গ্রন্থ হইতে একট! মোটামুটি 
ধারণা করা যাইন্রে পারে । প্রাচীন বাংলার অনেক কবিরই রচনা নানাভাবে বিকৃত 
হইয় গিয়াছে । উহার সবপ্রধাঁন উদাহরণ কৃত্ভিবাস ; শুধুমাত্র অন্থুরূপ কারণে বিজয়" 
গুপ্ত-নারায়ণদেবকে অস্বীকার করা উচিত হইবে না। 

বিজয় গুপ্তের রচনারীতির মধ্যে অনেকেই বলিষ্ঠতার সন্ধান পাইয়াছেন। 
তাহার উপমাদি ভাষাভঙ্গির মধ্যে নাশারপ অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। উহা 
সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন সংস্কৃতান্ুগ রীতির চবিত চর্বণ নয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে কৌতুকরস 
হুজন আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছে । টাদসদাগরের বাণিজ্যব্যাপার এবং শিবের চরিত্র 
অবলম্বন করিয়া! কবি উচ্চহাস্তের, আয়োজন করিয়াঞ্ছেন। শুধুমাত্র তাহাই নয়, 
মনন্তাত্বিক চরিব্রঃবিস্ববেষণের দিক হইতেও কবি বিশেব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 
মনসার চরিত্রের ক্রমবিকাশে যে নৃশংসতা দেখা দিল তাহার স্তরবিহ্তাসগুলি বিশেষ 
সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেবণ করিয়া দেখাইয়াছেন কবি । টাদসদাগরের দৃঢ় পৌর্ষের 
চিত্রাঙ্ছনেও বিজয় গুপ্ত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন । 

করুণরস প্ষুরণে নারারণ দেবের সার্থকতা সর্বাধিক | নারায়ণ দেব টাদসদাঁগরের' 
চরিত্রের দৃঢ়ত! এবং অবক্ষয়ী পৌরুষের হাহাকারের চিত্রটি চমৎকার আ(কয়াছেন। 
এইরূপ উ্র্যাজিক চরিত্র পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বড় বেণী নাই। বেহুলাচরিত্রের 
রূপভাবনাটিও নারায়ণ দেবের র5নায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। বহুল! মৃত স্বামীকে 
লইয়া যেভাবে অসমসাহসে ভর করিয়া” স্বর্গপুরীতে হান! দিল, তাহার তাৎপর্ধট 
পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন কবি। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৪৯ 


বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কবিত্বশাক্তি পূর্বোক্ত ছুইজনের তূলনায় অনেক নিম়স্তরের | 
তিনি পুরাণ হইতে নানাবিধকাহিনী সংকলন করিয়াছেন। দেবদেবী প্রসঙ্গে ানানপ 
উদ্ভট গল্পের আসর জমাইয়াছেন । এইন্ূপ বিবিধ গল্পের মধ্যে মনসা-চাদ সংগ্রামের 
মূল প্রত্যয়টি আবৃত হইয়া আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছে। মনসা-চঠাদ-সংনাত কাব্যটির 
একটি গৌণ অংশ হওয়ার চরিত্র-চিত্রণেও এমন কোনে| বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই । 

চৈতন্তোত্তর মূনসামঙগল কাব্যগুপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দুষ্টটি £-:(১) মনসা- 
দেবীব চরিত্রের বূটঢুতা ও হিংআতা যেন কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া আদিয়াছিল। 
কাহিনীর প্রয়োজনে যতটুকু ন। বলিলেই নয় ততটুকুই মাত্র মাছে। প্রাকৃ-চৈতন্য 
মনসামঙ্গলে মনসার পুজাপ্রচারেব সঙ্গে ব্রাঙ্মণ্য-অব্রাঙ্গণা সংস্কৃতির যে এতিহাসিক 
সংঘর্ষের তাৎপন ঘুক্ত ছিল পর-চৈতন্ত কাবোঁ তাহার চিহ্ত ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল । 
€১) চাদসদাগরের চরিত্রের সুতি পৌরুষ এবং বীর্ন মার রহিল না। তাহার মনসা 
বিরোপ্িততা অনেকটা কাঠিনীগত প্রথান্গগত্যে রূপান্তরিত হইল । 


মনসামঙ্গল কাঁবো এই যে দ্বিমুখী পরিবর্তন দেখা গেল, ইহার কারণ চৈতি 
ভাব-ভাবশা ৪ আন্দোলনের প্রভাব । একটা তরল কোমল উচ্্বাসপ্রবণত। বিস্তারিত ' 
হইয়া এই নবত্ের স্থষ্টি করিল। এই পর্বের কবিদের মধ্যে বিশিষ্টতম কয়েকজনের 
সংক্ষিপু পরিচয় দেওয়া হইল । 

দ্বি্চ বংগাদাস পৃববঙ্গের কবি ছিলেন। মনসার ভাসান গান গাচিয়া 
বেড়াইতেন তিনি । ভীহার কাবাটি আগিন্ত ভক্কিরসে সিঞ্চিত। ভাষাভঙ্গির মধো 
একটি সহজ সরল সৌকুমার্ধ রহিয়াছে । টাদসদাগরের চরিত্রটি যেমন অনেকটা 
দুর্বল হইয়াছে, তেমনি কোমলতায় এবং মাধূর্যে বেহুলা ও সনকার চরিত্র নৃতন মর্যাদা 
পাইয়াছে। 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। তাহার কাবা চর্িত্রপরিকলপনার 
দিক হইতে ছিল বিশেষ ছুবল। কাহিপীগ্রন্থনেও বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় 
নাই। মনসামঙ্গলের কাহিনীগত সম্ভাবনাকে তিনি যথাষথ ব্যবহার করিতে 
পারেন নাই। টাদ-মনসার ঘন্বমূলক কাহিনীর তুলনায় নানা “উিপকাহিন্টী অতি 
বিস্তার লান্ত করিরাছে। কিন্ত একট দিক হইতে ক্ষেমানন্দের কাবে্ব প্রশংসা 
করিতে হয়। এই কাবাটির ভাষা আগ্যন্ত মাঞ্্িত। কোথাও অলংকার প্রয়োগে 
অতিরিক্ত বহুলতা ছিল না। ফলে প্রয়োগজনিত স্থমিত শিল্পসিদ্ধি হইয়াছিল 


অনায়াসলন্ধ। একটি মুছু গীতিম্থরও তাহার কাব] ভাষার মধা দিয়! হিল্লোলিত। 
. বিষুপালের মনসামঙলের প্রধান “বৈশিষ্টা হইল হাসানহোসেন পালার 
বর্ণনায় । মনপার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সন্বন্ধটও স্পৃষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে এই কাব্যে। 
সা. তী. প.--খঃ৪ 


থ৫০ সাহিত্যের তীর্থপথে 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো মনসামঙ্গলে ধর্ম ও মনসার একটি 
সম্পর্ক গ্বাপিত। পুর্ব ব1 উত্তরবঙ্গের মনসামক্গলে এইরূপ দেখা যায় না । 

সপ্তদশ শতাবশীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলের 
বিশিষ্ট লেখক হইলেন উত্তরবঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল এবং জীবনকৃষ্ণ মৈর | পূর্ববঙ্গের 
ষ্ঠীবর সেনের নাঁমও উল্লেখযোগ্য । ইহাদের কাহারো কাহারে কাব্যে নানাৰপ 
নৃতন কাহিনী আছে। কিছু কিছু বিকৃত রুচির পরিচয় মাঝে' মাঝে প্রকাশ 
পাইয়াছে | 

বাংলা সাহিতোব পুরাতন বূগে মনসামঙ্গল ধারাটির এতিহামিক তাৎপর্য নির্ণয় 
করিতে গেলে বলিতে হয় 2 

(১) পুরাতন বাংল। স্বাপীন আখানকাব্যের মধো মনসামঙ্গলই সর্বাপেক্ষা 
বেণী সম্তাবনাপুর্ণ । বাঙালীর মন যে সেকালে এইরূপ একটি কাহিনী কল্পন। করিতে 
পা/রয়াছে ইহা বড় কম কৃতিত্বেব কথা নর। মৌলিক কাহিনীর মধ্যে অপরাপর 
মপশক]বা, নাথলসাহিতোর কাহিশীদ্বয় প্রভৃতির সহিত তুলনায় মননামঙ্গলের 
গল্পগ্রন্থন পাকা শিল্পসিদ্ধির পরিচয় বহন করে। 

(২) চরিত্র-পরিকল্পনার দিক হইতে৪ মনসামঙ্গলের স্তান বিশেষ উচ্চে। চাদ- 
সদাগরের ন্যায় পৌরুঘদুড ব্যক্তিত্ব সেকালের সাহিত্যে দ্বিতীয়টি মেলে না । বেহুলা- 
চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে এমন একটি অগ্িনবন্ধ এ কমনীয়তার মিশ্রণ ঘটিয়াছে 
যাহার তুলন। পুরাতন বাংলা সাহিত্য বিরল | 

(৩) মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে লৌকিক ও ত্রাঙ্গণয সংস্কৃতির দ্বন্দ-সংঘাত বেশ 
তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিরাছে, কারণ মঙ্গলকাবোর অঙ্ান্ত শাখার সহিত তুলনায় এই 
ধারাটি অনেক বেশী পুরাতন । কাজেই আদি সংবর্ষের ভাখট এই কাঁব্)-কাহিনীতে 
যতটা রক্ষিত,হইঘাছে, অপর মঙ্গলকাবাগুপিতে মেবপ হয় নাই । 

(৪) বাংলা মন্দলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গলই ছিল সর্বাপেক্ষা জনগ্রিষ। যত বেণী 

ংখ্যক মনসামঞ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে এমন আর কোনো মঙ্গলকাবা নয়। 'ভাহা 
ছাড়া উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলার সর্বপ্রান্তের কবির| এই কাব্য পিখিয়াছেন। সারা 

ংলা দেশ হইতেই মনসামঙ্গলের পুথি পাওয়। গিয়াছে । ধর্মমজল কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ । ' চণ্তীমঙ্গলের প্রচলন ছিল ব্যাঁপকতর। কিন্তু তাহাঁও মনসামজলের সহিত 
উপমিত হইবার নয়। লক্ষণীয় পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গলে মনসা ও ধর্মঠাকুরের 
মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । ইহা পারম্পরিক প্রভাবজাত। অন্তান্ত অঞ্চলে 
প্রচলিত মনসামঙ্গলে কিন্তু এইরূপ কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না। 

(8) মনসামঙ্গলের এত সম্ভাবনা লত্বেও প্রথম শ্রেণীর কবি এই কাব্যরচনায় হাত 


দেন নাই। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৫১. 


প্রশ্ন ১৬। চণ্ডীমঙল কাঁন্যপ্ধরার সংক্ষিগত বিবরণ দ্বাও। এই 
ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাহার কাব্যপ্রতিভা সন্দন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা কর। পুরাতন পাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙগলকা ব্য 
ধারার অবদান বিষয়ে মন্তব্য কর । 


উত্তর £$ চগ্ীমঙ্গল কাব্যধারার “আদি কবি হিন্াবে অনেকেই মানিক দত্তের 
নাম করিরাছেন। *সন্তবতঃ এই মানিক দন্ত প্রাক-চৈতন্ত যুগের কবি ছিলেন। কিন্তু 
মানিক দত্তের নামে যেপুখি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অনেক পরবর্তী কালের 
রচনা, আদি মানিক দত্তের গ্রশ্ লুশ্ট হইয়া গিগ্গাছে। প্রাক-চৈতন্ত পর্বের কোনে! চণ্তী- 
মললই আমাদের হাতে আসিয়! পে নাই । কাজেই চণ্ডামঙ্গগের আদি রূপ সম্বন্ধে 
কোনো স্থনিশ্চিত ধারণ করিবার সুযোগ মর নাই। চৈতন্তোন্তর কালের চতীমঙ্গল 
'লইয়াই আমাদের 'মালোচনাব প্রবেশ করিতে হইবে । প্রাক-চৈতন্ত চণ্তীমঙ্গলের 
তুলনায় ইহার মধ্যে কিরূপ নতনত্ব হুচিত হইয়াছে তাহা নির্নয় করিবার কোনো উপায় 
আর অবশিষ্ট নাই । 


প্রথমেই ষোডশ শতকের শেৰ পাদে রচিত দ্বি্গ মাধবের কাব্যের উল্লেখ করিতে 
হয়। ত্বিজ মাধব পূর্ববঙ্গের কবি | পশ্চিমবঙ্গে তাহার কাব্যের বিশেষ প্রভাব ছিল না। 
দ্বিজ.মাধবের কাব)টি সংক্ষিপ্ত । রচনার মধ্যে কোথাও কবিত্ব ফলাইবার চেষ্টা নাই । 
বর্ণনাংশ সহজ ও সরল কিন্ত প্রাণবপ্ধ। তিসংক্ষিপ্বতা তাহার কাহিনীর রসসৌনর্যের 
হাশি ঘটাইয়াছে। কাবণ অবান্থক প্রসঙ্গ, বাদ দিয়া শুধু মূল কাহিনী সংহতরূপে 
বিনুত করিবার চেঠায তাহার কাব।টি সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করে নাই। অগপ্রাসঙ্ষিক 
কিন্ত মঙ্গলকাবো প্রণুক্ত বাঁরিমাফিহ প্রনঙ্গে বর্ণনায় কবি আঅনলল। মূল কাহিনীই 
স্থানে স্থানে মঙ্গারনে সংক্ষিতর হইয়া উঠিবাছে। ইহা শিল্পগুণের গরিচায়ক নয়। 
কিন্ত মনে হয় দ্বিজ মাধব সামনে কোনো! উপবৃক্ত আর্দশ পান নাই । লোফ-কথা হইতে 
প্রচলিত মনসামঙ্গপ কাবোর "আদর্শে মাধবকে *কাব্যট গডিয়াতুলিতে হইয়াছে। 
মাধবের কাকোর দেবখপ্ুট মার্কগে় চণ্ডীর আদর্শে কবির নিজের কনিত। মাধবের 
কাব্যে কোথাও ব্রাঙ্গণ্য সংস্কতিজাত আদর্শধাদের প্রভাব পড়েনা । স্বাম্তবতার 
অন্ুরঞ্জিত চিত্রাঙ্কনে কৰিব সাফল্য উল্লেখযোগা । দ্বিজ মাধবের কাবো বৈষ্ব প্রভাব 
স্পষ্ট । কাহিনীর মাঝে মাঝে ভাবাবেগের স্ুরট ধরাইয়া দিবার জন্য কবি বিষ্পদ নামক 
কতকগুলি কৃষ্চবিষয়ক পদ সংযোজিত করিয়াছেন | ইহা বৈধুৰ পদাবলী সাহিত্যে 
গৃহীত হইবার যোগ্য । 
কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যোড়শ-সপ্তর্রশ 'শতকের সন্ধিকালে তীহার কাব্যটি 
রচনা করেন | মুকুন্দরামই চণ্তীমঙ্গলেন শ্রেষ্ঠ'কবি। শুধু চণ্তীমঙ্বলের কেন, মধ্যমুগের 


খ৫২ সাহিত্যের তীর্থপঞ্ষে 


বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর সাহিত্যিক গুণসম্পক্স কাহিনীকাব্য পাই না। সমলোৌচকের 
নিয়োদ্ধতউক্তি অবশ্থই স্বীকার্য £ «মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্ণের চণ্ডীমঙ্গল পুরানো 
বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য । বিষয় নৃতন নয়, পরিকল্পনাও অভিনব নয়। শুধু 
চরিত্রচিত্রণে, ঘটনার নাটকীয়ত। স্ফকুরণে, এবং সুক্ষ সরস বাস্তব দৃষ্টির আলোকে কাব্টির 
অসাধারণ উৎকর্ষ দীপ্তি পাইয়াছে। আত্মকাহিনীতে, দরিদ্র গৃতস্থালীর বর্ণনায়, দম্প হী- 
কলহে, সপত্ীদ্বন্দবে, ভশড়ু দত্বের শঠতায়, বঙ্গাল মাঝির খেদে--সবত্র মুকুন্দরামের 
সহদয় কবিচিত্ত অকৃত্রিম মানবরসের উৎসটির সন্ধান পাইয়াছে। জীবনে কবি "অনেক 
ছুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে জীবনরস তাহার কাছে তিক্ত হইয়া যায় 
নাই। তাই কবির ব্যঙ্গোক্তি কচিৎ তীব্র হইলেও সর্বদা জালাহীন। বাংলা সাহিত্যের 
পুরানো কবিদের মধ্যে শুধু মুকুন্দরামের প্রতিভায় শেষ্ঠ উপস্ঠান-রচয়িতাঁর ভাব ও রদাদৃষ্টি 
ছিল ।” মুকুন্বরাম ছিলেন বাস্তব দৃষ্টির কবি। কিন্তু বস্তভারকে তিনি সরস কৌতুকের 
সহযোগে আস্বাগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। মুকুন্দরাম চণ্তীমঙ্গলের তিনটি কাহিনীতে 
বাঙালীর পরিবারজীবনের তিনটি স্বতন্ত্র পের পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন | শিবপাবতীর 
দ্বাম্পত্য "জীবনে উচ্চবর্ণের দারিদ্র্যতাড়িত পরিবারের একটি বাস্তব চিত্র ধরা পড়িয়াছে। 
বাস্তব দারিদ্র্যহুঃখের বর্ণনা অস্বস্তিকর । কবি শিবচরিত্রের শিশুম্থলভ কার্যবিমুখতা 
এবং পার্বইীর কলহপ্রবণতার মহযোগে সেই ছুঃখের বর্ণনাকেও উপভোগ্য করিয়া 
তুলিয়াছেন। কালকেতু-ফুল্পরার কাহিনীতে রহিয়াছে ব্যাধপরিবারের জীবনচিত্র 
উহাদের পরল স্বল্পবুদ্ধি কালকেতুর শিকারপদ্ধতির বর্বরতা, চ'প্তীর ধনদান উপলক্ষে 
প্রকাশিত কৌতুক কাব্যটিকে সাহিত্যগুণে ভূষিত করিয়াছে । মুরারি শীলের শাঠ্যও 
প্রকাশনর্দিতে কৌতুকের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। ভীড়ুদত্ত চরিত্রটিতে একটি 
খল বাক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য মনন্তাত্িক নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে । ধনপতি 
আখ্যানে ধনীপরিবারের সতীনকলহের চিত্র আকা হইয়াছে । লহনার বিগতপ্রায় 
৷ যৌবনজবালাজাত ঈর্ষার চিত্রটি পর্যাঞ্ধ মনন্তত্জ্ঞানের প্রমাণ হইয়া আছে। মুকুন্দরাম 
আপন প্রতিভাবলে চস্তীমঙ্গলের অতি সাধারণ কাহিনী ও চরিত্রভাবনার মধ্যেও একটা! 
স্থবিপুল পরিবর্তন আনিলেন । 


সগুদশ শতান্দীর শেষভাগে দ্বিজ হরিরাম একটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন । 
কাবাটি সর্ব দেক দিয়াই বৈশিষ্ট্যহীন। কবি শোভাসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য- 
রচন| করিয়াছিলেন। 

এই শতাব্দীর অপর কবি দ্বিজ জনার্দন যে কাব্যটি লেখেন*্তাহা একাস্ত ক্ষুদ্র, 
ব্রতকথা জাতীয় । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ভীবিষয়ক *সংস্কত পুরাণের অনুবাদ চলিতে থাকে । 
কিন্তু ম্বাধীন চস্তীমঙ্গল কাব্যও কিছু কিছু রচিত হয়। মুক্তারাম সেনের কাব্যটি. 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৫ও 


সংক্ষিপ্ত । কালকেতুর কাহিনী খুব অল্প কথায় শেষ কর! হইয়াছে । রচনাভস্কি 
বেশ সরল । রামায়ণ রচয়িতা রামানন্দ যতি একখানি চণ্তীমঙ্গল লেখেন | মুকুন্দ- 
রামের কাব্যের নানারূপ দোষ প্রদর্শন করিয়া তিনি কাব্যকাহিনীর হ্ত্রপাত করেন । 
জয়নারায়ণ রায় নামক জনৈক কবি চণ্ডীমঙ্গল নামে এক কাব্য লেখেন। ইহাতে 
কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী ছাড়াও এক্রিয়াযোগসার' হইতে সংকলিত পমাধব- 
স্থুলোচনাণ্র উপাখ্যান রহিয়াছে । তালর লেখায় 'পাণ্ডিতোর পরিচয় আছে। 
ভবানীশংকর একটি চণ্তামঙ্গল পাচাপী লেখেন। কিন্তু উহাতে কনির সংস্কৃত 
ভাষাজ্ঞান শ্রত্যন্ত উতৎ্কটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার কাব্যে অনেকগুলি কৃষ্ণ- 
লালাস্মক এবং ভক্তিবিষয়ক পদ সংঘুক্ত হইয়চাঁছল | 

চণ্ডীমঙ্গল কাবোর এই বিবরণ হইতে বাংল। সাহিতের ইতিহাসে শ্উহার বিশিষ্ট 
অবদানের মূল্য নির্ণয় কর! যাইতে পারে £. 

(১) তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেই পরিবার- 
লীবনের বাস্তব রূপ অঞ্কনের স্থযোগ রহিয়াছে সব চাইতে বেণা। ইহার এঃ সম্ভাবনার 
দিকে লঞ্ষ্য রাখিয়া ধাহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার। বাংলা লাহিষ্ট্যের 
পুরাতন মুগকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছেন | | 

(২) চণ্তীমঙ্গল কাব্য এবং তাহার অন্তীন বাস্তবরসন্ট্টির এই সম্ভাবনাই বাংলা 
সাহিত্যে মুকুন্দরামের মত কবির আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। চত্তীমঙ্গল কাবাধারার 
গৌরব এইখানে যে উহা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মত মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাধর 
আখ্যানকাব্কষ্াকে উপহার দিয়াছে । 

(৩) চণ্ভীম্গল কাব্যধারাটি মুকুন্দরামকে বাদ দিলে খুবই অসমুদ্ধ । দ্বিজ মাধব 
ব্যতীত বিশেষ উল্লেখ করা করা বার এমন কবিই নাই। কাব্যরচনার সংখ্যাও বেশী নয়। 
মনে হয় মুকুন্দরামের পরবর্তী কালে কোনে! বিশিষ্ট শক্তিধর কবিই আর এই ধারার 
'অনুবর্তন করিতে চাহেন নাই ৷ মুকুন্দরামের প্রচ্তিভাই উহ্বার কারণ । কাবাধারাটির * 
সমৃদ্ধির পথে উহা একটি বড় বাধা হইয়া দাড়াইয়াছিল। 

(৪) 'মষ্টাদশ শতাব্ধীতে একদিকে পৌরাণিক চণ্ডীকাহিনীর অনুবাদঃ 
অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতকথ জাতীয় রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটায় পূর্ণান্্র চণ্ীমঙ্গল রচনায় 
বাধার সৃষ্টি হইল। তাহা ছাড়া সপ্তদশ শতকে শিবচগ্ডীর কাহিনী স্বতন্থ্ু কাবগাকারে 
দেখা দিতে লাগিল শিবায়নেত্র মধ্যে। অপরপক্ষে চণ্ডীর নবরূপ অরপুর্ণামঙ্গলের 
মাহাত্ম্যকীর্তনকে আশ্রয় করিল। 

প্রশ্ন ১৭। বাংল। ধর্মমঙগলের ভ্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দবাও। মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মমঙগল সাহিত্যের 
বিশিষ্টুত। নির্ণয়ের চেষ্টা কর। 


খ৫৪ সাহিতোর তীর্থপথে ' 


উত্তর ঃ ধর্মঠাকুরের পুজা পশ্চিমবঙ্গ খুব প্রাচীনকাল হইতে ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির 
সন্ধান মিলিতেছে সপ্তদশ শতকে । তাহার পূর্বে লেখা ধর্মমঙ্গলের পুথি একালের 
পাঠকের হাতে আসিয়। পৌছায় নাই। মযূরভট্ট নামক ধর্মমঙগলের জনৈক আদি 
কবির নাম শোনা যায়। কিন্তু জনশ্রুতি ছাড়া তাহার ব্ষিয়ে আর বিশেষ কিছু 
নির্ভরযোগ্য ভাবে জানা যায় 'নাই। রামাই পণ্তিত নামক জনৈক কুবির ধর্মপূজা- 
পদ্ধতিকে কেহ কেহ খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করিতেন । কিন্তু 'সাম্প্রতিক কালের 
গবেষণায় উহাকে নেহাৎই অর্বাচীন রচনা বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে । 

খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্যকেই প্রাপ্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম 
বলিয়। অনেজ্ক মনে করেন। কিন্তু জনশ্রুতির অধিক বস্তুগত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
সম্পূর্ণ পুথিখানা পাওয়া গেলেও শ্রীশ্তাম পণ্ডিতের যে রচনাংশ পাওয়া গিয়াছে 
তাহা বেশ পুরানো বলিয়া মনে হয়। তবে তাহার রচনার কাল নির্ণয় করা আদৌ ' 
সম্ভব নয়। 

--* সুনির্দিষ্ট সন-তারিখযুক্ত ধর্মমঙগল পাওয়া গেল রূপরাম চক্রবতীর । তাঁহার 
কাব্যটি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত । রূপরাম লিখিতে জানিতেন, 
কাব্যের আরস্তে কবি ধর্সমঙ্গল «রচনার হুত্ররূগে নিজের প্রথম জীবনের ছুঃখকাহিনী 
সবিস্তারে বলিয়াছেন । বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্্দয়তা ও রসবোধ মিলিত হইয়া 
এই বর্ণনাটিকে সবিশেষ উপভোগ্য করিয়াছে । পুরানো বাংলা সাহিত্যে যদি 
” আধুনিক ছোটগল্পের মত কোনো! জীবন-রস-নিটোল রচনা থাকে, গুবে তাহ। 
বূপরামের এই আত্মকাহিনী | রূপরামের কাব্যকল! বাহুল্য ও অলংকারভার বজিত। 
এইখানে তাহার সহিত পরবর্তী অধিকাংশ কবির প্রধান পার্থক্য । রচনার প্রধান 
গুণ সারল্য ও ম্পষ্টতা। মানবরসের স্পর্শ কৌতুকরসের উচ্ছলতাকে সংযত করিয়া 
ভাষায় দীপ্তি ম্ধারিত করিয়াছে । রঞ্জাবতীর শাঁলে ভর দিবার প্রসঙ্গটির বর্ণনায় 
কবি মানবরস প্রকাশে ও সহদয়তায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন । 

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি রামদাস আদক ধর্মমজল রচনা করেন। তাহার 
কাব্য বৈশিষ্ট্হীন| তবে সরল সহজভাবে ধর্মমঙ্গলের আকর্ষণীয় কাহিনীটি 
তিনি ,বর্ণদা করিয়া গিয়াছেন। অপর কবি সীতারাম দানও একখানি ধর্মমঙগল 
কাব্য রচনা! করেন । এই কাব্যটিতেও কবির আত্মকাহিনী অংশ বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পুরাদমে ধর্মমগল কাব্যরচনা চলিতে থাকে । 
মনলামঙগল-চণ্তীমঙগল কাব্যধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাট] দেখ! দেয়। কিন্তু 
ধর্মমঙ্গল কাব্য-শাখাটির আরম্তই ঘটিয়াছে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। একশত 
দেড়শত বৎসরের মধ্যে তাই এই শাখার প্রাণরস শু হইয়া যায় নাই। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থ৫৫ 


অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গল্রে কবি হইলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরামের 

কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা । অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে 
বাংল! কাঁব্কাহিনীতে প্রসাধনের যে অতিরেক দেখা গিয়াছিল ঘনরাম জরক্রুব্তীর 
কাব্যেও তাহা ছুর্লভ নয়। বিশেষ করিম্না শব্দালংকাগের ঘট! তাহার কাব্যকে 
আশ্র্য শ্রুতিমাধুর্ধ দিয়াছে । কাব্যের সর্বত্র ঘনরামের উদারচিত্তততার পরিচয় 
মিলিতেছে, দেশাত্মবোধের আকৃতিও দেখা গিরাছে। মাঝে মাঝে। 'ব্াঙ্গার 
মঙ্গল চিত্তি দেশের*কল্যাণ” অষ্টাদশ শতান্দীতে অন্প্ভাবে হইলেও এক ধরনের 
দেশাখবোধ দেখ দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাবে 
প্রকটিত নব্য জাতীর ভাবনার কিঞ্চিৎ পুর্বাভাবৃণঅষ্টাদশ শতকেই পাওয়া যাইতেছে । 

রামচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গলকাধা এই শতকের প্রথমার্ধে রচিত হইয়া- 
ছিল। কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই । নরসিংহ বগ্তর ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্টতা 
কবির আত্মকাহিনীর জন্য । লেখক উচ্চশিক্ষিত, বিষয়জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। 
নবাব দরবারে বীরভূমের সামন্ত নৃপতির উকল হিসাবে কাক করিতেন) তার 
সামাজিক পদমধাদা এবং আভিজাতা অবশ্য স্বীকার্ম। এই জাতীয় বাক্তির প্রক্ষ 
ধর্মঠাকুরের মঙ্গলকাহিনী রচনা একট্র বিম্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই। 

সমলাময়িক অপরাপর ধর্মম্গল রচয়িতাদের মধ্যে নাম করিতে হয় প্রভুরাম 
মুখুজ্জে, হদয়রাম সাউ, শংকর চক্রবর্তী প্রভৃতির । মানিকরাম গান্গুলীর ধর্মম্গলে 
অষ্টাদশ শতাব্দান্ুলভ ভাবাভঙ্গি এবং অতিরিক্ত প্রসাধনকলা লক্ষা করা যায়। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে বাংলা সাহিতোোর ইতিহাসে 
ইহার বিশিষ্টতা সম্পর্কে কিছু ধারণা হইবে 2 

(১) ধর্মমঙ্গল যুদ্ধবহুল আখানকাব্য । ইহার কাহিনী-অংশে যেমন 
যুদ্ধবর্ণনার প্রাধাগ্ত, তেমনি ইহার চপিত্রগুলি এ প্রধানতঃ বীররসকে আশ্রয় করিয়া 
গ্রকটিত হইয়াছিল । মধাযুগের ধর্মনঙ্গল কাবোইং বারাচ্ছনা বাঙালা, নারীর জীবন্ত 
চরিত্রমৃতি পাইতেছি। মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্য অনুবাদকান্যে কখনো কখনো! 
বীররসের চর্চা করিলেও মৌলিক বাংলা কাব্য পরিবারধর্মের উত্তেজনাহীন 
তরঙ্গহীন কাহিনী ই বলিয়াছে। কচিৎ দুঃএকটি চরিত্রে বীধ থ'কিলেও নারীর কোমল 
পেলব মৃত্তিই সেখানে দেখা গিয়াছে । বাংলাদেশের ললিত কোঁমল কাব্যকল্পনার 
জগতে ধর্মমঙ্গলের কাহিনা ও চপিত্রধারা নৃতন রূপ ও রসের আম্বাদ খ্হন করিয়া 
আনিয়াছে। এই দিক হইতে দেখিলে ধর্মমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই 
হইবে। 

(২) ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় আমরা এমন কবির সন্ধান প্ইরাছি ধাহারা 
তথাকথিত নিম্বর্ণের মধ্য হইতে আপিয়াছেন। ধর্মসাহিত্য এবং ধর্মপূজার 


খ৫৬ সাহিত্যের তীর্থপথে : 


সহিত নিয়মার্গের জনসাধারণের সম্পর্ক ছিল *্ঘনিষ্ঠতর। ফলে এই ধারার কাবা 
রচনায় তাহারা আগাইয় আসিয়াছেন। তাহারা যে ব্যাপকভাবে আসরে 
একাবোর পালা গান করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(৩) ধর্মমঙ্গল কাবোর সহিত ধর্মপু্জাপদ্ধতি নামক এক ধরনের কাবাও রচিত 
হইতে দেখি। অন্ান্ত মঙ্গলকাব্যের সহিত এইরূপ কোনো পুজাপদ্ধতি রচিত 
হইবার সংবাদ মেলে না । . 

(১) মনসামঙ্গল চণ্ীমঙ্জলের গায় ধর্মম্ঙগল কাব্যগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে পাওয়া যায় নাই । বিশেষ করিয়া! গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ়ের অঞ্চল- 
বিশেষের কবিরা এই কাবা রচণায়, উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মপূজা 
কোনোকালেই ব'ংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে নাই। তুছুপরি 
হিন্দু সমাজের উচ্চবণগুলির শিকটে ইহা সমান আদরে গৃহীত হয় নাই । মনসা এবং 
চণ্ডী যেমন নিয়ন্তরে জন্মলাভ করিয়া ও সংস্কতি-সমনয়ের মধ্য দিয়া উচ্চস্তরের নিকটও 
বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে, এবং হিন্দুর পৌরাণিক দেব-দেবীর সহিত একাকার হইয়াছে 
বা_ গভীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে সেইরূপ ঘটে নাই । 
ধর্মঠাকুরের সঙ্গে পৌরাণিক শিব বা বিষুর ব| বুদ্ধের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা 
মিশ্রণমাত্র, খাটি সমন্বয় নয়। ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে ই সংস্কৃতির মিলন সম্পূর্ণ 
ঘটে নাই। ৰা 

(৫) ধর্মমঙগল কাহিনীর পশ্চাত্পটে রহিয়াছে বাংলাদেশের এঁতিহাসিক 
অতীতের একটি পটভূমি ! সম্ভবতঃ পালরাজাদের কামন্ুপ বিজ্য় ব| অনুরূপ একটি 
বড় ধরনের যুদ্ধায়োজনের কিছু ভাঙা ও অস্পষ্ট স্বৃতি থুমাইয়৷ আছে এই কাহিনীর 
মধ্যে । বাংলাদেশের বীরত্বপূণ অতীতের কিছু বাস্তব পরিচয়ের রেশ যেন এই 
কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায় । 

(৬) অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিবিকৃতির পুগে গোলাহাট পালার পৃথক পুর্ণথি 
বহুসংখ্যায় লেখা চুইয়াছিল। ইহার অন্তভুক্তি কাহিনীর মধ্যে আদিরসের যে 
ছড়াছড়ি আছে, কবি এবং পাঠকদের তাহা আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহা 
ছাড়া এই শতকের লেখকদের মধ্যে অনেকেই প্রসাধনকলার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছিলেন । 

প্রশ্ন ১৮। মললকাব্য-ধারায় যে পরিণতি দেখা দিল অষ্টাদশ 
শতকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় কর। পুরাতন মুখ্য মঙ্গলকাব্যগুলির 
তুলনায় নূতন নূতন, মঙ্গলকাব্য দেখা দ্িল। ভাহার কারণ কি? 
এই নব ধারাগুলির সংক্ষিগ্ত বিবরণ দাও। 

অথবা, (ক) শিবায়ন এবং (খ) অল্সদামলল-কালিকামঙল 


“বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস থ৭ 


কাব্যধুরার পরিচয় দাও। কি অবস্থায় সগুদশ শতকের শেষ ভাগে এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্যপারাগুলি দেখ! দিল তাহার বিশ্লেষণ 
কর। 

উত্তর $ মঙ্গলকাব্য-পারা পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দ? 
পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এট চারিশত বৎসরের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য-ধারার 
কোনোরূপ পত্রিবতন ঘটে নাই, একথ! স্ীক্লার করা চলে না। বাংলাদেশের জাতীয় 
জীবনধারার এই বশলপবে নানারপ পরিব্তন ঘটিয়াছে । ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্রপর্ণ পধিবঙন দেখা দিল "অষ্টাদশ শতকে । মঙ্গলকাব্যের্র মুখ্য ধারা হইল 
মনসামগলঃ চগ্ডামঙ্গল এবং ধরমঙ্গলের ধারা রচনার সংখা, উতৎ্কর্ষ এবং দীর্ঘকাল 
প্রচলনের দক হংতে এই তিনটি ধারাই প্রধান । অগ্দাদশ শতান্দীত্েতএই তিনটি 
ধারায়ই পরিবর্তন দেখা দিল । 


মনলাশঙ্গল 3 পঞ্চদশ শহন্দ'তে মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন মুখ্য কবির 

আবিভাব ঘটয়াছিল । এই ধারাটি সমানে তিনশত বদর চলিবাপ পরে অষ্টাদশ 
শভাদীতে আলিয়া ইহার সববিধ প্রাণশক্তি ক্ষীয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। , মনর্পা 
মঙ্গলের পুরাতন কাীহশী-গাস্টার্ধ এবং চরিত্রপৌট্বি সমকালীন যুগজাবনের পক্ষে 
মূল্যহীন হইর। দাডাইয়াছিল। শষ্টাদশ শতাব্দীর মনস্টুম্গলকাব্যের কবিরা প্রাণহীন 
কাব্যের সাধনা করিতেছিল। উত্তরবঙ্গের মে ছু'একজন কবি পূর্ণদেহ মনসামঙ্গল 
লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এমন কিছু লৌন্র্য ছিল না। তাহা একান্তভাবে 
গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল। 

চণ্ডীমঙগল 2 চপ্তামঙ্গল কাবোর আারস্ত ষোড়শ শতকের শেষভাগে । 
অতি অগ্িকালেপ মধ্যে এই কাখাধাবায় মুকুন্দরাম চক্রবতীর মত অতুযচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
কবির আবভাবেপ ফলে পরবন্তী চণ্তীমঙ্গল রচনার ধারা নিতান্ত ঘর্বল হইয়৷ পড়িল । 
কোনে প্রকৃত প্রুতিভাশালা কাব চও্ীমঙ্গল বচণায়*আর অগ্রসর ইইলেশ ন1। কারণ 
মুকুন্দরামের পরে চগ্ডামঙ্গল রচনা করিয়। বিশেষ কিছু করা আক্টসম্ভবপর ছিল না। 
তাই সপ্তদশ শতক হইতেই চণ্ডীম্গপধারায় মশার উল্লেখযোগ্য কবির আবিভাব লক্ষ্য 
কর। যায় না। 

ধমমঙগল ২ সপ্ুদশ শতক হইতে ধ্মমঞ্গলের কাব্যন্ূপ দেখা যাইতে *্লাগিল। 
ধ্মমঙগলের ধারাটি স্বল্নবয়স্ক বলিয়া, অষ্টাদশ শতক পযন্ত সমানে প্রবাহিত হইয়াছে। 
মাত্র একশত বৎসরে ইহা জীণ হইয়া পড়ে পাই । 

প্রধান তিনটি মঙ্গপকাব্য ধারার মধো একমাত্র ধর্মমুক্গলেই অষ্টাদশ শতকেও 
ঘনরাম চক্রবতীর হ্টায় যথার্থ শক্তিমান কৰি দেখা দিলেন। চত্তীগঙগল বা মনসা 
অঙ্গলে গুধুই গঞ্ভান্থগতিকত। চলিয়াছে এই শতকে । তবে সাধারণভাবে অষ্টাদশ 


থঃ৮ মাহিত্যের তীর্থপথে 


শতাবীর জীবনপরিবেশের প্রভাবের ফলে কিছু পরিমাণ আর্দিরসের বাড়াবাড়ি এবং 
রুচিহীনতা ইহাদের মধ্যেও প্রবেশ করিতেছিল । অন্যদিকে অতিমাত্রায় প্রসাধন- 
নৈপুণ্য, অলংকার প্রয়োগের প্রবনতা দেখ! দিল । 

এই অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে নৃতন ধারার মঙ্গলকাব্য কিছু কিছু দেখা দিল। 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের ধারা। 
প্রথমটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষজ্ডাগে শুক হয়, ঝার দ্বিতীয় ধারাটি অষ্টাদশ শতা ব্দীতেই 
প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই নৃতন মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবের পশ্চাতে ষুগপ্রয়োজন 
কতখানি কাজ করিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

মঙ্গলকাবা রচনার প্রথম যুগে ত্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক 
ভাবভাবনার্ু* সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় পটভূমির স্থষ্টি করিয়াছিল । মঙ্গলকাব্যগুলি আনলে 
লোকসংস্কারের দেবদেবীর উচ্চবর্ণের নিকট স্বীকুতিলাভের এবং দেশব্যাপী পুজা- 
প্রচলনের কাহিনী । কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শে পধায়ে এই সামাজিক সত্যের আর 
কোনো বাস্তব মূল্য ছিল না। এই সব লৌকিক দেবদেবী গতানুগতিক ভক্কি ও 
বিবাসের্‌, পাত্রপাত্রী মাত্র ছিল, তাহার অধিক আর কিছু নয়। তাহা ছাড়া মঙ্গল- 
কাব্যের পুরাতন কাহিনীগুলি যথেষ্ট পরিচিত ও আকর্ষণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু 
মধ্যযুগে সম্পূর্ণ নূতন নৃতশ ধরনের মৌলিক আখ্যানকাব্য রচনার সুযোগ বড় 
ছিল না। মঙ্গলকাবোর বাহিরে নূতন কোনো কাব্যাঙ্গিক সম্বন্ধে স্পট ধারণা 
করিয়া লইবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কাজেই মঙ্গলকাব্যের ধারায়ই নৃতন কাব) 
রচিত হইল । তবে মঙ্গলদেবদেবী সম্পর্কীয় ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন 
আসিয়াছিল | সুতরাং নৃতন যে সব দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য রচিত হইল 
তাহাদের স্বভাবচিত্র ভিন্জাতীয়। কাবারূপের মধোও কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। 


(ক) শিবায়ন £ শিবায়ন কাব)টি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বহু রচনায় দেবখণওড- 
রূপে সংক্ষিপ্তাকষারে প্রচলিত ছিল । মনসামঞ্গল-কাব্যের দেবখণ্ডেও শিবপার্বতী 
সংক্রান্ত নানা উপাখ্যানের সন্ধান মিলিতেছে | শিবায়ন কাব্যে ইহাই স্বতন্ত্র কাব্যের 
রূপ লইয়া দেখা দিল । শিবদেবতার মধ্যে পুরাণ ও লৌকিক উন্তয় প্রান্তের চমৎকার 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে: অতি প্রাটানকাল হইতেই এই দেবতাটির ভাবকল্পনায় নানারূপ 
পরিবর্তন «ও মিশ্রণ চলিয়া আসিগাছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষ। বড় কথা হইল, মঙ্গলকাব্যের 
অপরাপর দেবতা আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিয়৷ বেভাবে দেশব্যাপী পূজা প্রচলন 
করিতে চায়, সেদিক দিয়। শিবদেবতাটির কোনোরূপ উৎসাহ নাই । আদি মঙ্গলকাব্য- 
গুলি হইতে শিবায়ন এখানে স্বতন্ত্র আকার গ্রহণ করিয়াছে । ইহারও কারণ যে 
যুগগত পরিবর্তন তাহাতে সন্দেহ নাই, 

বাংলার শিব কৃষকের দেবতা । তাহার চরিত্রে পৌরাণিক মাহাত্ম্য আর; 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ€৯ 


একেবানেই অবশিষ্ট নাই । গ্রাম্য মানুঘ শিবের মধ্যে নিজেদের নিকউজনকে খু'জিয়া 
পাইয়াছে। পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গল এবং চণ্তীমঙ্গলের দেবথগ্ডে শিব- 
দেবতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 'আছে। নাথপন্থীদের ছুইটি কাব্যে-_-গোর্মবিজয় ও গোপীচন্দ্ের 
গানেও শিবচপিত্র রহিয়াছে | নাখপন্থীদ্দের শিব যোগসাধনার আদি পুরুষ । তাহার 
চরিত্র নাথপন্থী তত্বের মধ্য দিয়া অনেকখানি আদর্শবাদমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। ব্বিন্ত মঙ্গলকাব্যের শিব একেবারে লৌকিক দেবতা । লোক প্রচপিত 
ছড়ায় ও গানে শিবের এই দূপই প্রকট । মনসামন্গলের শিব ইন্ড্রিয়শিধিল বুদ্ধ, 
দারিদ্রযও আছে-_তবে চণ্ীমঙ্গলের শিবে দারিদ্র, আলম্ত, ভোজনলোলুপতা প্রধান | 
শিবায়নে শিব আর ভিক্ষাজীবী নয়, কৃষিজীবী 4 


শিবায়নের কবি শিবছুর্গার যে জীৰ্নকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তীঁহা দরিদ্র 
ক্লুষিজীবী পরিবারের জীবনচিত্র হিসাবে আশ্চর্ম সার্থক। কিন্তু লক্ষণীয় অন্তান্ত 
মঙ্গলকাব্র সায় শিখপুজ] প্রচারের কথা (ব্রতকথা ছাড়া) মুখ্য কাব্যগুলিতে 
প্রধান হইয়া ওঠে নাই। শিধদেবতাকে পুজা করিলে পাথিব জীবনে কোন্‌ স্ুখলাভ 
ঘটবে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা হয় নাই । আসলে মঙ্গলকাব্যের পুরাতন রূপরীতির 
মধ্যেও শিবায়নের স্বাতিস্ত্য লক্ষ্য করিবার মত । 

সপ্তদশ শতান্দী হইতেই প্রথম শিবায়ন কান্য রচিত হইতে থাকে । কয়েকটি 
ক্ষুদ্ধ রচনায় শুধু শিবচতুর্দশার উপাখ্যানটি অবলঘ্বিত হইয়াছে । এই কাব্যগুলি 
নৃগলুব' নামে পরিচিত । *মৃগলুব্ে'র রচয়িতাদের মধ্যে নাম করিতে হয় দ্িজ রতিদেব 
এবং শিশুরাম রায়ের | 

বিষ্ণপুরের মললরাজাদদের জনৈক সভভাকবি কবিচন্দ্র একখানি পুর্ণাঙ্গ শিবায়ন 
কাব্য রচনা করেন। সম্ভবতঃ ইনিই রামায়ণ অগুবাদও করিয়াছিলেন। 

রামকৃষখ রায়ের শিবারন বৃহৎ কাব্য । কাব্যটি পচিশটি পাল্লার বিভক্ত । 
উপাখ্যানগুলি হইল স্যষ্টপত্তন, দক্ষষজ্্, তাঁরকবধ, উমার জন্ম-তৃপস্তাঃবিবাহ-বাসর- 
যাপন-কৈলাসযাত্রা, সমুদ্র-মন্থন, বলি- অগস্ত্য-সগর-গ্গ-ত্রিপুর কাহিনী, হুরগার কোন্দল, 
তারক-শুক্র-অন্ধক-পরশুরাম কাহিনী, উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী! কবির রচনায় কিছু 
কিছু লৌকিক প্রসঙ্গ থাকিলেও পৌরাণিক উপাথা।নই বেশী সংকলিত হইয়াছে» 5 

" অষ্টাদশ শতকে শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী কাব্য রটনা করেন । 

তিনি এই শতকের বিশিষ্টতম কবিদের মধ্যে একজন | ইনি সভ্যনারায়ণে পাচালীওব 
লিখিয়াছিলেন। শিবায়ন রচনা! শেষ হয় এই শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে । 
শিবায়ন আট-পালার কাব্য । ইহার মধ্যেও পুরণ হইতে সংকলিত ফোনে কোনো, 
আখ্যাগ্িকা দেখিতে পাওয়া যায়। পর্পুরাঁণ, ভাগবত, নন্দিকেশ্বর পুরাণ হইভে- 


৬৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


'সেইগুলি সংগৃহীত । কিন্তু কৃষক শিবেরু লৌকিক কাহিনীই এই কাব্যের প্রধান 
অংশ। 

প্রামেশ্বরের রচনা অনায়াসসুন্দর এবং সরল। ভারতচন্দ্রের চটক ইহাতে নাই। 
ভারতচন্ত্রের অন্নদামঙ্গল বিলাসী রাজস্ভাসদের কাব্য, রামেশখ্বরের শিবায়ন চাষী 
গৃহস্থের পাঁচালী | রামেশ্বরের রুচিবোধ যদি তাহার অন্ুবর্তী ভারতচন্দ্র পাইতেন, 
তবে অন্নদামঙ্গলের উৎকর্ষ* বাড়িত। শিরায়নের কোনো কোনো *কাহিনী--যেমন 
বান্দিনীর পালা_-কম আদদিরসসিক্ত নয়। কিন্তু রামেশ্বর কোথাও তাহাকে 
অশ্লীল হইয়া উঠিতে দেয় নাই । রামেশ্বরের কবিতাও অলংকরণাতিরেক এবং 
নাগরবৈদপ্ধ্য আছে । কবির পাগ্ডিতোঁর পরিচয়৪ পাওয়া যাইতেছে নান! স্থানে । 
কিন্তু করের মানবপ্রীতির শনি পরিচয় গোটা কাব্যে ছড়াইয়া আছে। 

শিবায়ন কাব্যের ধারাটি লল্পকালেই লুপ হইয়া গেল। এই কাহিনীর পটভূমিতে 
উমা-মেনকার মান-অভিমাঁনকে কেন্ত্র করিয়া দেখা দিল আগমনী ও বিজয়া গান। 
ক্হিনীকাব্যের ধারাটি গাতিকাব্যের মধ্যে লীন হইয়! গেল । 


»* .(খ) অন্নপামঙল-কালিকামঙ্গল ঃ কালিকামঙ্গলকাব্য আগলে বিস্যা- 
' সুন্দরের কাহিনী । নামে কালিকামঙ্গল হইলেও একটি আদিরসাত্মক প্রণয়কাহিনীর 
বিবরণই ইহার লক্ষ্য । দেরীর মহাত্ময প্রচার বা পুঙ্জা প্রচলনের কোনরূপ কাহিনী 
ইহার মধ্যে স্থান পায় নাই। মাহাত্ম্য যাহা আছে তাহাকে মাহাত্ম্য না বলাই 
ভালো । 'অবৈধ প্রণয়ের ক'মকেলীকে রক্ষা করার মধ্যে কোনই গৌরব নাই।; 
মঙগলকাব্যের দেবতার এই জাতীয়, পরিণতি ঘুগগত রুচিবিকলতার প্রমাণ 
বহন করে । 

কালিকামঙগল প্রথম লেখেন কবি কৃষ্ণরাম দাস। ইনি যগঠীমঙগল রায়মঙ্গল 
প্রভৃতি কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন । তিনি সপ্তদশ, শতকের কবি। এ শতকেই 
কাব্য লেখেন একজন প্রাণরাক্চ চক্রবর্তী এবং সাবিরিদ খা। মুসলমান কৰি 
নিশ্চয়ই বিদ্বাস্ুন্দ্রর রোমান্টিক প্রণর-কাহিনীর দ্বারাই এই দিকে মকষ্ট 
হইয়াছিলেন। 

অষ্টাদশ শৃতকে বলরাম চক্রবর্তী কালিকামঙ্গল লেখেন। কাঁব্যটির রচনারীতি 
মান্তিত,কিস্ পাণ্ডিত্যবজিত এবং সরল। গোবিন্দদাঁসের কালিকামঙ্গল বুহৎ কাব্য । 
কাব্যটি পাচ অংশে বিভন্ত । শেষ অংশ বিষ্কান্ুন্দর কাহিনী । অন্ত চারিটি 
. উপাখ্যান হইল-_বুত্রাস্ুরবধ বা! দেবরাজ্যে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার, ইন্দ্রের অহল্যা- 
হরণ পাপ ও দেবার ,ক্ুপায় নিম্তারলাভ, চণ্ডী সপ্তশতী অন্রযায়ী মহিযান্গুর বধ ও 
শুম্ত-নিশুভ্ত বধ, বিক্রমাদিত্য উপখ্যোন অর্থাৎ ভোজরাজকন্তা ভামুমতীকে বিবাহ 
এএবং তালবেতাল সিদ্ধি। কাবাটি সুরচিত। ইহার ভাষা সরল ও মধুর । ছন্দের 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৬১ 


বৈচিত্র্য আছে । কতকগুলি গানও আছেঁ। উহ! আখ্যানকাব্য শ্রী সম্পাদন করিয়াছে । 
গানগুপির কোনো কোনোটি ব্রজবুলিতে লেখা । 

অন্নদামজল-কালিকামঙগলের শ্রেষ্ঠ কৰি ভারতচন্দ্র রায় শুধু অগ্াদশ শতকের 
বিশিষ্টতম কবি নহেন, মধ্যযুগের বাংল] সাহিত্যে "আন্ততম মুখ্য গ্রতিভাণর কবি। 
কিন্তু প্রতিভান্নযায়ী কাব্য সৃষ্টি করিবার স্রষোগ তিনি লাভ করেন নাই । ভারভচন্ত্র 
বহুভাষাবিদ্র পঞ্ডিত ব্যক্তি ছিপেন। দীর্ঘকাল রাঁজসভ্ময় বাস করিবার ফলে তাহার 
রুচি যেমন আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল, তেমনি বুদ্ধিতে তীক্ষ, নাগরিক বৃদ্ধি 
তির্ধক এবং আদিরসের প্রতি অত্যধিক আসক্তি দেখা গিয়াছিল। এই সমস্তই 
তাহার রচনার মধ প্রতিফলিত হইয়াছে । ভীরতচন্ধের কাব্যট তিন খণ্ডে বিভক্ত 1 
প্রথম খগু"অননদামঙ্গল | ইহ?তে কাশীধামে, অনপূর্ণাদেবীর মাহাত্ম্য বণিতহইয়াছে। 
নান! পুরাণ হইতে এবং কিছুটা নিজের ক্মনালোক হইতে ইহার টপাদান কৰি 
ংকলন করিয়াছেন। কাব্যেব দ্বিতীয়াংশ হইল খিগ্যানুন্দর-কািকামঙ্গল ; তৃতীয়াংশ 
মানাসংহ নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে ইতিহাস-কিংবদস্তী ও কল্পনা বিজড়িত, 
হইয়াছে । ভারতচন্ত্রই প্রথম বাংলা সাহিতো ইন্তিভাপের বিষষ লইয়া কাব্যরচনার 
হত্রপাত করিলেন । ভারতচক্জ্রের কানবাব প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল-_(১) অতিরিক্ত 
নাত্রায় বাচনসৌকর্ষ। শন্দচযন, শকবধন, মলংকার-প1রিপাট্য সব মিলাইয়। তিনি 
এমন .একটি কাব্যজগৎ গড়িয়া ভুলিয়াছেশ যাহাকে “তন্বী হ্যাম! শিখরদশনা” নামে 
অভিহিত করা চলে। তাহার 'ভাবা যেমন শাণিত “তমনি গতিণাল। আধুশিক 
বাংলা ভাষার সব লক্ষণ তাছার শুনার মধো প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
সংস্কৃত, পার্সী এবং খাটি বাংল। বুলির এইরূপ সুখী সম্মিলন প্রায় কল্পনা করা যায় না। 
এ ভাষায় একটি নাগর বৈদগ্ধা এবং মন.পারিপাট।) লক্ষ্য কর। যায়। 1২) 
ভারতচত্দ্রের পাগ্ডিতা শুধু ভাবা বাবহারে নয়, নানারূপ দাশনিক তত্বের উপস্থাপনে 
এবং বিতর্কে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । (৩) 'ধহ্বোধের সর্বজনীনতা। তাহা 
অপেক্ষাও বড় কথা, তিনি ধর্ম এবং আধ্যান্সিকতাকে যতটা বুদ্ধির দিক দিয়া দেখিতেন 
ততটা হৃদয়াবেগের দিক দিয়া অনুভব করিতেন না। (৪) আদিরসের বাড়াবাড়ি 
যে ভারতচন্দ্রে আছে একথা অস্বীকার করা বায় না। (৫) ভটুরতচন্দ্রের কাব 
রক্তুমাংসের মানুষ বড় দেখা যায় না। সব চরিএই টাইপ। অনেকগুলি বা্তবের 
“ক্যারিকেচার? | 

পরবর্তী বাংলা কাব্যধাপার উপরে ভারতচন্দ্রের প্রভাব গুরুতর । ভারতচন্দ্রের 
অনুকরণে আদিরসাত্মবক রোমান্টিক কাব্যকাহিনী উনিশ শতক পর্যন্ত চলিয়াছে। 
তাহার বাচনভগ্গীর প্রভাব সমকালে এবং ,পররত্তী কালে বছু লেখকের উপরই 
বর্তাইয়াছে। 


শখ৬২ সাহিত্যের তীর্থশথে 


রাধাকান্ত মিশ্র রচিত *শ্রামামঙ্গল* কলিকাতা-নিবালী কবির লেখা প্রাচীনতম 
কাব্য। তাহার রচনায়ও যুগোপযোগী মা্জিত বাচনভঙ্গি রহিয়াছে । তবে অলংকারের 
চটকে চোখ ধাধাইবার চেষ্টা নাই। 

রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল-বিদ্ান্ুন্দর কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আখ্যানের 
শেষে সুন্দরের শবসাধনা-কাহিনী অভিনব এবং আন্তরিক কবির উপযুক্ত । 
“ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসার্দের কাবোর তুলনা করিলে' দেখা যায় যে, 
শিল্পচাতুর্যে এবং ভাবার মনোহারিত্বে ভারতচন্ত্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের 
তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্ত টরিত্র-চিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের বণিত ভূমিকাগুলি 
যথাসাধ্য স্বাভাবিক, আর ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র সবই টাইপ ধরনের এবং 
প্রায়ই 58510:1০8] বা ব্যঙ্ায়িত। এইজন্া ভাঁরতচন্দ্রের কাবোর তুলনায় বামপ্রসাদের 
কাব্য নিশ্রভ। রামগ্রসাদের কাবোর ,মআর একটি বড় গুণ হইতেছে 1300701 
1০0০1, অর্থাৎ ঘরোয়! ভাবের স্পর্শ । তবে শব্দশিলী হিসাবে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের 
রাছে দাড়াইতে পারেন না।” [ডঃ সুকুমার সেন।] 


প্রশ্ন ১৯ । শাক্ত পদাবলী কাব্য-ধারার আবির্ভাব ঘটিল অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে । এত বিলম্িত আবির্ভাবের কারণ কি বিশ্লেষণ কর। শান্ত 
পরদ্দাবলীর পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গনকাব্যের কতট। প্রভাব 
পড়িয়াছে, আলোচনা করিয়। বুঝ ইয়া দাও । 


উত্তরঃ শান্ত পদাবলী রচনাব আরস্ত মষ্টাদ্শ শতান্দীর প্রায় মধাভাগে । 
রামপ্রসাদ সেনের হাতে আমর! এই কাবাধারার গোড়াপত্তন দেখিতে পাই । ইহাব 
পূর্বে বাংলা সাহিত্য নানা শাখাগ্রশাখাৰ বিভক্ত হইয়া প্রচলিত ভিল। কিন্তু শাক্ত 
পদাবলী কাব্যধারার প্রাক-্ূপ প্রায় কোথা ওই দেখিতে পাওয়া যায় না। এত বিলম্বে 
একটি কাব্য-খাঁরার মাগমনের কাঁণ কি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে । 


পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যে শান্ত সাহিত্য রচিত হইয়া আসিতেছিল। 
এইগুলি প্রধানত: মঙ্গলকাব্য আকারেই প্রচলিত ছিল । চণ্ভীমঙ্গলকাব্যে যে দেবীর 
কথা বলা হইয়াছে, শান্ত পদাবলীতে ও সেই একই দেবতার ভিন্ন রূপের আরাধনা করা 
হইয়াছে | উহা ছাড় মার্কগেয় পুরাণ এবং ছুর্গাসপ্তশতীর নানা 'অন্ুবাদও প্রচলিত 
হইয়াছিল। ইহার বাহিরে শক্কিদেবতার অর্থাৎ কালী বা পার্বতীকে অবলম্বন করিয়। 
'অষ্ঠ ধরনের কাব্যরচনার প্রয়োজনীয়ত। শাক্তসাধক ভক্তের! অনুভব করেন নাই? 
তাহা ছাড়া বৈষ্বদের সাঙ্গ শীক্তদের সান্প্রদায়িক*বিশ্বাস ও ভাবনাগত দূরত্ব এত বেশী 
ছিল, সংঘাত এত উচ্চকণ্ঠ ছিল যে বৈষ্ণবদের আদর্শে কোনো কিছু রচনা! করিবার কথ! 
“তাহার! ভাবিতেও পারিত না। সর্বশেষে বল! যায়, শাক্ত ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ 


স্বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৮০ 


কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাব এতকাল ঘটে নাই বলিয়াই শাক্ত পদাবলী 
কাব্যধারা দেখা যায় নাই। , 

অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের পুরাতন ধারাগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। 
অন্যদিকে শাক বৈষ্ণবদের সংঘাতও "অনেক পরিমাণে মিয়মাণ হইয়া] পড়িয়াছিল। 
অন্ততঃপক্ষে একথ! ঠিক যে, বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ অনুনরণ করিবার পক্ষে শাক্ত 
সাধকদের খিঞ্গোষ কোনো বাধা ছিল না । বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদের স্তায় গীতি- 
প্রতিভাসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাব ঘটিল অষ্টাদশ শতকে । এই সব সুযোগের মিলনে 
শাক্ত পদাবলীর স্ব্রিকর্ম শুরু হইল । 

শান্ত পদাবলী গীতিধর্মী কবিতা । *বাংল' সাহিত্যে এই নবধারাটির আগমন 
ঘটিবার 'আগে নানা শাখায় শাখায়িত বিচিত্র ও বিস্তৃত দূপ ইহ। গ্রহণ খর্পরয়াছিল। 
. এই নূতন শাখাটির উদ্ভবের পিছনে ত্তাহাদের ভাববিশ্বাসগত এবং বূপাঙ্গিকগত প্রভাব 
কতটা কার্যকর হইয়াছিল তাহা বিচাঁর করিয়| দেখা প্রয়োজন । 

প্রথমেই আসে রূপরীতির কথা । শান্ত পদাবলী গীতিকবিতা । ইহা প্পদাবলী” 
নামে সাধারণ্যে পরিচিত | বৈঝুব কবিতাও বহুকাল হইতে “পদাবলী” নামেই প্রচলিত, 
ছিল । শাক্ত পদাবলীর কধিতাগুলি রূপরীতির দিক হইত যে বৈষ্ণব কবিতার 
সমজাতীর, নামের এই একাই তাহা প্রমাণ করে| বৈঝ্ঃন্র পদাবলী সাহিতোর বেশ কিছু 
প্রভাব যে শান্ত কবিতার গঠনরীতির উপরে পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । বাংল! 
সাহিত্য মধ্যুগে ছুইটি স্বতন্ত্র ধারায় বিওক্ত ছিল £__ প্রথমটি হইল আখ্যানকাবোর 
ধার। ব| পাঁচালী, ৰ্িতীয়ট গাঁতিকবিতা বা পদ্সাহিত্য। পদসাঠিত্যে কাহিনী বা চরিত্র- 
চিত্রণের কোশনোকরপ চেষ্টা থাকে না। মানবসিত্বের একটি ছুটি ভাবাবেগের হৃত্র, উচ্ছ্বাসে 
দীর্ঘশ্বাস ইহার মপো একান্ত হইয়া উগে। পঞ্চদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত 
বাংল! পদমহিভোর প্রধানতম প্রতিনিধি হষ্টঘাণছ্ল বৈষ্ণব কবিতাই । তাই অগট্টাদশ 
শতাব্দীতে যখন নুতন গীতিকবিতার ধার! দেখাঞ্দিল, তখন তাহারু পক্ষে বৈষঃব 
পদাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া উপায় ছিল না। শান্ত ককিতাগুলি গীতিকবিতা 
এবং মানব-সম্পর্ক-বিগলিত ভক্তিভাব এখানে প্রধান এবং এই ছুইটি বিষয়ই বৈষ্ণব 
কবিতার জগৎ হইতে গৃহীত। 
, শান্ত .কবিতার মধ্যে ছুইটি শ্রেণী :- (ক) উমাবিষয়ক; (খ) শ্ামীব্জিয়ক | 
ইহাদের রূপে ভাবে এবং রসাস্থাঃদ কিছু পার্থক্য আছে । ফলে ইহাদের উৎসসন্ধানও 
যে কিছুটা ভিন্নমুখী হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। উমাসংগীতগুপি উমা-মেনকার হদয়- 
ভাবব্যাকুলত। প্রকাশ করিয়াছে । মাতাকন্তার মান-অভিমানঃ অল্লবয়সে কন্যার বিবাহ 
দিয়া পর করিয়া দিবার ছুঃখ, উমার দারিজ্র্য, স্লাঙ্িন মাসে তিন দিনৈর জন্য উমার 
শিতৃণুহে আগমনের আনন, ৰিজয়া-বিদায়ের ক্রন্দন--এই শাক্ত পদ্দাবলীর উমা -এবং 





খ৬৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


মেনকার জবানীতে প্রকাশ পাইয়াছে। “আধাত্সিক তত্ব ইহার পশ্চাতে "কোথায় 
লুকাইয়াছে। মানবিক অনুভূতির বিচিত্র স্বর এই সব কবিতার মধ্যে ধ্বনিত 
হইয়াছে । উমাসংগীত প্রসঙ্গে বৈষুব কবিতার, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব বাংসল্যরসের 
কবিতার, খণ বে সু প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপে রসে ইহারা যেন একই ধাতুতে 
গড়া। তাহা ছাড়া এই সত্ব কবিতার পশ্চাতে কাহিনীগত একটি পটভ্ুমিও 
রহিয়াছে । প্রত্যক্ষতঃ কোনো কাহিনী এখানে নাই ; কিন্ত কতকগুপি পাঁত্র-পাত্রীর 
ভাবাবেগকে প্রকাশ করায়, একটি কাহিনী ইহাব পশ্চাতে রহিয়াছে এইরূপ সহজেই 
অনুমান করা যায়। মধাযুগের তাবৎ শ্রোতার কাছে এই পটভূমিগত কাহিনীট 
পরিচিত, তাই কবিতার ভাবোচ্ছাস অনুভব করিতে তাহাদের কিছু অসুবিধা হয় 
না। বৈষ্ধধ পদাবলীর বাংসপ্যরস প্রভৃত্ঠির পশ্চাতে ভাগবতের কাহিনী রচিয়াছে, 
আবার রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার পটভূমিতে সবজন-পরিচিত লৌকিক বহুসংখ্যক 
কাহিনী আছে। শান্ত পদীবলীর অন্তভূ্ত উমাবিষয়ক কবিতগুলির অন্তরালে 
মঙ্গলকাবোর কাহিনী রহিয়াছে । চণ্তীমঙ্গলে আমরা শিবহর্গার কাহিনী পাই। 
শিবের দারিদ্র শিব-গৌরীর বিবাহ, গৌরী-মেনকার মান-মভিমান নানা কাহিনীর 
স্তরে বিদ্ধ হইয়া সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, আলোচা রচনাগুলি যেন উক্ত 
কাহিনীধারা হইতে ছণকিয়া লওয়া হইয়াছে । শিবায়ন কাব্যে এই সব কাহিনী 
আরও বিস্তারিত আকারে পাই। কাজেই সিদ্ধান্তস্ব্ূপ বল! যাইতে পারে, 
নানা মঙ্গলকাব্যে ( বিশেষতঃ চত্তীমঙ্গল ও শিবায়নে ) বছকাল পূর্ব হইতেই শিবদহূর্ণ 
বিষয়ে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল, হাই অষ্টাদশ শতান্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণব 
পদাবলীর আদর্শে ভাবসর্মন্থ গীতিকবিতায় রূপান্তরিত হইল | উহাই শান্ত পদাবলীর 
উমাঁবিষয়ক গান । 

হ্টামাবিষয়ক গানের রূপ ও রীতি ছই-ই ভিন্ন। গীতিকবিতা এবং ভক্তি- 
রসাত্মক__-এই ছুই দিক দিয়া নৈধ্ব পদাবলীর সহিত ইহার সাধারণ মিল থাকিলেও 
উভয় ধারার বৈসাদৃশ্ঠয ও লক্ষ্য করিবার মতো । এই বৈসাদৃশ্ঠ উমাবিষয়ক এবং শ্থামা- 
বিষয়ক কবিতার মধোও £--(১) উমাবিবয়ক কবিতা € এবং বৈষঞ্ুব পদাবলী ) 
মানবিক হাদয়ানুভৃতি, অর্থাৎ বাৎসলা? প্রণয় প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে । শ্তামাবিষয়ক 
কবিতা মাতভাবন! পুরোপুরি আব্যান্সিক | আরাধ্যা দেবীকে মাতা বলিয়! অনুভব 
করায় আর যাহাই হউক মানবিক রস প্রকাশের সুযোগ মেলে না। (২) উমা- 
বিষয়ক কবিতায় পাত্রপাত্রীর হ্ৃদয়াকৃতি ব্যক্ত হয় । কবি নিজে তাহাদের পশ্চাতে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । শ্ামাবিষয়ক কবিতায় কবি স্বয়ং নিজ ভাব-ভাবনা প্রকাশ করেন। 
কবি স্বয়ং এবং তাহার আরাধা দেবতাপ্স মাধ্য এখানে ভ্ভাববিনিময় । কবিই এখানে 
একমাত্র বক্ত1। তাহার. চিত্তভাবই প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশ পায়। (৩) শ্যামাবিষয়ক 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খ৬৫ 


কবিতার সঙ্গে ধর্মসম্প্রদায়ের যোগাধোগ শাকে বড় ঘনিষ্ঠ । একক কবি সমগ্র 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও বটেন আবার নিজন্ব ভাবধারার প্রকাশকও সত্য। কৰি 
সাধনভজনের নান! প্রসঙ্গ, আরাধ্য! দেবীর স্বরূপ এই সব কবিতায় ব্যক্ত করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে থাকে সাধকদের মুক্তির কামনা । 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহার পশ্চাতে কাহিনী-পটভূমি ততটা] নাই । 
মার্কগ্ডেয চণ্ডীঢত ব্যাখযাত কালীর ক্রনৃতির বর্ণন। কবিদের কিছুট! প্রভাবিত করিয়া 
থাকিবে । কিন্ত এহ ধরনের গীতিকধিত। বাংলা সাহিত্োের ধাবার় একেবারে অপরিচিত 
নহে। বহু পূব হইতেই সাধনসম্গীণতর যে ধারাট প্রধাহিত হইযা আসিবাছে, তাহার 
বৈশিষ্ট্যের সাত উহার আশ্চা মিণ লক্ষ্য করা যায়। চয'পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, 
বাউল গান,হুকী-মুশিদ গান, 1, (হ্তামা) পদাবলী--সবই এক সুরে বাব।। ইহাদের 
ধর্মসাধনার মধ্যে নানারূপ পার্থকা আছে। সাধ্যবস্থ সম্পর্কে অনেক রকমের ভিন্ন 
মতামত আছে । কিন্তু এইগুলির মঝ্যে ভাবগত একাও মাছে । ইহারা সকলেই 
বিশ্বকে মাধাপ্রপঞ্চ বলিষা মপ্ন করে, বিশ্বাতীত সত্যকে জানিতে চায়। ইহাদের 
সাধনপ্রণালীর মধে; যৌগিক-তাদ্বিক পন্ধতির অনুসরণ রহিষা্ছে | ইহারা সকলেই, 
গুহা স'ধন প্রণালীতে বিশ্বাসী । এই সব্ব কবিভাব উক্ত ভ্ভাবাবেগগুলি প্রকাশ 
পাইযাছে। কপরীতিপ দিক হইতেই ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কা আছে। বপকধর্মী 
কবিতা রচনা, গুহা সণকেতপুর্ণ আপাত-অর্থহান পদ এই জাতীব কবিতাষ সর্বত্র দেখা 
যায । কাজেই শান্ত শ্যামাসগাতগুণলর সাচিতিিক উৎস খ জিতে গেলে সাধনসংগীতের 
ধারার্টির সহিত ইহাদের কু করিযা দেখিতে হঠবে। 


প্রশ্ন ২০। আরাকানের মুসলমান কবিদ্দের অবদানে বাংল! 
সাহিত্য কতট। সমৃদ্ধ হইয়। উঠিয়াছিল বল। মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমান 
কবিদের এত বিলম্থিত অ।বিভণবের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা কর। 


উত্তর 2 বাংল! লৌকিক প্রণযকাহিনী মধাধুগে ছুইটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত 
হইতেছিল £ -একটি বিগ্যান্থন্দরেণ কাহিনী, ইহা ধর্মসম্প কত; অপরটি ফারসী 
প্রণয়কাহিনীর রাজ্য হইতে স*্কলিত+ এই দ্বিশ্ীয় ধারাটি ধ্ম-অসম্পূক্ত। প্রথম 
ধারাটির সঙ্গে হিন্দু কবিদ্রে সম্পর্ক, দ্বিতীয় ধারাটি প্রধানতঃ মুসলমান কবিদৈরস্সঙ্গে 
জড়িত । ছ'একজন মুসলমান করি এখানে সেখানে এক-আধটি কবিতা লিখিলেও 
পুরাদস্তর কাব্যবচনায় মুসলমান কবিরা সপ্তদশ শতাব্দীর আগে অগ্রসর হন নাই'। 
ইহার পিছনে গুরুতর কারণ আছে বলিয়! মনে হয়। 

আরাকান-টট্টগ্রামের রাজদরবারের আম্বকুল্যে প্রথম কিছু কিছু মুসলমান 
কবি ধর্মনিরপেক্ষ রোমার্টিক প্রণয়কাব্য রচনায়-অগ্রসর হইয়াছিলেন । 

সা তী প--খ৫ 


৬৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


এই ধারার প্রথম কবি দৌলত কাজী । *তীাহার কাব্যের নাম "নতী মন্গনা” বা 
“লোর চন্দ্রাণী* | কাব্যটি সমাপ্ত হইবার পুর্বেই কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। 
রোপাঙ্গের বাঙ্গার সেশাপতি থিরি-থু ধন্মার পেনাপতি আশরফ খাংনর অনুরোধে 
দৌলত কাঁঙ্জী কাবা রচপাব হাত দিযাছিলেন। সপুদশ শতকের প্রথমা ধর মধ্যে 
তাহার কাবাটি রচিত হয়। সম্ভবতঃ কো.ন| পুবা হিন্দী কাবা অবলম্বন করিয়। 
দৌলত কাছীর কাব্য রচিত হইমাছিল । কিনি শক্তিশালী কবি ভিজ্রেন। কাঁবাটির 
মধ্যে মধো কতকগুলি পদ বাবহৃত হইয়াছে । উহাতে বৈঝুব গাতিকবিভাঁর সুস্প্ট 
ছাপ রহিযাঁছ । এই কাবাকাহিশীর প্রশংস, করিয়া ছটৈক সমালোচক বর্লিযাছেন, 
“এই কাহিনীর মধ্যে লোক-জীবনসম্তব উচ্ছঙ্ঘখল প্রণযবর্ণণের সঙ্গে লোক-পরিকনা- 
মহিম সণ্ান্ের আগ্শও জীবনাবেণশ-মধুর বপ নিবে আগ্নপ্রকাশ কবেছে। চন্্রাণা 
যেমন লোক্সমাজের সার্থক রোমান্টিক প্রণথিন*, তেমণই মবনামতী লোকজীবনের 
শ্রদ্ধাপূত শাশ্বত সতী 5 প্রয-কলা-বিলাস এবং সামাজিক মহিমাবোধের এ এক অপুর্ব 
লে।কশিল্পাত্মক সমন্বয়” 


রোসাঞ্গ রাল্সভার শ্রেষ্ঠ কবি আঙাগুল পদ্ম বং” কা পদ্ম'বতী” কাব্য বচন 
করেন। কবি জাযপীর ফাসাঁকাবায অবলম্বনে ইভা রচিত | কিন্তু ইহা স্বাধীন 
অন্ববাদ। কবি স্তুপপ্ডিও বাক্তি ছিলেন। শুধু আরবা-ফাসী ভাবাতেই তাহার 
দক্ষতা ছিল শা, সংস্কৃত পুরাণ ধম অলংকার ও নানা শান্সেও তাহার জ্ঞান ছিল। তাই 
আলাগলের পল্মাতীকান। হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমাশী ধম-সংস্কৃতির সমন্বয- 
রুপ এক অপ্ুুব মিলনাক্মক কাব্য হইয১ দেখা দিয়াছে । সংস্ক কাব্যদশশান্বঘাগী 
নাঁয়কার বিভিন্ন ভা ও কপ বণনা আঁসু বদ জ্যোর্যাদি শিবিধ শাস্ের অ|লোচনা, 
বিভিন্ন হিন্দু পুরাঁণ দর্শনাদির *্ন্াব এব” হিন্দু লোকাচঢাগ্রর কৌত্ুকাবহ বর্ণনায 
গ্রশ্থখানি একাপারে পাণডিভাপূর্ণ, ভথ সমৃদ্ধ এব* সরস হইয়া উঠিয়াছে। অপর পঙ্গে 
আগাঞ্লের কাবে) মুসলমান্ী কাঁপালাঠিতোোের গ্রভাব৪ ডিল সমপিক। শুধু তাই 
নয়, চিশতিয়া-খান্দান্‌ স্থধী সাধক জাদসীর কাবা মানবকথার অন্তর[লে গুহা সাধন 
কথার যে ফন্গুধাবা প্রবাহিত হইবাছিল, "সালাগলের কাবানিষ্ঠার সঙ্গে তাহার ভাব, 
এমন কি ভাষাপত মর্যাদা বধানথ রক্ষা কব্রিযাছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য 
আলাঁওলের কাব্যেব বাঙালিযাশা। 

আলাঁওলের অপরাপর কাবার মধো উল্লেযোগা “সৈঘুলমূলক বদি উজ্জমাল” 
(ফারসী রোমান্টিক প্রণয়োপাখযানের মুক্ত অনুবাদ ), “দারা সেকেন্দারনামা” 
+$ আলেকজাগারের দ্িজ্রকাহিনীপ কযষেকটি উপাখ্যান) “হগ্ুপয়কর* (সাতটি 
ফ্যাঁচভেঞ্চার গল্পের মুক্ত অনুবাদ) প্রভৃতি । তিনি দৌলত কাজী লিখিত “লোর 
চন্দ্রাণী*র অসম্পূর্ণ শেযাংশও লেখেন । 


ঙ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থ৬+ 


স্তালাওল রাঁপাকৃষ্জ লীলাবিষয়ঞ্ষ কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন। এই সব 
কবিষ্তায় বৈষ্ঃব ধর্মান্মোদিত আধ্যান্সিক ভাবৈশ্বর্ষের কথ| নাই। থাকিবার কথাও 
নয়। রাখাকৃঞ্চের প্রেম তীগার হাতে লৌকিক প্রণয়কবিতার রূপ গ্রহণ করিযাছে, 
কখনও আবার স্ফী সাধনার পক হইয়। উঠিয়াছে। 


চট্টগ্রামের অধিবাপী সৈষদ সুলতান সৃফা সাধক ছিলেন৷ তাঁহার রচিত ছুই 
খানি কাহিনী-বশবা এব* কয়েকটি পদ পাশয়) গিযাছে | সৈয়দ শ্রপতানের পদাবলার 
মধ্ো হুষী সাধণাপর সাংকেতিক ইঙ্গিত আছে_-কযেকট পন রাখাকৃঞ্চ বিষণ্ক । এই 
রাধার অবগ্ঠ নপক ছা'ডা আর কিঃই নয়। কাহিনী দুটির একটি “নবাব শশ__ 
মুসলমান শবা,দপর জীবনকাঠিনী এব” আঅপর্া্টি জ্নপ্রক শ*্- তান্ত্রিক বোগাশর 
সম্পক্ষি ত সাধনরীতিঘন্টত গ্রপ্ঠ 

অপর উন্্পখযোগা কাবা হইল মতশ্মণ খান রাগ "মুক্ত'ল হস্পন-। এইখানি 
কারবাশা দু সম্পর্ক 5 কাহিনী, সম্ভব 5ঃ আরবা হইতে অনুরিক্ত | 


বাণ্ল। সাহিতো সপ্তণশ শতকের পুরে কেন মুসলমান কবি দর আবির্ভাব ঘুটিল, 
না, তাহার কারণ বিশেষভাবে অনুধাবন করিব র মতা | বঙালা মুসলমানের তাহাদের 
নবা জ্াবনা»রণ ও বিশ্বাস লইবা বাশ্লানদশের স্রিপ্রশ্লিত স-্কতর সহিত নিজেদের 
মিলাইঘ। লইতে পারে নাই। তাহাদের ধম ভারত্তের বাহিবের আরব পারস্তের 
₹ক্জির একটা অণ্শ। কিন্ধ বান্লানপশ্ের নিজন্ব ভাষ সংস্কৃতি ৪ স'ঠিত্য নিজ 
ধাপার খহিয়া চলিযাছিল। উহার সহিত নিজেদের আব্মিক সম্পর্ক স্থাপন করাব 
প্রশ্রই পীর্কাল ওঠে নাই । ক্রমে হিনুমুললম$্ন সম্প-কর উন্নতি ঘট্টতে থাকে । এবং 
মুসলমাশেবা ধর্ম এব* দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন সনস্থৃতির স্বাতন্বা অনুভব করিতে থাকে । 
নিশ্চিন্তভাবে আগর আচরণ ও ভাব কল্পনার বাঙালী হইবাও ধনে মুসলমান থাকা 
যায় এই বোধ দৃঢ হইতে লাঠিল। অবশেষে চট্টগ্রাম-আগাকানের ব'ঙ'লী মুদলমান 
অভিজ্জাতবর্গের আনুকুলো মুশলমান কবিদের প্রতিভগি উন্মেষ হয । 
মুসলমান কবিরা যে নবাধারার সাহ্তাস্ইতে মনোনি.বশ +বিলেন তাহার 
এত্তিহাসিক তাৎপয লক্ষ্য করিবার মতো] । বাংলা সাহিতে।র মধাঘু:সব হ।তহাসে উহার 
মূল্য অব্ঠই স্বীকার্য £ 
*. (১) এতকাল বাংলা সাহিত্যের বিধয়বস্ত ছুইটি সুত্র হইতেই সংশিত ছইতেছিল। 
স্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার প্রষ্ঠযক্ষতঃ নানাপ উপাদান বোগাইথ (সকালের বাংল! 
সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে । তাহা ছাড়া বাংলার নিজস্ব লৌকিক কাহিনী এবং ভাবধারাঁও 
ছিল। সাহিতোর গবেষকের! এই ই বিষয়-উংসকে যথাক্রমে 1086652 ব্রা এ 
এবং 10805] 0 8658] বলিয়াই অভিহিত কাঁরিযাছেন। মুপলমান কবিরা উহার 


খ৬৮ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


সহিত একটি নূতন ধার! যুক্ত করিলেন। ফার্সী সাহিত্যের বিষয়বস্ত বাংল সাহিত্যে 
প্রবেশাধিকার পাইয়াছে । ইহাকে বলা যায 09966 06 62191201 

(২) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযগে ধর্ম-অসম্প্‌ক্ত কোনবপ কাবা* 
কবিতার নিদর্শন আমর! পাই না । আবাকানের মুসলমান কবিরাই সম্পূণ ধর্মসম্পর্ক- 
হীন রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনা করিযা বালা সাহিত্যে ননীন ধারার স্থষ্টি করিলেন। 

(৩) বাংলা সাহিত্য এতকাল পযন্ত ছিল শুধুমাত্র বাঙালী হিন্দুর সাহিত্য; 
এখন হইতে উহা বাঙালা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সাহিত্য হইয। উঠিল । মারাকানের 
মুসলমান কবি 1 দেশের একট বৃহৎ সম্প্রদাযকে বাংলা সাহিত্যের সীমানা আমগ্রণ 
জানাইলেন। বাংল] সাহিত্য সমগ্র থধাঙালী জাতির প্রতিনিধিস্থানীয সম্পদ হইয়া 
উঠিল ।" 

প্রশ্ম ২১। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিতোর প্রধান লক্ষণ 

ও্লির পৰিচয় দাও। বাংল! সাহিত্যে এই শতাব্দী যে একটা যুগ্বাবমান 
সূচিত করিতেছে তাহ অভ্য বলিয়৷ মনে হয় কি? 

উত্তর £ বা*লা সাহিত্যের সুচনা ৯ন-১৯শ শতকে, তুফি বিজযের পৃবে | কিন্তু 
তখন এঠ১ ফাহিত্যধারার উন্মেষমাত্র ঘটিযাছে। ইহার প্ররূত প্রতিঞ্ঠ। পঞ্চ৮শ 
শতকে | 5 ৮২ খানা শাখায় ইহা শাখাখিত হইয়া উঠে | প্রধান প্রধান খারার কাবা 
পচন] তখন হহ *ং আন্ত হইয়া যাব। কিন্তু খাণ্লা নাহিঠোর অ্বধব্গ যোডশ- 
সপ্তদশ শতক | চৈ০গদেবের প্রভাবে খাগালী জাঠির মধ্যে সব ?চ৩গ্তের সঞ্চাগ 
হইয়াছিল । -" হাপপণের প্রত্িফলণ পডিযাছে লমকালীন বাংল। সাঁহতো। নানা 
দিকে উনার বি+ ৭ বিকাশ দেখা দিতে লাগল । কিন্তু সপ্ুদশ শ*কের শেষভাগ 
হইতে বাংপা সাহিতে)র ইতিহাসে জীর্ঁতার ানাবিধ লক্ষণ প্রকট হইবা উঠিল | তিপ- 
শত বৎসর ধরিযা কযেকটি সুনিরিষ্ট ধারায বাংলা সাহিত্য বহিয়া আসিযাছে। কবির 
পর কবি আলিযাছেন | অন্রব্রণই সেখানে প্রবল হইয়] উঠিযাছ। কাহিণী বা 
চরিত্র কল্পনা নূতন কিছু আসিবার স্থযোগ ছিল না। পদসাহিত্যেও বল।প বিষয়ে 
বা ভলিতে কোনোরূপ নূতনত্ব দেখ। দেয় শাই | পুরাতনের গতানুগতিক প্রবাহ বাংলা 
সাহিতোপ প্রাণরস শুষ্ক করিয়া 'আশিঞাতিশ। অখেপপ্রি বাণলাদেশে পাজনৈতিক 
অনিশ্থবত। এবং শর্থনৈতিক বিপর্ষন প্রবল হইয়। উঠিবান্িল। এই অবস্থায় বাছালীর 
ভাব ও ভাবনালোকে যে বেশ গুক্তর পরিবতণ দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। 

বাঙালীর ভাবনায় এবং ভাবাবেগে আই্াদশ শতকে যে সব পরিবর্তন দেখা দিল 
ছাহ!। যুগান্তরের ।ইঙ্গিত বহন করে। এই পরিবর্তনগুলি বাঙালীর সমকালান 
সাহিত্যকে ও বিশেষভাবে প্রভাবিত কণিল। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৬৯ 


বাংল!” সাহিতো পুরাতন ধারাগুলির শ্শিনে নৃতন নৃতন ধারা আসিয! উপস্থিত 
হুইল। মধাযুগের সাধারণ কাঠামো তখনও ভাঙ্যা পড়ে নাই। পুরাতন বিশ্ব্দ ও 
রচিতে টান লাগিয়াছে। কিন্ত তাহাকে উৎপাটিত করিয়া শ্ান করিয়া লইবার 
মত নুতন ভাবধারা আসে নাই। তবুও পুরাতন ধারাগুলির অতি-জীর্ণতাহেতু 
কিছু কিছু নৃতন ( বল! উচিত পুরাতন কাঠামোর মধোই অর্ধনৃতন ) শাখার উদ্ভব 
ঘটল। যেমন গ্মঙ্গলুকাবোর ক্ষেত্রে শিবাষন কাব্যের ধারাটি জনপ্রিয় হইল। 
সপ্গুদশ শতকে এই ধারার আরম্ভ ঘটিলেও বর্তমান শতান্দীতেই টহ' প্রবল হইয়া 
উঠে। কালিকামজলের বারাটির উদ্ভব মাগে* ঘটিষাছিল। কিন্তু বিশে করিয়া 
অষ্টাদশ শতান্দীতে ই্সার চ| বভগুণ বাঙিযা যা লক্ষশীয এই নূতন মঙ্গসক'বলিতে- 
দেবদেবীর মাহাস্া প্রচারের পুরান সগ্ানখাদ চোখে পড়ে না। সাধিব কামনা 
বালনার চরিনার্গতার অন্য মঙ্গল দেব-দেবীব পুক্গা কবার পুরান বিশ্বাসে ঘৃথ 
পরিয়াছে । এই নূতন মঙ্গলগলি তাই স্বতন্ব সুরে বাধা । অন্ধণ সাহি'তাঙ 
প্রামাষণ মহাভাবতেধ উপাখ্যানবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রথকক পৃথক পাল্লা 
রচনা বিশেষ জনপ্রিয হইয়। উঠিযাছে দেখ। বাঘ | এই সব পালা "আপ" উপস্তকাপনে 
কতকটা নান্াধ্মী চমক ষ্টু করিত বলিষ! মনে হয। গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও 
বৈষ্ণব কিতা উহার প্রাণরস হারাইযা ফেলিযাছিল। হার ভাব ৪ কপ এতই 
গতানুগতিক হইযা পডিয়াছিল যে, আস্বাদে বিশেষ বিদ্ব ঘটাইঠ নূতন গীতি- 
কবিতাৰপে দেখা দিল শান্ত পদাবলী । হা একেবারে তাজ। জিনিস । ভ্ক্তি- 
ভাবনার স্যত্রে কালামাঠা গ্না কীর্ভনসাধ্৯ কবিগ্গের মান্তরিকতাকে ধরিযা রাখিয়াছে। 
তাহ। ছাঁড়া বাংলাদেশের বাস্তব সামাজিক পটভমিকায বাৎসল্যরসের ককণানির্বর 
স্ষ্টি করিতেও শান্ত কাবর! কৃতিত্বের পবিচয দলেন। পুরাঙন ম্গ্গলকাব্যগুলির 
মধ্যে মনসামঙ্গল ও চণ্তীমঙ্গল এক্ষেবারে গতান্থগতিক অন্বকরণে পরিণত হইয়াছিল । 
কিন্তু খমমঙ্ললের ধারাটির উদ্ভব হইযাছিল সপ্গদশ শতকের মধাভাগে । ইহার প্রাণশক্তি 
তখন ক্ষীণ হইয়া পড়ে পাই | অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাবে। একাধিক কবির 
ভালো রচনার সন্ধাণ আমরা পাই । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুব কম কবিরই কাব্য প্রক্কঙ ভক্তির স্বর বাজিযাছে। পুঞ্লাতন 
ধর্মবিশ্বান ও ভক্তির ব্যাকুলতায় সাবভৌমিক অধিকার সমাজজীবন হইনি মুছিয়া 
যাইতেছিল। চৈতগ্ঘদেবের প্রনাবে ইহা হইয়া উঠিয়াছিল সর্বব্যাগী। সপ্ুদশ 
শতকের শেষ হইতে ভাটার টান শুরু হয। ভারতচন্দ্রের স্তায় কবিরা খমের বিষয় 
লইয়া অনায়াসে ঠাট্রা-রসিকতা করিয়াছেন, বাজ, করিতে ছ্াঙেন নই । নূতন 
&ঁতিহাসিক কাব্যের উদ্ভব ঘটিয়াছে ''মানসিংহ* ( অন্দামঙ্লের অংশ ) এবং 
“মহারাষ্ট্র-পুরাণেশ্র মধ্যে । ইহাতে দেবপ্রসঙ্গ থাকলেও, দেবতা-নিরপেক্ষভাবে মানব 


৭৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


ইতিহাসের বিচার-বিগ্রেষণ কাব্যের বিধয়বস্ত হইয়াছে। বহু কাব্যে মানবভাবনার 
অতিরেক দেবমাহ'আ্আাকে সম্পূর্ণাবেই অস্বীকার করিয়াছে । রামেশ্বরের শিবায়নের 
কথ! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে । তাহা ছাড়া আছে সংশ্যবাদ। ভারতচন্ত্রের 
লেখায় প্রত্যক্ষ না হইলেও দেবভক্তিতে সংশয়ের সুর বক্রভাবে বাজিয়াছে | ক্ামায়ণ- 
রচয়িতা জইনক বাঁমানন্দ সংসার তাগ করিয়া সন্নাসধর্ম গুহণ সম্পর্কে তত্র মনোভাব 
স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শাক্ত পদাবলীতেই প্রকৃত ধর্মগাবনা ও 
ভক্তিরসের স'ণান মেলে । 

এই শতাকীর জীবনযাঁার মধ্যে নানা *রনের কুচিহীনতা প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। কাবাকল্পনার মধ্যে উহা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশও করিয়াছে। 
নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র তাহাদের গুরু । কিন্তু শতাব্দীর বহু কবিই আদিরসনল 
কাহিনী রচনায় অতুযুৎসাহ প্রকাশ করিযাছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নুন নূতন 
আখ্যান এগবেশ করিয়াছে | অন্থবাদ-সাহিতে)ও চটকদার গল্পের আমদানী হইয়াছে। 
বিছ্ানুন্দর রচনার প্রতি অতিরিক্ত 'আগ্রাহ, শিবায়নের বাঞ্দিনী পালা, ধর্মমঙঈলের 
গোলাহাট পালার জনপ্রিরতা এবং এই বিবয়ে বেশ কিছু সংখ)ক স্বতুস্ব পাল] রচনা এই 
শতাব্দীর রচিবৈশিষ্ট্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিতোরওর একদিক দিয়া নিরস্কুশ প্রশংসা করিতে হয়। 
এই যুগের সাহিতোর রচনাপ্রশ্থলাতে গ্রাম্যতা প্রা কোথাও নাই। চারিংদিকেই 
একটা কুচিচিকণ মাক্িত ভাব লক্ষা ঝরা যায় । শুধু তাহাই নহে, বত কবিই গ্রসাধন- 
পারিপাট্যের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । ফলে বছুক্ষেতে বিষয়গত 
অন্তঃসারশন্তঠত1 তথ। কজিমতা রপরচনার নিপুণ পারিপাটো ঢ।কা পড়িয়া গিয়াছে। 

এই লক্গণগুলি বিঃশ্ষণ করিলে মনে হয় পুরাতন সাহিতোর ধাখাটি 
যেন ধীরে ধীরে গ্াণোর্ভাপ হারাইযা ফেলিয়াছে। থে জীবনকসের উৎস হইতে 
এতকাল ইহার প্রয়োজনীয় বারিধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা গু হইয়া 
গিয়াছে। অথচ নবতর উৎসের সন্ধানলাভ এখনও ঘটে নাই । পুরাথিনের সমাপ্তি 
যে ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা অনেকটা! বোঝা যার। কিন্তু নুতন হুর্ধ কোন্‌ রাজ্যে 
উঠিবে, কি রপ লইয়া দেখা দিবে, তাহা [স্তর কৰিঝা বহিবার কোণো উপায় শাই। 


আধুনিক যুগ 


প্রশ্ন ১) বাংলা জাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক কাল অন্তাশ্তি 
হইল যে সব এন্টিহাসিক-সাংস্কত্তিক কারণে, তাহার স্বরূপ বিক্ীষণ 
কর। পুরাতন বাংল! সাহিড্যের সহিত এই নব্যূগের সাহিত্যের 
যে সব ক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্য দেখা শিয়াছে হাহা আলোচনা করিয়া 
বুঝইয়। পাও । 

উত্তর $ অগাদশ শঙ্াব্র মধ্যন্ধীগে দেশের প্রকৃত শাসনাভার ইংরেজদের 
হাতে গাসে। কিন্তু উনবিংশ শতাপশির প্রারস্থকাল পর্ধন্ত গামাদেরু জী বনু 
প্রধান প্রপান শেত্রে ইংরেছি সংস্কৃতির প্রভার অন্তকৃত হয নাই ॥ এই অর্ধ শতাব্দীকাল 
ধরিয়া ইংরেজ শন্তি দেশের হাইনান্তগ এবং সপার্থ শমতার অধিকারী হইয়া বসিল। 
এবং জীবনণা পা প্রণালী ইংরেজি পাতিতে গটিরা উডিতে লাগিল । উনবিংশ শভান্দীর 
আরন্ত হইতেই ইংবেজি গাদশণে শিক্ষাবিস্থার সুদ হইল | ইংরেজি সাহিতা এন উন্পন 
মাধ্যমে ইউরোগপীব অগ্চান্ঠ দোশের সাঠিতোর সঙ্গে পরিচয় কমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল” 
ইঈবোপীয় 'ভাবলাবনা এবং জীবনবোনেও বাঙালী, নৃহন করিফা দারা গ্রহণ করিল। 
এই পারবতনকে মামরা নধজ্াগুতি স্লিরা অভিহিত কবিরা তাকি । প্রা চারিশত 
বৎসর পুতে হতালীতে মপামুগের আঅপসানে জান এ মানবভাবনা যখন মুজ্ন্থরূরপে 
'মস্মপ্রকাশি করিলঃ এখন ভাহকেও শব জাগরণ পা বেনেসাস বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াঁভল। বাংলাদেশ পশ্চিম পৃপিবীর সঙ্গে সম্পুক্ক হইরা নব-জাগবণের মন্ত্র লাভ 
করিল । 

এনকাশ পান্ত দেশবাপী বে ভীবনদাবা প্রবাহিত হইতে'ছল ইংরেজ আমলে 
তাহার সহিত শুকতপ পাহীকা পটিয়া গেল। এতকাল পধস্ত জীবন ছিল ধর্মকেন্তিক | 
ধর্মীয় আচার-শাচরণ, ম্ুহিসংহিভার নীতি নিংদশ, সামাজিক প্রুখা এবং বিবিধ সংস্কা 
অনুসরণ করিয়া লীবনশিবাত করাই ছিল শবশ্াকতবা। ভাবধারাও এইনণ 
কতকগুলি স্থানদি্ট খাতে প্রবাহিত হইত । উহার বিচিএ বিকাশ ও বহুমুখী শ্বাতিন্ত 
তখন আাদৌ অগ্ভৃত হয় নাই । মধাধুদেগ বাঙালীর পীর্বনযাত্রাও ছল খুবই 
নিস্তরঙ্গ । কমের বহুলতায়, বুহৎ ঈগ্ঠমে, সাহপিক আশ্মবিস্তারে সে নিজেকে প্রতিষ্তিত 
করিতে পার নাই। ধ্মমলকচ ভাব প্রবশতা। এবং দৈবে বিশ্বাস দ্বারা তৎকালীন মানব- 
সমাজ বিশেষভাবে চালিত হইত। কিন্তু আধুনিক কালে ইংরেজি শিক্ষা তথা 
ইউরোপীয় রেনেসার ভাবধারা, মানবচিস্তার ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবতুন লইঘা আধিল। 
বাংল৷ সাহিত্যেও এই সব কারণে এমন সক পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল। 


খ৭২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


আধুনিক বাংল' সাহিত্য ভাব ও রূপ দুই দিক হইতেই পুরাতন সাহিত্য লইতে 
অনেকাংশে পৃথক । সর্বাপেক্ষা প্রথম চোখে পড়ে আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্রয 
এবং স্ুরবৈচিত্র্য । সেকালের সাহিত্য মোটামুটি কয়েকটি মাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন 
করিয়া চলিত। মঙ্গলকাব্য, অন্ুবাদ-সাহিত্য, পদাবলী--এইগুলিই সেকালের প্রধান 
সাহিত্যধারারূপে বিবেচিত হইত। ইহাদের মধ্যে যে শাখাগুলি ছিল তাহাদের 
খ্যাও বেশী নয়। মোট কথা গুটি তিন চার মৌলিক গল্প এবং কয়েকটি মাত্র 
অনুভূতির সুত্র লইয়া মধ্যবুগের কবিরা ভূরি ভূরি কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছেন । 
অনুবাদ যে কর! হইয়াছে তাহাও মুখ্যতঃ তিনটি সুত্র হইতে । সেক্ষেত্রে আধুনিক 
সাহিত্যে কাহিনীগত ও ভাবাবেগগত "অজস্র বৈচিত্রা দেখা গেল। কত সংগ্রহ করা 
-শ্রংকত নুত্ধন উদ্ভাবন করা কাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা 
যায় না। সেই কারণেই পুরাঙন সাহিত্যকে বেমন কতকগুলি শাখা ও প্রশাখায় ভাগ 
করিয়! মোটামুট চিশিয়া লওয়া যায়, শাধুনিক সানহিতো এক উপগ্ঠাপশ।খায় যতজন 
ওপন্তাসিক যতথানি উপন্তাস লিখিযাছেন তাহাদের গ্রত্যেকটিই এক একটি স্বতত্ 
ব্খি্ )” নাটক, কাব্য-_-সবকিছুর ক্ষেত্রেই একথা সত্যা। 


প্রাচীন ও মধ্যবগের কাব্যে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই প্রায় সব-কিছু রচিত হইত্ব। 
ধর্মদর্শনগত পটভূমি সবদাই বজায় থাঁকিত। কোথাও প্রত্যক্ষতঃ ধর্মগ্রচার বা দেব- 
মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইত । আধুনিক সাহিত্য মানুষকে কেন্ত্রে স্থান দিল। একালের 
স্থজনশীল সাহিত্যে ধর্মের কথা নাই এমন নয়), 1কন্তু উহা মানবের আচরিত, মাণবের 
, উপলব্ধ বিশ্বাস ও অন্ভতিরূপেই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। মান্রষের জীবন, মন ও 
ভাগাই একালের সাহত্ে)প বিষয়। উঠার মধে)ই এত রহশ্ত, এত গণ্ডীরতা ও এত 
বর্ণ বৈচিত্র্য আছে যে নুতন করিয়া আর দেবলোকের সন্ধানে যাইতে হইবে না। 
মধ্যুগের সাহিত্যেও মানুবের জীবনের ছবি ছিল। কিন্তু মানুৰ সেখানে স্বতশ্র 
শহিমায় গৌরবান্বিত ছিল না। ফেবগৌরবের বাহনরূপে তাহার কথ। ধলা হইত । 
আধুনিক কালের গাহিত্য মানুষকে প্রধান করিয়া তুলিল। দেবা বা ধর্মের কথাও 
এখানে মানবভাবনার 'অংশরপেই মাত্র স্থান পাইল। 
আধুনিক সাহিত্যে স্থদনখল রূপটির পাশে পাশে একটি বুহৎ জ্ঞানকাণ্ডও 
গড়িয়া উঠিল । ইহা অবশ্থ বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। কিন্তু ইনার অস্তভুত্ত সমালোচনা - 
সাহিত্যের ধারা কিংবা প্রবন্ধ সাহিত্য এবং সাহিক্ক্যিক প্রবন্ধ বা রস-রচনা বিশুদ্ধ 
সাহিত্যভাগারের খুবই নিকটবর্তী । ইহা ুক্কি-বুদ্ধির সাঁইত অনেকটা সংশ্লিষ্ট । 
পেকালের বাংল! সাহিতো এই জাতীয় রচনার নিধশন বড় ছিল না। চৈতন্ত- 
চরিতামৃতের হায় একটি দুটি কাব্যকেই মার এহ শ্রেণীভুক্ত করা চলিত। কিন্তু ইহ] 
স্ভাবতঃ কাব্যে রচিত হইবার নহে । মননসাহিত্যের ভাষ! গগ্য, গগ্ভভাষ! নিত্য- 


বাংল সাহির্যের ইতিহাস খ৭৩ও 


প্রয়োজনের ভাষা । উহাকে সাহিত্যের*বাহন করা যায় ছইভাবে £_ (ক) মননসাহিত্যে 
_বুক্তিচিত্তা প্রকাশের উপযোগী কাঁপিয় ) এবং (খ) গগ্চভাষাকে নমপায করিস 
সৌন্দযথষ্টিপ উপযোগী করিয়া তোলায়। আধুনিক বাংল! লাহত)র বৃ অংশ এই 
গগ্ভসাহত্য। পুপ্লাতন বাংলা সাহিত্যে গগ্ভের চিহনমান্র ছিল পা। আধুনিক বাংলা 
সাহিতে) গগ্ঠভাবা শান। শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হহয়। উহাকে বিশেষ পমুদ্ধ দান 
করিয়াছে । গগ্চমাহিতে)র বহুল প্রচলণ ইইবাপ ফণে একদিকে দেশাস শিক্ষা-প্রকল” 

গুলিগ যেরূপ উন্নতি দিয়াছে সেরূপ সামায়ক পঞ্রে উদ্ভব সন্তব হইয়াছে । গন্ধে বত 
ভনশুল সাহিতু)শাখথাগুপর (বেমনশ ৬পগ্চাস প্রভৃতির / বিক।শ ঘ৮গাছে। 


রঙ 


আবুণিক স্যজনথাল সাহতো এমন কষেকাট নৃত্ন দারা দেখা ছিল, যাহা! 
সম্পূর্ণ ই নৃতন--পুবকালে বাং।র কিছু সন্ধান ধেলে নাই । যেমন টিপগ্ঠা্স, ' "ছাটগল্প, 
নাটক এবং রসরচন] বা শাঠিতিতিক গুন্সম্গ্। প্রবন্ধ । উপভ্াস-সাঠিতোর বিকাশ 
উনাবংশ শতান্দীর দ্বিতীয়ার্ধে । অলকাল অধে।ই বভ্সংখ্যক লেখকের উৎসাহে এবং 
বঞ্ষিম-গ্রমুখ উচ্চ 'প্রতিনাসম্পনন রচয়িভার হাতের স্পর্শে এই ধারাট বাংল। সাহি ত্যের 
শেষ্ঠ সাঠিতাশাখায় পরিণত হইল । ছোটগল্প অবগত উনবিংশ-াবংশ শতকের সংযোগ- 
কালে উদ্ধত । কিস্ঞ অন্নকাপের মূপা ছোটগন্র শাখাটি স্ুরইবচিতে। এবং বচনানৈপুণ্যে 
বিশেষ সথুদ্ধ শাখায় পরিণত হষ্টল। নাটক রানটরাহিরা নাঃ কবারে নব উদ্ভৃত 
ধারা। পুবাতন সাহিত্যে নাটক বশিয়া কিছু ছিল না। আঁধুনিক সাহিত্যে নাটক 
দেখা দিল । সংস্কৃত নাটাসাঠিতা খুব সদুদ্ধ হইলেও মপাধুগে উহার "আদরে বাংলাভাষায় 
কোনো নাটাসাহিতোর ধারা দেখ, দেয় নাই,। অবশেষে আধুনিক বাংলা সাহিতো 
নাটাসাঠিত্য একটি বিপুল ধার! হিসাবে উপস্থিত হইল । লক্ষণীয় এই তিনটি শাখাই 
বিকশিত হইতে পারিল গগ্গসাহিত্োর ধিকাঁশ ৭ উন্নয়ন ঘটিবার জগ্ভ। নাটক কখনো 
কখনো কবিতায় রচিত হইলে মুখাতঃ এই তিনটি শাখাই গ?বাহন। গগ্ে রচিত 
প্রবন্ধের ধরনে শিল্পগুণসমুদ্ধি কিন্তু 1301/-0170201513017-000107591 এক ধরনের 
লেখা দেখা দিপ। ইহারা সাহিতাক প্রবন্ধ ব| রস্রচনা নায়ে অভিহিত হইতে 
লাগিল । প্রবন্ধসাহিতো।র খুব নিক্টবত্তী এই শাখাটি নাতি অল্পকালের মধো বিশেষ 
সমুদ্ধিলাভ করিল | 
, বাংলা কাব্যের ক্ষেহেও গুরুত্বপুণ পরিবতন আসিল | মধাধুগেও বাংলা সীইত্] 
কাবা-কবিতা ছিল। বলা যাইন্তে পারে উহা [ছল কাবাসবস্ব। কিন্তু আধুনিক 
কালের কাব্য রূপেরসে উহা হইতে একেবারে পৃথক। পুরাতন সাহিত্যে আখ্যান- 
কাব) ছিল--রামায়ণমহাভারতের অনুবাদ, মঙগলকাবা প্রভৃতির রূপ ধরিয়া উহার 
প্রচলন ঘটিয়াছিল। বেৈঞ্ব পদাবলী, শাক্ত. পদাবলী, চযাপদ প্রভাণ্তির আকারে 
গ্রচপিত ছিল পদসাহিত্য বা গীতিকবিতা £ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই ধার 
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ঢইটির অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখু দিশ। একাঁলের আখ্যাঁনকা ব্য, ইংরেজি 
কাবোর রীতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া ইউরোপীয় মাদশে মহাকাব্য রচনার 
প্রবর্তন ঘটিল। মহাঁকাঁবোর ধারাটি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হইল না। গীতিকবিতা কাব্য- 
সাহিত্যের রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপতা বিস্তার কহ্লি। এই গীতিকবিতার ধারাটির 
সঙ্গে পুরাতন পদসাহিতোগ রহিয়াছে বিশেষ দূরত্ব । আধুশিক গীঠিকবিতা ইউরো পীয় 
লিরিকের সুরে বাধা । উঠার মধ আরুশিক কবির হৃদয়বেদনার নিগুঢ উপলবি 
আশ্মপ্রকাশ কবে। ভাহা ভাড়া সনেট গ্রভৃতি কয়েকটি নব্য বীতিও কাবোর ক্ষেত্রে 
বৈশিঠ্য অজন করিপ। 
ইহ ছাডাও সাধারণভাবে ননমগের থে সব প্রতিক্তিযা আধুনিক মনকে 

এভাবিশুকরিল এবং আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইল তাহা লক্ষ্য করিবার 
মত। মনবহার কথা পূর্বেই তোলা হইযাছে। সমাস ক্কারে অথবা সাহিত্য- 
ভাবনায়, শিক্ষা্িন্তারে এবং কাবাকল্পনায় সর্বত্র মানবমল্য স্বীকৃত £ইতে লাগিল । 
তাহার সহিত দেখা দিল যুক্তিবাদ | ঘুক্তিবাদ গ্রধানতঃ ধর্মচিন্তা ও সমাজরীতির 
শংস্কারকারধেই প্রযুক্ত হইল । 'অবগ্ঠ সাহিতো৭ উহীর কিছু কিছু প্রতিফলন যে দেখ! 
না] দিল এমন নয | প্রাতশ ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে ফিরিৎ| চাহিবার মত মনোভাব 
তৈয়া্দী হইল এই ঘুগেই, উঠঠর এুরুতব ও অগধাবনযোগ্য । মপ্গাসুগের দৈব বিশ্বাম এবং 
প্রথাবদ্ধ, কর্মপিরভিতঃ সংক্কারাচ্ছন্ন জীবনলাপন] বাউালীতক আহীত সন্ধে অনবহিত 
করিয়া তুলিয়াছিল ! নব্য শিক্ষাৰ আলোকে সে শাপশর এতিহ সন্ব গগ সচেতন 
হইয়া উঠিল। প্রাচীন সংগত শান্ব ৪ কাব্যগ্রন্থগুলির উদ্ধার ও ঠা »পিতে লাগিল । 
ইহার প্রতিফলন পড়িয়ে সমকালীন সাঠিত্যে । আধুনিক বাংলা সাহিহা ইংরেজি 
সাহিতা হইতে রূপরীতি 9 ভাবাবেগ প্রভাতি অনেককিছু গ্রহণ করিলেও সংস্কৃত 
সাহিত) হইতে সংকণিত গণের পরিমাণও উহার কম নহে ! 

আাধুনিক বাংলা সাহিত্য ওএজশবনভাবনার একটি প্রণান ত্র উহার স্বদেশান্বরাগ । 
স্বদেশবাৎসল্য' একি নৃনন রাজনৈর্তক-সাগ[জিক 'াবনাকপে এই শতার্ধীভেই দেখা 
দিল। উহা৪ নিঃসন্দেহে পাশ্চান্্য সভ্যতার ফল। কিন্ু অতান্নকাল মধ্যে নবীন 
বাডাল'র জীবনে উহাঁপ গুকতর প্রভাব বিস্তারিত হইল | 

“একালের বাংল। সাহিন্টের একটি প্রপাণ বৈশিষ্ট্য উহার ভাবসংঘর্ষে। জানৈক 
বিশিষ্ট সমালোচকের ন্ভাবায় “বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার্দীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
প্রচারের ফলে একটি শ্রেণীর মধ্যে বিদেশায় ভাবধারা গ্রহণ করবার শত্যুৎসাহ 
নিবিচার পরান্থ করণে পরিণত হল । আচারে 'মাচরণে আহারে-বিহারে এর! দেশীয় 
ভাবধারার বিরোধী হয়ে উঠলেন । এদের সাধারণতঃ “ইয়ং বেঙ্গল” নামে আখ্যাত 
করা হয়ে থাকে । আবার এর প্রতিবাদী অপর একদল বুদ্ধিজবী দেশয় এতিহাকে 
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গ্রহণের পক্ষেই মত দিলেন। হিন্দু রিউাই')লিষ্ট নামেই এরা পরিচিত । এদের 
অবশ্য বাণ্লার নবজাগুতির বিকথ্ধীপঙ্থী বল! সংগত তবে নাঁ। কারণ বিপেশা ডিস্তাধারার 
প্রতি এদের অর্ধ বিতৃষ্া ছিল শ| এবং রেনেসাসের অনেক চন্ত্রই এরা গ্রহণ 
করেছিলেন ।” 


প্রন্নঈৎ। (ফোর্ট উইলিয়াম" কলেজের, লখক্রন্দ হইতে আরম্ত 
করিয়। বিগ্ভাসাগর পর্যন্ত বাংলা গগ্যরা্ডির বিকাশের সৃত্র অনুসরণ 
কর। ইহাদের সাপন।র মধ্য দিয়া আধর্শ গ্ভরীতিটি বিরূপে স্িরীকৃত 
হইয়। শিয়।।ছল তাহ দেখাইয়া দাও। 
উত্তর 2 খের উহ।স্থাম কলেজেব,পাঁঞ্চতের। কধষেবখা নবাংলা ৮ শিখিলেন। 
গ্রন্থগুাল এধিত ও প্র9াগিত ঠইপ, পাংলা £গসাতি ভার দিক ইইতৈ ইহাই প্রথম 
গুক্তপূণ প্রখান 1 ১ঠার গুণ বাংলা শা বাতা বিচ শাপিবার ০ষ্টা হইগাছে উহ] 
সংখ্যা [পক 1থা৪ পেন হকি ঞৎবর + সহবপ বৎনাপাতি প্রর ৪ প্রণব 
বিস্তাপেগ পাব-এনিতেও একান্ত তলাহান | ভাই উ তখকোগ) গগ রচনা হিসাবে, 
কোন উহ]পথান পধাম.কহ এথন *ল্য পতি হর। আগা পরব শা লেখকদের উপরে 
কিছুটা প্রশাব বিস্তার পাবখাছিল । তেও ওহাপ্বাহের অপেক্ক পঙিতই বংলায় 
খুব বচশ] বদি হলেন | তাহ বেব মধ্ধো উল্লেখ) ডিনজ,শর র১না। উহাদের 
পুচপায় এখন শক ভাল পাতখউ৩ বশ পুবাশ পাহগাভে, খাহ। স1হ1৩5)ক গন্ের 
[বকাশে সহাবতা কাপদাছে এল পচন হইলেন 2) এই লবান কেরা? 
(খ) খুঠাডিব বগ্ঠাশংকা রব ওবং ১9) প্র মবাস বি । 
৬হপিযাম কে্পো আগানসর শিশ শপ পথ হহতে বাইবেলের এ অন্ুখাধ কাগয়াছিলেন 
( বা কপাংখ|হলেন ) তাহএপ লানা কত৫৩। পরমা হংজ গ-থখ বাক্াবহাসরাঁতি 
থেব। । বাংল। ভাগার শচৰ শাশবমের সপে হহ।খ নি! ৭৬ ₹। দখ। এই 
জ্তীখ খাপ পখ খাপথা বাংল চঠ ভাখাপ জঞ্জশাতর ১ম্তাবশা বড হিল শা । কিন্ত 
ফে6 ৬হালদান কল কেক পামে ৭ এইট বই প্রলারত হহবা।ছল ৬াহার 
গগ্ঘরীত অনেক পারসালে আজও । ৬১7 কোগাও গাহা োকক বুল 
নিকউবতী। একখোপকথন? শামক শ্রন্থত শাম ৬ সহরের সাধাবন মাহুখৈর মুখের 
ভাবা সংক্লণ করা হহযাহ | *শাখখাপ আপশ শু হিসাব আহ জাতাৰ কথ্যভাবষার 
ধা!বকে মাণযা লহবাপ কথা সেকাল একহই তা1বতেও পারে শাই। তবে দেশে 
প্রচাণ৬ঃ জণলাধাপণেপ বোখগনা ভাবাগাতুপও বে একাট শুক্থপুণ হানকা আছে 
তাহা উহারা অস্বীকার কাঁপতে পার্দেন পাই'। তাই শুপ্রত খ্র-্থ মুনা হিসাবে উহ] 
সংকলিত হইয়াছে এবং ওল সাওস হুএদের পাঠ্য তালকাতুক্ত হইয়াছে । কের 


খদ৬ সাহিতোর তীর্থপথে 


নামে প্রচলিত অপর গ্রন্থটি “ইতিহাসমাল1"। “উহার ভাষা ফোর্ট উইলিয়ামের প্রাধমিক 
যুগের ভাষ! অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্ভ রচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত 
হয় | বাইবেল অনুবাদে আডষ্টতার চিহ্ৃুমাত্র এখানে শাই। অবন্ত “কথোপকথনের 
সবেগ সাবল'ণত! ইহাতে নাহ, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও শয। 


মৃত্যুগ্রয় ফোট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোঠীর মধ্যে ছিলেন সর্বপ্রধান। 
যদি গোষ্ঠীগত ভাবে না ধরিয়া একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে ধরা যায, তাহা,হইলে রামমোহন 
বিগ্কামাগরের সহিত পুবব্তী এই লেখকের নামই উল্লেখ করা যায়। তিনি 
«হিতোপদেশ” “বিশ সিংহীনন”, সাজাবলী”, «প্র বোধচক্িকা” “বেদান্তচশ্রিকা 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার রটনাপীতি মূলতঃ সংস্কঙান্তগ । [কন্ত তাহার 
রচনারশীতর স্ধিকদ্ধে যে আঁতরিক্ত ছুবইতাক অন্ভিযোগ আঙে তাহা স্বীকাধ নয়। 
নৃত্যুঞ্জগের ভাষারীতিপ প্রধান বেশিষ্ট্য নিদেশ কপিযা প্রমথ চৌধুরী মহাশঘ যে মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ; “মুভ বিগ্থালংকার কালের হিনাৰ এবং ক্ষমতার 
হিসাব_-ছুই হিলাবেহ এই শ্রেণীর লেখকদের অখ্রগণ্য। তিনি একদিকে যেমণ সাধু 
ভাষার আদিলেখক--মপবধিকে তিনি তেমনি ৮ল্তি ভাষার আদশ লেখক । নিম্নে 
তার চল্তি ভাষার সমুনা উদ্ধত করিযা দিতেছি । মোর। চাষ করিব, ফসল পাবো। 
রাজার রাজস্ব দিয়া য। থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ব। অন্গ করিখা খাবো? ছেলে-পিপাগুলি 
পুষিব। যে বছুর শুক হাজাতে কিছু খন্দ শা হয়, সে বছর বঙ দুখে দিন কাটে, 
কেবল উি ধানে মুডা ও মটর মহ্র শাক পাত শামুক গুগুল পিজাইযা খাইযা 
বাচি।৮ ইহা যে খাটি খাংল। সে ধিবখে সন্দেহ নাই । এ ভাবা সজীব সতেজ সবল 
স্বচ্ছন্দ ও সরস। হৃহার গতি মুক্ত, হহার শরীরে লেশমাএও জডতা নাই । এবং 
এ ভাষা যে সাহিত্য পচনার উপবোগী, উপরিউঞ্ নমুনা তার গ্রমাণ।***«আমার 
বিশ্বাস,আমারের পৃববতী পেখকেপা খদি বিদ্যালংকার মহ/শয়ের রচশার এহ বঙ্গীষ 
গ্শাতি অবলম্বন করিতেন, ৩ হলে কার্পক্রমে এং ভাষা সংস্কৃত ও পুগ্ু হয়ে আমাদের 
ভাষার শ্রীবুদ্ধি করত 7” মৃতু)ঞ্রঘ সাধু ও চলিত পাংলা রাতির এই ছুই মহলেই 
গগ্ভসাহিত্যের জন্মমুহূর্তেই পদক্ষেপ করিয়াছেশ-হ্হ! কম ক্ষমতার কথা শহে। 
তবে উহা অপেক্ষাও বড কথ। হইল এই যে সাধু বা চলিত-_ তাহার রচণায় খাঁটি 
বাংল। হইউগ্িয়াছে । 
রামরাম বন্ুুর গ্রন্থের সংখ্যা দুইটি :--পপ্রতাপাদিত্যচপ্রিত” এবং “লিপিমালা”। 
'ঞতাপাদিত্যচরিত” যখন প্রকাশিত হয তখন ফোর্ট উইলিয়ামের শ্রেষ্ঠ লেখক 
মৃত্যুঞ্কয়ের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই । রামরাম বঙ্গ হাতের সামনে কোনো 
উল্লেখযোগ্য অসরণযোগ্য আদর্শ পান নাই । তাহার উপরে তিনি ছিলেন মুনসী। 
'্সা ভাষাটি ভালে! করিয়াই জানিতেন | তথন রাজদরবার, সরকারী দণ্ডর, কাজীর 


ংল৷ সাছিতে)র ইতিহাস খ৭* 


বিচারালয় সর্বত্রই ফার্সী এবং ফার্সামিশ্রিত এক ধরনের গণ্য ব্যবহৃত হইত। রামরাম 
বস্থ উহাকেই আদর্শ করিয়া গগ্ধ রচনায় হাত দিলেন। ফলে 'প্রতাপাদিত্য? চরিত 
হইযা উঠিল দুরূহ এবং কৃত্রিম ভাষারীতির বাহক | ফারসী ভাষার সঠিত বাংলা ভাষার 
সম্পর্ক বহুদিনের । এ ভাষার বহু শব্দ এবং বাক্রীতির অংশ বাংলাভাষায় ইতিহা?সর 
অগ্রগতির পথে গৃহীত হইযাছে। কিন্তু ফাসীর সহিত জাতিগত স্থত্রে বাংলার সম্পর্ক 
মোটেই নিকট পর। এ ভাষার আদশে খাংলা গগ্ঠরীতি গডিতে গেলে বিপর্যয়ই 
ডাকিমা আনা হইব | বন্তমহাশর ঠাহাই করিলেন । কাহার গলপিমালা” রচনার 
পূন্ে মৃত্যুঞ্জষের বহ বাহির হইবাছে | রামরাম হাতের সামনে একট আদশ পাইলেন । 
তিশি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ভাষার কোন্‌ আদশ দ্ৰায়ী হইনে সহজে বুঝিতে পারিলেন। 
লিপিমালা 'ভাখার দিক হইতে কতকট। স্বাভাবিক, অন্ততঃ ফার্সুর আকাশ 
প্রভাবমুক্ত | 
কোর্ট উইলিয়াশের প্রধান তিনজন রচখিতার ভরমিক। নিশ্লেষণ করিলেই বুঝা 
বাইকে মৃত্যুগরথ বাণ্লা গছ্াপা'তিকে একটি নষ্টুক্ষপ পিবাপ জন্ত কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার 
করিযা্িলেন | বাইবেল অন্ুবাধ £ কেরীর “লাহেবী” গঞ্ধ এবং রামরা্ম বহন 
«“আদাঁলতী+ গণ তাহাপ প্রভাবে পরিবতিভ হহল, বাংলা ভাঙা শিজন্ব প্রীতি অনুসরণ 
করিবার দিকে প্রবনতা বাডিমা গেল। 
পামমোঠন পারের ওক্তাবলী ১৮১৫ গাল হ* ৩ প্রচাবিত হইতে থাকে । 
“বেদান্তগ্রন্গ” 9. £ বপান্ত” শামক অশাবান গ্রাহ্য ছাঁডা তিশি সহমর্ণ বিষয়ক 
অনেকগুলি বই লিখিযাতিগলণ । পাশার গছারাণ্র বৈশিষ্ট) লক্য করিবার মত। 
ফোর্ট ইইলিয়ামের প্ডিতেরা পাপুস্সহ লল্িবা আসিযাছেন । উহপদের বিষযবঙ্ধর 
মূল্য খুব বেশা পয়। গগ্ভ শাবাপীতিব ৩থন ১ম অবন্ত। তাহাতে কোনো গম্ভীর ব| 
গণ্ভীর বিষয়ের আলো[চনাঁধ প্রবেশ করি পল উহা! ঠিকভাবে কিছুতেই প্রকাশ করা 
»লিত না। রামমোহন এই বিপদে কথা ভানিতেন কিন্তু তবুও তিনি পশ্চাৎপদ্্‌, 
হইলেন না। সামাজিক বিতর্ক এবং +বদাপ্তিক আলোচনামুলক প্রবন্ধ রচনায় হাত 
দিলেন | [বাংলা গণ্কে তিশি বিবাথপ্ গৌরবে মুক্তি দিলেন এবং স্কুল-কলেজের 
সীমানার বাঠিরে লই আদিলেশ।' তাহার খাব! অনি দুরহ বিষয়ের আলোচনায় 
সবর সাপল্য এব” সাধলীলতা বকা খিত পার্সিল না । বলা ল্যায়। গন্ধ 
* ভাষারাতির সেই অপর্ণতিকালীন শক্তি এই নবীন ও কঠিন ধ্ষিষকে ঠিকমত 
বহন কবিতে পারিল না, একটু অস্বস্ছ গতি হইল | 1 কিন্তু কঠিশকে বরণ করিবার 
শক্তি-পরীক্ষা উহা অবতীর্ণ হইল । ইহার মুল্য আছে। 


এই সমযে বাংলা গণ্ঠের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য *ব।পার ঘটিল 
লামগ্িকপত্র প্রকাশিত হইল। পামগ্লিকপত্র জনসাধারণের নিকট পৌছিতে চাক্ক 


বত সাহিতের তীর্ঘপথে 


উহার ভাষাকে যথাসাধা সরল ও বোধগমা কুরিবার দিকে সকলেরই একট চেষ্টা 
থাকে | বিষয়বস্থর মধ্যেও থাকে বৈচিত্র্য এবং জনপ্রিঘতার সম্ভাবনা । তাহা 
াড। সামিযিকপর্ধের আশ্রন্য ধর্মটনতিক ও সমাঁজসংস্কাবমলক বিতর্ক আস্ত 
হইয়া গেল। বিতর্ক করিতে গিষা ভাষ টি £চুটা তীক্ষ ও জীবন্ত হইযা উঠিল। 

রামমোহনের সমকালীন একজন গগলেখক ছিলেন ভবানীচবণ বন্দোপাধাঁয় 
ভবানীচর৭ “নধবাবুবিপান, শিববিবিবিলাস”, একিলিকাতা কমলাপয” প্রভৃতি কৌতুক- 
রসপগ্রধান নকৃশা রচনা তাত দিলেন । বিষয়নস্ত্র অন্নরঠাবঠৎ টানার ভাঁষাকে 
থানিকটা লবু এব* গণ্ণাল করিয়া ভুলিত হইয়াছে । অবশ্য সাধূভ'বার কাগামোটি 
বজায় রাখা হইযাছে । 

রক্ষর্গী ঈলেখাযাগা গগন্লথক প্ণিন ইঈখবচন্দ্র নিগ্ভালাগন | ঈগবচন্ 
বিগ্তাসাগর অনেকগুল বই পি থিযাঠি/লন, অধিকান্শই স*কলন ও স্বাধীন মন্গণাদ 
জাতীঘ। কিহ্‌ ছাবপ' ঠ। ধরনের সমাজনংক্বারন্কন্দিক প্রবর্ধন আছে | তাহার 
সর্বাপেক্ষা ধা বই “পীঠার বনব'স”, “ধকুন্থল ৮) “বেতালপঞ্চবিংশটিশ পাননি 
ীবলাস" প্রন্ততি। ! বিগাদাশবব হাতে বণ্ল' গন আগশ কপট পাইল, মৃক্তা্বের 
সাধনা পৃ রর শিগ্ঠান'গতেে মাসিঘা | ) রামমোহন 'ভবানীচরশের রচনার অন্যবিশ মলা 
আছে, কিন্ত ভাষাহীতির ক্রমবিকাশেব দিক তই উচ্াবা মুত্াগ্ব অপেক্ষা 
কোনে। ক্ষেতবেই অগ্রনব নন | শিগ্ভাসাগর আরও অনেক অগনর এবং পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ 
গছযরীতির প্রতিষ্ঠাত। |। বিদ্যাসাগরের গঞ সাধুপাতঠিব | উহ্ভানে সমাসবন্ধ পদ ও তৎসম 
শব অনেক। কাঠামাট মোটামুটি সংস্কতবেধা |) চপিত ব কথার*্তির রচনা 
তাহার কোনো গ্রন্ঠেই নাই। কিদ্ধ সাধুবীতির কাগামোহ তিনি বাংলা বুলির নিজস্ব 
গ্রাণধর্মউকে পুবোপুরি প্রন্ষ্ঠিত করিতে পারিধাগিলেন, এইখানেই তাহার সর্বাপেক্ষা 
বড় কৃতিত্ব । বাণ্ল। গগ্ঠেত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আবিক্ধার করিতে গিয়া তিনি প্রথমতঃ 
দেখিলেন সংস্কৃত পপনিন্ঠালপন্ধতির*নহিত উহার গোঁডায পার্থক্য রঠিযাছে। বিভক্তি 
গ্রত্যয়ের উপরে" শিস্তরশাল এই ভাবায় পণবিল্তাসের কোনো স্বতন্ত্র পীতি নাই । 
বাংল| ভাষা বিশ্সনণধর্মী। উহাকে নির্ধি্ট ভাবে না সাজ্জাইলে অর্থবোপই শিপন 
হইয়। পড়িবে | ধিতীষত, ঠিনি ল্য করিলেন বাংল। গগ উপধুক্ত স্কানে থামিযা 
“পঁড়িলে টবন্দ।মঘ হইয়া উন্চ | তিনি যতিচিঙ্গের ব্যবহার বাড়াইযা, উহার হস্বত। ও নৈর্ঘো 
নিয়ন্ত্রিত করিয।, পদবিগ্তাস নিমিত করিয়| ছন্দোসং গীতা বাঞাইয] তুলিলেন। ইহা 
ছাড়াও তৃতীঘতঃ ভাহার গগরাঠির একটি উল্লেখবোশা গু1 হইল বাচ্যাতিরিক্ত রমস্থষ্টির 
ক্ষমতা।) “বিতিনন বাংলা, শব্দের পরল্পর সমাবেশ অভিধাণগত অর্থব্যতিরেকে ও 
£ষে আর একটি অবর্ণনীয রসের ন্যষ্ট হইতে পারেঃ সেই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম 
মনে মনে অন্বন্তব করিয়া, লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও ন্বদেশবাসীকে দেখাইভে 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৭ঃ 


সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহার ফলেই শত্তান্সীগ্বাদের মধ্যেই বঙ্ছিমচন্ত্র এবং অর্ধ শতাব্দীর 
মধো রবীগ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইব'ছে |”. 1-ডঃ শ্বনীতিকুমার চন্টু পারায়] 

এইসব কারণেই রবীগ্রনাথ বিগ্তাসাগণ্রর গগ্রীঠিব উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়। 
বলিয়াছেন, “বিগ্রাপাগর বল! গগ্ভগাথর উচ্চৃঙ্ছল জনতাকে স্রবিভক্ত, সুপনন্ত, 
স্থপরিচ্ছনন এবং স্সংযত কবিণা ভাহাণক সহজ্গগ্তি এব" কাধকুশণতা দান করিয়াছেন-- 
এখন তাহাগ দার। আনক সেনাপতি ভাক্প্রকাশের কঠিন ব'দাদকল পরাহত করিয়া 
সাহিন্ে শব নব ক্ষেন আবিষ্ক পর ৪ অধিকার কয" জ্ইতে পান কিন্ত বিনি 
এই মেনানীর র১নাব ঠা মু্জবন্র শাহাগ সব্প্র“্ম ভাহাণক দিত ভয়” 

প্রশ্ন ৩। বাঁংল।| গগ্ভে চলিত ও সাধু ভ'বার দ্বন্দ এবং সমন্বয়ের 
একটি সংক্ষিপ ইতিহাস রচনা কব ।* বিংশ শতাবন্দাতে অলির অই 
কবপ পরিণ/ঞ লাভ করল বল। উহার কারণ নির্ণধ্রে চেঞ্ট! কব। 

উত্তর £ বা*লা গ্ভবাতির প্রাথমিক 'আদশ স্থির ৮5 বেশ কিছু সময় 
লািখাঞ্ছ। মৃতুাঞ্জয় হইত বিদ্যালাগর পান্ত টিগার কমবিকাশ্র ধারাটি আমরা 
সহজেই অন্তনধণ করিতে পরি । বাংল] গগ্ভবীতি শিস্জর পথে ? ডাইবার পূর্ব ৬ 
হইতেই ইহার রূপটি সম্পর্কে নানাকপ পরাঞ্চা চলতেহিল ॥. ইংত্পঞজি সধ্ভ্রতির প্রভাব 
পানাভাবে বাঙালীর জীবশে ও কর্মে প্রতিফলত হইতেছিল। প্রথম ঘুগে বাংলা 
গীতি শ্িরীকপণে নিশনাপীরা কিছুট। ভূমিকা গ্রথণ করিত চাহিবাছিল। ফলে 
কোনে! কেশা গ্রাস্ক সাহ্বৌ বাংলার এক উতৎকট শির্শন আনবা দেখিতি পাই। 
তেমনি মুসপমাশ আমলের অবশেষ হিমাৰ অনেকের রচনায় ফার্সীবাহুলা লক্ষা করা 
খাই,ত লাগিল। মুন্পীদের এই আপালতী বাংলাও একট! কৃত্রিম বাপার ছিল। 
বাঙালীর স্বাভাবিক ভাষাবণের স হত ইহা কোনো সম্পর্কই ছিল লা। সাহেবী 
« আদালতী রীতির অন্গশপনঞ্অপ্বিক কাপ স্থায়ী হয় নাই । ফেোট উইলিখাম কলেজের 
বগেই পণ্ডিী ও কথাপীতির প্রাধান্ত লশ্ি* হইল । স্্স্কজ্ঞ পাগুতত্র হাত 
পড়াষ বাণ গছ সংস্তান্থগ শদাণির বাবহারই আশ হনযা ঠডাইল। সমাসবদ্ধ 
পদের প্রবোগ বহু ত্র বংণ। গথণক ছুবোশা কাপযা তুলিল। সবোশরি সংস্কৃত 
ভাষার অনুসপল্ণ গণ্বিগ্তাম করিত গিথা খুবই "গালমালে পডিতে হইল। পণ্ডিতী 
বুংলার নানাবিধ দৌষসকেও সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলার সম্বন্ধ, জনুঈশত্রর | 
ংস্ক ঠানুনরশের অমিতাঠার দুর ॥কপিঠে পারিলে পণ্ডিতী বাংলা গগ্ঠরীতির এন্টি 
আদশ রূপ হহঁযা ঈীডাইতে পারিত। মৃত্যু বিছ্ালংকাধ হইতে বিস্তাসাগর পথন্ত 
এই অনুসন্ধান চলিষাছে। 

লক্ষণীয পণ্ডিতী রীতির পাশাপাশি কথ্যরীতির পাঞ্চয়ও ফোট 
যুগেই পাওয়৷ যাইতেছে__কেরির 'কথোপ্কথনে' এবং মৃহ্ায়ের কোর? 


খ৮০ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


রচনায় । উহা জনসাধারণের ব্যবহৃত চাষা । সিভিল সাভিস ছাত্রদের নিকট কথা 
ভাষার, নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করিতে হইযাছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে উহা খঁটি 
বাংলা ভাষা । উহার বপরীতি অমাজিত হইতে পারে, কিন্তু উহার মাধ্য প্রাণের 
লক্ষণ আছে । উহা যেমন বেগবান তেমনি প্রত্যক্ষ ; হাব আগে সমকালে কেহই 
এই কথারীতির সহাযতায বাংলা সাহিত্যিক গগ্ভের মাদশ স্থির করিবার কথা ভাবেন 
নাই। বলিবার ভাষা। এবং লিখিবার ভাষার মধ্যে পার্থকা থাকিবেই । বলিবার 
নাষার জঙ্ত কোনো! আদশ ঠিক করিযা দিতে হয না। পিখিবাব ভাষার আদশটি 
গডিযা লইতে হয। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তকালে বাংলা লেখ্য গদোর 
কোনোবপ এঁতিহা ডিল না। 

-"* ক্ষিষ্থ একথাও ঠিক লিখিবার গগ্ঘেপ্ একটি আদশ রীতি স্থির করিতে হইলে 
জাতির মখের ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয । কথাভাবাবই একটি বপকে আশ্বয 
করিয়া উহাকে মাজিত করিযা লইত্যে হয। লিখিবার ভাষা মুখের '্ডাষার তুলনাব 
কিছুটা কৃত্রিম সন্দেহ নাই ; কিন্ধু উহার সহিত মুখের ভাষাৰ কোনোবপ মাত্মিক 
সম্পর্ক না থাকিলে উহা! নেহাতই করিম, নেহাতই প্রাণহীন ব্যাপাব হইয়া দাডাখ। 
মৃত্যুর এই কৃত্রিমতা ভাঙিতে চাহিযািলেন। বিদ্যাসাগর এই রুব্িমতা ও প্র ণ- 
হশনতাকে জয করিযাছিলেন 1 বিদ্যাসাগর লিখিবার গগ্গের একটি আদশবপ প্রাণ 
স্থির করিয৷ দিলেন । উহার সহিত পুরাতন পণ্তিতী রীতির যোগ আছে । কিন্ত 
কথ্যরীতির আত্ম! উহার মধ্যে সঞ্চারিত | বাংল] াষায বিগ্ভাসাগব-অন্ুশ্থন এই রীন্তিই 
সাধু গছ্য নামে অন্িহিত। দীর্ঘকাল ,বাংলা গঞ্ঘসাহিণ্য ইহার বিপুল অন্রলরণ 
চলিয়াছে । 56516-যের যতই পরিবর্তন হউক, ইহার কাঠামোট অনেককাল পর্যপ্ত 
অনতিক্রম্য থাকিয়া গিযাছে | ইহা কি করিযা সম্ভব হইল ? 

বিগ্ভাসাগরের সাধুরীতির গদ্য কথ্য রীতির নিকট হইতে প্রাণস্পন্দনটি গ্রহণ 
করিল। সাধুগছ্াও কোনো অঞ্চলবিশেষের কথ্য রীতির উপর ভিত্তি স্থাপন করে। 
কলিকাতাকে কেন্দ্র 'করিয়। বাংল! দেশে যে সাংন্্তিক প্রাণকেন্দ্র্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
&ঁ অঞ্চলে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার নিকট বিগ্ভাসাগরের খণ অনেক । বিগ্যালাগর 
মহাশয় প্রথম লক্ষ্য করিলেন বাংলা কথ্যভাষার 350092 বা পদবিস্তাসপ্রণালী । 
উহারণনিজস্ব বৈশিষ্ট্যট আবিষ্কার করিলেন । অন্তান্ত ভাষা! হইতে বিশেষ করিষা সংস্কৃত 
ভাষার সহিত উহার পার্থক্য অনেক । এখানেই পগ্িন্ভী রীতির সহিত বিগ্তামাগরা 
সাধু গগ্যের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিল। বিদ্যাসাগর কথ্য বাংলার নিজন্ব পদবিস্তাসরীতি 
অনুসরণ করিলেন। সাস্কৃতভাষা বিভক্তিমূল (10616610091 ) বলিয়া উহার পদ- 
বিস্তাসে কোনো বাধাধর1 রীতি নাই। বাংলা ভাষ! বিশ্লেষণমূলক (81021501081, 
কাজেই উহার পদবিষ্তাস বেশ নির্দিষ্ট । একটু এদিক সেদ্দিক হইলেই অর্থবোধে 


বাংলা, সাহিত্যের ইতিহাস খ৮১ 


বিপত্তি ক্ষটে । বিগ্যাগাগর কথ্য বাংলর ন্তিকট হইতে এই সত্যটি গ্রহণ করার ফলে 
ভাষার ছুবহতা, বিশেষ করিষা দৃরান্বরজনিত ক্রুটি অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। 
দ্বিতীয়, তিনি বাংল] গগ্ভের মধ্যেও বে একটা ছন্দ মাছে তাহ। আবিষ্ষার করিলেন 
এবং যতিপাতের সাহায্যে উহাকে সাধুরীতির গগ্ঘে সুষ্প্ঈভাবে নিবদ্ধ করিলেন। 
কথ্যরীতির নিকট হইতে তিনি এই দুইটি বড জিনিস গ্রহণ করিলেন। ফলে বাংলা 
গগ্রীতি সাধু হয়া সব্বেও জাতির প্রাণের ভ্তর উহাতে বাকিতে লাগিল । 

কিন্তু শন্দপ্বানেব দিক হইতে বিদ্ভাসাগরের বাংল] সংস্কতানগ । "তৎসম 
শবের ব্যবভাগ খুবই বেশী । তত্বের ব্যবহারত স্বীরুত। কিন্তু অর্ধ তৎসম, দেশী বা 
বিদেশ শকের প্রয়োগ হুলনামলকভাবে নেক লংকুচিত । অথচ এই জাতীয় শন্দসমূহ 
বাংলা শঙ্গভাগ্ডারের সম্পদবিতশষ | টভাদের, বথোপণুক্ত প্রয়োগে বাংল শাবার্আা 
নানাভাবে প্রস্মরটিত হইবার সুযোগ আছে । কিন্ক বিগ্রাসাগরী গগ্ভ সে স্থনোগ গ্রহণ 
করিল না। তৎসম শনের আর্বিক্য এব" সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদের সুপ্রচর ব্যবহার এই 
ভাবাকে অত্যন্ত গম্তীব করিযা তুলিল | এই 'ভাষাবীতির ভার এব* দ্ুতগন্তির অভাব 
লশ্মশ্য কর্সিবাপ মত । 

বাংল] ভাষায সহজতর, লপুতর একটি নপরীতির অনসন্ধানও পাশাপাশি চলিতে 
লাগিল। উহাস প্রথম প্রতিফলন দেখি প্যাবীচাদ মিত্রের রচনার | প্যারাটাদ 
“আলালের ঘরের লালে” একটি সহজ ভাবা লইঘা পরীক্ষা করিলেন । ইহা! আলালী 
ভাষ! নামে পরিচিত হইযাঁছে । পাযারীচাদের এই ভাষাকে চলিত রীতির বলা যাইতে 
পারে। পরবর্তী চলি রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পৃণ ইহার মধো মিলিবে না; কারণ ক্রিরা- 
পদ ও কতকগুলি সর্বনাম পদে এবং আন্ান্ত অনেক ক্ষেত্রে অভি শতি এবং স্বরলংগতির 
প্রয়োগজাত যে বৈশিষ্ট] চলিত জাবাব লক্ষণা* শাশ। প্যার্ঠাপব ভাষাব সর্বত্র সমান 
ভাবে প্রযুক্ত শঘ। 'আলালী "ভাষার নিয়াপ,দর কাগানম। অনেক ক্ষেত্র সাধুভাষার 
মত | কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কতকপুপি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে ইহণকে চলিত 
ভাষা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে £_-0১) ইহার জাবাণ্বেশ সহজ এবং 
বি্তাসাগরের ভাষা হইতেও সাধারণের পক্ষে অনেক বেশী বোধগম্য । (২) তত্ব, 
তৎসম, দেশী, বিদেশা, অর্ধততৎসম সবনিধ শব্দ গ্রহণেই এই ভাষারীতির উৎসাহ দৃষ্ট হয়। 
বরং তৎসম শঞ্চের ব্যবহার কিছু কম। সমাসবদ্ধ পদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ স্জই | 
(৩) বাংলা ভাষার নিজস্ব অনুসর্গু পদ প্রভৃতির প্রয়োগ খুব সুট্ট। ঠে) তাহা 
ছাড। বিশিষ্টাগঞ্ বাক্যাংশ ব্যবহারে বাংল! ভাষার নাঁডীর টান এখানে স্পষ্ট অন্থভুত' 
হয়। আলালী ভাঘায রহিযাছে এক গতি-চাঞ্চল্য। উহাতে বিস্যাসাগরী গগ্ভের গান্তীধ 
এবং কিঞ্চিৎ শ্থবিরত্ব দেখা যায় না । 

'বাংলা গগ্ভে এইভাবে ছুই রীতি আসিয়৷ পড়িল। বিশিষ্ট লেখকেরা ইহাদের 

সা. তী. প.-খঙ 


৮২ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


কোনোটির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু খ্গ্যাসাগরী 
গগ্ারূতিই ভদ্র সাধু এবং শিক্ষিত সমাজে ব্যবহারেব উপযোগী বলিষা গণ্য হইতে 
লাগিপ। আলালী রীতি নেগাৎই সাধারণ মান্রষের বোধগম)তার উদ্দেগ্তে প্রধক্ত। 
উহার প্রতি উচ্চশিক্ষিত মহলের কপাকটার্মপাতই পরহিল। এই সমযে কালী প্রসন্ন 
সিংহ “হুতোম প্যাচার নকৃশা” প্রকাশ করিধা বাংলা গঞ্চবীতিতে একেবারে বৈপ্রবিক 
পরিবর্তন আনিয়া দিলেন । কালীপ্রসন্ন কলিকাতা অঞ্চলে কথাণবাংশাকে সামান্ত 
মাঞ্িত করিয়া সাহিতে) স্কান দিযা বদি,লন। অনেক শুচিবাষুগ্রন্ত লেখক এতটা 
পছন্দ করেন নাই। কিন্তু ইঠার ম্ধ্য দিষা বাংল! ভাষার ষে প্রচণ্ড শক্তি আন্ম প্রকাশ 
করিল তাহাব তুলনা মেলা! ভার। এ ভাবার মধ্যে বিদ্যংস্পূ? তাঁর গতি আছে, 
ব্যঙ্গের দীপ্তি আছেঃ বুদ্ধিব চমক আছ। কিন্তু তবু একটি সন্দেই থাকিয়া বায় 
যে ভাবাবেগ বা সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ করিতে, কোনো গার বা গম্ভীর শাঁবনা চিন্তাকে 
ধরিয়! রাখায় ইহাব কত?কু শক্তি আছে তাহা নি যি কবা কঠিশ ইইল | 

হুতোমী চলিত ভাষার অন্তকবণকাঁখীর অনাব হইল না। বিশেষতঃ লঘু 
ব্ঙ্গাকবক নকৃশা রটপাষ হুতোমের অন্গলরণ ০বেশ প্রবল ভাবেই চলিতে লাগিল । কিন্তু 
সাধারণ চিন্তামলক ও 'ভাবাবেগমলক ন্চঙ্নধর্শী রচশায় ইহাব প্রত্যক্চ অন্ুসত্ণ 
চলিল না। তবে পবোক্ষভাবে আলাল হুতোমেব গ্রভাপ সমকাল।ন গঞ্চলেখকদের 
প্রা কেহই একেবারে এডাইতে পারিলেন না। ইশার খলে সাবুরীঠির গগ্ভ রচনায 
কমতি হইল না। তবে উঠার মধ্যে সরলতা এবং সঠজবোধ্যতা দেখা দিতে লাগিল । 
বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ তথা প্রাবচশিক গ্রণ্জাগ ( অর্থাৎ 10101079610 0০269 ) অনেক 
বাড়িযা গেল। 

বহ্ছিমচন্ত্র এই সময়ে ভাবা সম্পকে একটি সমনষের শীতি উপস্থিত করিলেন। 
সাধু ও চলিত উত্ভযরীতির মিএণের মধ্য ধিখা আদশু গণ্ঠরীতি দেখ দিতে পারে। 
ভাষাকে সইবোধ্য গতিশাল € প্রাণবন্ত করিবার জন্য বথ্য র*তিব অগ্রগামী করিতে 
হইবে। কিন্ত ভাবের গৌরব ও গান্তীর রক্ষার অন্য সংস্কৃতান্ুগ ভাষারীতির 
প্রযোগও বাঞ্ছনীয । বিশ্বে করিয়া সৌন্দযস্ট্টির ভন্য শ্লবোধ্যতার দাবি বন্ুন্সেত্রে 
ছাঁড়িয়। দিতে হয | বঙ্ষিমচন্দ্র নিদেশিত সমন্বয়ের শুত্রি পরবর্তী অধিকাংশ 
লেখকই ॥ মানিযা লইলেন। তবে কাহারও ভাষা একটু বেশা সাধুরীতিঘে"ষা, 
আবার কাহারও ভাবা সধ্ধুর কাগামোয 'অশেকখানি চলিত রাঁতির অন্গগামী | 

উনবিংশ শতাব্দীর একেবাবে শেষভাগে বাংল] গণ্ঠের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত 
রীতির সংঘর্ষ কোনো গুকতর সমস্তার স্ষ্টি করে নাই। সাধু কাঠামোটির মধ্যেই 
চলিত বাক্ভঙ্গি পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের গগ্চ তাহার 
ব্যক্তিত্বের বর্ণে গভীরভাবে রঞ্জিত। কাজেই আদর্শ গ্ভরীতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
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কথা না'তোলাই ভালো । রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গঞ্ঠে সংস্কত ভাষান্ুরাগ বিশেবরূপে 
প্রকটিত।*কিন্ত কোথাও বাংল৷ কথ্য ভাষারীতির নিজস্ব কাঠামো হইতে এই ভাঁষা চ্যুত 
নয়। রবান্দ্রনাথ সাধু কাঠামোটি না বদলাইয়া ধীরে ধীরে ভাবার মধ্যে চলিত 
টউটি পুরাপুরি লইয়া আসিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব মৌলিক 5016_-ভাষার 
আশ্চর্য সৌরভ এবং প্রসাধনকল।--ইহার সবাঙ্গে লাগিয়া রহিল । কিন্তু মূলভাষা- 
কাঠামোটি সরধতা,,প্রতাক্ষতা এবং বিশিষ্টার্থক প্রয্বো্পদ্ধতির গুণে চপিত রীতির 
সবগুলি গুণই প্রায় আয়ন্ত করিয়া ফেলিল। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রধান প্রধাঁস লেখকের গগ্ঘরীতিতে সাধু কাঠামোটি 
বাহিরে মোটামুটি রক্ষিত হইলেও হার প্রাণধর্ম একান্তনভাবেই চলিত রাত্রি ভুজেনংযী - 
হইযা পডিল | রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ সকলেই 
এই জাতের গ্ভ লিখিতেন। কঠিন সংস্কৃতান্ুগ রীতি বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আদৌ 
আর লক্ষিত হয় না। * 

এই সব দিক দিয়া বিবেচন! করিলে প্রমথ চৌধুরী বিংশ শতকের দ্বিভীয়- 

তৃতীর দশকে চলিত ন্ডাষারীতির পক্ষে বে আন্দোলন পুক করিলেন তাহ] বৈপ্রবিক 
বলিয়। মনে হইবে না। ক্রিয়াপদ ও শভিশ্ুতি-স্বরসংগতি সহ বহিরঙ্গ কাঠামোটিও 
চলিত করিয়া তুলিবার দাবি তিনি তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে এই দাবি জোর 
পাইণ। প্রমথ চৌধুরীর পরিচালিত এই আন্দে।লনের বিরুদ্ধে একট| বিতর্ক ঘনীভূত 
হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিএর্কের সমাপ্তি এঁতিহাদিক ক্রমবিঞকাশের পথে 
আপনিই খটিয়াছিপ। ক্রিয়াপদ, সবনামপদ এবং উচ্চারণঘটিত কিছ পার্থক্যের 
কথ! ছাড়িয়া দিলে বাংল! গণ্ভরীতি পুরোপুরি বোধগম্য চণপিত রীতির অন্থগামী 
হইয়া পড়িয়াছিল । এই আন্দোশনের একাট ফল ফলিশ। মৌখিক ভাবার সহিত 
লেখ্য ভাধার দূরত্ব ও গুচিয়া গেশ। 


প্রশ্ন ৪। বাংল। সাহিত্যিক প্রবন্ধের (বা রলরপ্তনাঃ ) সুত্রপাভ 
বিষয়ে আলোচন। কর। ইহার আর্দিরপের সহিত পর্বতা রূপান্তরের 
পার্থক্য বুঝ ইয়া দাও। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল, পর্বন্ত ইহার 
ক্রমবিকাঁশের ধারাটি অনুসরণ করিয়! ভিন্ন মেজাজের শিশ্ধীর হাতে 
ইচ্ছার রূপ কিরূপ বিচিত্র হইয়। উঠিল দেখাইয়। দাও। 

উত্তর 2 বাংলা গগ্যসাহিতা অনেকখানি বিকাশলাভ করিবার পরেই ইহাতে 
সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন রচনার আবির্ভাব সম্ভব হইয়া! উঠিল! প্রথমে পাস্যপুস্তক 
আশ্রয় করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট রচনারীতি গড়িয়া তুলিবার দিকেই ছিল ইহার 
প্রবণতা । সেভাঘা শিল্পরূপস্থষ্টির যোগ্য ছিল না। রামমোহনের হাতে পড়িয়া 
বিষয়বস্কর ক্ষেত্রে অনেকখানি বিস্তার ও গভীরতা দেখা দিল । কিন্ত সৌন্দ্যপ্রাণ 
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ছিলেন না রামমোহন । সুন্দর কিছু ভাষায় গড়িয়া! তোলার চেষ্টা তাহার ছিল না। 
তাহার“ ভাষারও সে শক্তি ছিল না। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকৃশাগুলির মধ্ে 
সরসভাবে ব্যঙ্গাত্বক চিত্ররচনার প্রয়াস ছিল। বাংলা সাহিতি)ক প্রবন্ধের অস্পষ্ট 
আদিরূপ বলিয়া ইহাদের গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা গদ্য শিল্পসন্তাবনা লইয়া দেখা দ্রিল। এই 
ভাষার যে বিচিত্র মানবিক আবেগ প্রকাশ সম্ভবপর, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা নিজেই 
প্রমাণ করিয়া! দিলেন। কিন্তু তাহার রচনায়ও সাহিত্যিক প্রবন্ধের ধারাটি বিশেষ 
বলশালী হইয়া উঠিল না। কারণ তিনি কিছু জ্ঞানগভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন 
শদংল্দিন্দ ০৪ শিক্ষাগত সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে । তাহার ভাবাসাধনার আসল 
উদ্দেশ্ট ছিল বাংল! কথাসাহিতোর ভিত্তিস্তাপন | মৌলিক গল্প উদ্ভাবন না করিলেও 
তিনি অনেকাংশে সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিগ্ভাসাগরের একটি অসম্পূর্ণ আম্ম- 
জীবনী পাওয়া গিয়াছে । উহা কিছুটা স্বতন্ব ধরনের লেখা । উহাকে রচনাসাহিত্য 
রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে । উহার মধ্যে এই মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানতপন্বীঃ সমাজ- 
স্কারক ও গছ্যরীতির জনকের একটি আসক্তিহীন আত্মঢঠার চমৎকার কূপ পরা 
পড়ে। নিজের বাল্যজীবনকে সম্পূর্ভাবে মোহমুক্ত চিত্তে দেখা ও শিরাসক্তাবে 
অপরের জীবনের মত বর্ণনা করা, অথচ একটি স্মিত কৌতুকে উহাকে সিঞ্চিত 
কর], বচঃটিকে বিশেষভাবে আস্বাগ্ক করিয়া তুলিয়াছে। পপ্রভাবতীসম্তাষণ” 
নামক অপর একটি ক্ষুদ্র রচনায়ও তাহার অনাবৃত চিত্তের শ্নেহব্যাকুল রূপ কিঞ্চিৎ 
উচ্ছুসিত ভাবায় প্রকাশ পাইয়াছে । 

শিগ্ভাসাগরের পরবস্তীকালে বাংল] রচনাসাহিত্যের ধার! প্রধানতঃ ভবানীচরণ 
প্রদশেত নকৃশার ব্/ঙগতীব্র রূপটিকে আশ্রয় করিল। বদ্ধিমপূর্ব ঘগে এই ধারার 
শ্রে্ঠ রচন৷ পাই “হুতোম প্যাচার নকৃশ।র”। বইটির ভাথা আদ্যন্ত চলিত । কোথাও 
স্থবিরতা নাই, যেন ঘোড়ার পিঠে ছুল্‌্কি চালে চলিরাছে | উহার মধ্যে বক্র বিদ্যুৎ্চমক, 
বুদ্ধির পরিমার্জনা, কটাক্ষ ও বিদ্রপের হান্ত তখ। চিত্ররচনার শিপুণতা সমন্বিত 
হইয়াছে । হৃদয়ের ভাবব্যাকুলতা এইসব রচনায় বিশেষ প্রাধাগ্ত পার নাই। কিন্ত 
কোনরূপ জ্ঞানচর্চা তথ্য-বুক্তির বিশ্লেষণ যেমন এই নক্শাগুলির লক্ষ্য নয়, সেইরূপ 
কাহিনীকথন চরিত্রচিত্রণ ইহাদের উদ্দেপ্ত নয় । 

বন্ধিমচন্দ্রে আসিয়া বাংলা রচনস11ঠিত্যের বিকাশ ঘটিল অতি দ্রুত । হৃদয়াবেগ 
ও মননপ্রধান-_ ছুটি ধারারই চর্চা তাহার লেখায় ঘটিয়াছে--এমন কি, ছুই ধারাকে 
মিলাইবার সাঁধনায়ও তিনি সিদ্ধিলাভ করিরাছেন। . তাহার 'লোকরহস্তের মধ্যে 
ংকলিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই কৌতুকনকৃশা । দুই একটি পুর্ণদেহ গল্প আছে। 
এই কৌতুকনকৃশাগুপির পশ্চাতে বঙ্কিমের ব্যাপক সমাজদৃষ্টি সক্রিদ্ন রহিয়াছে । কিন্ত 
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বহ্কিমচ্জৰ রচনাগুলিকে আদৌ তত্ব ও চ্তথ্যবূূুল করিয়। তোলেন নাই । এইগুলি সবই 
আস্বাগ্ত ও উপভোগ্য, লেখক প্রায়ই এক একটি রূপকনকৃশা রচনা করিয়াছেন । 
কোথাও গল্প-বলার একট! ভঙ্গি_-কোথাও সংলাপ প্রধান একটা নাট্যরীতির মাভাস । 
কিন্তু গল্প ব! পাট্যরচনা উহার একটুও লক্ষ্য নয়, অল্লারাসেই তাহা পাঠকের চোখে 
পড়িবে । লেখকের ব্যঙ্গ বেশ তীক্ষ, কিন্তু রঙ্গেব সহিত মিএিত £ইয়! উপভোগ্য । 
মাঝে মাঝে উহৃ। মাজগুবি পরিল্ভিতির স্মুষ্ট করিয়। উচ্চ হান্তের জম্ম দিরাছে। কিন্তু 
“কমলাকাপ্তে” আলিয়া বঙ্গিম শিল্প্থষ্টব আনেক উচ্চন্তরর আরোহণ করিলেন । 
কমপাকান্তে 'ভাবাবেগ প্রধান রীতি এবং মননশাল তির্ষক বিদ্ধ ভঙ্গি ইটই সমানভাবে 
পাশাপাশি চলিরাছে । দপ্তরের কতকগুশি-প্রধ্ধ গগে লেখা গাতকবিতার স্তায় | 
সেগুলিতে কবাটঢস্ডের াবেগ ঘনীভৃত কপ ধারণ করিয়াছে । আগর কত গর? 
রূপকধর্মী বাঙ্গান্মুক। সেগুলির মাস্বাণ স্বত্ব । কিন্ত সবগুলি কনার মধ্যেই 
'81015০01৬০ সরটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে । সবচেয়ে বড় কথা! হন কণলাক্কান্তের 
বাক্তিত্ব ও চিত্র! মথচ রচনার মধ্ধো কোথাও নাই কথাসাহি:ন। কোনোক্প 
চেহারা, কাহিনীও নাই। কমলাকান্তের চরিএবৈশিষ্টা কাহিনীনিরপেক্ষাবেই 
কুটিয়া ইঠিঘাছে | | 

প্রাক-বঙ্গিমধুগের অন্ততম প্রধান লখক দখেন্দনাথ গাকুরের “মা ম্মজীবনী" 
বঙ্কিমচন্দ্র রঢশাঁবলা প্রকাশিত হইবার পরে বাহির হয়। এই মাস্সম্পীবনীটির 
মপো “লক আপনার জীণশের বিচির গভিজ্ঞতার ক। বাক্ত করিরাছেন। লেখকের 
রচনানভঙ্গি সরল অনলংক্ক & এবং আন্তরিক । এই “আম্মজীবনী"র মধো ত্রমণপ্রিয় লেখকের 
ব্যক্তিগও দেশভ্রমণের অগিষ্রভাও স্তান লাভ *করিযাছে। উহার মধ্যে স্থানকাংলাচিত 
সৌন্দর্য যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি 'সগকের মান্তরিক ভগবদ্ুক্তির সুরটিও ধরা 
পডিয়াছে। 

নঙ্ষিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্চ৯চন্দ্র চট্টে।পাব্যার “পালামেোঁ” নামক বে ভ্রমণকাহিনীটি 
রচন! কৃর্িয়াছিলেশ শিঞগৌরবে তাহার স্থানও অতি উচ্চে। প্লামৌ-এর পাহাড় 
মান্ুব সব-কিছুকে 'অবলম্বন করির| লেখকের অন্তরের সৌন্দ্ধতৃষিত হাদয়টি নানাভাবে 
আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। 

বঞ্ধিম-অনুজ .লখকগোঠীর মধ্যে চন্দ্রশেখন মুখোপাধ্যার, অক্রয়কুমার সরকার, 
চন্দ্রনাথ বস্থ প্রমুখ লেখকের নামোল্লেখ করিতে হয়। কমলাকান্তের প্রস্তাব ইহাদের 
সরস গ্রবন্ধাগুলির উপরে প্রত্যক্ষভবে পড়িয়াছে। ভ্ঞাবাবেগের উচ্ছ্বাস এবং কৌতুকরস 
ইহাদের রচনার মুখ্য বৈশিষ্টা হইয়া উঠিয়াছিল। শিবনাথ শান্্রীর “আত্মচরিতে"র 
নাম এই পর্বের লেখমালার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ কন্পিতে হয়। উহার সহজ 
কৌতুকের সুর, বিচিত্র 'অভিষ্জ্রতার গ্রস্থিবদ্ধ উপস্থাপনভঙ্গি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পকণিকার 
অতিরিক্ত রসায়োজন রচনাটিকে বিশেষ মূলা'দাঁন করিয়াছে। 


খ৮৬ সাহিত্যের তীর্থপথে' 


উনবিংশ শতাবীর শেষদিকে ববীন্দ্রনথ ঠাকুর সাহিত্যিক প্রবন্ধেক্ম জগতে 
বৈপ্লবিক পর্দিবর্তন আনিলেন। বঙ্কিমচন্ত্রের “কমলাকাতন্ত'”? এবং রবীন্দ্রনাথের 
একাধিক গ্রন্থ যেমন “পঞ্চভূত?, “বিচিত্র প্রবন্ধ”, “শাস্তিনিকেতন”-_বাংলা রচনা- 
সাহিত্যকে এমন একটা সমুন্নতি দান করিল যাহাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনার 
সহিত সমকশ্টতার স্পর্ধা ইহারা অর্জন করিয়াছে। রশীন্ত্রনাথের হাতে আসিয়া 
বুদ্ধির বৈদগ্ধামপ্ডিত তীক্ষ ও চাতুর্ষপূর্ণ ব্যঙ্গ-রচনারীতি অনেকখানি, সংকুচিত হইয়! 
ভাঁবাবেগপ্রধান, হৃদয়ের ব্যাকুল সৌন্দমযোপলব্ধিতে পিক্ত রীতির স্গে মিলিয়া গিয়াছে । 
মননশীলতা, শাতুঘ ও খৈদগ্্ের বৈদ্যতি একটা বিশেষ রসাস্বাদে পরিণত হইয়। 
সৌন্দধমুগ্ধ ভাবাবেগগভীর রচনাভঙ্জিকে নবতর উপভোগ্যতা দান করিয়াছে । 
' রীন্েযখর পিঞ্চভূতে” একটি বৈঠকী আলাপের মেজাজ তৈরী করা হইয়াছে । পাঁচটি 
চরিত্র কোনোরূপ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না হইয়া শুধুমাত্র সরস আলোচনায় এবং বিচিত্র 
কটাক্ষে জীবন্ত ব্যক্তিমৃতি লাভ করিয়াছে । কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্তে পৌডাইবার 
চেষ্ঠা এই প্রবন্ধগুলির নাই । বরঞ্চ একটা প্রসঙ্গের উপরে নানাদিক হইতে আলো 
ফেশিয়৷ মানসিক বুদ্ধিচর্চা তথ! হৃদয়াবেগ উদ্বেলিত করিয়া তোলার এক বিশেষ ধরনের 
আনন্দ এখানে পাওয়। যায় । “বিচিত্র প্রবন্ধে 'র প্রবন্ধগুলিতে জগৎ, জীবন ও শিল্পকল। 
প্রসঙজে কবির নান? ভাবনা স্থান পাইতেছে । কিন্তু বুক্কি-তথ্য-তব সংবলিত হইয়া উহ! 
কোথাও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ হইয়া ওঠে নাই । এর প্রবন্ধ গুলিতে, কবি প্রসঙ্গগুলিকে 
আশ্রয় করিয়া ভাবনা ও ভাবাঁবেগ মিশ্িত করিয়! আপনার 'আত্ম-উদঘাটন করিয়া 
চলিয়াছেন। ছবির পর ছবি সেই ভাধোপলব্ধির সুত্রটিকে বহন করিয়। চলিয়াছে, 
বর্ণের পর বর্ণের বৈচিত্র উহাকে রামধন্ুর সৌন্দয দান করিয়াছে । আসলে কবিতাকে 
গছ্ে রূপান্তরিত কপ] হইয়াছে, ভাবনার একটি পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া উহাকে এক ধরনের 
বিস্তার দান করা হইয়াছে । (শান্তিনিকেতনে'র রচনাগুলির বিষয় হইল ধর্গোপলন্ধি | 
কিন্ত এই ধর্মভাবনা একান্তভান্বই ব্যক্তিগত | ররাঁন্দ্রনাথের কবিসন্তড। জগৎ ও 
জীবনবোধের 'যে *“বেশিষ্ট সত্যে স্থিত তাহার অনুরণন ইহার মধ্যে আগ্িস্ত বাজিয়া 
চলিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে রবীন্ত্রগ্রভাবিত বলেন্ত্রনাথ ঠাকুরও কিছু সংখ্যক 
সাহিহ্িক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । তাহার রচনাবলীও প্রধানতঃ রোম্যার্টিক 
সৌন্দর্মুগ্ধত। প্রকাশ করিয়াছে । উহার মধ্যে, অতীতটারী শিল্পীচিত্ত বর্তমানের 
গ্লীনিজর্জর তুচ্ছতা হইতে মুক্তির পথ খু'জিয়াছে, কিন্তু রোমান্টিক শিল্পীর স্বভাবানুগ 
ব্দেনায় ও হতাশায় বি হইয়াছে । 


( উনবিংশ শতাঁবীর সমাপ্তিকাল পর্যস্ত বাংল! সাহিত্যিক প্রবন্ধের মধো বৈচিত্র্যের 
বহুলত। দেখ! না গেলেও উৎকর্ষের দিক দিয়। উহার স্থান গৌরবের ॥ 


বাংলা সাহিতে)র ইতিহাস খ৮৭ 


প্র্স ৫। বাংল সম।লো চনা-সঠহিত্যের উতন্ভব কখন কি অবস্থায় 
ঘটিল? উহার প্রাথমিক রূপের পরিচয় দাও এবং বন্ষিমচন্্র গার্বন্ত 
উহার বিকাঁশধারাটির অনুসরণ কর এবং যে সব বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতি 
প্রধান হইয়। উঠিয়াছিল তাহার ভুমিকা বিষণ কর। 

উত্তর 3 প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা ছিল না। থাকিবার কথাও 
নয়। কারণ সমাঁলেচন| ভক্তিভাবখ ও পর্র্ধযাকুলতার মধ্যে জন্মায় না, দৈবা বিশ্বাসের 
ঘনীভূত পরিস্থিতিতেও উহার কোনে স্থান নাই । উহা মূনণ ও বিচার বিশ্লেবণের 
দান |। তাহা ছাড়। কবিতা "আবেগের বাহন্। উহাতে বিচারমলক সমালোচনার 
স্থান থাকিতে পারেনা। 'আধুশিক বাংলা সাহিত্যে গগ্ধ বিচিত্র ভাব 'ও ভাবনা 1 বহণ্‌ 
করিবার উপযৃ্, হইয়া উঠিল । ফুলে সমালো্চনা-সা হিণ্ত) স্থষ্ট হইবার অনুকূল পরিবেশ 
দেখা দিল। মানুষের বুক্তিবোধ মুক্তি পাইল । অতঃপর সাহিত্যের বিচার ও মূল্য 
নিরূপণের প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হইল । 

কিন্ত সমালোচনার স্চনার জন্য আরও ছইটি বস্তুর প্রয়োজন ছিল। সৌন্দঘরোধ 
এবং সৌন্দঘজিজ্ঞাসাই হইল সাহিত্য-সমালোচনার উতৎস। ইংরেক্গি সাহিত্য ও 
সমালোচনার সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয় শিক্ষিত বাঙালীর সৌন্দয'ভাবনা পুষ্ট হয় 
এবং সাহিত্য-সমালোচনার বাসন] দেখা দেব। কিন্কুছ্রীতীয় সাহিত্যে উল্লেখষোগ্য 
স্্টি না থাকিলে সমালোচনা! করিবার প্রঙ্ত তাগিদ অনুভূত হয়না । আধুনিক 
বাংল! সাহিত্যে যখন স্বজনণাল সাহিত্যের জোয়ার আসিল তখন সাহিত্য-সমালোচনাও 
পুরাদর্তুর শুরু হইয়া! গেল । 

উপবিংশ শতাব্দীর ভ্বিতীরার্ধে বা*লা সাহিত্যের নান] শাখায় স্থজনশীল রচনার 
জোয়ার দেখা দিল । কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই বাংলা গগ্সাহিহ্য 
নানা জাতীয় প্রবন্ধ রচনায়, আপনাপ বোগ্যত। প্রমাণ করিয়াছে এবং ইংরেজি 
সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়া সাহিতা সমালোচনায় আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। মধুস্থদনই 
প্রথম বাংলা সাহিত্যে নব্যক্ষ্টির প্রাণবন্ত বহন করিয়া আনিলেন । তাহার রচনাবলীকে 
কেন্দ্র করিয়া সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই মহামহোৎসব শুরু হইয়া যাইবে, ইহা খুবই 
খাভাবিক | কিন্তু তাহার পুবে বিস্ছিম্নভাবে সাহিতামল্য নিরূপর্তীর যে সব চেষ্টা 
হইয়াছে তাহাতেই বাংলা সমালোচনার উৎস খু'জিতে হইবে । 

“সমাচারদর্পণি' হইতে আর্ত» করিয়] প্রথম ঘূগের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বাংলা 
গ্রন্থাৰলীর পরিচয় দিবার একটি প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল । উহার সহিত যে সব মন্তব্য 
দেওয়া হইত তাহা সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র মাত্র, সমালোচনা নয়। তাহা ছাড়া এ সময় পর্যন্ত 
প্রকাশিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তক জাতীয় রচন।-_ প্রকৃত সাহিত্য সমালোচনার বস্ত নয়। 
১৮২১ সালে কাশীগ্রসাদ ঘোষ ইংরেজিতে এক ' প্রবন্ধ লেখেন । বিষয় বাংলা সাহিত্যের 


থ৮৮ সাহিতের্তীর্ঘপথে 


পরিচয়। তখন মুদ্রিত আকারে যে সবগ্গ্রন্থ পাওয়া যাইত তাহার সহায়তা প্রবন্ধটি 
রচিজ। পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামাষণ, কাশীদাসের মহাভারত এবং 
ভারতচন্ত্রের অনদামঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য স্থান পাইখাছে এই প্রবন্ধে। লক্ষণীয় 
ভারতচন্দ্রের কাব্যের কচিহীনতা এবং প্রমাধনপারিপাট্য তিশি লক্ষ্য করিয়াছেন। 
ফোট উইলিয়াম কলেজ প্রকাশিত কযেকটি গগ্রগ্রঙ্ছে উল্লেখও ইহাতে আছে। 
প্রবন্ধটির বঙ্গান্ুবা॥ এ বত্মারই 'সমাচারদর্পণে বাহির হইযাছিল« '্বন্ধটির মধ্যে 
সমালোচনার তপ্ত প্রাথমিক ধরণের কিছু চিক্গ দেখ যায়। 

হিন্দু কলেজে ইংরেলি সা।হ এয শিঞ্গার ফলে সমালোচনার চেত্ন অনেকখানি 
বাতিযা বাষ। বাঙালী তকণের' ইংরেজি সাহিত্য এবং কখনো কখন বাংলা সাহিত্য 
বিষযেও ইংরেজিতে প্রচলিত পত্র প্জিকাগুলিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন । হরন্ত্র 
ঘোষের একটি প্রবন্ধ 'গ30130911 709০015” 091002. [২০1০ পত্রকাষ প্রকাশিত 
হুইখাছিল। উহাতে পাংণ1 সাহিত্যের (স্বশাবতঃই পুরাতন) 'অকিঞ্চিৎকরতা 
বিষযে মন্তব্য করা হউখাছিল। উহার উত্তর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাংলা কবিতা 
বিবযক প্রস্তাব” প্রকাশিত হন়্। তিনি ইংরেক্সি কবিতার সহিত তুলনামূলক 
আলোচনায় ভারতচন্দ্র প্রন কবির গোপখ প্রতিষ্ঠিত কবিতে চান । সমালোচনা 
হিসাবে প্রবন্ধটি মূলাহীন । “কিন্ত জাতীঘ সাহিতে।র সম্পর্কে গৌরববোধ এবং ইংরেজি 
সাহিত্যের তুলনায আলোচনা এই ইট পাঁবাই খাংল। সমালোচনাপ বিশ্ষে লক্ষণরূপে 
উন'বংশ শতাব্দার শেষভাগে দখা প্যাছিল । উনবি*শ শণাব্ধীব ষ্ঠ দশকে রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যাযের গুক্কটি প্রকাশিত হব ৮ এই সমযেই গশ্বরগন্্র বিদ্যাসাগর একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন বেখুন সোপাহটিতে। পরে উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ইইযািল। 
প্রবঙ্ধটি বাংলা ভাষায় প্রথম স+স্বত সাহিতোর সংদ্িপু হতিহাস প্রণয়নের চেষ্টা । 
উহার নাম “সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশান্ত্র বিবরক (পিস্তাব৮”।  প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ্বাধানচিত্বতার পরি» দিযাছেন। সংস্কৃত অলংকারশান্্রনিপিষ্ট পথে তিনি 
নিবিচারে চলেন শাই। কোনে। কোনে! ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টই স্বাধীন মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন । ছ্ু-একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাহার শিগুঢ সৌনর্যদৃষ্টির পরিচয পাওয়া যায়। 


_ ১৮৫১ সঁলে প্রথম ঢইখানি মৌলিক বাংলা নাটক প্রকাশিত হইল। নাটক 
ছুইখানির “ভুমিকা বাংলা সমালোচনার দিক হইতেও গুকন্বপূর্ণ। তাগাচরণ শিকদার 
এদ্রারজুন” নাটকের ভুমিকায় ইতরেজি ও সংস্কৃত 'নাট্যরীতির তুলনামূশক আালোচনা 
করেন এবং ইংরেজি নাটাএ্মতি অনুসরণেব তাতৎপয ব্যাখ্যা করেন। আলোচনাটি 
বহর, কিন্ত গুথম দিকের রচনা হিসাবে মূল্যহীন পয়। “কাতিবিপাস” নাটকের 
ভূমিকায় যোগেন্দ্রন্ত্র গুপ্ত ট্র্যাজেডি বম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। ভারতীয় 
সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বেশ অভিনবই ধলিতে হইবে। 


বাংল। সাহিত্যের ইতিহ খ৮৯ 


অল্নকাল মধ্যে “বিবিধার্থসংগ্রহ” পৰ্রিকা, প্রকরঁশিত হইল | এই প্রথম একখানি 
মাসিক পত্রিকা ঠাক অন্ততম উদ্দেস্তর্ূপে ঘোবণা করিল, প্রথম 
বৎসরেই হরিমোহন সেনের একটি প্রবন্ধ বাহির হইল রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে । 
প্রবন্ধটির বেশীর ভাগই জীবনী । তবে শেষ দিকে কিছুই! সাহিত্যসৌন্দ্য প্রসঙ্গে 
থে মন্তব্য করা হইয়াছে, হা বিশেৰ গুরুত্বপূর্ণ । 

অবশেষ মধুস্থদন দত্তের শাবিভাব ঘটিল। স্তাহার কাব্য ও নাট্যাবলী বাঙালী 
গমালোচকদের সামনে নুতন উত্সাহ ও উদ্দীপনার কৃষ্টি কগিল। এতদিনে বাংলা 
সমালোচনা একটা জীবপ্ত ব্যাপারে পরিণত হইল। এমন একভন নাহিতিতককে লে পাইপ 
ধাহার রচণার মান অতি উচ্চ শ্তরেব । জাতীয় সাহিত্যে একজন মহৎ সাহিত্যিকের 
মাবিভাবে সমালেচনাও সঘুদ্ধ হইয়) উঠিল । এই ব্যাপারে সামরিকপত ভতিখ-এধা 
পিশেব কিয়া “বিবিধাথসংগ্রহণ খুব গুকতরপু্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছির্জ। মধুস্ছদন্র 
কাব্যাপির সমালোচনা করিয়া প্রথম যুগে বে সব পেখক ধিশিষ্টতা অজন - করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে নাম করিতে হয়, রাজনাপায়ণ বন্নু, কালা প্রস্ সিংহ, 8 
প্র্ততির। রাজনারারণ বশ্নর সমার্সৌচন প্রধাস মধুক্তদূনের বাতিরেও বিস্তৃত হই 
পড়িয়াছিল। তাহার “বালা ভাষা ও সাঠিতা বিধয়ক প্রস্ত'ব” সেকালের টাল 
উল্লেখযোগ্য সমালোচনাপুস্তক | এই সময় পধযস্থ বাল] সমালোচনা কোনো সুনিদিষ্ট 
রীতিপদ্ধতি গডিয়া তুলিতে পারে নাই । কতকটা সংস্কত 'অলংকারশান্সের অনুসরণ, 
কতকটা ইংরেজি সমালোচনারীতির একটা মিশণ উহার মৃধা দেখা বাইত । 

মধুসদনের "অব্যবহিত পরে বঙ্ষিমনৃক্জের উপন্তাস গুলি প্রকাশিত হইতে থাকে । 
বহু সাহিতারসিকই বস্কিমের পচনার সহ্ৃদয় সমালোচনায় অগ্রসর হইলেন । কিন্ত 
সমালোচকরূপে বঙ্কিমচক্ছের আব্ভাবের পু পৰন্ত বাংলা সমালোঁচশা-সাহিত্য একটা 
উচ্চমানে পৌছিতে পারে ,শাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদশন” পত্রিকা প্রকাশ করিলেন এবং 
সমালোচনামূলক বন প্রবন্ধ রচনা কবিলেন । সেই সব প্রবন্ধের মন্থ্য “গতিকাব্য*, 
“উত্তরচরিত”, “শকুন্তল! মিরন্দা ও দেসদিমোনা”, “জয়দেব ৬ বিছ্টাপতি”, “দীনবন্ধু 
মিত্র”, “ঈশ্বরচন্ত্র ৩”, “প্যার*টাদ মিত্র” প্রভৃতির নাম করিতে হয়। বহ্কিমচন্্র 
প্রথম বাংলা সমালোচনার সামনে একটি শুস্পষ্ট আদর্শ ধরিয়া দিতে চাহিলেন। 
বল! বাহুল্য, উক্ত আদর্শ সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রামোদিত নয় । কারণ বঙ্িমচত রসশান্ত্রে 
বিশ্বাপী ছিলেন না। ইউবে]গীয় পোম্যার্টক সমালোচক কুলের নিকটই তিনি দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সমালোচনার মুলকথা সমগ্রদর্শস। খণ্ড খণ্ড করিয়া 
বিশ্লেষণের সাহায্যে কোনে রচনার প্রকৃত সৌন্দর্ষের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করা 
সম্ভব হয় ন]।. ঝস্ধিমের এই আদর্শ রাজনারায়ণ বন্ধু প্রভৃতির *পুরাতন রাঁতিকে 
সমালোচনার রাজ্য”হইতে একেবারেই “সরা দ্িল। সমগ্রভাবে দেখিতে হইলে 


খ৯০ | সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


বাহির হইতে স্থ্টিকর্মের বিচার করিলে শুধু চলে না ; লেখকের ব্যক্তিত্বের মধ? দিয়া 
উহারই বিচ্ছুরিত আপোকে তাহাকে বুঝিয়। লইতে হয়। সমালোচনা করিতে গেলে 
সর্বাপেক্ষা সমস্ত! হয় সাহিত্যের উদ্দেগ্ত লইয়া । যদি সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারই 
সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হর, তাহা হইলে যে রচনা উক্ত লক্ষভেদে 
সফল তাহার মূল্যই অধিক বলিয়া মানিকা৷ লইতে হয়। এই দুষ্টিন্ভঙ্গিট সমকালীন 
অধিকাংশ সমালোচককেই ভাবিত করিত। লামাজিক কল্যাণবোধ তা ধম্নৈতিক 
আদশানুলরণকে সঞ্লেই শ্রদ্ধার চোখে দেেখিতেন। সাহিত্য সমালোচনাও এই 
ভাবকল্পনাকে একেবারে অস্বীকার ফ্রিতে পারে নাই । বন্ষিমচন্দ্রই প্রথম দেখাইয়া 
দেন যে, সামাজিক কলাণবোধ এবং সৌন্দর্যস্থন দুইটির মধ্যে কোনো সহজ বা 
স্বাজাববিত্শ্পন্বন্ধ নাই । তিনি সৌন্দধস্থষ্টিকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেগ্ত বলিয়! অভিহিত 
করিলেন । নীতিধর্ম প্রচার গৌণ লক্ষা হইতে পারে, তাহার অধিক নহে । 
বঙ্কিমচন্দত্রের গ্রদশিত এই আলোকবর্তিকা! সমকালে অধিক এবং পরবতীকালে বাংলা 
সমাঙ্লোচনাকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে । তাহ] ছাড়া নূতন দৃষ্টিতে সংস্কৃত 
সাহিত্তেযর মুল্যবিচার, কালিদাস ও শেক্সপীয়রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা 
প্রভৃতি করিয় বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকদের অনেক মুখ্য প্রবণতার 
সামনে উন্নত আদর্শ রাখিয়া গিয়টছেন | বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভিত্তি সামান্ততা 
হইতে একট! উল্লেখযোগ্য মানে প্রতিষ্ঠিত হইল বঙ্ষিমেরই চেষ্টার । বাংলা সাহত্যের 
ইতিহাসে তীহার এই ভূমিকাও ম্মরণ রাখার ষোগা । 


. স্প্রশ্্৬। অনেক সমালোচকের মনে, ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের 
ভাবৈই বাংল! নাটকের প্রতিষ্ঠা । অপর একদলের মতে, মধুসূদনের 
পূর্ব পর্ধন্ত বাংল। নাটকে ইংরেজি নাটকের যথার্থ প্রভাব সুচিত হয় 
নাই। ইহার মধ্যে কোন, অনভ্ভিমতটি তুমি গ্রন্ুণযোগ্য বলিয়া মনে 
“কর, উক্ত পর্বের নাট্যধারাটি অনুসরণ করিয়। বুঝাইয়। দাও । 
উত্তর £ প্রাচীন ভারতে সংস্কত নাটযাভিনয়ের প্রচলন ছিল । উহা অভিজাত 
অনুষ্ঠান ছিল। নানাদিক হইতে উহার মধ্যে বিস্মক্কর উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যাইত । 
সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের , প্রাণ সংস্কৃত নাট্যসাহিতের একটা বড অংশই একালের হাতে 
পৌছিয়ান্ছে। ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে । ইউরোপীর নাটকেপ সঙ্গে ইহাদের « 
পার্থক্য একেবারে গোড়ার । বাংলাদেশের জনসাধারর্ধের মধ্যে যাত্রানুষ্ঠানের বহুল 
প্রচলন ছিল। উহা ছিল লোকানুষ্ঠান। আবেদনগত স্থুলতাকে তাই পরিহার কর! 
যাইত না। উহার সাহিত্যিক নিদর্শন বড় বেণী মিলে নাই। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে সংস্কৃত নাটকান্ডিনয় একটা বিশ্ৃত 
ব্যাপার । অপরপক্ষে যাত্রার যে নব্য রূপ কবি-তরজার সম্পর্কে আসিয়া দীড়াইয়! 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস খন১ 


গিয়াছিল তাহা যেমন রুচিহীন তেমনি” স্থল»। কাজেই বাঙালীর নাটাতৃষ্ণ অতৃপ্তই 
থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী কলেজে শেকপীয়র প্রভৃতির নাটক 
পড়িত। কলিকাতার নানাম্থানে ইংরেজি নাট্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের 
নব্যরূচির নিকট ইংরেজি নাটক এবং নাটাশালা খুবই আকর্ষণীয বলিয়া (বাধ 
হইল। ইংরেজি রঙ্গালয়ের আদশে রঙ্গমঞ্চভ্তাপন এবং নাট্যানভিনয়ের নানা বিচ্ছিন 
চেষ্টা চলিতে লাগিল । দ্বই একটি সংস্কৃত নাটক বা প্রুহসনের অন্ুবাদও হইয়াছিল । 
অবশেষে ১৮৫২ সাল হইতে পুরাদস্বর নাটক লেখ। আর্ট হইল। মৌলিক নাটক 
পাওয়া যাইতে লাগিল । 

নব্য নাট্যকারেরা অনেকেই ইংরেজি নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রাভাবে নিজেদের 
রুচি গড়িয়া লইয়াছিলেন | ইংরেজি রীতিব নাট্যরচনায়ই তাহাদের আগ্রহ ' নানা 
, প্রথম ছুইটি মৌলিক নাটকের রচয়িতা তারাচরণ শিকদার ।ভদ্রাজুনি৮) এবং যোগেন্্র- 
চন্দ্র গুপ্ (“কীতিবিলাস”) তীহ্াদের নাটকের যে ভূমিকা পিখিয়াছিলেন উভাতে 
তাহাদের এই মানসিক প্রবণৃতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তারাচরণ সংস্কৃত "ও 
ইংরেজি নাটকের রূপরীতি সম্পকে তুলনামূলক আলোচন। করিলেন এবং ইংঠরজি 
রীতির পক্ষে কিছু বুক্তিও দেখাইয়াছেন। যোগেন্চন্দ্র ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছেন এবং ইংরেজি ট্র্যাজেডির গুণকীর্তন করিয়াছেন | কিজ্ু নাটক ছুটি বিশ্লেষণ 
কপিলে দেখা যাইবে ইংরেজী নাটক সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা একেবারেই ভাসাভাসা । 
ইংরেজি ও সংক্কুত নাটকের মধ্যে জীবনবোপগত পার্থকা কোথায় ইহারা ধরিতে 
পারেন নাই। ৃ 

হরচন্দ্র খোষ নামক জনৈক নাট্যকীর শেকৃস্পীয়রের নাটকের অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু তিনিও সংস্কৃতনাটকের নটা শ্কত্রধর ঘটিত বহিরক্গ অনুসরণ না করিয়। 
পারেন নাই । ৃ 

১৮৫৯ সাল হইতে আরম্ত করিয়া মধুস্থদনের আবিভাব অর্থাৎ ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত 
প্রকাশিত নাটকগুলির লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযৌগা "ব্যাক্তি হইলেন 
রামনারায়ণ তর্করত্ব | তিনি কয়েকটি মৌলিক নাটক ও গ্রহন এবং কয়েকটি অনুবাদ 
নাটক রচনা করেন। তিশি সংস্কৃতজ্র পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত নাট্যবীত্রই অনুসরণ 
ক্বরিয়াছেন। ইংরেজি নাটকের সহিত তাহার ঘনিষ্ট ভাবগত পবিচযের কোনো 
চিহ্ন তাহার রচনার মধ্যে লক্ষিত নয়। একমাত্র মনোভাবের দিক হইতে তিনি 
ছিলেন অনেকখানি অগ্রসর । সামাজিক সংস্কারান্দোলনের পক্ষে তিনি আপনার 
লেখনীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । তাহ! ছাড়া তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও 
প্রহসনাদিতে সংলাপের ভাষায় আশ্চধ লোকান্ুগামিতার পরিচয় দিয়াছেন । 

এই পর্ধের উল্লেখযোগ্য অপর হুইজন নাট্যকার হইলেন “বিধবাবিবাহের” 


থ৯২. সাহিত্যের তীর্থপথে 


লেখক উমেশ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন স্নিংহ ।* কালীপ্রসন্্ সিংহ সংস্কৃত “নাটকের 
অনুবাদূক। এ আদর্শ সামনে রাখিয়াই তিনি একটি মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটক 
লিখিয়াছিলেন। তাহার “বাবু” নামক প্রহসনটির বিষয়বস্ত আধুনক হইলেও 
নাট্যরীতিতে সংস্কৃত ভঙ্গিই সেখানে জয়বুক্ত । কিন্তু “বিধবাবিবাহ” নাটকটি উল্লেখ- 
যোগ্য ইহার ঘনীভূত বেধনারসের জন্য | “কীতিবিলাসে'র তুলনায় ইংরেজি নাট্য- 
রীতিসন্মত ট্র্যাজেডি-রস বিতর্ণে ইহার সাফল্য অনেক বেশী। 
এই গোটা পরের নাট/স্ুষ্টি বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি সত) প্রকট হইয়া উঠে-_ 
প্রথমতঃ, থে সব রঙ্গালর বাঙালীর চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাংলা শাটকের 
অভিনয় করিয়াছে তাহাদের সবই প্রায় ইংরেজি রীতির | কিন্তু যে সব নাটঞ্ অভিনীত 
স্ছইক্ত-তাহার বেশার ভাগই সংস্কতরীতির |, 10] বা বছিরঙ্গ কৌশল তথ] উপস্থাপন 
ও প্রসাধন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইংপেজি নাট্যাভিনয়ের প্রভাব যেমন স্পষ্ট, 003020৮ বা 
বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণও বেশ ভীত্র। ইহাদের মধো যে অবপ্তন্তাবী 
এগ্চটা ছন্দ চলিতেছিল তাহা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

* দ্বিতীয়তঃ, একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মনে ইংরেন্সিরীতির নাট্যরচনার বাসনা 
জাগিয়াছে। তাহার! চেষ্টাও করিয়াছেন। তাহারা অনুভব করিয়াছিলেন বাংলা 
নাটক কোন্‌ পথ ধরিয়া সাফলার স্বর্ণচড়ায় পৌছিতে পারে । কিন্তু নিজেদের সাধ 
থাকিলেও সাধ্য ছিল না। সংস্কত ও ইংরেজি নাটকের বহিপঙ্গ পার্থক্যটুকু মাত্র 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন, গ্রাণধমের স্বাতন্ত্রয অন্রধাধন করিতে পারেন নাই । তাই 
সুখে প্রতিজ্ঞা করিলেও ছুই একটি বাহিরের লক্ষণ ছাড়া অন্তরে সংস্কৃত গ্রভাব থাকিয়াই 
গেল। একমাত্র একটি ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রভাব প্রখমাবধিই লঙ্গিত হইল । ট্রাজেডি 
রচনার দিকে বাঙালা পাট)কারদেগ বিশেষ প্রবণত। দেখা গেল। মবুস্পনের পূর্বেই 
একাধিক ট্র্যাজেডি চিত হইয়াছে, এবং এই ব্যাপারটি ভারতায় প্রথার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । সাঁফলে)র পরিমাণ সনত্র সমান হইল না| কিন্তু এই নব স্ুরকে বাজাইবার 
সাধনা চোখে ন। পঞ্চিয়া পারে না ॥ | 

তৃতীয়ত: ১৮৫২ হইতে ১৮৫৮ সালের মধো সবচেয়ে বেণা লেখ। হইয়াছে তিন 
শ্রেণীর নাটক : (১) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ) (২) পুরাণকাহিণী অবলম্বনে রচিত 
মৌলিবু নাটক ;(৩) সামাজিক সমস্তা লইয়। লেখা মৌপিক প্রহসন । স্কৃত 
নাটকের এত বেধা অনুবাদ প্রমাণ করে বাঙালী নাট্যকারদের মনের ভিত্তি কোন্‌ 
্রতিহোর সঙ্গে বাধা ছিল। পুরাণাশ্রিত নাটকগুলি মৌলিক হইলেও তাহার রূপরীতি 
ও রসাম্বাদ একেবারে সংস্কৃত নাটকের ধরনের । ইভাদের সমজাতীয়ত্ব অস্বীকার করা 
যায় নাঁ। মধুষ্ধদনপূর্ব ধুগে যে সব প্রহসন রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সমকালীন 
সমাজসমস্তার প্রতিফলন পড়িয়াছে। ইহার! বিষয়বস্তর দিক হইতে মৌলিক এবং 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ 


সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে আধুনিক্‌ হইলেও উনাদের আঙ্গিক. ইউরোপীয়, 
কমেডি ধরনের নর, বরঞ্চ সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণের সহিত ইহাদের বেনা মিল 
খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় । 

কাজেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের 'আবিঙাবের প্রথম পর্ধায়ে ইংরেজি নাটারীন্ি 
এবং শাট্যভাব আরত্ত করিবার জন্য যত চষ্টাই' ঘটুক না কেন, যত আন্তরিক ইচ্ছাই 
থাকুক না কেন্ড সংক্কত প্রভাবের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণত: নিমজ্জিত ছিল। 'এমন কি 
মবুস্দনের প্রথম দিকের শাটকগুলি ও সম্পুর্তঃ সংস্কৃত টাকে ক্গতে বাস করিয়াছে । 

মধুকছদন যখন “শমিষ্ঠা” নাটকটি রচনা করিলেন, তিনি ইংরেছি রাতির নাটক লেখার 

কথাই ভাবিরাছিলেন। তিনি চিঠিতে এই শাটকের “151 ৪িএর  কথ। 
জানাইয়াও ছিলেন । খিশি সংস্কৃ*ঞ্ পগ্ডিচ্যেব। এই নাটকের মধে) সহ্াদশ 
হইতে সবিশেষ বিচাতি ঘটিরাছে বলিয়াছেন । কিন্য আঙ্গ এদ্দি নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করা হয় দেখ। পাইবে, বঠিরজে এখানে সেখানে সংক্কতরীতি হইতে শমিষ্ঠার কিছু 
কিছু পার্থকা খাকিলেও উচ্া ঘলতঃ সংস্কত রীতির । পরক্রাবলী? নাকের প্রতক্ক্ষ 
প্রভাব “শশিষ্ঠার” পরিকল্পনার রহিয়াছে । কালিদাসের “বিক্রমোর্বধ” “মালবিকা- 
গ্রিমিতরের” প্রভাব ও নধগদন 'সতিক্রম করতে পারেন নাই । মহাভারত হইতে 
কাহিনীটি গ্রহণ করিয়া তিনি স্বাপীনভাবেই নাটাকাহিনী গঠন করিয়াছেন । কিন্তু 
চকিত্রালাবনা, ঘটনাসংস্কান, সংলাপের ভাষাভঙ্গি, রসশিবেদনের বৈশিষ্ট্য সব-কিছুতেই 
সংস্কতরীতি (প্রকট । মধুষ্ঠদনের দ্বিতীয় নাটক পিস্মাবভীগর কাহিনীটি গ্রীক পুরাণ 
হইতে গুহীত। কিন্তু ঘটনাবিস্তাসের 'ছঙ্গিতে এক্ষেত্রেও তিনি একেবারেই সংস্কৃত 
নাট্যর*তি অন্টসরণ করিয়াছেন | চরিনকলনায়ও বিশেষ কবিয়া কাশিদাসের “শকুন্তলা” 
নাটক হইতে 'জনেক-কিছুই্ অনুকরণ করিয়াহন করবি । সস্কৃত নাটকের মত এই 
দুইটি নাটকেই সংলাপ দটর্ঘ, বিবুতিপমী । রসক্তসনই উদ্দেখ, প্রতাক্ষ ঘটনাময়তা 
এবং সংঘর্ষপ্রাণতা ইহার মধ্যে মিলিবে না 

' মধুস্ছদনের ইচ্ছ| ছিল ইংরেডি নাটকের প্রকৃত আদশটি অবলম্গন করা । কিন্ত 
বেলগাছিয়া থিয়েটাব ছিল তাহার পুষ্ঠপৌধক | এ নাট্যালয়েব কর্তৃপক্ষ ইংরাজি 
রীতিতে রঙ্গমঞ্চকে মাজা ইয়াছিলেন কিন্তু পুরাতন সংস্কৃতরীতির নাটকাভিনয়ের প্রতিই 
তাহাদের ঝৌোক ছিল। এক্ষেত্রে কোনোরূপ পনীশ্গা নিরীক্ষা করিবার মত সাহস বা 
বৈষ্লাবিক মনোভাব তাহাদের ছিল না৷ 


'পদ্মাবতী'র পরে মধুঙছদন বখন প্রহলন ছুইটি পিখিলেন, তিনি দিধাহীন চিত্তে 
ইংরেজি নাটকের আদশ অনুসরণ করিলেন। পুর্নবর্তী প্রহ্ুমনকারের। সংস্কৃত প্রহসন 
প্রকরণের অনুমরণ করিয় চলিয়াছেন। কিন্তু মধুব্দন “কমেডি অব ম্যানারস” 
অভিধায় পরিচিত ইংরেজি সমাজবাগমূলক নাটকের আদশে প্রহসন ছুইটি 


থন৯৪ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


রচনা করেন। ঘটনাগত প্রত্যক্ষতা ও সংঘর্ষ এঁহসন ছইটিতে আগ্ভন্ত নাট্যঘন*প্রাণবস্ত 


আবেদন স্থষ্টি করিয়াছে । 

প্রহসন ছুইটিতে ইহার সুত্রপাত, “কষ্চকুমারী? নাটকে ইহার পূর্ণবিকাশ। 
“কৃষ্ণকুমারী+ গম্ভীর রসের ট্র্যাজেডি । ইহা দেহ এবং রসাবেদন ছুইদ্দিক হইতেই 
পুরোপুরি ইংরেজি রীতির নাটক | যদি স্থশ্ম্রভাবে বিশ্লেবণ কার তাহা হইলে দেখিতে 
পাইব মধুস্থদনের পর্ববর্তী বট্যকারের! মুখেই ছু-একজন ইংরেজি ' প্রভাবের কথা 
বলিয়াছেন । আদলে মধুশ্ছদনের পূব পর্বস্ত ইংরেজি প্রন্ভাব বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছিল। মধুহ্দনই সবপ্রথম ইংরেজি প্রন্ভাবকে অন্দরে আহ্বান জানাইলেন। 
তাহাও তাহার তৃতীয় নাটক হইতেই মাত্র স্পষ্ট ও সঙ তইয়া উঠিয়াছে। 


গ্রম্ন ৭। মধুসৃদন হইতে গিরিশচজ্ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ক্রম- 
(বিকাশে সংক্কত ও ইংরেজি নাটক এবং যাত্রাগানের প্রভাবের পরিমাণ 
ওম্বরূপ নির্ণয় কর। 
উত্তর £ মধুহ্থদনের হাতেই বাংলা নাটক প্রথম একটা উল্লেখযোগা স্তরে 
গিয়া পৌছিল। ইহার পুবে কিছুসংখাক নাটক রচিত হইয়াভিল। কিন্তু মধুসথদনের 
পূর্ব পর্যন্ত চলিয়াছে নেহাতই প্রস্ততিবপব ৷ মধুস্থদন হইতে গিরিশচন্ছ পথন্ত বাংলা 
নাটকের স্বর্ণন্গ । মধুস্ঠপনের নাটক বচনার আল্প কিহৃকাল পরে বাংলার প্রথম 
পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিঠিত হইল | উহা! 'হ্টাশনাল থিরেটাব* নামে পরিচিত হইয়া- 
ছিল। ১৮৭২ সালে এইভাবে শখের থিরেটার ঘুগের অবসান হইল । বাংলা রঙ্গ- 
মঞ্চে পেশাদারী যুগ শুরু হইল । ইহার ফল শানা'্ডাবে বহ্তিয়াছে বাংলা নাটকের 
উপরেও । নাট্যবচনায় জোরার আসিয়াছে । শখের থিয়েটারের ধনী পরিচালকদের 
খেয়ালখুশিমত নাটক লিখিতে হইত বলিয়া স্বাধীন নাট)বিকাশের পথ অনেকটা 
রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল । মধুস্গদনে্ "একেই কি বলে সভ্যতা” এবং “বুড়ো শালিখের 
ঘাডে রেশ*্র মত নাটক অভিনীত হইবার মতো বক্ষমঞ্চের সহায়তা পায় নাই। 
সেদিক দির। বিচার করিলে পেশাদার থিয়েটার বাংল নাটকের উন্নতির সহায়ক 
হইয়াছে। | 
'মধূস্থাঢানর হাতে বাংল! নাটকের যথার্থ প্রতিষ্ঠ|; কিছু পরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাটযান্ডিনয় ও নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নবযুগ সন্তাবিত হইল। এই 
ছুইয়ে মিলিয়া বাংলা নাটকের গৌরবধুগের স্থচনা ঘটাইল । এই ধুগের বিস্তার উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ পর্মন্ত । বলা যাইতে পারে গিরিশচন্ছে আসিরা ইহার সমাপ্তি ঘটিল। 
শুধুমাত্র দবিজেন্দ্রাল-_ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রতৃতি ছই একজনের মধ্যে ইহার উত্তরহথরীত্ 
লক্ষ্য করি । উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবধুগের অবসান ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল । 


বাংলা সাহিঠভ্যর ইতিহাস খন৫ 


রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া বাংলা নাটকের যে নুতন রূপ দেখা দিল তাহা স্বতন্ত্র ধারার 
জন্ম দ্রিল__উহার সহিত প্রচলিত নাট্যধারার সম্পর্ক বেণা নয়। 

আলোচ্য পর্বে বাংলা নাটকের ইতিহাসে নানারূপ বহিরাগত প্রভাব কাজ 
করিয়াছে । সংস্কৃত নাটকের প্রতি এঁতিহ্থগত ভাবে বাঙালার উত্তরাধিকারের দাৰি 
আছে। নবাশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ইংরেজি নাট্যাহিত্যের 
প্রতি বাঙালীৰু স্ৃতীত্র শাকর্ষণ লক্ষ্য, কপ্িবার মত। তাহা ছাডা বাংলার নিজন্থ 
লোকাভিন্রয় অর্থাঁৎ যাত্রার প্রভাব বিশেষ গুরুত্রি ভাবে প়িরাছে এই পর্বের 
বাংলা নাটকের উপরে । 

মধুস্দনের পুববর্তী নাটকের ধারায় দেখা যায়, দেশ প্রচলিত যাত্রাগান সম্বন্ধে 
নব্যশিক্ষিত বাঙালীর একট" খিদ্দপ মনোভাব জন্মিয়াছে | উহাকে অন্ুলরগ্রব!ত: আদশ 
বলিয়া কেহই আর মনে করিতেছেন না। তাহাদের এ 'ভাবন৷ সংস্কৃত নাট্যাদর্শ 
গ্রহণ করিব. না ইংরেজি নাট্যরীতির অন্বণালন করিব । ধর্কড কিছু নাট্যকার ইংরেজি 
নাটকের শৌন্দ্ধে এইই মু্ধ হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃতরকে সরাসরি শস্বীক্ষার" 
করিয়া বসিলেন । কম্থ তাহারা কেহই ঠা ও সংস্কৃত নাটযরাতির র অন্যন্তরী 
পার্থকাটি যথাবণ অন্ুএব কবিতে পারেন নাই । উহার বহিরঙ্গের পার্থক্য লইয় 
আলোচনা করিনাছ্েন, কাজেই দেখ! বার নবারাঠির, উপাসকগণ বাহিরে ইংরে, 
শাটকের পরন কিছু গ্রহণ করিলেও ভিতরে ডৈতরে পুরামাত্রায় সংস্কৃতান্ুগ রহি্গ 
গিয়াছেশ । মধুঙ্ুদনের পূব পৰস্ত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ছিল প্রাধান্ত , 
মৌপিক নাটক হীাহার! লিখিতেন তাহারা সংস্কত নাটকের আদশটিরই অনুগামী 
ছিলেন । প্রহলনগুলিপ বিবয়বস্থ ছিল সমকালীন বাংলাদেশের সমস্ত। ; কিন্তু এক্ষেত্রেও 
রামনাপায়ণ প্রমূখ নাট্যকারের! সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণের রীতিই অনুসরণ করিয়া 
»লিতেন। কাজেই একথা বলা মাইতে গারে মধুক্দনপূর্ব বাংলা নাটকে সংস্কৃত 
রতি ও রসের প্রভাব ছিল 'সবাঙ্গীন । কোনো €কানে! মহলে ইংব্েজে ধারা অন্ু- 
সরণের বাসনা দেখা দিলেও উহা! চরিতাথতা লাভ করে নাই, কিন্ক ইহারই পাশা" 
পাশি নাটযাভিনয়ের ক্ষেত্রে হংরেজি ধরনের মঞ্চ ও পট এবং প্রবে।অনাহ্ীতির 
প্রতি প্রায় সকলেরই 'মাকর্ষণ ছিল গভীর । 

মধুহ্ছদন দত্ত যখন নাট্যকাররূপে দেখা দিলেন, তিনি ইংরেজ রৃটকের অন্থসরণ 
'করিতেই চাহিয়াছিলেন । কিন্তু সমকালীন রঙ্গমঞ্চের চাহিদা এবং জনস।ধরণের 
দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সংস্কতরীতির 'নাটকই তাভাকে লিখিতে হইয়াছে । তাহার 'শসিষ্ঠা' 
নাটকে সংস্কৃত নাটাদর্শ প্রত্যক্ষ: অনুস্থত হইয়াছে। 'পম্মাবতী'র কাঠিনীটি বিদেশী 
কিন্ত নাটকীয় রূপরীতি বা রসপরিবেশনার দিক হইতে ইহা * সম্পূর্ণই সংস্কৃত 
প্থার পথিক। এই ছুইটি নাটকেই সংশ্লাপ দীর্ঘ, ভাষা বিবৃতিধর্মী বা বর্ণনামূলক 





৯৬ সাহিতেটর তীর্থপথে 


এবং স্স্কতানুসারী । প্রত্যক্ষ ঘটনা বা সংঘর্ষ বড় বেশী নাই। রসই মুখ, ছন্দ 
নয়। সু এ রচন! করিতে গিয়া মধুহুদন সংস্কৃতরীতির আন্বুগত্য ত্যাগ 
করিলেন। প্তঃ ইউরোপীয় নাটকের আদর্শ দেখা দিল । ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে 
400013ণ0 0% 708101)0175% নামক এক শ্রেণীর প্রহসন প্রচলিত । উহ! সমাজব্যঙ্গ- 
মূলক । মধুহুদনের প্রহসনগুলি এ জাতীয় । তাহার পূর্বে যে সব সংস্কৃত গ্রহসন প্রকরণ 
রচিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহাঁর সম্বন্ষমাত্র নাই। এখানে ঘটনার উপস্থাপন 
প্রত্যক্ষ, সংলাপ জীবন্ত সংক্ষিই' ও চরিত্রান্গ । বিপরীত আদর্শের, ব্যক্তিত্বের ও 
ঘটনার ছন্দ রচন] ছুইটিকেই উপভোগা করিয়াছে । এই সময় হইতেই বাংল! নাটকে 
ইংরেজি রূপরীতির অগ্রসত্য প্রবেশ কাঁরতে 'আরস্ত করিল। (মধুহুদনের পরবর্তী 
নাটক -প্স্তীরব্রসের ট্র্যাজেডি “কৃষ্ণকুমারী'র পূর্বেও বাংলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখা 
হইয়াছে । কিন্তু এইনূপ সার্থক শেকাপীয়পীয় ট্র্যাজেডি রচনা আর হয় নাই । নাটকটির 
কোথাও সংস্কতরীতির প্রভাব নাই । বাতিক্রম দ্ুই-একটি স্থানের সংলাপের ভাঘা- 
বৈশিষ্ট্য ।) চরিত্রভাবনার় বা নাটকীয়তা তষ্টিতে৯ বেদনারস পবিবেশনে ইংরেজি 
শাজেডিকে আত্মস্থ করিয়া নবরূপে মণ্ডিত করিবার লক্ষণ গ্রাকট হইয়। উঠিাছে । 


মধুন্ছদন দত্ত সংস্কৃত নাট্যান্থগ পথ ধরিয়া চলিতে শুক করেন | কিন্ত, ইংরেজি 

(তির মধ্যেই যে বাংলা নাট্যদাহিত্যের মুণ্তঃ এই সত্যে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । 

তিনি আমাদের নাটককে সেই পথে' প্রতিঠিতও করিলেন । যাত্রার প্রতি বাঙালী 

বুদ্ধিজীবীর যে বিরূপত ছিল তাহা বাংলা লোকান্ডিনয়ের এঁ ধারাকে আমাদের 
নাটকের মধ্যে এতাবৎকাল প্রবেশ করিতে দেয় নাই। 


মধুস্ছদনের পরবশ্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র | মধুস্দনের ন্যায় পথের অন্সন্ধানে 
তাহাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ইংরেজি নাট্যরীতির বাধাপথে 
অগ্রসর হইয়াছেন । তীহার কমেডিগুলি প্রায়ই রোম্যান্টিক কমেডি জাতীয় । প্রহসন- 
গুলি ইংরেজি “কমেডি অব ম্যানারস্-এর সহধর্মী ॥ “নীলদর্পণ”ও ইংরেজি মেলোডরামার 
আদর্শে রচিত। চরিত্রকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রোে আস্থা স্থাপন, ঘটনার প্রত্যক্ষ- 
তাকে রূপাদ্িত করিবার চেষ্ট|, কৌতুকরসের মার্জিত সহানুভূতিপূর্ণ রূপ ইংরেজি 
%'হিত্োর সঙ্গ ঘ।নষ্ঠ সম্পর্কের ফল । দীনবন্ধুর নাটকের ভাষায় মাঝে মাঝে 
স্কৃতান্থকারিত্টা আছে, অকারণ দৈর্ঘ্য এবং গগ্ভপছ্যের মিএণও দেখা যায়। এই 
একটি মাত্র ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রভাবের অবশেষে এখানে আছে। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু সংস্কত নাটকের অনুবাদ করিলেও তাহার মৌলিফ 
নাটকগুলিতে মবুস্থদনপ্রশিত পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। ইংরেজি আধা-এঁতিহাসিক 
আধা-রোম্যার্টিক স্বদেশপ্রেমপূণ ট্র্যাজেডির আদর্শ এক্ষেত্রে অনুস্থত হইয়াছে 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৯৭ 


চড়ারঙ বহুক্ষেত্রেই নাটকগুলিকে মেলোডরাম্পটিক করিয়া তুপিয়াছে । কিন্তু সংস্কৃত 
নাট্যাদর্শের প্রতি তাহার ছুর্বলতার চিহ্ন কোথাও নাই । 

মধুহদন দীনবন্ধু জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-_-উল্লেখষোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে এই 
তিনজনের চেষ্টার বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারা হইতে সংস্কত প্রভাবের চিহ্নটিও লুপ্ু 
হইল । পরবর্তীকালে আমাদের নাটক এই পথ ধরিয়া চলে নাই। কিন্ত সংস্কত 
রীতি ও আদশকৈ ফিরাইয়া আনিবার আর কোনো চেঙঈও হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের 
পৌরাণিক নাটকে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে বিদূষক চরিত্রটিকে প্রারই উপস্থিত 
করা হইরাছে। অবপ্ত তাহার খোলনলচে একেবারে পান্টাইয়া গিয়াছে । অন্ত 
কোনে! দিকে সংস্কৃতান্বকারিত। নাই। 


বাংলা নাটকে দীনবন্ধু__জ্যোতিরিক্্রনাথের সমকালেহ একাঢ নৃতন স্থুর বাজিতে 
মোরস্ত করিল । উহা যাখার সুর । যাত্রাকে এতকাল সরব এবং নীরব অবহেলা 
জানাণোই হইয়াছে । মনোমোহন বন্থ নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতিরু 
বারবহুল এবং আধোজনসবস্ব আডম্বর প্রধান পদ্ধতি বিক্দদ্ধাচরণ করেন। উহার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাটকের রূপেরও পরিবর্তণ করিতে চাহিলেন। তিনি বাত্রাৰ 
আদশে পৌরাণিক বিৰয় অবলম্বনে নাটক লিখিতে লাগিলেন । ইংরেজি রাতির 
প্রতি তিনি আনুগত্য জানাইলেন না। মনোমোহন বস্টুর নাটকগুলির একটি প্রত্থান 
বৈশিষ্ট্য বহুসংখযক গানের সংযোজন । তাহা ছাড| তরল ভক্তিরসের প্রাচুর্য এবং 
সংহত ঘটশাপ্রধান দ্বন্দের স্থানে গীতিপ্রবণত। এই রচনাগুলির মধ্যে প্রকট । 
মধ্যবুগন্ূলভ ধ্যান ধারণা এবং ধর্নচিন্তা ইঙ্কাদের ভাবভিন্তি রচনা] করিয়াছে । 
রাজকৃঞ্চ রায়ও মনোমোহন বস্তুর ধারাই অন্ুসপ্ন করিতে চাহিয়াছেন। 

এইভাবে জাতাঁয় আদর্শ, বাঙালীর নিজস্ব ভাব-_ইহার নাম করিয়! মধুস্দন- 
দীণবু প্রথততিত শাটযাদশের »একটি বিরুদ্ধ ধারার হ্ত্রপাত হইল। সহজে জন- 
সাধারণকে আকর্ষণ করিবার উপকরণ ইহার মধ্যে ছিল। গিরিশচন্্রে আবিভাবে 
এই ধারাটি কিছুটা পরিবতিত হইল এবং বিশেষ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। 
গিরিশচন্দ্রের সহিত ইংরেজি নাটকের পরিচয় ছিল। ইংরেজি ধরনের নাট্যাভিনয়ের 
প্রতি তীহার শ্রদ্ধাহিল। তিনি নৃতন যুগ এখং ইংরেজি সাহিত্যে গৌরবময় 
এঁচ্চিহোর প্রতি সম্পূণ অন্ধ হইয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মনোষ্ছাহন বস্থুর 
হ্যায় মঞ্চকল্পনা ও অভিনয়রীতিঠে পশ্চাৎপদ হইবার কিছুমাত্র বাসন! তাহার ছিল 
না। তিনি কিছুপরিমাণ রা র চেষ্টা করেন। কিন্ত তাহার মূল সহানুভূতি ছিল 
পুরাতন বাঙালীর ভক্তিভাবন1, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার-সংস্কৃতির দিকে । তিনি সামাজিক 
নাটক লাখবার সময়ে অযথা মধ্যযুগীয় ধর্মভাবন। লইয়া আসেন নাই। কিন্ত আধুনিক 
সভ্যতার সংস্পর্শে পুরাতন জীবনযাত্রাপ্রণালী ভাঙিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি 

সা. তী. প--খ৭ 


খ৯৮ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত সামাজিক নাটকের রূপরীতি ইংরেজি নাটকের আদর্শ 
হইতে.চোত হয় নাই। এতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি স্বাদেশিকতা ও সম্ভব- 
মত ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন । কিন্তু তাহার বেশীর ভাগ নাটকই পুবাণা শ্রিত 
এবং মহাপুরুষ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া রচিত। এই সব নাটকে গিরিশচন্দ্র ইংরেজি 
রীতি এবং যাত্রারীতির একটি মিশ্রণ ঘটাইতে চেষ্টা করেন। তীহার নাটকগুলিতে 
ঘটনাগত চাঞ্চল্য এবং প্রচলিত! সর্বদা অনুভব করা যায়। ঘটশ] যেমন প্রত্যক্ষ, 
দবন্দসংঘাত তেমনি তীব্র। ইহা ইংরেজি নাটকের প্রভাবজাত। কিন্তু তাহার লক্ষ্য 
নাটকের মাধ্যমে ভক্তিরস প্রচার, মপ্যযুগীয় ধর্মভাবনাকে জাগাইয়া তোলা । এই 
উদ্দেশ্টে প্রচুর গাঁন, তরল ও উচ্ছুসিত বক্তৃতা প্রভৃতির জন্ত নানারূপ সুযোগ করিয়া 
দিয়াছেন নাট্যকার। যাত্রাপালার আন্দিক হইতেও অনেক-কিছু গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই ছুইটি রীতি ও রস-_ইংরেজি নাটকম্ুলভ কর্মবভলতা৷ ও দ্বন্দসংঘাঁত এবং যাত্রাস্থলভ 
তরল উচ্ছ্বাস ও ধর্মোপলব্ধি__-এতই পৃথক যে উহাদের সমন্বিত করা একরপ ছুরহ। 
তবে গিরিশচন্দ্র উহাদের সমন্বিত করিয়া বাংলা নাটকের একটি নিজস্ব আকৃতি প্রকৃতি 
গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়। 

প্রশ্ন ৮ । আধুনিক বাংল! সাহিত্যের তিন প্রধান শাখার 
(অর্থাৎ গল্পোপন্যাস, 'কাব্যকবিতা এবং নাটক) মধ্যে নাটকের 
শাখাটির তুলনামূলক দ্র্বলভার কারণ কি £ 

উত্তর £$ আধুনিক বাংলা সাহিতোর তিনটি প্রধান শাখা :-_-কথাসাহিতা 
বা গল্লোপত্তাস, কাব্যকবিতা এবং নাট্যস'হিত্য ( অথাৎ সর্বজাতীয় নাটক )। ইহাদের 
মধ্যে নানাপ্রকার শাখা-প্রশাখা ও রহিয়াছে । বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ এবং ব্ভল সষ্টির জন্য 
এই ধারাগুলি প্রধান বলিয়া চিছ্ত। ইহাদের মধ্যে গল্পে এবং উপন্তাসে আত 
উচ্চন্তরের স্থষ্টির এবং পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর ব্রলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
এমন কয়েকজন লেখকের সন্ধান আছে। কবিতার ক্ষেত্রে তাহাই । কিন্তু নাটকের 
ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সন্ান মিলিবে না। অতি প্রতিভাসম্পর লেখকও যখন 
অন্ত ধারায় সাফল্য অর্জন করিয়। নাটক লিখিতে যান, বড জোর মাঝারি ধরনের ভালো 
লেখকের সনম্মান০তাহার জুটিয়াছে। মধুক্দূন খুব বড় কবি কিন্তু তুলনায় অতি 
সাধারণ ভ্তছেপ নাট্যকার । গিরিশচন্দ্র বন্ড নাট্যকার । দীনবন্ধু, ছিজেন্রলাল ও 
শ্রুতকীতি, কিন্তু মধুক্দন, রবীন্দ্রনাথের মত কবির সহিত ইহাদের তুলনা চলে কি? 
বস্ধিমচন্দ্রের ওপন্তাপিক প্রতিভার নৈকটাও ইহার! দাব করিতে পারেন কি? 

বাংল! নাটকের এই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরভা এবং অপকর্ষের পশ্চাতে নিশ্চয়ই 
নানা! কারণ আছে। তাহার কতকগুলি কারণ সামাজিক এতিহাসিক, কতকগুলি কারণ 
অৰশ্ঠ ব্যক্তিগত শক্তির সঙ্গে জড়িত ও তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ৯৯ 


প্রথমেই একথা স্বীকার করিতে হয়* সাহিত্যন্থষ্টিতে সর্বোচ্চ স্তরের উতৎকর্ষ- 
প্রাপ্তি সম্পূর্ততঃ লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিভার উপরে নির্ভরশীল। বদি বঙ্কিম্চন্্রের 
আবিরাঁব না ঘটিত বাংল] উপন্তাস সেই পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পাঁরিত কি? 
বদি মধুক্ছদনের এবং অব্যবহিত পরে রবান্্রনাথের আবির্ভাব না হইত তাহাদের 
প্রতিভার সুবর্ম্পর্শ যদি বাংলার কাব্যকানন ন| পাইত, তাহ! হইলে উহ! অবণ্তই দ্বিতীয় 
স্তরে অবনমিত হইত । বাংল! নাটকের জগতে যদি গিরিশুচন্্, দীণবন্ধূ, দ্বিজেন্দ্রলাল 
বাঅপর কেহ অতুযুচ্ পারিনা লইয়া দেখ। দিতেন,£শন্ত সব কারণ-_এঁতিহাসিক 
ধারা, জাতির স্বভাববৈ শিষ্ট্য সব- -কিছু_দলিত, করিয়া উহাকে বিছ্বাৎবেগে মুক্ত 
করিতেন। বাংল! সাহিত্যের ছৃগাগা নাট্যসাহিত্যে এক্প প্রতিভাধার আসেন নাই। 

কবি হিলাবে বাহার প্রতিভ। বড়, নাট্যকার হিসাবে তাহার প্রর্ি এ ত্যস্ত 
নিযস্তরের হইতে পারে। বঙ্থিমচন্্র বড় গুপগ্ভাসিক কিন্তু কবি নন। মধুস্ুদন 
প্রথম শ্রেণীর কবি কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার । কাজেই নাট্যপ্রতিভার অভাব অন্ত 
কোনে উপায়ে পুর্ণ করার সম্তাবনা ছিল না। 

দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর জাতিগত স্বভাব এবং জীবন-_ছুইই খাটি নাট্যরচন্ার 
অনুকূল নয়। নাটক কর্মময় সংঘাতুময় জীবনের রূপ । কিন্তু বাঙালীর বাস্তব জীবনে 
তু্ধর্ষ কর্মের সুযোগ কোথায়? প্রচণ্ড সংঘর্ষ, বিপরীতকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা 
বাঙালীর বতমান জীবনে ছুরলভপ্রায়। উহা ধেমন মলিন তেমনি মুহু। উহার 
মধ্যে ভাবের উচ্ছাস আছে । গীতি-লালিত) এবং ভক্তিতারল্য আছে, নাই কঠিনকে 
জয় করার লাধশা। বাঙালীর জ্লীবন যেমন সত্যকার নাটকীয় উপকরণ বহন 
করে না, তেমনি বাঙালীর জাতীয় চিত অত্যন্ত তরল এবং গীতিগ্রবণ বলিয়। যথার্থ 
নাটকীয় নয় | 

কিন্তু শুধুমাত্ধ এই কারশটির জগ্ঠ 'আমাদের নাট।সাঠিত্য গৌরবহীন নয়। 
তাহ। হইলে বাংলা উপগ্ঠাসনাহিত্যও সম্তাবনাহীন হুইত। বাঙালীর জীবনে এমন 
উল্লা ও বিস্তাব নাই যাহা সার্থক উপগ্ঠাসের কপ লইতে পাবে । “বাঙালী মহৎ 
ওপন্যানিকেরা বাঙালীর কর্মজীবনের সংকোচনকে ভাবগ্গীবনের বিপুল বীয ও যন্তুণার 
দ্বারা পূরণ করাইতে চাহিয়াছেন। আর সেপ্খ দিয়া আদশ ষোগাইয়াছে ইংরেজি 
উপন্াসমাহিত্য । বাংলা উপন্যানের প্রথম উদ্যোক্তার ষদি এ বিষয়ে ক্কিছুমাত্র দৌর্বল্য 
দেখাইতেন, যদি দংস্কত কথাসাহিত্য হইতে আদশ গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তাহা 
হইলে উহার ভবিষ্যংও মেঘাচ্ছন/ হইত । আধুনিক বাংল! কাব্য পুরাতন কাবোর 
সহিত প্রা সবাংশে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বসিল। ইংরেজি কাব্যকে আদশরূণপে 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ না কৰিলে নব্য বাংলা কাব্যেব বহুমুখী বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব 
হইত না। 


খ১০০ সাহিত্যের তীর্থপথে 


বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে প্রথমাবধিই উহা! 
অনেকাংশে দিকত্রান্ত। পথের নিশানা খুঁজিয়া পাইতে উহার সময় লাগিয়াছে। 
কিন্তু নৃতন সমস্তার জালে জড়াইয়া পড়িয়া উহার ভবিষ্যৎ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। 
মধুহুদনপূর্ব যুগের নাট্যকারেরা অনেকেই সংস্কৃত নাট্যরীতির অগ্ধ অনুকরণ করিয়া 
চলিলেন। উহার সহিত আধুনিক বাঙালীর জীবন ও মনের কোন সম্পর্কই ছিল না। 
ছু-একজন নাট্যকার ইংরেজি আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাহার! এই ছুই রীতির 
বহিরঙ্গ পার্থক্যটিই বুঝিয়াছিলেন, অভ্যন্তরীণ গৃঢ় পার্থক্যটি অনুধাবন করেন নাই। 
মধুস্থদনও প্রথম দিকের নাটকে সংস্কতানুকারী একটা কৃত্রিম পন্থার অনুসরণ 
করিয়াছেন। পরে তিনি নিঃ ₹ংশয়ে ইংরেজি নাট্যরীতি ও রসশিবেদনে 
অগ্রসর হন। ও 
বাংলা দেশে এই সময়ে শখের রঙ্গমঞ্চের যুগ ঢচলিতেছিল । এই সব মঞ্চে 
_পারিপাট্য, সজ্জা গ্রভৃতিতেও বিলাতী মঞ্চের অন্করণ ছিল প্রবল । কিন্ত নাটক 
নির্বাচনে সংস্কৃতানুকারী কৃত্রিম রীতির প্রতিই তাহাদের আকর্ষণ ছিল বেশা। ১৮২ 
সালে ন্তাশন্াল থিয়েটার বা পেশাদারী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই ছন্দ কন্কটা দুর 
হইল । 
মধুস্থদন দীনবন্ধু প্র্ভীতির চেষ্টায় ইংরেজি নাট্যাদর্শের আনুগত্য চলিতেছিল । 
ংল] সাহিত্যের অন্ঠান্ত মহলে এই মূল ধারাটির আর্ত এত বিলম্বিত এবং ঘন্দক্ষুন্ধ তম 
নাই। এবং আরম্ভ হইবার পরে উহা নিশ্চিতভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে । 
এইভাবে যে সব নব্য রূপরীতি আমিয়াছে, দৃষ্টিভঙ্গি জাগিরাছেঃ তাহ। বাঙালীর 
জাতীয়ত্বকে, বাস্তব জীবনরূপকে, সত্য চিন্তভাবকে বিকাইয়া দেয় নাই । নাট্যসাহিতো 
কিন্তু ইংরেজি রীতির প্রতিষ্ঠ। দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। মনোমোহন বস্তু এবং 
রাজকৃষ্ণ রায় লোকপ্রচলিত বাত্রারীতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বন্দ দিতে লাগিলেন। 
জাতীয়তা, বাঙালীর স্বাভাবিকত্ব, জনপ্রিয়তা এবং ধর্মরক্ষার নামে তরল রূপহীন 
অমার্জিত রস প্রবলতা1 ও উচ্ছ্বাসাতিরেক চলিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র যাত্রার নিকট 
আন্মুসমর্পণ করিলেন না । তিনি নব্য রীতির রলমঞ্চের অধিনায়ক ৷ যাত্রার আসবে 
ফিরিয়া যাইতে রাজী ছিলেন না। তাহা ছাড়া ইংরেজি রীতির বহিরঙ্গ এবং 
ভক্তিভাৰন তথা যাত্রান্ুলভ তরল রসবিস্তারকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়া তিনি 
জন প্রয়তা এবং ধর্মপ্রচারের বুগাতারে সুর বাধিলেন,। গিরিশচন্দ্র পুরোপুরি পশ্চাৎমুখী 
হইলেন না। কিন্ত নবীনকে নির্ভয়ে বরণ করিয়! সম্কুখপানে চপিলেন না। বরং ভাব- 
কল্পনার দিক হইতে তিনি মধ্যবুগীর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অতিরিক্ত প্রবণতা দেখাইলেন। 
যে পথে চলিয়া আধুনিক বাংলা কবিতা এবং কথাসাহিত্য বিন্ময়কর উন্নতি লাভ 
করিয়াছে, নাট্যসাহিত্যের ধার! দ্বিধাহীন ভাবে সেই পথে চলিতে পারিল না। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ১০১ 


বরং সম্পূর্ণণবিপরীত ধর্মীর রূপসৌকর্ষে ছূর্বন্থ একটি লোক প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে সন্ধি 
করিয়া ফেলিল। 

উপরিলিখিত তিনটি কারণ যুগপৎ সক্রিয় থাকিয়া বাংলা নাট)সাহি'ত্যের 
অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে । 

নাটাজগত এবং পাঠ্য সাহিতোর জগত টি স্বতন্ত্র । নাট্যজগতকে প্রত্যক্ষতঃ 
রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনুয়পাফলে/র উপরে নিভর কুরিতে হয়। বাঙালী জনমানসের সহজ 
প্রাতি ও উৎসাহ লাভ না করিলে কোনো নাট্যরচনাই দডাইতে পারে না। অথচ 
সমকালীন বাঙালী জননাধারণ যাঠাবা রঙ্গমঞ্চগুলিকে সচল রাখিতত, তাহাদের শিল্পকচি 
বা শিক্ষা কোনোটাই খুব উচ্চস্তরের ছিল ন[। পাঠ্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ 
ভনসমর্থনের কথ এতটা আসে ন। | সেকাল পর্স্ত পুস্তক বিকৃদের উপর লেখকদের 
নির্ভরতা এতটা! বাডে শাই। তুলনামলক্ভাবে পাঠ্গ্রশ্থে নাটকের ন্যায় হাতে হাতে 
ফল চুকাইরা লইখার প্রয়োজন হয় না। হাহা ছাড়া সবদেশে সর্বকালে পাঠক ও 
পশকদের মধ্যে রসবোধ, শিক্ষা ও রুচিগিত পার্থক্য থাকেই। আমাদের দেশে 
শিখশগত এনগ্রসরতার জন্ত এই দূর আরও বেশী ছিল। তাই নাট্যসাহিত্যের 
উৎকর্ষের প্রশ্নে এই বাপারটিও লক্ষ্য করিবার মত। 

প্রশ্ন ৯। বাংলা উপন্যাসের জন্মকাহিনী বিবৃত কর। ১৮৬৫ 
সাল পখন্ত। অর্থাৎ বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম উপন্তাস রচনার কাল পর্ধস্ত ) 
উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসরণ করিয়া 
দেখাও উপন্যাসের ভবিষ্যৎ মুখ্য ধারাগুলির বীজ এই পর্বের মধ্যে 
কতট। নিহিত রহিয়াছে? 

উত্তর ঃ বঙ্গিমচন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্য দিয়াই বাংলা উপন্তাসসাহিত্য পারিপূর্ণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এ বিবয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বহ্কিমের প্রথম উপন্যাস 
“ছর্গেশনন্দিনী” প্রকাশিত হয় +১৮৬৫ সালে। উপৃল্লাসটি শিল্পগুণে, বিশেষ করিয়া 
বাঙ্কমের গ্ঠায় মহৎ অষ্টার রচন! হিসাবে, খুব উচ্চস্তরের নয়। তবে উপন্টাস হিসাবে 
ইহার রূপরাতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু “ছুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বেও বাংলা উপন্তাসের ইতিহাসটি 
অনুসরণ করা যায়) অবপ্ত সে স্ত্রটি খুবই ক্ষীণ ' 

উপস্টাসসাহিত্যা গল্প-সাহিতোর একটা আধুনিক রূপ। ইংজ্জি সাহিতোর 
প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে উহার অনুপ্রবেশ | কিন্তু গল্প বলা ও শৌধার উৎসাহ 
মানবসমাজের সর্বত্রই বহু পুরাত ব্যাপার । আমাদের দেশেও উহা প্রাচীন কাল 
হইতেই প্রচলিত ছিল। রূপকথা-উপকথা সংকলনে উহার আদি নিদর্শনকে কতক 
পরিমাণে ধরিয়া রাখা হইয়াছে । প্রাচীন ও মধাধুগের বাংলা সাহিততোও গল্পরসই 
সুখ্য হইয়া উঠিয়াছে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি আখ্যানধর্মী রচনায়। উপন্তাসের কিছু বাজ 


খ১০২ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


উহার মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। কান্িনীকিন ও চরিব্রচিত্রণ অবশ্তই উপন্তাসের 
উপাদান এবং লক্ষা। কিন্তু উহ্না কাহিনী কাবা মহাকাবোোও থাকে, নাটকেরও প্রধান 
বিষয় উহ্াই । তাহা হইলে কোন্‌ বিশিষ্টতা দেখিয়। উপন্টাস বলিয়া কোনে! রচনাকে 
চেন যার? (১) উপন্তাসের ভা! হইবে গণ্য! আখ্যানকাব্য হইতে ইহার পাথক্য 

নৈক | ইহা আবেগপ্রধান বণনার মধ্য দির! কাহিনী ও চরিত্রগুলিণ জদয় উপস্থিত 
করিবে না| বিশ্লেষণের মধ্য দি উহা উদঘাটন করিবে । (২ উপগ্কাসে কাহিনী ও 
চরিত্রের মধ্যে সুক্ষ যোগ থাকিবে | উচ্ভান্দর একটি উপাদানকে বাদ দিয়! অন্ঠটির 
ক্রমবিকাশ ঘটিবে না। এগানেই সাধারণ গলপ হইতে উপগ্ঠাসেৰ পার্থকা এবং 
মাহাত্য্য । (৩) উপ্তাসের মধ্যে- বাস্তবতা থাকিবে । এমন কি, রোম্যান্টিক 
ওপন্তাসিককেও অলৌকিক বাদ দিতে হইবে, ঘটনার ভ্রমবিকাশ এবং চরিত্রের 
অগ্রগতিকে যৌক্তিক কার্ধকারণের হত্রে বাধিতে হইনে, অন্ততঃ বাস্তবতার বিভ্রম স্থষ্টি 
করিতেই হইবে । এই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া পুরাতণ সাহিত্যে উপন্তাসের 
শক্ষণ খুঁজিতে হইবে । 

' ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়। গগ্ভ সাহিত্যিক-রূপ পাইতে আরস্ত 
করে। সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইলে গগ্ভভাবা কতকটা জনসাধারণের বোধগম্য 
হইয়া উঠে। ১৮২২-২৩ সালে ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্যায় “'নববাবুবিলাস” এবং 
“নববিবিবিলাস” নামে ছুইটি বাঙ্গাত্মক সামাজিক নকৃশা লিখিলেন। ইহাদের 
মধো অস্পষ্ট এবং অসম্পর্ণ অবস্থায় হইলেও বাংলা উপন্টাসের আদিরূপের সন্ধান 
মিলে । রচন1 ছইটিতে চরিত্রচিত্রণ বা গঞ্লগ্রন্থন ছুইই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ । কারণ 
লেখক নকৃশাই লিখিতে চাহিয়াছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-বষ্ঠ দশকে বিদ্যাসাগর বাংলা গছ্যে আমূল পরিবতন 
স্চিত করিলেন। বিষ্ভাসাগর গগ্ভভাষাকে প্রয়োজনবহনের স্তর হইতে সমুন্নত 
করিয়। শিল্পসৌন্দ্য দান করিলেন ৷ বিগ্ভাসাগরের হাতে বাংলা গগ্ভ যে শোভা ও 
সম্ভাবনা লইয়া'দেখ দিল তাহাতে বলা যায় উপন্তাস রচনার স্থযৌগ আর দূরবর্তী 
রহিল না। এই গগ্ শুধুমাত্র প্রয়োজন নির্বাহ করে না। ইহার মধ্যে মানব- 
ভাবাবেগ প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে, বিচিত্র রসকে প্রকাশ করিবার মত ক্ষমত। 
আয়ত্ত করিয়াছে এই ভাষা | বিদ্যাসাগর উপন্যাস রচনা করেন নাই । কাহিনী নির্মাণ 
করিবার কোনরূপ চেষ্টাই তিনি করেন নাই। কিন্তু তাহার “সীতার বনবাস" 
'শকুস্তলা” এবং 'ভ্রান্তিবিলাসঃ দেখিয়া বোঝা যায়ংউপন্তান রচনার বহিরঙ্গ কৌশল 
উহাদের মধ্যে অনুস্থত ,হইয়াছে । নাটক হইতে মুল কাহিনী সংগ্রহ করিলেও 
উপস্থাপনের ভুঙ্গিটি উপন্যাসেরই মত । পরবর্তী বাংলা ওপন্তাঁসকেরা এই আঙ্গিকের 
আদর্শটির দিকে যে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহাতে সংশয় প্রকাশ করা চলে না । 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ১০৩ 


বঙ্কিমচন্দ্রের "আবির্ভাবের পূর্বে তিনখানি এমন পুন্তক রচিত হয়, যাহাতে 
উপন্তাসের লক্ষণ অনেক পরিমাণে বর্তমান । ইহাদের বাংল! সাহিত্যের প্রথম 
উপন্থাস বপিলে ত্িহাসিক দৃষ্টিতে কিছু ভূল কর হর নাঃ (১) ১৮২ সালে 
হ্ান। ক্যাথারীন ম্যনেম্স নায় জটৈকা খ্রীগাণ মৃহিল। “দছলমণি ও করুণার বিবরণ” নান্ম 
একটি এন্থ বচনা করেন | গ্রন্থট উদ্দেশ্মলক | লেখিকা এক পাদ্রীর পদ্বী 
ছিলেন | বইডিন আদান বখীয উদ্দেগিমল্ত | হিন্দুপ্ ত্যাগ করির। খ্রীষ্টধর্ম গ্রভণহ যে 
পর্মনৈতিক ছাবনেব লক্ষায *ওরা চিন, একট পারিবারিক জীবনের চিত্রাস্কনের 
মর্ধ। দির] ভাঠাঈ উপস্থাপিত কর হইয়াছে । কিন্তু রচনাটি উদ্দেগ্রমূলক প্রচারপুন্তিকা 
অপেক্ষা উচ্চ পপাথের । কারণ ইহ।র মপো পুরিবারজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 
তাহা অনেকখানি বাস্তবধর্মী | দেশীয় অন্তঃপুবের এইরূপ মনে'রম ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট 
ছবি সেকালের বাংল! সাঠিত্যে বড় দেখা বায় না। বিশেষ করিয়া গ্রশ্ছটির সরল 
' সাধুন্ভাধা সে শূগের্‌ পঙ্ষে বেশ কিছুটা খিল্ময়ের ব্যাপার ছিল। (২) ১৮৫৮ সালে 
“আলালের ঘপের লাল” প্রকাশিত হয়| ইহার লেখক প্যারীটাদ মিত্র সেকালে, 
বাংলা সাঠিতায এবং বাঙালী সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থটি 
নানা কারণে বাংল| সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুবই 
প্রকট হইর! দেখা দিয়াছে । অগ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের বাঙালীসমাজ, বিশেষতঃ 
কলিকাতা সমাজের উচ্ছুঙ্ঘলতা ও অনাচার বর্ণনা ইহীর মূল উদ্দেম্ত । বৈগ্যবাটীর 
বাবুরামবাধু শামক এক ধনাঢ্য জমিদারের আদরের সন্তান মতিলাল কুসঙ্গে মিশিয়া 
কিরূপ অধঃপতনে যাইতেছিল এবং পরে দারুণ ছুঃখ ও ছুভাগ্যের মধ্য দিয়া আবার 
সত্পথে ফিরিয়া আসে, এই নৈতিক তত্বকফথাটি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে । নীতি- 
কথার জন্য ইহার মুল্য নহে। বরং নীতির প্রতীকচরিত্রগুলি ( বরদাবাবু, 
রামলাল, বেণীবাবু ) সংচরিব হইলেও জীবন্ত হইতে পারে নাই। বাবুরামবাবু, 
মতিলাল ও তাহার কুসঙ্গীরা২-ঠকচাচা, বাঞ্চারাম--এই সমস্ত অপদার্থ চরিত্র আশ্চধ 
জীবন্ত, হইয়! উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ঠকচাচা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্ে একটি, উজ্জ্বল চরিত্র | 
ওপন্তামিক লক্ষণ” বিশেষ করিয় চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে গ্রন্থটি যে অনেক 
উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই । (৩) ১৮৫৭ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “ীতিহাঁসিক 
উপন্যাস” প্রকাশিত হয়। ইংরেজি চ:0280025 0£ [1500 নামক গ্রন্থের 
অনুকরণে ভূদেব ছুইটি কাহিনী ইহার মধ্যে লিখিয়াছিলেন। উহার'প্রথম কাহিনী 
(“সফল স্বপ্ন ) সংক্ষিপ্ত গল্পত্র। কিন্তু দ্বিতীয় কাহিনীর পটভূমি-পরিবেশ ও 
চরিত্রগত কিছুটা বিকাশ আছে । শিবাজী এবং ওরঙ্গজীবের কন্যার এক কাল্পনিক 
প্রণয়কাহিনী ইহার উপজীব্য । ইতিহাসের সহিত কল্পনার সংযোগে পর্বর্তী এতিহাসিক 
রোম্যান্দের সুত্রপাত করা হইয়াছে এখানে । 


খ১০৪ সাহিত্যের তীর্ঘপথে' 


কিন্তু সাধারণ পাঠিকশ্রেণীর মধ্যে উপরি টক্ত গ্রন্থ তিনটির প্রথমটি খুব প্রচার 
লাভ করে নাই । অপর দুইটি গল্প শিক্ষিত পাঠকেরা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিত। 
বিদ্যাসাগর রচিত ক্লাসিক কাহিনীগুলির প্রতিও তাহাদের আগ্রহ ছিল। তাহ! 
ছাড়া খুব আগ্রহভরে জনসাধারণ আরব্যরজনী প্রভৃতির গল্পগুলি পাঠ করিত। 
ইহাই তাহাদের উপন্তাসপাঠের তৃষ্ণা মিটাইত । এমন সময়ে ১৮৬৫ সালে 
বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছ্র্গেশনন্দিনী উপন্তাস প্রকাশিত হইল। এতদিন ,ধরিয়া উপন্তাস 
রচনায় সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে বিভিন্ন লেখক যে সব চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছিলেন, তাহার পূর্ণ সিদ্ধি ঘটিল বদ্ধিমচন্দ্রেে এই স্থষ্টিতে। বাংলা 
সাহিত্যে উপন্যাস এক নবীন এবং আকর্ষণীয় শিল্পরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিল । 
এই গ্রন্থপ্রকাশের গুরুত্বটি শিবনাথ শাস্ত্রী “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ? 
গ্রন্থে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, “ছুগেশনন্দিনী? বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিকামাত্র 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গলাত “কচ অশ্রে দেখে 
_নাই। আমরা তৎপুর্বে “বিজয়বসন্ত”, “কামিনীকুমার? প্রহৃতি কহিপম অকেলে কাদম্ববী 
ধরনের উপন্তাস, গাহস্থা পুস্তকসভার প্রকাশিত ছ:সরূপী রাজপুএ” একমকির বাক্স" 
প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং “আরব্য উপন্তাসঃ প্রভৃতি কয়েকথানি উপকথা গ্রন্থ 
আগ্রহের সহিত পড়িয়া আদ্িতেছিলাম । “আপালের দরের ছুলাল' হার মণ 
একটু নূতন ভাব আনিয়াছিপ। কিন্তু '“ছুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম 
তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই । দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল । কি বর্ণনার রীতি, 
কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের (লাকের রুচি 
ও প্রবৃত্তির আ্োত পরিবর্তিত করিবান্ন জন্য প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়া লেখনী ধারণ 
করিয়াছেন ।” 
ংলা উপন্তাসের জন্মপর্বের যে-বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে সহজেই 
অনুমান করা যায় পরবর্তী বাংলা! উপন্যাসের প্রধান প্রধান ধারার বীজ এই পর্বেই 
উপ্ত রহিয়াছে । আমাদের উপন্তাস প্রধানত: দুইটি ধারায় অগ্রসর হইরাছে। একটি 
ধারা সামাজিক-পারিবারিক কাহিনী-কেন্দ্রিক। অপর ধারাটি কল্পনা প্রধান, 
ইতিহানকে আশ্রর করিয়া, অতীত কালের কিছুটা স্পর্শ ধিরা ক্ননাজগতে পরিক্রমাই 
তাহার বৈশিষ্ট্য।, এই ছুই ধরনের উপন্তাসের বূপরীতি এখং আস্বাদন তথা 
জীবনবিশ্লেষণে “বেশ পার্থক্য আছে । জন্মপর্বে এই ছুই ধারারই সুত্রপাত ঘটিল। 
বাংল! উপন্তাসের ভবিষ্যৎ কোন্‌ পথ ধরিয়া অগ্রসর হবে তাহা মোটামুটি স্থিরীকৃত 
হইল । 
প্রশ্ন ১০। বাংলা উপন্যাসের চারজন মুখ) একে (বন্ধি চন্দ্র, 
রমেশচক্, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) অবলম্বন করিস অতি-আধুনিক 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ১০৫ 


কালের পুর্ব পর্ধস্ত ইহার বূপরীতির (বাঁচনভজী, কাহিনী-বিন্যান ও 
চরিত্রচিত্রণ-পৃন্ধতি) ক্রমবিকাশের পরিচয় দ্রাও। এ 

উত্তর 2 উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সময় হইতেই 
বাংল! উপন্তাস অতি উচ্চ উৎকর্ষ লাভ করিল। বঙ্কিমচন্ত্র-রমেশচন্দ্রের সাধনার 
মধ্য দিয়া বাংলা উপন্তান উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে আসিয়া দ্রাডাইল। তাহার 
পরে রবীন্দ্রনাঞ্খর অলোকসামান্ত প্রতিভার স্পশে উহা বিশিষ্টৰপ ও জীবনবোপের 
প্রকাশ হইযা ধাডাইল | আঙ্গিকের দিক হইতেও রপীন্দ্রনাথ অনেক-কিছু অ্ভিনবত্ব 
বিধান করিলেন । উনবিংশ ও বিংশ শতানাীপ মধ্যে তিনি সেতুবন্ধ রচনা করিলেন। 
বিংশ শঙান্দীর দ্বিভীয-ভতীয় দশকে *রৎচন্দ্রেল হাতে বাংলা উপন্তাসের শিল্পরীতি 
বিচিত্র নবানতা আবও্ড স্রিল। ঢতৃর্থ দ্ুশকের শেষ দিক এইতে বালা উপন্াসে 
একবারে নৃতন হাঁপযা বঠিতে শুক বরিল। এহ সময় হইতেই বাংলা কথাপাহিত্যে 
'অতি-আপুশিকতার হ্ুএপাত। “ই কালের শামাও কষেকজণ বড -ওপন্তাষিক 
দেখা দিখাছেন | বন্ধ বধি মচক্্র ভইতে *পংচঞ্জ পর্ণ কালগবই বাংলা উপভালেখ 
সবাপেক্ষ। গৌরবমঘ অধ্যায় | এই অপ)ারেব গগ্ত জে যেমশ বিষয-উপকরণ তথা 
জীবনাদশ প্রকাশের নান। বৈচিন্য প্রকাশ পাইযাছে॥ সেইবপ রচপারীতি ও গঠন- 
ভঙ্গির ক্ষেত্রেও নানারূপ পরাক্ষা-নিরাগণ হহযাঙ্ডে। একটি ক্রমবিকাশের ধারা] ইহার 
মধ্য হইতে লক্ষ্য করা যাইতেডে 

বঞ্চিমচন্ত্রের উপস্ঠাসগুলিকে হুই শ্রেণীতে ভাগ কবা হইযাছে £-(১) ইতিহাস- 
আশ্রিত রোম্যান্স ( অধগ্ত 'বাজসিংহ'কে রোম্যান্স না বলিয়া কল্পনা-উজ্জ্রল খাটি 
্রতিহাসিক উপন্তাস বলাই সংগত ) এবং (২ সামাজিক উপন্তান। এই ছুই 
শ্রেণার মধ্যে আঙ্গিক্ঘটিত শাপারূপ পার্ক্য থাকিলেও মুলে কতকগুলি স্থানে 
এঁক্য রহিয়াছে । এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা উপন্তাসের গোডার রূপরীতিটি 
বাধিয়া দিল। দার্থকাল পঁমস্ত ইহা অনুস্থত ইইয়াছে। বস্কিমচন্্রৎ পূর্ণদেহ এবং 
সংহত কাহিশখগ্রথনার পক্ষপাতী ছিলেন । এই কাহিনীগুলিহে ঘটন। এবং চরিত্রের 
মধ্যে ঘনীভৃত এবং গুকতর সম্পর্ক থাকিত। ঘ্টনাস্োত চরিত্রনিরপেক্ষভাবে 
আগাইতে পারে না, আবার চরিত্রবিকাশও ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গেই ঘটিযা থাকে। 
ঘটনা ও চরিত্র ছইয়ে মালয়া সম্পর্ক অচ্ছেছ্ক__ইহাই কাহিশীগ্রন্থনক্ষে সাধারণ স্তরের 
গল্প হইতে অনেক উচ্চ শিল্পবৈশিষ্টয দান করিয়াছে। বঞ্িমচন্দ্র গল্পগঠনের সময়ে 
একটি সমস্তাকে কাহনাকেন্ড্রেন্থাপন করিতেন । উপন্চাসের যাবতীয় ঘটনা এবং 
চারত্রভাবনা সেই সমস্তাকেন্ত্রে্ চারিদিকে আবতিত হইত,। ওুপন্তাসিক সমস্তাটির 
আরস্তে উপন্তাসের হুত্রপাত ঘটিত; 1বপরাতমুখী ঘটনা, চক্ষিত্রভাবনা এবং 
জীবলাদর্শের সংঘাতে সমস্তাটি তাব্র হইয়া উঠিত ; অবশেষে সমাধানে বা সর্বনাশ) 


১০৬ সাহিত্যের তার্থপথে 


উপন্টাসকাহিনীর উপরে যবনিকাপাত ঘটিত । “বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ সংহত কেন্দ্রান্থগ 
কাহিনীগঠন কণ্বধা উহার সহিত উপকাহিনী পভ্ত ক্বিতেন। উপকাহিনীর 
্পশে আসিবার ফলে মল কাহিনীটি কিউট] জটল হইত টিঠিত | উপকাঁহিনীগুলিকে 
তিনি কখনও ঘটনার শুতে মলে তাশীড়ত কদিত্ন, কৎনন দুইয়ে মিলিয়। মুগপৎ 
পরিবেশটি সত্য ও তীল কাণ। তালণ১ কখনও শানার আবধগত কোনো তাম্পষ 
স্থট্টির উদ্বেপ্তে ইহ] ব)বত ই” 1 বশিনদধন্দব উপভাস ভঠ। £বশিষ্্য ই 
ঘ»নাপ্রাচূর্য এবং ঘটনার প্রবল প্রগগধণত্ঠোত। জীবনের শিতাটশমিন্থিক সাধারণ 
নিস্তবঙ্গতাষ বঙ্কিমচজ্ সহ্থম খাঁকিতেশ না। তিনি শতিনাধিক প্রসঙ্গ আপিয়া 
যেমন ঘটনার অভাব পু কবিযাছেন, তেখনি সাখালিন্ম ৬পহাসেও বেশ ৯৬ভ্জনাপূর্ন 
ঘটনাবলী ব্যবহাব করিযাছেণ । বঙ্কিম শ্রব বাচনভঙ্দগিব মধ্যে উপন্ামোষ্তি 
বিশ্লেষণ খুব বেণী নাই । প্রাষ্ট সক্ষম এস* তাম্পযপূর্ণ ইঙ্গিতে, শ্গ্র ঘটশাপ বাঞ্জনাষ 
তিনি উদ্দে সিদ্ধ করিযাঙ্থেন নিপুণভাবে। চবিত্রের জটিলতা এখং গভীরতা 
অতিরিক্ত বিশ্লেষণ ছাডাহ সম্পর্ণ প্রকাশ পাইধাছে। তিনি ঘটনা বিবরণ এবং 
ংলাপকে নাটকীদ্স ৬র্িতে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রাষই । এই নাট্যভঙ্গি বতটা 
বহিরঙ্গ চমকের সৃষ্টি করিযাহে হাহা শপেক্ষা অনেক বেশী আন্দোলিত করিযাছে 
ব্যক্তিত্বের নিগুঢতম প্রর্দেশকে । আবার কাব্যসৌন্দর্ধ বর্ণনায। আবেগগত পটভূমি 
রচনা প্রকাশ পাইযাছে ৷ নাট্যরীন্তির সহিত গীতিকাব্যোচিত সৌন্দয যুক্ত হইয়া 
আশ্বাদের ক্ষেত্রে যে অন্ভিনবত্ত আশা হইয়াছিল তাহার প্রায় তুলন] নাই। 

রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্ত্রের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত । বঙ্কিমচন্ত্রের তুলনাষ 
তাহার শক্তির পরিমাণও অনেক কম। আ্টাহার প্রথম উপন্যাস “বঙ্গবিজেতায়ঃ 
বঙ্ধিমান্ুকরণ অত্যন্ত প্রথল | কিন্ত দ্বিতীয় উপন্তাস “মাধবীকক্কণ” হইতেই রমেশচন্দ্ 
একটি নিজস্ব পথ বাছিয1 লইযাছেন। উহার রীতিগত এই নবীণতা বস্কিম হহণে তার 
আপনার গ্রতি'ভার পার্থক্য বুঝিবার ফল। বঙ্ধিমের পথে চলিলে শুধু অন্রকরণই 
হইবে । তীছার প্রতিভ| ও ্মত। কোনো দিক দিযাই বস্কিমের সমকক্ষতার 
স্পর্ধা করিতে পারে না। তিনি নিজের প্রাণের তাগিদ অন্ুযাযী একটি আর্গক 
নির্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

রমেশচুরে একটি সমস্তার কেন্দ্রে কাহিনীকে আবত্তিত শা করাইয| একটি দীর্ঘ- 
বিতানিত ভ্রমণধীল সরলরেখার মন উহাকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। জীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নান| ঘটনার মালা__.কখনও উত্থান, কখনও পতন- __একটা ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত সমস্তার বন্ধন, একটা জাতির জীবনসাধনার একটা বৃহৎ পর্যায় তিনি 
ধরিবার চেষ্টা করিলেন | “মাধবীকস্কণে” ভ্রমণরীতি উপন্তাস-আঙ্গিকের সহিত মিলিতে 
চাহিয়াছে। “জীবনপ্রভা' ও “জীবনসন্ধ্যায়” ছুইটি জাতির এ্রতিহাসিক উত্খান-পাতন- 


ংল৷ সাহিত্যের ইতিহাস খ১০৭ 


লীলা প্রপাধিত হইয়াছে । উহার 'অন/ন্তরে বর্লাযিত ব্যক্তিগত সমস্তাকেন্সিক কাহিনী 
নির্মাণেব চেষ্টা শেষ পর্যগ্ত এতখানি গৌণ হইরা থাকিযাছে যেন চোখেই, পভে না । 
পামাজিক চপন্যাস লিখিতে গিগা ৭ প্য) কবিযা আশি সমস্তা।কন্তিক কাহিন্” গড়িয়া 
ভোলার চ্টা সমুশচাশ পাই | লঙ্গশ্্টাপ জন্যহ এত্তিহাসিক উপগাসে কাহিনী তীব্র 
* “টনাধন্ধুব, শামীলক শিপ হা গ*শ্যহিক সাম ও তাত এলে বাধা | 

কমেশিত হেন নু বাতিত তা কল্িজিল সু পম শভিপর হইলে পরবতী 
“শখের ৮প র পাৰ খিশ্টার প্রি ৩ আঙিকের অন্ুালন তাত্রতর করি ভুলি'ত 
গাবিঠেন | কিন্কু বাশল' সাহিতো লিজ রীতিল ভনুষর-ই দাঘকাপ ধরিখা চলিতে 
লাগিল। * 

রবান্ধনা্ের উপগ্ঠণ-সাধনা সুলভঃশ্ঘইটি স্তরে বিভক্ত | তিনি প্রথা দিকে মোটা- 
মুটিভাবে প্রচলিত রাতিতে ঠঙঠানাএত রোম্যান্স এবং সমাজসমস্তামূুলক উপন্যাস 
পিখিলেন। পরখতীকা পতন প্রচলিত বাতি পরিত্যাগ করিযা সম্পূর্ণ নব্যরাতির 
প্রথতণ করিলেন। ত্ীহাব ইতিহাসাতিত রোম্যান্স দুইটি মোটেই বঙ্কিমী ধরনের নয় । 
বন্ধিম ইতিহাসের সহবোগে প্রবুত্তিকে প্রবল তরচ-চাঞ্চলা দিতে চাহিতেন, বর্ণ বৈচিত্র্য 
স্থষ্টি করিযা পরিবেশকে বিম্মধকণ্ণ ণব্য আস্বাদে আস্বাগ্ভ করি] তুলিতেন। রবীন্দ্র- 
নাথের রোম্যান্স ছুটি বর্ণধিবল, প্রবুপ্তি সংক্ষুব্ধ নয * ছুটি রচনাই আদর্শঘে ষা। 
নাটকীয় তীব্রতা ইহাদের মধ্যে নাই, চরিত্র বিশ্রেষণেক ভূমিকা বঙ্কিম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
ব্যাপকতর হইযাছে । সামাজিক উপন্যাসে রখীন্ত্রনাথ কাহিনীগ্রন্ণের বন্কিমী পদ্ধতি 
মোটামুটি অনুসরণ করিযাছেশ । তবে কাহিনখগত তীব্রতা অনেক পরিমাণে কমাইয়া 
আ[নিয়াছেন। রবীন্ত্রণাথের সামাঞ্রিক উপন্তাসই চরিত্রগত অন্তত্ন্থ ও বিশ্লেষণকে 
সম্পূর্ণ মুক্তি দিধা আধুনিক মনস্তাত্বিক “ দ্ধতির সুচনা করিল। ববীন্দ্র-উপন্তাসের 
দ্বিতীয পর্বের আঙ্গিক-পরিকুগনা সম্পূর্ণ নৃতন, সম্পূর্ণ স্বতগ । বাংল! উপন্থাসে পূর্বে ব 
পরে ইহার বড অন্তকূতি ঘটে নাই । এই পরিবর্তনটি ঘটিল “গোপা'ধ পরে। তিনি 
উপন্যাসের এমন একটি শ্ল্পিবীতি আাবিষ্ষাব করিলেন যাহার মধ কল্পনার অবকাশ 
প্রচুর, ঘটনার বঞ্ধন শিথিল ; বর্ণনার ও ভাবোচ্ছানসর অতিবেকে, তত্বের প্রাধান্তে 
প্রচলিত উপন্তাস হইতে ইহার স্পষ্ট স্বাজ্ছ। স্থচিত হইযাছে। ডক্টর শ্রীকুমার 
'বন্দ্যোপাধ্যাব এই পার্থকোর শ্ুত্রটিকে স্পঈ করিযা ব্যাখা! করিষীস্ছন : “ইহাদের 
মসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইভাদের শিখিলগ্রথিত আকম্মিকতা ও 
রিস্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত “প্রাচ্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্তিবহুল জটিলতার মধো ছুই 
একটি রঙিন ও সুক্ষ সথত্রকে পৃথক কগণের চেষ্টা খুব তীব্রস্ভাৰেই আমাদের চোখে পড়ে । 
ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশট্রকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা! আমরা উপলব্ধি করি 
ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিণ্ত সাংকেতিকার চকিত 
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বিদুদ্দীপ্তিতে ।...কবি গুপন্াসিকের হাত হইতে* লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল- 
সন্নিবেশ তথ্যের ফাকে ফাকে কাব্যের বাশি সাংকেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, 
স্থল ঘটনার যবনিকা সরাইযা রঙ্ষমঞ্চে কবি-কল্পনা অধিষিত হইয়াছে । 1%16:60100- 
এর উপন্তাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্তাস একপ্রকার তীক্ষ কবি-বুদ্ধির 
চমকপ্রদ উজ্জল্য (170051100630] 11111217065 ), দ্রুত অধসরহীন সংক্ষিপগ্ততার মধ্যে 
গভীর মর্থগৌরবের খোতিনা (0181819 ) ॥মামাদিগকে পাতায় পাতা চমত্কৃত ও 
অভিভূত করে ।” 

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যা১। আর্গকের দ্বারা প্রন্ভাবিত হন নাই । মোটামুটি 
বঙ্ষিমী আঙ্গিকের অনুলরণ তিনি করিরাছেন, তবুও বঙ্গিমচন্দ্র হইতে তাহার কত 
পার্থক্য! তিনি একখানিও এ্তিহাসিক রা কাল্পনিক রোম্যান্স রচনা করেন নাই। 
শরতচন্ট্রের হাতেই বাংলা উপন্তাসের রোমান্স কল্পনা-প্রধান যুগের অবসান হইল । 
তিনি সামান্সিক-পারিবারিক উপন্টাম লিখিয়াছেন । তাহার উপন্তাসে বাংলার গ্রাম- 
সমাজের বাস্তব রূপটি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভেমনি পরিবারজীবনের সজ শিস্তরজ্ 
এবং অনুভেজিত সুরটি বাজছে । তাহার উপঙ্গাসে ঘটনার প্রাচুৰ শাই, তরঙ্গো- 
দ্বেলতাও নাই । ঘটনাগুলি একেবারেই সাধারণ ধরনের । ফলে নাট্যরস বিস্তারে 
তাহার উপন্ান বিশেষ সাফলা লা করিতে পারে নাই । শরৎচন্দ্র কিন্তু কাহিপী গ্রন্থণে 
একাগ্র সংহত আঙ্গিক স্থষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। একটি সমস্তাকে শ্রহণ করিয়া উহার 
কেন্ত্রে ঘটনাবলীকে সংহত ও সংবন্ধ করিয়া তুলির সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া 
যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বীতিটি বস্কিমাগ্নমোদিত | কি্ত বাঁঙ্কমের কবিত্ব 
শরতচন্দ্রে নাই । অপরপক্ষে শরতচন্দ্রে বিশ্লেষণ-রীতির আধিক্য লক্ষ্য করিবার মত। 
এখানেই অতি-আধুনিক ধারার সহিত তাহার যোগ । 

শরৎচন্দ্রের “একা ভ্তের” গঠনরাতিতে স্বতন্ত্র এবং নব্য আঙ্গিকের পরিচয় আছে। 

ইহা! বিশেষ সমস্তার কেন্দ্রে আবতিত না হইয়। একটি ব্যক্তিত্তের জীবনপথ পরিক্রমার 
রূপটি আয়ত্ত করিতে স্াহিয়াছে। তাহার বনুবিচিত্র অভিজ্ঞতার বহুমুখী স্থত্রভিন্ন 
ভিন্ন নানা কাহিনীর অংশ, নান। চরিত্রের রূপ একটা ব্যাপক জীবনোপলব্ধির মধ্যে ধর! 
পড়িয়াছে। অতি আধুনিক রীতিতে কেন্দরত্যুত উপন্াস-আঙ্গিকের দিকেই বিশেষ 
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প্রশ্ন ১১। বঙ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন এবং পরবর্তাঁ উপন্াসসাহিত্যে 
াহার প্রভাবের স্বরূপ এবং বিস্তার লইয়! আটলাচন। কর। 

উত্তর £ বাংলা উপন্তাস-সাহিত্যে বঙ্িমচন্ত্রের আবিভাব প্রচণ্ড বিস্ময় লইয়া 
আসিল) তীহার পূর্বে যে ধরনের গল্পরসে বাঙালা পাঠক তৃপ্ত হইত, তাহা ছিল 
একেবারেই অকিঞ্িংকর। এমন কি আধুনিক দৃষ্টিতে প্রাকৃ-বন্ধিম যে সমস্ত রচনার 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ১০৯ 


মধ্যে উপন্তাসের বাঁজ লক্ষ্য করা যায়» বন্ধিমচন্দ্রের চর্বলতম প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দিনী'র 
সহিতও তাহা তুলনায় দীড়াইতে পারে না। (বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় বাংঞ্ধা উপন্যাস 
একটা সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল 1) বঙ্িমচন্দ্রেরে আবির্ভাব না ঘটিলে আলাল- 
অঙ্গুরীয়বিনিমরের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়! বাংল! উপন্যাস হয়ত একটা ধারা স্যষটি 
করিত, কিন্তু তাহার ক্ষীণতা ও সামান্ততা করুণার বিষয় হইত। বস্কিমচন্দ্রের স্যার প্রথম 
শ্রেণীর লেখকর সাধনায় বাংল! উপন্যাস ইউরোপীধ, উপন্াসরীতিকে যেমন আত্মন্থ 
করিরা প্রকাশ করিল, তেমনি মাণবজীবন ও ভাগ্যের নিগুটতম প্রদেশে অবতরণ করিয়া 
তাহার ব্যক্তিচরিত্র মূর্ত করিয়া তুলিল |, বাংল| উপন্যাস কোন্‌ পথে কোন্‌ আদর্শ 
ধরিয়। অগ্রসর হইবে তাহার হদিশ ছিল না। উহার আঙ্গিক কিরূপ হইবে, 
জীবনচিত্রণ কিরূপ হইবে, চরিত্রকল্পন], কোন্‌ লক্ষ্যে চলিবে তাহার “স্থির ছিল না । 
ব্রষ্কিমচন্ত্র বাংলা উপন্যাসের ঠিক রূপটি ধরিয়া দিলেন । ইউরোপীয় সাহিতোর, বিশেষ 
করিয়া ইংরেজি উপন্ঠাসের আদর্শ অন্ুনরণ করিতে চাহিলেন। বঙ্গিমচন্দ্র | “স্কট বঙ্িমের 
প্রিয় লেখক ছিলেন ); তাহার আদশের কতকটা অনুসরণ৪ তিনি করিয়াছিলেন । 
কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র স্কট নন। শিল্পী হিসাবে তিনি অনেক কচ । বিদেঘা সাহিতোর 
প্রভভাবকে তিনি দেশীয় ভাবপ্রেরণা ও স্বভাবধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
(তিনি অতাতকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেগ্ে ইুতিহানাশ্রিত উপন্তানগুলি রচন! 
করেন নাই | বাঙালীর বর্তমান জীবনের নিস্তরঙ্গ পটভূমিতে ইতিহাসের সংস্পর্শে 
তরঙ্গমুখর কর্মমুখর প্রবলহা আশিতে চাহিফ্জাছিলেন তিশি। ইতিহাসের পটভূমিতে 
তিনি মানবহৃদর ও ভাগ্যের যে দব সমস্ত ফুটাইর। তুলিতে চাহিয়াছেন তাহা সমক্কালীন 
বাংলাদেশের এবং চিরকালীন মান্তষের। বঙ্গিমচন্দ শুধু ইতিহাসরসেই মগ্র হইয়া 
ছিলেন না, তিনি সামাদিক উপগ্তাসও ছি খিয়াছিলেন। তাহার মামাজিক উপন্তাস- 
গুলি অতি উৎকুষ্ট এবং উল্লেখনে!গা সাহিত্যনথটি/ কতবগুপি বাত্তিক্রম মাত্র নয়। 
বাঙালীর জীবনের বাস্তব রূপ, ঘরোয়া পরিবেশ, 'পমাজীবনের তথা ভূয়িষ্ঠ চিত্র বঙ্কিমের 
উপগ্ভাসে পাওয়া যাইবে পা; কিন্তু ইংরেজি সভাতা ও সংস্কৃতির সংম্পশে আসিয়া 
তাহার চিত্তের যে জাগরণ ঘর্টিল, তাহার মধোর ন্ব্ড বন্ধুষ্যন্ই যেভাবে আলোড়িত হইয়া 
উঠিল, নীতি সমাজ সব-কিছুকে ছাপাইপ" হৃদ্যাবেগ যেমন তরঙ্গিত হইয়া চতুর্দিক 
.উচ্দুসিত করিয়া তুপিল, তাহার ভাবসতাটি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ঘধ্যে ধরিয়া দিতে 
চাহিয়াছেন। উহারই জন্য তিনি ইতিহাসের পটভূমিটি গ্রহণ করিয়া ঘটনাবহুল 
তরঙ্গমুখর এবং বহুবর্ণম্ডিত বাপ সৃষ্টি করিযাছেন, কখনও সমকালীন সম'জঙ্গীবনের 
কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন ।(ত্রাহার ইতিহাসাশ্রিত এবং সামাজিক উপন্যাসের মধে) রূপ- 
রূসগত পার্থক্য অবগ্ঠই আছে । কিন্তু বস্কিমের জীবন-ভাবন! এবং শিল্প-চেতনা উপন্যাসের 
এই ছুই ধারার মধ্যেই নমভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে ।] বঙ্কিমের ইতিহাসচর্চা ষে 


খ১১০ সাহিত্যের তীর্থপথে 


বর্তমানকে অস্বীকার কর! নয়, ইহ! মনে রাখিতে হর্ইবে। মানবাত্মার ভাবাবেগ-প্রবর্পতার 
উপযুক্ত পীঠস্থান খুঁজিতেই তাহার অতীতপরিক্রমা, বর্তমান হইতে পলায়ন নয় । 
বঞ্ধিমচন্দ্রের নিকট হইতে তীাহার,উত্তরাধিকারীরা যে কয়েকটি জিনিস লাভ করিলেন 
তাহা স্থত্রাকারে বিশ্লেষণ করা বাইতে পারে। বৈঙ্কিমচন্ত্র ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স এবং 
সামাজিক এই দুই জাতীয় উপন্যাস লিখিয়াছেন। খাঁটি এতিহাসিক উপন্তাস তিনি 
একখানা মাত্র লিখিয়াছেন।) বুক্কিমোত্তর বাঙালী ওপন্তাসিকেরা অনেষ্ককই এই ছুই 
ধারাযই আপনাদের লেখনী পরিচালিত করিয়াছেন | দামোদর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্ত্ 
দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, মশাররফ হোসেন, হুর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনুজ ওপন্যা সিকেরা 
অনেকেই এই ছুই ধারায়ই অগ্রসর হইয়াছেল। অবশ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ায় 
এমন ছএকজন বিশিষ্ট ওপন্টাসিকও আছেন* ধাহার! শুধুই সামাজিক উপন্তাস রচন। 
করিয়াছেন । তারকনাথের বন্ধিমবিবোধী মনোভাব ইহার জন্য অনেকথানি দায়ী । 
যথেষ্ট পরিমাণ কল্পনাকুশলতা ন] থাকা সন্বেও বাঙালী বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট, স্বল্নখ্যাত ও 
আর্ধাত ওপন্তাসিকের] সেকালে ইতিহাসের সামান্ত পটভূমি মাত্র আশ্রয় করিয়া 
কর্নার 'আরব্যরজনী গড়িয়া তৃলিতেন । কাল্পনিক রোমাঞ্চকর প্রণয়মূলক উপন্তানে এবং 
হারেমের গুপ্তকথায় সেকালের বাংলা সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্ষিমচন্জরের 
এঁতিহাঁসিক রোম্যান্স রচনার ধাঝাটি অতুযুচ্চ গাফলা লাভ করার ফলেই সমকালীন এবং 
প্রবর্তী ওঁপন্তাসিকেরা সোতসাহে এই পথ ধরিয়া আগাইয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্র- 
নাথের ন্ার লেখক উপন্তান পিখিতে গিরা সর্বপ্রথম বন্কিমের প্রভাব এডাইঠে 
পারিলেন না। তাহার প্রথম ছৃইটি উপন্াা '“বৌঠাকুরাণীর হট” এবং “রাজধি” 
এ্তিহাসিক রোম্যান্সের ঢঙে লেখ। । 
অবশ্ঠ ছু' একজন ওপন্তাসিক তাহাদের এতিহালিক বস্ত্শিষ্ঠ অনুণালনের ফণে 
রোম্যান্সের অতিকল্পনার হাত হইতে এতিহামিক উপগ্তাসকে উদ্ধার করিয়া কিছু নৃতন 
-কুপ দিতে চাহিচলন | রমেশচন্র ধত্ত। হরপ্রনাদ শান্বী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম এই প্রসত্গ উল্লেখ কর] নায়। কিন্তু বন্কিমচন্জের 'রাজনিংহঃ ইহাদের 
সামনেও প্রেরণা যোগাইরাছে। বঙ্কিমচন্দ্রেপ ইতিহাসাশিত রোম্যান্নে প্রণয় ও বার হ্__ 
এই ধুগ্ম তারে সংগীত বাজিয়াছে। তাহার মধ। দিয়া ব্যক্তি5রিত্রের স্বাততপ্র্য প্রতিষ্ঠিত । 
ইহার পঙ্গে স্বদেশ্্রমের সুর মুক্ত হইরাছে। কিন্তু উহ| প্রারই পরোক্ষ । ব্যক্তি 
চিত্রের ট্রযাজিক হাহাকারই তাহার স্থষ্টর সর্বাপেক্ষা বড় গুণ। পরবর্তী সব: 
ওপন্সনিক ইতিহাঁসাশ্রিত রোম্যান্স অথবা খাঁটি এীপ্ভহাসিক উপন্যাসে প্রণয় ও 
দেশপ্রেমের স্ুরই বাজাইয়াছেন, ব্যক্তিচরিত্রের স্ুতীক্ষ স্বাতন্থ্, ট্র্যাজেডির গভীরতা 
তাহাদের রচনার “বড় প্রকাশ পায় নাই। বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও 
বঙ্কিমের ভাবকল্পনার গভীরত। আয়ত্ত করা তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ১১১ 


* সামাজিক উপন্তাসের ক্ষেত্রেওধ্ৰক্কিয়ের প্রত প্রভাবের পরিমাণ কম । বঙ্িম- 
চন্দ্রের সামাজিক উপন্তাসে পরিবারজীবনের কিংবা সমাজজীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র বড় 
মিলে না। সমকালীন সমাজজীবনে সমাজসংস্কার বা শিক্ষাগত ষে সব আন্দোলন 
উঠিতেছিল, বস্িমচন্ত্র তাহাকে স্ুলভাবে উপন্তাসের বিষ যভুত্ত করেন নাই ৷ উহাদের 
সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া মূল মানবপ্রবৃত্তির সঙ্গে ঘুক্ত করিয়াছেন । রমেশচন্ত্র, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্ত্র মজুমদার, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির ,সমাজমূলক উপন্তাসে পরিবার- 
জীবনের বাস্তব ছবি ধরা পড়িয়াছে। সমকালীন সমাজসমস্ত| উপন্তামকাহিনীর মধ্যে 
বিতর্ক বা মানবিক আবেগের তীব্র আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছে। অনেকের উপন্তাসে 
আবার সামাজিক নীতি-ছুর্নীতির প্রশ্রট বিশেন্বভাবে আলোচিত । বন্কিমের সামাজিক 
উপন্তাসেও যেরূপ উত্তেজনাকর ঘটনা, (একটা উঠুস্থরে বীধা কাহিনীটগ্রন্থন লক্ষণীয়, 
অধিকাংশ লেখক উহা পাশ কাটাইয়া গিয়া প্রাত্যহিক সংসারচিত্র আকিতে 
চাহিয়াছেন | তবে দামোদর মুখোপাধ্যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে বন্কিমবিরোধী টানানো 
সামাজিক উপন্তাসে এই রীতিরই প্রত্যক্ষ অনুসরণ লক্ষ্য কর! যায় । 

(বস্িমচন্দ্রের সামাজিক উপন্াসের যে প্রভাবটি সমকালে প্রবল এবং বন্তগরবর্তী 
কাল পর্যন্ত প্রসারিত, তাহা হইল অবৈধ প্রণয় এবং নীতিবোধ সংক্রান্ত সমস্তা রস্িমচন্ত 
মানব-মনের গহন গভীরে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়ব্রত্তির বিচিত্রমুখী গতি অনুধাবন 
করিয়াছেন। উহাকে যে শুধুমাত্র বাহির হইতে সমাজনীতির মাপকাঠিতে বিচার 
কর! যায় না, সহানুভূতি দিয়া উহার শক্তি ও সৌন্দর্ঘ এবং উহার মধ্যে মানুষের মুক্তির 
সম্ভাবনাকে অন্ভব করিতে হর-- ক্বিমটন্দ্রই তাহা প্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন । অবশ্য 
সমাজের শক্তিকে তিনি অবহেলা করিতে পারেন নাই এবং নীতিবোধের যে কোনো 
সামাজিক উপকারিতা নাই, ইহ] তিনি মা “তেন না। সংবমের মর্যাদা তিনি সর্বদাই 
স্বীকার করিতেন । নীতি ও,প্রেম এই দ্ইয়ের সংঘর্ষে বিক্ষত মানবচিত্তের কাতর ক্রন্দন 
বঙ্ষিমচন্ত্র শিল্পীর হৃদয় দিয়া দেখিয়াছেন। এই ফারণে অনেকের ছুটিতে বন্কিমচন্তর 
'ুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, অনেকের ব্যাখ্যায় তান নীতির” বন্ধনে মনুষ্যহৃদয়কে 
অকারণ শঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছেন । 

বঙ্ষিমপরবর্তী বহু ওপন্াসিকই এই : পাকে কেন্দ্রে রাখিয়া উপন্তাস রচনা 
কুরিয়াছেন। কেহ নীতিবোধকে আশ্রথ করিয়! মানবন্ৃদয়ের অট্বই প্রণয়াকৃতিকে 
চরম আঘাত হানিয়াছেন, কেহ আবার সহানুভূতির সহিত করুণাধার! বর্ষণ করিয়াছেন 
রমেশচন্দ্র দত্তের হ্যায় লেখক "বিধবাবিব/হ বা অসবর্ণবিবাহের বাহিরে পদার্পণ করেন 
নাই। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের রক্ষণশীলতাকেই বড করিশ্মা তুলিয়াছেন। অনেকে 
অবশ্ত পরিবারচিত্র, একান্নবর্তী পরিবারে প্রক্যের সমস্ত! লইয়াই বাহিরমহলে ঘোরাফিরা 
করিয়াছেন, অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই। 


১১২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


ব্িমী উপন্যাসের এই দিকটির প্র্তাব বন্থপরবর্তী কাল পর্যস্ত লক্ষ্য করা যায় । 

শরতচন্দ্রেন উপন্যাসে ইহাই প্রধান সমস্তারূপে বারংবার চিত্রিত । শরৎ-উত্তর অতি- 
আধুনিকদের কেহ কেহ ইহাকেই উপন্তাসকেন্ত্রে স্থাপন করিয়াছেন । তাহাদের দৃষ্টি- 
ভঙ্গি বঙ্কিম হইতে স্বতন্ত্র, কিস এই সমস্তাঁটিকে মানবচিত্বলোকের প্রধান সমস্যা 
বলিয়া অস্ুভব করা প্রথম বঙ্কিমেরই কীতি । 

বন্কিমচন্দ্রের প্রভাবের অপর দিকটি হঈল রূপরীতিঘটত । উপন্তাসে কাহিনী- 
গ্রন্থনের যে আদর্শটি তিনি ধরিয়া দিয়াছিলেন, সমকালীন সব ওপন্তাসিকই প্রায় 
তাহার অন্ভুসরণ করিয়াছেন । রমেশচন্তের কতকগুলি উপন্যাসে মাত্র ইহার ব তিক্রম 
আছে। বহ্থিমের পদ্ধতিটি হইল সমস্তাঁর কেন্দ্রে ঘটন! ও চরিত্রকে আবঠিত করিয়া 
একটি বুন্তাকীর-__-আদি-মধ্য-ন্থ্যঘক্ত পূণ কাহিনী গড়িয়া তোলা । দ্বিতীয়তঃ, 
ঘটনার বহুলতা ও প্রবলতা ॥ তৃতীরতঃ, উপস্থাপনরীতিপ নাটকীয়তা । বাচনওকঙ্গির 
গ্রীতিকাব্যোচিত লালিতা ও উচ্ছাসের সঙ্গে নাটকীয়তার আশ্চর্ঘ সমন্নর ৷ চকর্থতঃ, 
চরিত্রচিত্রণে বিশ্লেষণের স্বল্পতা 1) ইহার মধ্যে অন্ুকারী লেখকবৃন্দ নাটকীয়তাকে 
প্রায়ই অতিনাটকীয়তায় পরিণত করিরা1 ফেলিযাছেন, কাব্যসৌরভকে সযত্বে পরিহার 
করিয়াছেন। অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাহারা অন্থলরণের চে করিয়াছেন । বস্কিমচন্দেণ 
গল্প গঠনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের" প্রথম জীবনের 'উপন্তাসের উপর সক্রিয়। শরৎচন্দ্রের 
শ্রীকান্ত”, “শেষ প্রশ্নঃ ব্যতীত অন্তর কাহিনীগ্রন্থনে বঙ্িমী ভঙ্গিই জয়ঘুক্ত | 


প্রশ্ন ১২। “বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুযৃদনের প্রকৃহ উত্তরসূরী 
কেহ নাই। কয়েকজন ছিলেন ব্যর্থ অনুকারক। মহাকাব্যের স্শ্ায়ু 
ধারাটির শবদেহই 'ঠাহার!1 বহন করিয়াছেন। প্রাণবন্ত নৃতন গীতি- 
কবিতা স্বতন্ত্র উস হইতে নবীন পরিণতির দিকে চলিয়। গিয়াছে ।” 
_ এই মন্তব্যের ঘাঁথার্থয বিচটুর কর। 


উত্তর ঃ 'বাংধ্লা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাডা মধুস্দনের প্রতিভার 
সমকক্ষতা করিবার শক্তি কাহারো ছিল না । কবি স্বল্নকালের মধো বেশ কয়েকটি 
উৎ্কুষ্ট কাব্য রচনা করিগ়াছিলেন। তাহার ছুটি কাব্য যে উত্কর্ষের নার্ষস্তর স্পশ 
করিয়াছিল তাহঠতে কোনো সনেহ নাই । বাংলা সাহিত্যের, বিশে করিয়া! কাব্য ও. 
নাট্যসাহিত্যের তিনি নব ভগীরথ। নূতন নুক্তির মোহনায় তিনি তাহাকে বহন 
করিয়া আনিয়াছেন পুরাতন বন্ধ জলাশয় হইতে । তিনি যেমন নিজে শিল্পগুণের দিক 
হইতে অত্যন্ত উচ্চমার্গের কবি, সেইরূপ আবার বাংলা কাব্যের সামনে বিচিএ 
সব নব সম্ভাবনার দ্বারোদঘাটন করেন। কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ অনুসরণ বাংল। সাহিত্যে 
 কতট৷ হইয়াছে তাহ] ভাবিয়া! দেখার মত । 


বাংল! সাহিতোর ইতিহাস খ১১৩ 


মধুহদন প্রধানতঃ মহাকাব্যের কাব বলিয়া খ্যাত। শুধুমাত্র বাহিরের লোক- 
খ্যাতির কথাই নয়, তাহার শ্রেষ্ঠ স্যরি 'মেঘনাদবধকাব্য | “তিলোত্বমাসন্তব” মহাকাব্য 
নয়। প্রন্তৃতিকালীন নান] দুর্বশতা ইহার মধ্যে আছে । তবুও এই কাব্যেই তিনি 
নুতন ধরনের আখঢানকাব) রচন| করিলেন । মহাকাবের ভূমিকা রচিত হইল এই 
“তিলোত্তমাসম্ভবেঃই | কিন্তু ১৮৬০-৬১ সালে ঘখন বাংলা দেশের নবধুগের প্রথম কবি 
মহাকাখ রচনা! করিতে লাগিলেন, তখন কিন্তু পৃথিবীর শরগ্রপর দেশগুলির সাহিত্য- 
চায় মহাকাব্যের স্থান বিচলিত হইয়াছে । গ্ীতিকবিতার ধারা বনূপূর্বেই প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছে । তবুও মধুস্থদনের মহাকাব্য রচনার , প্রেরণা ক্ুত্রিম ছিল না। উনবিংশ 
শতান্দীর মধ্যভাগে বাঙালা নব্যশিক্ষিত তকণের দল যে উল্লাস অন্থভব করিয়াছে, 
পুরাতন যুগের বন্ধনমুক্তির এন-শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে মঙ্খাকাঁব্যিক 
টলন্ধির আদেৌ কোনো সম্ভাবনা ছিল না £মন মনে করা যার না। কিন্তু জাতীয় 
জীবনে যুগগত বৈশিষ্ট্যের ফলে থে ভাববন্যা দেখা দেঘঃ তাভা শন্তরের মধ্যে 
কাব্যপ্রেরণার আকারে ঘনীভূত করিয়! তুলিবার কন্ঠ প্রয়োজন অন্যাচ্চ কাব্যকল্পনাঁর । 
মধুস্থদন ব্যক্তিগত জীবনে বে ভাবোল্লাস অনুভব করিতেন, উনবিংশ শত্তার্কীর 
মধ্যন্গাগের বাঙালী সব অভ্াব-মভিযোগ-পরাজয সন্বেও মুক্তির যে ছর্বার গতি ও 
শক্তিমন্্রে দীক্ষা লই়াছিল _-এই ছুইটি বিষধ মধস্থদন্রে কবিচিন্তে মহাকাব্যিক 
অন্প্রেপণার রূপ পরিগ্রহ করিল কি পায়ে? সে রহস্ত লুকাইরা রহিয়াছে 
মধুহদনেরই কবিসন্ভায় | প্রথম জীবনে মধুস্থদন ইংরেজিতে কবিতা লিখিতেন, তাহ 
প্রধানতঃ লিবিক এবং সনেট । অনাদশ। শ্ভাকীর ইংরেজ কবিবা ছিলেন তাহার 
আদশ। কিন্তু বিশপস্‌ কলেজে তাহার প্রাচন ভাবাশিক্ষার মে মারোজন শুরু 
হইয়াছিল, মাদ্রাঙ্গে তাহ। পরিপুর্ণ বিকাশলা করিল। মবুস্দনের অন্তরে উহা 
ক্লাসিকের প্রতি এক আশ্চয খাকর্ষণ রূপে দেখা দিল। প্রাীন ভাষা-শিক্ষা ও 
উহার সাহিত্যসম্পদের সঙ্গে পরিচয় মধুহদনের টচ্ছৃসিত গীতিপ্রবণ *কবিচিত্তের 
অন্তরাপের সার গহন মহাকাব্যিক কাব্যকল্পনার উৎসটি টদ্বাক্সিত 'করিয়াছিল। 
বাংলা দেশের সমাজজ্ীবনে যে সম্ভাবনা ছিল মধুস্থদনের ব্যক্তিমতা তথ: 
কবিচিত্ত উহ! হইতে নিধাস গ্রহণ করিয়া *শ। সাব্যোচিত এক ভাৰকেন্দ্র গড়িয়া 
তুলিল। উহ যেমন দেশকালের দান, তেমনি ব্যক্তিরহস্তের আকক্সিকৃতাও বটে ! 
মধুষ্বদন “তিলোতমা'য় ন্বণিক হাত পাকাইয়া “মেঘনাদবধকাব্য” লিখিয়া ফেলিলেন। 
একাব্যে একটু বেশী পরিমাণ লিরিক প্রবণতা! আছে কিনা, রোম্যান্টিসিজম্‌ মাঝে মাঝে 
ক্যাসিসিজমের সহিত মিশিয়াছে কিনা--এসব সমস্তা অবান্তর | , হোমর হইতে মিপ্টন 
পর্বস্ত ইউরোপখণ্ডে যাহারা মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্ঠেও রূপরাঁতি 
ও আস্থাদগত নানারূপ বৈচিত্র্য আছে। প্লিটারারি এপিক”গুলি কবির ব্যক্তিত্ব 


সা. তী, প. সখ 


খ১১৪ সাহত্যের তীর্থপথে 


অনুযায়ী কতকটা স্বতগ্ৰ রসেরও আকর' হইয়া ওগে। (মধুক্থদনের £মেঘনাদৃবধকাব+ 

যে খাটি মহাকাব্য, রসরূপের দিক হইতে তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় পায় নাই |) 

এ মধুস্থদনের প্রত্যক্ষ উত্তরস্রীর মধো দুইজন প্রাধান। অপর খাহারা আছেন 
তাহীরা কেহই উল্লেখযোগ) নন । ঠেমচন্দ্ বন গাঁ্যায নবারীতির আাখ্যানকাব্য 
লিখিয়াঁছেন, সেখানে তাহার আদশ মধুক্দনের তিলে: ওমাসন্তুব বঙ্গলালের কাব্য- 
গ্রন্থবলী নয়। তিনি একখানি বিপুলাক্কীতি মণ কাবা টনি | উহাঁতে মেবনাদ- 
বধের প্রত্যক্ষ প্রভাবই শুধু নাই, মধ্স্দন-প্রবাতিত নব।পন্থাঘ এভাকাবা রচনার মধ্যেই 
বাংল৷ সাহিত্যের মুক্তি এই বিশবান€ জিত সাঞ্ছে | হেমানের খণ্ড ককিভীবলীতে 
ঈশ্বরগুপের প্রভাব স্পট । চ-একটি ক্ষদ্রাকৃতি লিবিণ বুনার থে চেরা আছে উহাতে 
মধূস্পনের ব্যক্তিগত কবিতা দুইটির (আশার ভলনো এরা গিরখো মা দালেরে মনে? ) 
প্রান্ভাব আছে । নবীনচন্দ্র সেন মধুশ্যপ ন-61 

আখ্যানকাবা লিখলেন । এ কবিতার জগত গুগুব প্রন্গার আছেঃ হবে 
প্রণরকবিতাগুলি গিজের উচ্ভীবিত বানের কিনব আনাক | 

_. হেমচক্দ্র এব₹ নবীনচন্দ্র মহাঁকাবা রচনা কবি ৪ধুক্তদ নব কাবাপারাকে অগসর 

করিতে চাহিলেন | কিন্তু উবে মছাকাব্য বচশার মে-চে্টা একেবারে ব্যর্থ হইরাছে। 
এই ব্যর্থতার কারণ নানাবিণ 2 প্রথমত, মধুস্থদন নবজাগুতির পে উল্লাস প্রত 


£ ১ ব 1৮ খপ হাতি * | বা লিখিলেন, 


করিয়াছিলেন, নানা 87555 ভাটার টান পরিয়াছিপ | অস্াতঃপক্ষে 
অতি-উচ্ছুসিত প্রগল্ভতা বে প্িমিত হইয়াছিল ভাহাতে সন্দেহ নাই । উৎসবরজনীর 


লাশী প্রত্যহের পু শ্ন। মাঘ খা | চেমটন্দ এব” ণলীনচন্দ্র চাবিপাশের 
সমাজজীবনে সেই উৎসাহ উত্তেন| যুক্তির ঈছ্বেগ প্রবলবপে দেখিতে পান নাই | 
দ্বিতীয়তঃ, মধুস্ছদনের ঠা রচশার পর বৃত্রসংভার? রঢনার পুবে ওপন্টাসিক 
হিসাবে বঙ্কিমচন্জ্রের প্রতিষ্ঠা ঘিরে । উঠার মধো মহাকাব্যিক পটভমির বিস্তার, 
বাস্তবতা, চারত্রবিশ্সেবণ, নাটক।য়তার সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্গান্র্ধ আন্বাদ লইয়া 
আসিয়াছে ৷ বাংলা সাহিত্য-সংসারে মহাকাব্া রচনার অবকাশটকু বঙ্ষিম্চন্দ্রের 
উপন্থাস নামধেয় এই গছ্াক্কাব্যগুলি আর অবশিষ্ট রাখিল না। নবীনচন্দ্রের 
মহাকাব্য ব্চনার পূর্বে বাংলা উপগ্তাম এতদূর সমুদ্ধ হইল সে, মগাকাব্য আখথযানকাব্যের 
স্থানচ্যুতি আপিবার্ধ হইয়া পড়িপ। বহুদেশেই গগ্য-উপন্ভাসের আবির্ভাবে কাব্য 
কাহিনীকথনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছে । কাহিনীর গতি এবং চরিত্রের বিশ্লেষণে 
গগ্ঘভাষার অধিকার 'অনেক বেন, একথা আধুনিকের| শিশ্বাম করেন । তৃতীয়তঃ, 
মহাকাব্য রচনার জন্য বে জাতীয় জীবনদৃষ্টি এবং কল্পনাভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, হেমচজ্্- 
নবীনচন্দ্র তাহা! হইতে সম্পূর্ণ'ই বঞ্চিত ছিলেন । নবীনচন্দ্রের প্রতিভা লিরিকঘে যা । 
তাহা ছাড়া একটু ভালো শিল্পীর মধ্যে অভিপ্রেত সংযমের লেশমাত্রও তাহার ছিল না। 


বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস খ৮১ ১৫ 


হেমচন্দ্ের কাবাপ্রতিভ। গগ্ঠাপ্্রক, বাঙগধর্ী | গাসলে 506]17/০-কে ম্পশ করিতে পারে 
এমন কি তাহাদের মধ্যে ছিল না। ফলে তাহার| মহাকাব্য বলিয়। বাহ লাখিলেন 
তাহা মহাকাব্য তো হইলই না, কাব্য নামে শরন্ভিহিত হইবার বোগাতাও পাইল 
না। এইভাবে মধুহদণ প্রবর্তিত মুখা কাসাধারাটি ইতিহাসের দিক দিয়া ব্যর্থ হই! 
(শেল | কন্ধ এপ মনুপাল ঠিক নন | দি সব দেশে 11610 291০ রচিত হইয়াছে 
সেখানেও উ্ছার সংখা।রিত। লঞ্ষা পবিবাব মত উর্ধবেক্চি সাহিত্যে ও নাম-কর!, 
মহাকাব্য এ. একখানাই _মিপ্টনের 19241951506 1 কুতিম অন্রকরণের যাহা ফল 
হেনচন্দ্র-পবীনচপ্দের কাবোর 'ভাগো তাহাই*ঘটরাছে ॥ গার ও দুরনুষ্টিসম্পন্ন লেখক 
*ঠলে উঠাপ। এই কঠিন এব” অনিবান বা ০৯) করিতেন না। ঁ 
কি্ত প্রকৃত মগাকাব্য আর রচিত হইল না খলিয়। নপুহ্দনের কাব্যধারা 
রার্থ হইথ। গেল, একথা বগা অনৈতিহাসিকতাব সামিল । মহাকাব্য একজন, ছুইজন 
লেখেন ॥ উহ| বড বেথা অন্ত ভয় নাঃ) মল 
মধুস্পনের 'পারাছনাকাব্যোন প্রন্যক্চ উন্তবস্থবী পাকিবার কথা নয়। *্ইতা 


একজন কবির ইউগাবত শিজস্ব 'একজি ্ 


হা 


শ$ 


কক হানিনব 'ন্গি। কিন্তু ইহার মনো 
সাটাকাব্যের বিশেষ করিয়া 418172010 0005910984৩-এর নে জপরীতিটি রহিয়াছে 
'নখিষ্ুতের বাংলা সাহিতো শাহাব প্রভাব বড় ধম নয়। তাহা ছা] 
মপৃহ্দনই যে প্রকভপঙ্গে খাটি শ্বান্ভাবমলক পিরিক এবং সনেটের পথিকৃৎ, ইহাও 
"পণ করিতে হইবে । উগাংল ভাষা প্রথম সনেট লেখেন তিনি। বিদেশী 
শাঙ্গিকটি পুরোপুরি আন্মস্ত করিয়া তিনি বেগ দি অগ্ঠাবধি বাংলা সাহিতো 
না রূপে গ রসে তাহার শন্ভনধশ সলিযাছে । বাংল! সরি বুগ ইহাই! 
পপরীতির দিক হইতে সনেট খুব এণ্ঠত ; এই উহার আস্বাদেও বর্তাইয়াছে । 
কিন্ত সনেটেও কবির চিউ্উলোকেখ্ অভিব্যক্তি, অন্তরেব গৃগতম বেদনা,ও বিস্রয়ের 
প্রকাশ |, এই কারণে সনেউও লিরিংকবইঈ একটি * াথা মবুক্ছদ্ল বাংলা সনেটের 
প্রথম লেখক | এই দাবিতেই বাংলা “তিকবিতার টড তাহার ভূমিকা 
বিশেষ গুরুত্বপুথ । অবন্ঠ তিনি নিছে এইট পূর্ণদ্হে গাতিকবিতা রচনা করিযাছেন। 
“মাশার ছপনে ভূপি কি ফল লিন হর" “রেখো মা দালেরে মনে মিনতি করি 
পক্চে দেহভঙ্গি এবং ভাবাবেগ উভয় দিক হইতেই গাটি লিরিক । কাজেই বাংল! 
কাবোর পূর্ণদেহ 'মাধুনিক গীতিকব্তাৰ9 তিনিই প্রথম পুরোহিত। ) 

অবগ্ত একথ| অস্বীকার করিখার উপার নাই যে, বিহারীল।ল ক্রবর্তই তাহা 
ক]ব্যে রোম্ার্টিক পিরিক ধারাটিকে একাগ্র সাধনায় উপস্থিত করিতে চ1হিয়াছিলেন 
তিনি কোনোন্ধপ আখ্যানকাবা বা প্থপেশ প্রেমবিবয়ক খণ্ডকধিতা লেখেন নাই। তিনি 
শুধুই গীতিকবিত। পিখিয়াছেন, আপন জদযের গোপন কথাটি উহার মধ্যে উচ্চারণ 
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থ১১৬ সাহিতোর তীর্ঘপথে 


করিয়াছেন । উহার পর হইতে বাংলা 'গীতিকবিতার় এই রোম্যার্টিক সুরের চর্চাই 
দেখা যাইতে লাগিল। 

বিহারীলালের ধারায় কবিতা লিখিয়া সাফল্যলাভ করিলেন স্থরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেগ্রনাথ সেন, কামিনী রায় প্রভৃতি। এবং এই 
পথ ধরিয়াই আমরা অত্যল্লকাল মধ্যে রবীনত্রনাথে আপিয়া পৌছিলাম। বাংল। 
গীতিকবিতা সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিল। | 


প্রশ্ন ১৩। ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলালকে অনেকে বলিয়াছেন যুগসন্গির 
কবি, অনেকে আবার বলিয়াছেন নূতন যুগের কবি। এ বিষয়ে 
তোমার অভিমত যুক্তিসহ ব্যাখ্য। কর। 

উত্তর 2 বাংলা সাহিত্ো উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে নৃতন যুগের স্ুত্রপাত। 
ঈশ্বরগ্রপ্তের খণ্ড কবিতা এবং রদ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্য এই শতান্দীর 
চতুর্থ হইতে যষ্ঠ দশকের মধ্যে রচিত, কালপরিচয়ে উহাদের কাব্যলাধনা নূতন 
সুগেই পড়ে । তাহা ছাড়া ভারতচন্ুকে পুরাতন যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি 
হিসাবে অভিহিত করিয়া কবিওধালা, গাচালীকার, টগ্লাকাব নিধুবাবুকে ছই যুগের 
সন্ধিকালের কবি বলিয়া অনেকে পিদেশ করিয়া থাতকন। তাহাদের সহিত তুলনাদ 
ঈশ্বরগুপচ-রঙ্গলাল যে 'অনেক প্রগতিনল কবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

আবার ধাহার! ঈশ্বগুপ্তরঙ্গলালের সঙ্গ মধুক্ছদনের কাবাভাবনা এবং ক্ূপায়ণ 
পদ্ধতির তুলনা করেন, তাহার! মধুঙহদনের হাতেই বালা কাব্যে নববূগের ভিত্তি 
স্থাপিত হইয়াছে নিশ্চিতভাবে, এ সত্য অন্মোদন করেন। ইঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল 
তাহাদের দৃষ্টিতে পুরাতন ও নবীন এই ছুই পুগের মধ্যে সংযোগসেতর গ্ভার। এই 
ছুই বিপরীত মতের তুলনামূলক বিচার করিয়া কাহাল দাবি অধিক তাহা [ণর্ধারণ 
করা যাইতে পারে 

ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলাল-_.এই তুইক্ষন বাঙলা কবিতার বে পুরাঁতন ধারার সহিত 
সম্বন্ধচাতি ঘটাইলেন তাহার প্রমাণ আছে। পুরাতন বাংলা কাব্যের প্রধান 
প্রধান লক্ষণ হইতে ঈশ্বরগুঞ্তু এবং রদ্গলালের কবিতা অনেকখানি করিয়া সরিয়। 
আপিয়াছে। নব্যযুগের কাব্যলক্ষণও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। কিন্তু সমগ্রতঃ 
নুতন যুগের ভাবরূপ ইহার আর্ত করিতে পারেন নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাংবাদিক হিসাবে বাংলা দেশে নব ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে নবযুগের 
অবধারণা এক বস্ত এবং শিল্পবোধের মধ্যে উহাকে সম্পূর্ণত; আত্মস্থ করা অন্য বস্ত £ 
(১) ঈশ্বরগুণ্ড পুরাতন পদসংগীতের (বাহ! গেয় ) স্থানে পাঠ্য খণ্ড কবিতার সুত্রপাত 


বাংলা সাহিতোঁর ইতিহাস খ১১৭ 


করিলেন"। (২) তিনি সম্পূর্ণভাবে ধীনবিকু বিষয় হইয়। কবিতা লিখিলেন | ধর্ম- 
মূলক বিবয় কখনো কখনো থাকিলেও 'তাহ। অন্ত সব বিষয়ের ম্যায় একটা 
বিষয়মাত্র। যেমন তিনি “পাঠা” ব| «পৌধপার্ণণ” লইয়া! কবিত| লিখিক়াছেন 
সেইরপ তিনি প্নিগুণ ঈশ্বর” লইয়াও কবিতা পিখিলেন। ইহার সহিত ধমীয় 
'ভাঁববযাকুলতার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ৷ চতুপিকের প্রত্যক্ষ বস্ত, বিভিন্ন সামাজিক 
আন্দোলন, দেশীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবন্বিবরণ, শীতি-উপদেশ তাহার খণ্ড কবিতার 
প্রধান বিষয় | বিষয়নির্বাচনে তিনি পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নবীনের পথ ধরিয়া- 
ছেন। (৩) পুরাতন কবিতায় সমাজচেতনা স্থান পায় নাই। সাংবাদিক শ্বরগুপ্ত 
সনকালীন সমাজ সম্বন্ধে তীক্ষ সচেতনতা বহন করিতেন । তীহার কবিতায় ও সেই চেতনার 
পরিচয় আছে। (*) ঈশবগুপ্রের কবিতাই প্রথম দেশাম্মখোধের কথা সচ্চারণ 
করিয়াছে । নব্য বাংলা সাহিতোর একটি মুল সুর দেশাত্মবোধে ৷ এ বিষয়ে পরবর্তী 
লেখকদের ভাবনা ও রূপরচনারীতিতে নানারূপ পবিবর্তন ঘটিলেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব 
কিছু পরিমাণে রহিয়াছে__একথা মানিতেই হইবে। (৪) তাহার নারীপ্রেমমূলক 
কবিতাগুলি যেমন রুত্রিম ও গতানুগতিক, তেমনি ভারতচন্দ্র কবিওয়ালাদের ভাব- 
কল্পনার সহিত প্রত্যক্ষ সন্বন্ধক্ত্রে জড়িত। (৫) ঠাহার রূপরচনারীতি কবিওয়ালা- 
গ্রপভ শব্দালংকারেব 'অতিবাবহারে কর্ণ পীড়িত হয়! তাহার হাস্তরস ও বেশ স্থল । এই 
সব বিষয়ে পুরাতনের সঠিতই তাহার সম্বন্ধ । 


তিনি শব্য বাংল| কাবোর বাণীরপ আন্মস্ক কবধতে পারেন নাই । নব্য মানবতার ষে 
বাণী এই ঘুগেব গ্রাধান কথা তাহা? £তনি বুদ্ধি দিয়া বহিরঙ্গে মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, 
কবির শিল্পীসভ্তাষ শাহার বিড্রোহী-নবীনতা বি শত হইযা উঠে নাই । বাংল| কাব 
সাহিতোর অগ্রগতিতে জশ্বরগরপ্তর ভূমিকা - স্বঙ্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাপ্যায় যে কথ! 
বশিয়ািলেশ তাহার মুলা মনুবাবনদোগাহ “বাংলা কাবাসাহিতোর ইতিহাসে 
ভাহার স্থান অনগ্ভলাধারণ, নূর্তন 'ও পুধাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডাকমান থাকিয়া পুরাতন 
গ্রবাহকে, শব্যাভত বাখিয়াই তিনি নুতনেব জন্ত খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব 
পারা প্রবাহিত করিয়াছেন ।--*কাব্যসাহিত্যে পুরাতন ধারা তিনি শেষ কৰি এবং নৃতন 
পারার তিনি উদ্বোধক। নূতন ও পুরাতনের সণ্ঘষে যেখানে পথবিপর্ধয় ঘটিয়াছে, 
ঠিক সেইখানেই তি।স আাপনাকে মাইলছ্টোনের মত হৃত্তিকাগভে গন থিত রাখিয়া 
বিরাজ করিতেছেন ₹ হয়ত কালের প্রবাহে ধুলিজালে সে দিনের স্ুুষ্পষ্ট পরিচয়চিহৃট 
ঢাকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবর্তী যুগের ধাঙালীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও 
সবটাই তাহাদের অপরাধ নহে । মহাকালের উধের্বে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞা 
করিয়া যে-প্রতিভা আপনাকে সমূনত রাখিতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিকু সেই জাতীয় 
প্রতিভাবান ছিলেন না|” 


১১৮ সাহিত্যর তীর্থপথে 


রঙগলালের নব্য আখ্যানকাব্]টি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে মধুহ্থদনের 
“তিলোত্বমাসম্ভব” প্রকাশিত হইবার এক বৎসর আগে। মধুহুদনের কাব্য সাহিত্যে 
আবির্জবের সঙ্গে সঙ্গে নবধুগ্ষ্টির মহোত২সব পড়িয়া গেল। অবপ্ত রঙ্গলালের 
পরবর্তী কাব্যগুলির উপরেও মধুন্ুদনের নব্য সাহিত্যের রূপ ও রসের ছায়া পড়ে নাই। 
তাহার শিল্পীগণের সুর প্রাকৃ-মধুস্ছদন ধাপায়ই বাধা ছিল! 


রঙগলালের হাতে ধর্মুভাবণিরপেক্ষ আাখ্যানকাব প্রথম দেখা ছিল। মধ্যবুগের 
বাংলা আখানকাব্র সহিত ইছার পার্থক)টি ম্রম্পষ্ট। তিনি টড প্রভৃতির গ্রন্থ 
হইতে এঁতিহাসিক, আধা-এতি্লাসিক কাহিনী সংকলন করিয়া তাহাকে কাব)কপ 
দান করিয়াছেন। বিষরবন্ত্র চয়নে এই দষ্টিভর্গি নববুগের লঞ্ষণ। ঈশ্বরগুপ্ণের 
হাতে বাংলা কাবা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হইলেও রজপাঁলের কবিতায় সেই 
ুবটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল | স্বাদেশিকানার শ্ররটিকে তিনি আখ্যানকাবোর 
সঙ্গে যুক্ত,করির়া প্রকাশ করিলেন। এই দিক দিরা পরধর্তী কবিদের উপরে 
ত্ঁহার কিছু প্রভাবও আছে । তাহ) ছাড় শ্বরগুপ্েব ভাষ কবিগ্যালাদের সহি" 
হাহাব্র রচনার বিশেষ কোনোরূপ সম্পক লঙ্গশা ক 5 


[এ নী] 


রজল[ল বঝিয়াভিলেন সে, ইংপোজ কাপাসাহি ভোর হন্টসবণে বালা কাব 
নবজীবন লাভ করিবে | ইংলেভি কাবারীতি অনসণংউ্ 0৮ছাঁত তিনি কাপিযাছিগেশ। 
কিন্তু উহ! বহিরঙ্গ অতিক্রম করির! অন্তরসহন হইয়! উঠিতে পরে নাই | ইতপেজি ভাব 
ও রীতি বাংলাদেশের ভাবভাথ। ৪ জীবনের সগিত মিলাহরা কারা রচনা করা আনেক 
উচ্চস্তরের প্রতিভাব জন্য অপেহ্তী করিয়াছিল । ভান! ছাড়া রঙ্গলালের ভান! ও 
বর্মনারীতি পুরাতন ধারার দ্বারা বিশে পপ্রাবানিত । 

জনৈক বিশিষ্ঠ সমালোচকের মন 'এক্ষেত্রে উ্পেযোগ্য 2 পিলার এ কাব। 
( অর্থাৎ পদ্ধিনী ) বৃগসন্ধির চিহ্নবাহী, নবদ্গের ইল্লা এতে পরিপুণভাবে অন্ত হয় 
নাই। নবধুগের প্রধানতম লক্ষণ দে মানবভাবাদ 'হ|ব সুর পন্দিণীকান্যে বড মেলে 
ন। এবং যে স্বাজাতাবোধের চল্ট এ কাব্যের এত পুশ্ংস। তাও কাব্যটির মল প্রন্্যর 
ক্ুপ খাকেনি। প্রাসজ্িক ভাবে মাত্র ভান পেয়েছে । ঈশ্বরগুণ্তের তুলনায় ত। 
তীব্রতর হলেও পরবর্তী উল্লাসপবের স্পষ্টতা ব1 গভীরতার স্পশ তাতে লাগেনি! 
তিনি আখ্যানকাব্য রচনার কাঠামোটি মাত্র ধরতে চেয়েছেন | চরিত্রচিত্রণে, কাঠিনী- 
গঠনে, বর্ণনায় সেকালীন গতান্থগতিকতাকে তিণি অনুকরণ করেছেন একরূপ নিবিচাগ 
ভাবে। ইংরেজি কাব্যের বাহরঙ্গ €চশুনা মাত্র তিনি লাভ করেছিলেন, গভীরভাবে 
তাকে আত্মস্থ ,করতে পারেন নি। অথচ এই আত্মীকরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল 

ংলা কাব্যের নবজীবনের মন্ত্র।” 


ংল| সাঠিজ্সের ইতিহাস খ১১৯ 


প্রষ্জ ১৪। বদ্ষিমচক্দ্রের বীরবর্তা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালা 
ওপন্যানিকর্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পিয়া এই কালপর্বের বাংলা উপন্যাস- 
সাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলি নির্ণয় কর। 5 
উত্তর 2 বঙ্গিমণন্রের উপগ্ঠাসিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংল! সাহিত্যে 
উপন্তান রচনার একটা জোথার দেখ। দিশ। তাহাদের মধ্যে রমেশচন্দ দত্তের গ্ার 
শক্তিশালা উপহ্ট।পিক ঘেমন ছিলেন, তেমনি অনেক সাধারণ শ্থরের লেখক 
ছিলেন | শনেকে মূলতঃ বঙ্গিমী রাঠিব আন্ধসরণ করিতেশ্চাহিতেন, অনেকে আবার 
তগ্থ পথ ধরিবার পক্ষপাতী ছিলেন | পে বাংলা উপন্তাসের বে দুইটি ধারা বঙ্িমের 
হাতে গড়িয়। উঠিয়াছিল তাহাদের প্রতি মান্ুগত্য বাঙালী প্রপন্তানিককুল দেখাইতে 
লাগিলেশ। ইঠিহানমিশ্িত কোমান্ন এবং সামাজিঞ উপন্তাসই বাংলা উপন্ভাস- 
সাহিত্োর বৈচিতোর সীমা ইয়। দাডাঈয়াহিল। রর 
বঙ্গিম-অন্তল উপগ্াসিকদেব মধ প্রথমেই নাম করিতে হয় রমেশচল 
দত্তের । পমেনচন্র চাবখানি ইত্হালাশিহ উপন্াাস এবং ছুইখানি "সামাজিক 
উপগ্ঠাস লিখিগাহিলেন | বধিমব হায় কল্পনা প্রবণ টিনের অধিকারী তিনি ছিলেন না। 
পণ্ডিত গবেধক এপহ শিঙ্গু পান 2 বমেশ্চন্দ্র অনেক বেশী বংস্থবনিষ্ঠ ছিলৈন। 
তাঠা ছাড়া খশ্িশনর্খে1 শিমপ্রতিভার মক মান্বতবিন ৪ মানবভাগ্যেব গভীর 'ম 
বহশ্ুপ্রদেশ নুপ্র বিশ নে হ্িনঙা ল। স্সেশ5িশ না সা আমপর সকল 
| হত ন। তমশচ-ির 


- 


চার ঠা? 


সি 
হতহবাশিত রোমা ছঈটিতে বনিতশল প্রত্াক প্র 
'বঙ্গাপভেত।' কা হাতের রচনা, উহাতত খুদিমের ছুগেশন 
কবা হঠবাতে। মাধব কনো মাগুনল অগ্ঃংগুরের পা জোলেখাব চর্িহর 
প্রণর-প্রব্ির উদ্দামতা রশ বঙ্গিমা "গ্গামান্টোর ধারাটি জ্যসুক্ত হইয়াছে । 
এই ইপহ্বাস্র উাপি-কিননাঞ। বাঙ্গামওঞ্জেব উপগ্গাংসর ই্যাজিক কল্পনার গভীদ ত) 
৮ মনস্পর্শী হাহাকার কতকটা গ্রতিলিত হইযাঙছে & রমেশচলের খাটি ইতিহাসক 
উপন্ঠাস ছুইখানি শানপিক দিয়! বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । তাহীব গিহারাই্ই জীবন 
প্রভাত এবং 'পাসপুত জীবননধ্ধ]া বাংলা ভাবায় শেখা প্রথম খাটি তিনি 
উপন্তাস | বঞ্চিমচন্রের একমাত খাটি এতিহানিক ১পন্তাস 'রাজসিংহ' পুণাঙ্গ হইয়া দেখ। 
পের আরও বহকাশ পরে । গমেশচন্দ্রের ধন্তশিষ্ঠ দৃষ্টি এবং ইতিহান বিষস্টী সৃবিস্তৃত জ্ঞান 
কঈাহাকে এব্যয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। উপগ্ঠাস ছুইটিতে কল্পনাকে ইতিহাসের 
একান্ত অনুগামী কারয়া ফেলা হইয়াছে । উভয় উপন্যাসের ঘটনাবলাই ইতিহাসে 
স্ুপরিচিত। মুখ্য পাত্রপাত্রীরা ইতিহাসখযাত মানুষ । শিবাঁজী কিংবা প্রতাপসিংহের 
হায় ইতিহালবিখযাত দেশনায়কর্দের নায়কপদে বরণ করিতে রমেশচন্ত্র দ্ধাবোধ 


আখি 


খ১২০ সাহিণ্ত্যর তীর্থপথে 


করেন নাই। তিনি ইহাদের ব্যক্তিত্বকে 'দীবস্ত কবিয়া তুলিবার জন্তণ কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ইতিহাসে ইহাদের ঘষে পরিচয় আছে তাহাকেই 
প্রাণবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন মনে হয়। ইতিহাসগ্রন্থে তথ্যবিষ্তাসে যাহাদের চরিত্রের 
কাঠামো প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদেরই যেন রক্তমাংসের মানুষরূপে উপস্থিত 
করিয়াছেন রমেশচন্ত্র । সর্বোপরি ছুইটি জাতির জীবনের সন্ধিকালের প্রবল 
আলোড়ন এবং সামগ্রিক তাৎপর্য উপন্তাস ছুইটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ 
করিয়া রাজপুত ও মারাঠা জাতির জাতীয় চরিত্রের পার্থক)টি উপন্তাস দুইটির মধ্যে 
অনায়াসে রূপলাভ করিয়াছে । রমেশচন্ত্র ছুইখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়া- 
ছিলেন। তাহার সামাজিক উপন্তাপ দুইটি জাতিগতভাবে বঙ্কিমের সামাজিক 
উপন্যাস হইতে পৃথক ধরনের | বঙ্কিমের উপন্তাসে পরিবারজীবনের বাস্তব দৈনন্দিন 
ছবি নাই । সেখানেও কল্পনায় বর্ণা্যতা এবং ঘটনাবিহ্ঠাসে নাটকীয়তা অত)স্ত প্রকট । 
তাহ। ছাড়া চরিত্রভাবনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গভীরতা! ও তীব্র বেদনা ও সেখানে প্রকাশিত । 
_রূমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের মানুষেরা অতান্ত সাধারণ স্বভাবের পাত্রপাত্রী । 
ইহাতে মানবমনের একান্ত সহজ আবেগান্তভুতিগুলি প্রকাশ পাইয়াছে | সমালোচকদের 
ভাষায় ইহাকে বল! যায় “9৮109০6011 রমেশচন্ত্র সংসার” ৪ সমাজ উপন্যাসে 
বাংলাদেশের গ্রামজীবনের বস্তরনিষ্ঠ ছবি ত্বাঞ্রাছেন, সহরজীবনের চিত্রও ইহার মধ্যে 
কিছুটা প্রকট হইয়| উঠিয়াছে। “সংসার” উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বিধবা বিবাহের সমর্থ 
করিয়াছেন, “সমাজ? উপন্যাসে তিনি অসবণ বিবাহের পঞ্গে অভিমত দিয়াছেন । 
বঙ্গিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে সামাজিক সমস্তু1ও ব্যক্তিগন্ত জীবনসমস্ত। জথ। চরিত 
সংকটরূপে দেখা দিয়াছিল। রমেশচন্জে বাক্তি-স্বান্োর অভাব থাকায় সামাজিক 
সমস্তা এবং কিছুট| সংস্কারবাসনা সইজেই প্রাধান্য লাভ করিয়|ছে। 

গ্রতাপচন্ত্র ঘোষ “বঙ্গাধিপপরাঁজ্য”' নামে ৪ই খণ্ডে একটি প্রতিহাসিক 
উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন । উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সাংলে- 
বন্ধিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে। কষ্জনামুখ্য রোম|ান্সরচনার ঘুগে তিশি 
কল্পনাব্যতিরেকে তথানিষ্ঠ এতিভামিক উপন্যাস লিপিখার টেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তাহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই । কিন্তু এই চেষ্টার মূল্য মাছে । 

বন্কিমের, পরবন্ভী গুপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়শার শশর্ষে উঠিয়াছিলেন 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তাহার 'স্বর্ণলতা” উপন্যাসটির খ্যাতি এখনও একেবাগে 
শ্লান হয় নাই। তবে “ললিত লৌদামিনী”, “হরিষে বিষাদ", প্রত্ুতি উপন্তাসগুলি 
রচন। হিসাবে একেবারেই অকির্চিৎকর | তারকনাথ একখানি এঙিহাসিক রোম্যান্স 
লেখেন নাই । তাহার 'ম্বর্ণলতা” উপন্যাসটিও চরিত্রত্থষ্টির দিক হইতে উচ্চ শিল্পমূল্য 
দ্াব করিতে পারে না। কিন্তু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের গতিগ্রকৃতি বুঝিবার 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহ'স খ১২১ 


দিক দিয়া তাহার চেষ্টার বিশিষ্ট মূল্য স্বটকার করিতে হর। তিনি বস্কিমপ্রবতিত 
কল্পনাপ্রধান উপন্যাস রচনারখতির নিন্দা করিয়াছেন । সামাজিক উপন্যাসেও 
বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক চিত্রটি ধরিয়া রাখিবার দিকেই ছিল তাহার বিশেষ প্রবণতা । 
স্বর্ণলতা৷ সম্বন্ধে সমালোচকদের যে মস্ত ব্য-_-*4১5 ৪. 02107661 01169] 01010815 1166, 
0০9৮1) 11 195 ০0101021070 11) 165 5611005 9170. 09610 5106 73950. 70819107900 
15 01017891180 81001776 136178911 21107075.”-- তাহা বন্কিমী আদর্শ হইতে একটি 
স্বতন্ত্র ধারার নির্দেশ করে। 
সঞ্ধীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “কণচমালা”' “মাধবীলতা", প্রভৃতি উপন্তাস লিখিয়াছিলেন ! 

এগুলি "রোম্যান্সপজাতীয় রচনা । ইতিহাস্রে সশপশ কোথাও কোথাও বতিরাছে, 
কিন্তু উহ] নাম মাত্র। প্রকৃত ইত্তিহাসের সহিত উহ্থার বেমন, সম্পর্ক নাই, 
বাস্তবতার প্রতিও লেখকের বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না। কল্পনার লীলা 
সঞ্জীবচঞ্্রকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়! বস্য়াছিল। বান্তবকে অনুকরণ কন্তিবার বাসনা 
তাহার ছিল না। এ বিয়ে তিনি অনুজ বক্িম অপেক্ষাও অনেক বেশী নিরস্কুশ | - 

শিবশাথ শান্জী পারিবারিক 'উপনযটাস লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
তাহার উল্লেখখোগা উপন্যাস “মে্গবৌ"*, *নয়নতাবা”, “সুগাস্তর” ॥ উপন্যাসগুলিতে 
বাংলাদেশের পল্লীজীবনের নিশ্তরন্গ প্রাত্যহিক ছবি 'আাছে । শিবনাথ শান্ত্রীর পারিবারিক 
ও সামাজিক উপন|সে বঙ্কিমী আদশ অপেক্ষা! রমেশচন্দ্রের রচনা ও জীবনবোধের 
অধিক প্রভাব পভিয়াছে এরপ মণে করিবাপ কারণ আাছে। 

হরপ্রসাদ শান্তর &বেনের মেয়ে, একাঞ্চনমাল।” ইতিহালাশ্রিত সমাজচিত্র | 
এখানে অবলম্বিত ইতিহাসে ত৭)নষ্ঠার স্থুধোগ কম । কারণ ইতিহাসে স্বল্লালোকিত 
হ্ানকাল ও পাত্রপাত্রীই ইহাদের অবপন্থদ | তবুও হরপ্রসাদ এতিহাসিকের নিষ্ঠ! 
৪ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পুরাতন বাংলাদেশর জীবনবাজরাকে ক্টাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। 
রোমান্সের বর্ণাতিরেক তাহার ঈপন্যাসেও প্রাধানাচলাভ করে নাই । « 

, মীর মশার্রফ হোসেন “বিষাদ সিন্ধু” নামে একটি গ্রন্থ লিখয়াছিলেন। কারবালা 
যুদ্ধের ঘটনাবলী এই টপহ্াসের বিষয় । মশাররফ হোসেন বঙ্কিমচন্ত্রেরে আদশ দ্বারা 
বিশেষ প্রভ।বিত ছিলেন। ইতিহাঃসর শু কাঠামো এবং চরিত্রগুলির সাধারণ 
পরিচয় তিনি কল্পন|-নহবোগে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রি 
দামোদর মুখোপাধ্যায় “*নবাবনন্দিনী'», “থুন্মঘী+, “প্রতাপসিংহ” প্রভৃতি 
ইত্তিহাসাশ্রিত উপন্তাস এবং “মা ও মেয়ে”, যোগেশ্বরী'ত “শান্তি” প্রভৃতি সামাজিক 
উপন্ান লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমীরীতিকে স্ুলভাবে অনুসরণ করিবার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছেন । উহার বহিরঙ্গের ঘটনাবাহুল্য, অভতিলৌকিকের সমাবেশ, 
অস্বাধারণ চরিত্র-চিত্রণ নৈতিক সমস্যা সবই দামোদরের উপন্যাসে আছে। কিন্তু 


খ১২২ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


এইসব উপাদান বঙ্কিমের উপন্যাসে যে ভ্বাবে গতর জীবনসত্যোর সহিত জড়িত 
হইয়াছে দ্রামোদরে তাহার চিহ্ৃমাত্র মিলে না| 

বন্কিমোত্বর উনবিংশ শতাবশীর বাংলা উপন্যাসে তৃতীয় অপর একটি শাখাও কিছু 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । উচ] বাঙ্গোপন্তাসের ধারা ৷ বঙ্কিমচন্্র নিজেও “মুচিরাম- 
গুড়ের জীবনচরিত” নামে একটি ব্যঙ্গোপন্তাসের খসড়া লিখিযাছিলেন। তবে এই 
ধারায় তাহার শিল্পপ্রাণের বিশেষ টংসাহ ছিল এরাপ মনে হয় না। ধ্মবশ্য ইচ্রণাথ 
বন্দ্যোপাধায়ের “কল্প তক"”, “ক্গদিবাম”” প্রভৃতি ব্যঙ্গোপগ্গাসে সমকালীন সভ্রে আদব- 
কায়দাকে বাঞঙ্গবিদ্ধ করা হইয়াছে । -যাগেন্্ চন্দ বণ্ত “মডেলন্ডগিনী”, “শ্রী। রাজলক্ষমী”। 
“কালাটাদ”, প্রভৃতি ব্যঙ্গোপনান লিখিয়া গ্লাতিলাভ করিয়!ছিলেন । ইহারা উভয়েই 
দৃষ্টিভঙ্গির দিল হইতে ছিপেন রক্ষণশীল. রচনারীতির দিক হইতে ছিলেন তীন্প 
ব্যঙগধমী। বঙ্কিমপূর্ব “আলালের ঘরের ছলালে 'র সহিত এই উপন্গাসধারার সম্পক 
সহজে আবিষ্কার করা যাষ । 


খর 


প্রশ্ন ১৫। বাংলা নাট্যসাহিতের ইতিহাসে সাদারণ রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠার ফলাফল আলোচনা কর। বগমান পেশাদার) রঙ্গালয়গুলি 
বাংল নাট্যসাহিতভ্যের পিবঠিনে কতট1 অহ রক হইতে পারে বলিয়া 
মনে কর € 

উত্তর 2 ১৮৭৩ সালে বথন প্রথম সানারিণ এন পেশাদার] খিয়েটাব প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছিল, তখন ভাছচার গুরুত্ব খাল! নাটালাহি তত্র ঠতিহাসে খুব তাতপর্ষপুণ 
ছিল। ব1গবাজারের যে দবাস্মপ্রপাথ 'এই সাস'বণ রঙ্গালনের পধিকনশ। এবং 
পরিচালন! করিয়াছিলেন তাহারা এই রঙ্গমঞ্চের নান দিথাফিলেন স্টশন্যাল থিয়েটার? । 
পূর্ববর্তী শখের থিরেটারগুলির সহিত ইহার পার্ঘক। গুটি ৩) কোনে। ধনীর সাময়িক 
খেয়ালের বশে, এই রঙ্গালয়ের 'প্রুতিষ্ঠ। নর । নেহ খেকাপের অবমানে এই খঙ্গমথ 
উঠিয়া যাইবার কগা বয় । তাহাদের ইচ্ছা ও কচির ছারা ইহা পরিচালিত, নয় । 
আমন্ত্রিত জনগোগঠীও তাহাদের ইচ্ছ। দ্বাণা নিরন্বিত হইবার শয় | (১) যে কেহ পয়স। 
থরচ করিয়। টিকিট কিনিবে সেই এই রঙ্গালযে (প্রবেশাবিকার পাইবে । দশকদের 
রুচির দ্বারা ইহা ,”রিচালিত হইবে । এইভাবে সর্বলাধারণের সপ্ুখে রঙ্গালয়ের দ্বার 
খুলিয়া দিল প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ । : 

শখের থিয়েটারে মঞ্চলজ্জ|, অভিনয়, সংগীতাদির বাপারে খরচ হইত অনেক! 
কিন্তু নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে প্রায়ই তাহারা গতান্থগতিককে অতিক্রম করিতে 
পারিল না। মধুম্দনের “শমিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় করিলেও উন্নততর নাটকগুলি 
বেলগাছিরা করৃপক্ষের মৌন অস্বীকৃতিই পাইয়াছিল। ফলে শখের খিষটারের 


বাংলা সাহিচ্চযর ইতিহাস থ১১৩ 


আন্গুকুল্যে বাংল! নাট্যরচনার প্রবণ স্ক্রোত দেখা দিবার কোনোরূপ সষ্তাবনাই ছিল না। 
বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ খোলা হইলে জনপাধারণের নাট্যদর্শনের অধিকার স্বীকৃতি 
লাভ করিল। উহা একটি বিশিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটির! খ্যাপ্র হইয়া! 
রহিল না। তাহা ছাড়া নিতা নিত) নাটকের বোগান দিবাপ একটি তাগিদ রহিল: 
কাজেই নুতন নাটকের চাহিদ| লাগিয়া্ট রহিল। নাট্যকারের! উৎসাহের সঙ্গে নাটক 
লিখিতে লাগিলেন । 

পাঠ্য সাঁহিত্যের সহিত নাটকের একটি বড পার্থক্য এখানে বে, অভিনয়মাধ্যমে 
উপস্থাপিত হইবার সুযোগ না পাইলে নাটক লিখিবার কোনোরূপ সার্গকতা আছে 
বপিয়াই অধিকাংশ নাট্যকার মনে করেন শা দুদ্রাসন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না ঘটিলে দেমন 
উপগ্ঠাসাদি রচনায় অনেক ভাট। পড়িত, সেইরূপ আভিনধোপদোণী রঙ্গমঞ্চ না থাকিলে 
বাংলা শাটারচনার ধারা ক্ষীণ'-বে অগ্রসর হইত | 

হাশনাল থিয়েটার শ্থাপত হইণাপ্ধ মবকাল পরব অন্ঠান্ত পেশাদারী মঞ্চ ও 
্াপিত হইতে পাগিল | তাহাদের মধে; প্রতিযোগিতার কুএপাত হইল | "ইহার ফলে 
ণতন নতন নাটকেল এবং শাটাকারের আবিডাব সন্তাবিত হইল । আবশ্ত পেশাদারও 
বঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠার ফজে দে শন্ডিগুলি মুক্তি পাইল তাহার পাশে পাশে এই 
বাপশ্াল সংকার্ণত। এবং কুফলণ্ আক গ্রুকা* করিতে লাগিল । 

পশশাদরা পঙ্গমঞ্চ গুনির মাপা 25 প্রতিতেসিজ্ঞার স্তুপ নাশাবপ গ্রানিকর 
(ধারে দেখা দিতে লাগিল । বিন মঞ্চের সাঙ্গ সংনি্টি বান্ভিগণ নানারপ 
দলাদলি:ত লিগ্য হইয়া পড়িল । অবাগরি এক একটি নঙ্গনঞ্চ€ আভিনেতৃগাঙ্গকে 
কেন্্র করিয়। এক একটি “পযাটাশ? প্রান £ইব। উঠিল ফল নাউ ওনার স্বাভাবিক 
বিকাশও ব্যাহত হইতে লাগিল । 

দেশব্যাপী সাধারণ শিশা বিজ্াখের গ 
দশককুণের প্রধাণ অংশ কুচি ও শল্পবোধের এমন একতা সুর হইতে আসিতে 
লাগিল, যাহাদের স্থূল 'আবেগকে তপু করিতে খিঞ্। বাংলা নাটক উতৎকর্ষের উচ্চতার 
উঠিতে পারিল না। বাবসায়িক সাফল্যেব উপরে অতিরিক্ত ঘুকর্ব আরোপ কবার 
জন্য বাংলা মঞ্চগুলি অতিমাত্রায় রক্ষণশালতাকে প্রশয ছিতে লাগিল । বাংল: 
পেশাদাপণশ মঞ্চ প্রথম বুগের শখের থিবেশারেখ হাত হইতে বাংল নাটককে 
একদিন মুক্তি দিয়াছিল। তাহাই অল্পকালের মধো হইয়া টাড়াইল জববিধ পরিবতন- 
বিরোধী । 

রবীন্নাথের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কোনোকাঁলেই 

স্থাপিত হয় নাই। এসব নাটক ঠাকুরবাড়িতে কিংবা স্্ান্তিণিকেতণে এক ধরণের 
শখের থিয়েটারে অভিনীত হইত । বাংলা মঞ্চান্থগ সাধারণ নাকে প্রবাহ হইতে 


5 শত্)ভু শিবিল হওয়ায় রঙ্গমঞ্ধের 


১২৪ সাহিত্যের তীর্পথে 


রবীন্দ্রনাট্য প্রথমাবধিই একটি পৃথক ধারা স্যরি করিয়া বহিতেছিল। মঞ্চরইতিতে 
যাহারা নাটক রচনা করিতেছিলেন, রবীন্দ্প্রাব হইতে তাহারা সচেতন দূরত্ব 
বজায় রাখিয়া চলিতেন। কারণ এঁ অভিনব নাট্যরীতি ও রসের সহিত তাহাদের 
অনুস্থত ধারার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার মত অবস্থা তাহাদের ছিল না। বাংলা রঙ্গমঞধেঃ 
মভিনয়ের মাধামে সাফলামগ্ডিত হইবার কিছুমাত্র সুষোগ এই ধারার নাটকের 
ছিল না। , 

কিন্তু দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইউরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতা 
বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ১৯৩০-এর পরবর্তী 
নাটাকারেরা বাংলা সাহিত্যের সমকালীন'বীতি শীতি ও জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত 
না হইয়া পারেন নাই। ফলেখবাংলা নাটকের আঙ্গিক এবং ভাবনায়ও কিছু কিছু 
আধুনিকতা দেখা দিতে লাগিল । রক্ষণনীল নাটামঞ্চে কিন্তু এই সব আধুনিকতা 
বিশেষ প্রশ্রয় পাইল না। কোনোরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া ব্যবসারিক ক্ষতির 
ঝুকি লইতে তাহারা রাজী ছিলেন না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চগুলিতে 
ভক্তিরগ্লাতক পৌরাণিক নাটক এবং জাতীয়তাবাদমূলক এতিহাসিক নাটক 
জনপ্রিয়ত। আকর্ষণ করিতে লাগিল। পৌরাণিক নাঁটকগুলিতে ভক্তিরসের সঙ্গে 
কিছু পরিমাণ জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল পরোক্ষভাবে | 
সামাজিক নাটক যাহা অভিনীত হইতে লাগিল তাহা একান্ত মামুলী ধরনের | 
ৰাস্তবজীবনের সত্য, মানবচরিত্রের ব্যভ্ডিস্বাতন্ত্য ও গভীরতা মঞ্জান্নগ নাট্যধারায় 
প্রতিফলিত হইল না। এই সময হইতে শখের থিয়েটারের এক নবসংগ্ষচরণ দেখা 
দিল। ব্যবসারিক ভিন্ভিতে স্থায়ী মঞ্চে "অভিনয় পরিচালনা না করিয়৷ তাহার। 
জীবনবাস্তবতাকে এবং আধুনিক সমাজজীবনের গভীর ও তীক্ষ সমন্তাকে নাটকে 
প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

স্বাধীনতালানের পরে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে চকু নুতন ধবনের প্রবণত! 
দেখা দিল। জাড়ীরত্বাবাদী সুর প্রচারের চেষ্টা কিছু কমিয়া আসিল। পৌরাণিক 
নাটকের অভিনয় ক্রমেই কমিয়া অসিতেছিল । এইবার তাহা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। 
পৌরাণিক নাটকরঢনার ভাটা দেখ দিরাঁছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল হইতে। 
এবারে তাহার উপুর প্রায় ববনিকাপাত ঘটিল। এতিহাসিক নাটক বিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তকাল হইতে স্বাধীণতালাভের সময় পর্যন্ু বাংল! রঙ্গমঞ্চে রাজত্ব করিয়াছে !* 
এবারে তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া প্রায় রুদ্ধজোত হইল। বাংলা 
রঙ্গমঞ্চগুলিতে সামাজিক নাটকের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল । কিন্তু উহার কাহিনীও 
প্রায়ই অলীক ভাবনা কিংবা বিকলাঙ্গের কাহিনী অথবা জন্ম ও পরিচয়গত 
রহন্তের মধ্যে আবঙিত হইতে লাগিল। কাহিনীর দুর্বলতা দুর করিবার জন্য 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস বু 


* 
মঞ্চকৌশল ও আলোকসম্পাতে নানাবিধ ন্রনত্বের সৃষ্টি কর! হইল । "স্তরের ছুবলতা 
বাহিরের কলাকৌশলে ঢাকিয়া দিবার চেষ্ট| বর্তমান মঞ্ঃপ্রচলিত নাটকের সুর্বাপেক্ষ' 
বড সমস্তা । 

কিন্ত পেশাদারী মঞ্চের বাঠিরে বাংলা নাটক নুতন প্রাণ লইয়! জাগিয়! 
উঠিরাছে। দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের পরে যে নবনাট্য আন্দোলনের কষ্টি হইয়াছিল তাহার 
গ্রভাব বাংলাদেশের নাট্যন্থ্টুতেও বিস্তারিত হইল ৷ আঙ্গিকের মভিনবন্ধ এবং আধুনিক 
জ'খনলমস্তা অবলম্বন করিযঘা নাটক রচিত হইতে লাগিল। পুরাতন নাটকেরও 
নতন রীতিতে ইজ্জীবনের চেষ্টা চলিল। *ববীন্ত্রনাউক অভিনয়ের মধ্য দিয়া নব্য 
নাট্কারদের সামনে নন আশা এবং নতন “সম্ভাবনা দেখা দিল । উৎকৃষ্ট বিদেশী 
নাটকের 'অন্ববাঁদ ও অভিনয় নবনাট্য আন্দোলনের অপর কাতি। 

আধু!নক বাংল| নাটকের ভবিদ্যুৎ র্থাছে নবণাটা আন্দোলনে । পেশাদারী 
বঙ্গমঞ্চ ব্যবসাধিক বুদ্ধির মধ্যে নুতন কিছ গডিবার শ্ড হারাইয়। ফেলিবাছে। 


; প্রশ্ন ১৬। নিহারীলাল চক্রবতাকে বাংল! লিরিক কবিতার 
মাঁদি লেখক বলিয়া! অভিহিত করা কি অর্থে কতটা সভ্য বুঝাইয়। 
দাও। বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়! রবাক্্-আবির্ভাপের পূর্ব পর্ধস্ত 
বাংল! গীতিকনিতার প্রধান ধারাগুলির সংক্ষিন্ত পরিচয় দাও! 

উত্তরঃ বিভারীলাল চক্রবশী৮ বাণ্পাভাবার মার্থানিক শতিকবিতার 
জন্মদাতা বলিযা শনেকেই আহি” কবিছা থাকেন । স্বণং রবীন্ুনাথ তাহাকে 
এই "অর্থেই বাংলা কাবাসাঠিত্োর “তারের পাখি" বলিষ। সাস্বাধল করিযা-ন। 
কিক বিষষটি এতিহাসিক ধিচার্ব অপেন্সা বাথে 

বিহারীলাল চক্খতীপ কবিহিসা.4 খাপিভাবপেব এব হাবুশিক বাংলায় 
গাতিকবিত। রচিত হইযান্ডে। ম্বযং সবুশ্থদনণ দণ্ত মহাকাবা আখ্যানকাব। রটনা 
করিতে কগিতে ণীতিকাবতার বারাটির ৬ উন্মে(ইন কপিখান্ছন | মধ্ন্দনেপ মধো 
ক্লাসিক্যাল ও পিরিক্যাল মণ এক"। আশ্চা সমনৰ লা -করিষ ছিল। ইহারই 
ফলে একদিকে তিনি মহাকাব্য-আখথ]ানকাবার মধে বল পরিমাণে অনপেক্ষিত 
গীতিরস ঢাপিনা ধিযাছেন | সঙ্জে সর্দে এমন ছু াকছু কবিতা লিখিয়াছেন বেখানে 
আপনার ব্যক্তিহ্র্গয় শতধারায উৎসা্ধত হইয' উঠে। মধুস্থল্নের “্রজাজনা'ঃ_ 
কাব্যকে আধুনিক রাঁতির গীতকণিতা খলিধা [৮হিত করা যার না। কারণ ইহা 
বূপরীতি ও রসাবেদন উৎকৃষ্ট না হইলেও জাতিগত বৈশিঙোর (ক হইতে বৈষ্ণব 
পদাধলীর সগোত্র। কিন্ত মধুস্দনের উতুদশপদী কবিঙাবলী আধুশিক রাঁতির 
কাবতা। “সনেট' ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বতন্ত্র আঙ্গিকের ও আন্বাঁ্দের জন্ত বিশিষ্ট 
বপিয়া চিহ্নিত হইলেও গীতিকবিতার বাপকতর শাখার অন্তভূক্তি বলিযাই গণ্য হন়্। 


খ১২৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


কারণ সনেটেও কবির প্রাণ আপনাকে” 'আবেগ-ব্দেনার মধ্যে প্রকাশ করে। 
অবশ্য সনেটের আঙ্গিকে এমন একট! কঠিন সংহতি আছে ষাভাতে বেদনার 
গীতোচ্ডাস সম্পূর্ণ হর হইগা উঠউবাঁর অবকাশ পায় না। কিন্তু মাঙ্গিকের তরল 
প্রবাহে এবং ভাবাবেগের উচ্ছুদিত কম্পন মধুদ্দনের রেখা মা দাসেরে মনেগ এবং 
“আশার ছপনে ভুলি কি কল পিত্ত ভাষা? খাটি গাতিকবিতা ইতিহাসের বিচারে 
মধুকদন দন্তণেই বাংল সাফিত্তার প্রথম াতিকবি বলিয়। অভিনন্দন জানাইতে হয় । 

কিন্তু এ বিষয়ে বিহারীলালেরও কিছ পাবি আছে। “মধুহদনের কবিপ্রতিভা 
ছিল ক্লাসিসিজম্-পোমাটিনিজ মের বিচির মিশ্রণে গডা। তাই আধুণিক রোমাটি ক 
গাতিকবিতার কত্তকগুলি লক্ষন-থেমন কল্ীনার প্রদূপাভিসার, অকারণ বিরহবিষগ্ন তা, 
রহস্তময় অস্পষ্টতা ভার কবিতায় বড লক্ষা কধ।। বায় না। তদ্ুপার তিনি গীতিকবিতা 
রচনার ব্যাপারে কখনই একাগ্র হতে পারেন 'ন। এই ছুটি পিক থেকে বিধারীপাপ 
গাতিকবিতাকে নিজ্ঞম্ব মবাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রিজের ব্যক্তিভাবনাকে 
সর্বশিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করাম তিনি “দে নিবন্ধ মনের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা 
কবিভার ভবিষ্যৎ পখটিকে ঠা পরিবার নিদেশ করেছে। তিনি ধাতিকবিতা ছাড়। 
অন্ঠবিধ কবিতা রচনার খা শাঁবেন ন। অথ৮ পাশাপাশি ব্যর্থ মহাকাব্য ও 
বীররসাত্মক আখানকাব। শিখে £5মনবান খাতির খামে উদে শিয়েছেন। 
বিচারীলাল সেদিক জরঞ্ষেপমার ন! করন বাহল। গতিকবিতার স্বাভাবিক বিকাশ 
ভ্রুততর হয়েছে 1” 

বিহারীলাল মতিমাতার 5৪191061ৎ৩ধমী কবি । বাহিরের বিখকে আপনার 
অন্তরের মধ্যে তিনি সত্হবণ করিখা লন । '্ঠাঠার শ্ন্তরে গভার লৌন্র্যের একটি 
আদর্শ মৃত্তি আছে । কবি ভাহাপ নামতদিরাছেন সারদ।। খিশ্বজগতে সৌন্দর্যের 
ধে বিচিত্র তরঙ্গলীল। শৈত্য প্রবাঠিত ,ল্ঠাঠা সেই পরসথআদর্শের খণ্ড খণ্ড অজশ্র 
প্রতিকলন | বিহারীলালের “সারর্ামঙ্গল”, "সাধের আসন” প্রস্থতি কাবো 
পারদাকে পাইবার এক ম্মাশ্চর্ ব্যাকুপন্চা প্রকাশ পাইয়াছে । খিরহেব করুণ থর 
ঠাহার কবিতাকে বিশিষ্ঠ আশ্বাদে মণ্ডিত করিরাছে | 

বিহারীলালের উদ্তর্পীদের ধ্য নামোল্লেখ করিতে হয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের | 
হার “মিল কাব্যের উপরে খিহারাপালের “ব্হ্ন্দরী”” কাব্যের কিছু প্রভাব 
পড়িয়া থাকিবে । কিন্ত স্ুরেন্্নাথের রোমার্টিক 'ভাবকল্পনার প্রকাশ- 
ভঙ্গিটি যেমন সংহত তেমনি ঘন্পিনদ্ধ। তাহা ছাড়। প্রজ্ঞার দশপ্তি তাহার 
কবিতাকে অতি, তারল)' হইতে রক্ষা করিয়াছে । মোহিতলাল তাহার প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করিয়াছেন, ““স্ুরেন্্রনাথের প্রেমের আদর্শে তথ! নারাপুজায় পূর্ব তন কবিগণের 
আদিরস বা দেহদগ্টোগের নীি পবামাত্রায় আছে। **অতান্ত প্রাকৃত গ্রেমের 


বাংল! সাহিতে)র ইতিহাস খ১১৭ 


স্কারকেই অবলম্বন করিয়া স্ুরেন্ত্রমাথ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা? তাহাকে শোভন ও 
বুদ্ধিসম্মত করিরা তুলিয়াছেন 1” 
দেবেনুন!থ সেন রবীন্র-সমসাময়িক কবিগণের অন্থাতম | কিন্ত তির্শি রবীন্দ্র 
ভাঁব- পুর্ব নগের কবি । স্টাহার কাব্যগ্রন্থ এলির মধ্যে “আশ্োক। গুচ্ছ১, '৫শফালি' গুচ্ছ, 
রি 45 1, “গোলাপপুস্থ”, প্রন্নতি বিখাত। হাহার উপরে বিারাণালের 
প্রভাব আছে & তবে বিঠারালালের হয় খমপিতসাক শিথিল বপরাতির কবি তিনি নন। 
সমকালীন কবিদের সচেলন বপসিদির পিক হইতে দেবেন্্রনাথের নাম টার 
উল্লেখধোগা । ঠাহার কবিতার গাগবদ্ধ আবেগ এবং ইন্দরিয়ান্থুগ বা 90750005 
আবেদন চিএকনে ৮মংকার (বধু হইঘাঁছে । সনের স্রসংহত আপার রচনাব 
দেবেজ্্নাথ বিশেষ সাকন।র পরিচয় দিথাঙ্ছেন 1 পেপেন্দুশাখ বাশ্তবহআতীত প্যানলোকের 
কেরি নন । তাহার কল্পনায় পত্তকে হাক পপরসপানের মনৃতা অনুভব করা যায়। 
সমেটের আার্িক সাধনার ভাহার সালা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার হত। 
সনেটের সংহত ও ঘনপিনগ পানে গ।ও আবেগের রস 2তশি পাঠকমনে স্থগরিত 
রিতে সমথ ভইয়াজেন | আভাচার কপিতাদ একটি প্রধান অংশ কল সম্পর্কে লেখা! 
শেঝঙ্াবনে দেবেন্দলাথ আপাডিআতার দিকে ফু াকিবা পডিয়াছিলেন। এই পর্বের 
করবিঠার শিনোহকষ ইহার ফাল আংনকটা কিয় সায়। 

'অন্য়কুনার বড়াল | গদইগাগ, কিন ক্াজিলিাও পাভুল ডি এএব।” ”প্রভৃতি 
কাবাগ্রস্থ রচনা করিয়া পানি আন কন হলি বহারালালের ছারা প্রভাব্তি 
ভিলেন । তবে বিহারালাগের হাহ ত তাহাৰ চি গনতর পার্থক্য ছিল। 
বিহাপালালের মাইক রহশ্যময ত। ভাহাপ মধে) নাই 1 অক্ষর়কুমারের কবিতার কেন্জ্রীয 
২0112০0০ ভাবনা তাহার “পরম এই ৬গ্রেমের একাদকে এই পৃথিবীর বাস্তব 
শারীপ্রেয়পী, অপরদিকে আদশ সৌন্দালক্া । বাব কল্পনার মধ্যে সমহয় 
থাধনে তাহার প্রথম দিকের *কপিতা ০. কিছুই খিধাদীর্ট এ বিষয়ে মোহিতলাল 
মভুমণারের উক্তি উদ্ধারযোগা £. িপ্বিব মর্গোও তিনি অতৃষ্থির উপাসক, কিন্তু 
প্রাণের গভীরতর চেতনায় তাপ্তই তাহার প্রক্তিস্লভ | তিনি শেলীর মত 'অমৃরতি 
কামনার সমূরতি অধিষ্ঠান' কামপা করেন, কিগ্ড তাহার কামনা আদৌ অমুরতি নহে_ 
সারাজীবন তাহা সশরীরে তাহা মতি ণিকটে অবস্থান করিয়াছে । তিশি তাহাকে 

* একটি অমূরতি মহিমায় মণ্ডশ করিবা পিছের ভাবাভিমান তৃপ্ত ক।+তে চাহিয়াছেন 1 
অবশেষে কবির মরা প্রণিনীর মৃত্যু ঘটয়াছে। ফলে গৃহের গৃহিণী এবং কল্পনার 
শৌন্দধলক্ী প্রেয়পীর মধ্যে খিধার অবসান ঘটিরাছে। তাহার শোককাব্য “এবা”য়, 
দৃতযুর আলোকে জীবনযৌবণ ও কল্পনাবিঝঃয় সংশযোত্বীণ হইয়াছেন ক)ুব। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বমলক _দাশনিক নিবন্ধের লেখক। তবে তাহার, 


০৬ পাশ পা পা পা পাপা আপা পশ্ 


“নগ্ন প্রয়াণ” কাবাটির বাংলা গাঁতিকব্তার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। 


০ 


খ১২৮ : সাহিত্যের তীর্থপথে 


কাহিনীর ক্ষীণহুত্র থাকিলেও আসলে ইহা ,একট্ি গীতিকবিতা-সংকলন। রোর্মান্টিক 
রহস্তের আলোছীয়ায় কাবাটি অভিনব আস্বাদ লাভ করিয়াছে । ববীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, “স্বল্প প্রয়াণ যেন একটা বূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ । তাহার কত রকমের 
কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মৃতি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুপি বিচিত্র, তাহার চারিদিকে 
বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান । ইহার মধ্যে কেবল 
ভাবের প্রাচূর্ধ নহে* রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে ।”॥ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস “কুদ্ছুম'”। “কন্তরী?, “ফুলরেধু' প্রন্থৃতি কাব্যরচনা করিয়া- 
ছিলেন। গোৌিন্দচন্ত্রের ভাবকল্পনায় এবং ভাষায় এক ধরনের বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও 
অসংযম ছিল। তাহার কবিতার নার'দেহকামনার তীব্র প্রতাক্ষতা লক্ষ্য করিবার 
মত। রূপনিমিতির দুর্বলত। তাহাকে বড় কবি হইয়া উঠিবার স্থযোগ দেয় নাই। 

হামির “গান ও কবিতা রচনায় * খিজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 

দিয়াছিলেন। গভীর রসের কাব্যসংকলন হিসাবে হাহা " মন্দ “আলেখ্যা” 
প্রভৃতির নাম.করা চলে । হিজেন্রলাসের সম্বন্ধে ভা মন্তবা উদ্ধার করিলেই 
তাহার কবিপ্রকতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে £ “কাব্যে মে নয় রপ আছে, 
অনেক ন্বিই সেই ঈর্্যাষিত নয় রসে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 
বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বপিয়াছেণ। তাহার 
কাব্যে হাস্তকরুণ! মাধুরধবিম্মঘ কখন কে কাহার গ!যে মাসিয়। পডিতেছে তাহার ঠিকন। 
নাই। ইহার কবিহাগুলির মধ্যে পৌকষ আছে । ইহার হাম্ত বিষাদ বিজ্ধপণ শিল্প 
সমন্তই পুরুষের-_তাহার চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সরলত' আছে । 
তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নগর নাই । ক বাংল: 
কাব্যভাষার একটি ধিশেষ শপ্তি দেপাইঘা দিলেন । তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহ। যে 
কেমন ভ্রতবেগে, কেমন অশায়াসে করল হইতে গন্তীর ভাবায় ভাব হইতে ভাবাস্তরে 
চলিতে পারে__ইহার গতি সে কেবলনারর মৃহ্নস্থর আবেশনারাক্রান্ত নহে, 
তাহা কবি দেখাইয়াছেন |” রঃ 

সমকালীন মহিলাঁকবিদের “মধ্যে _গরিরীন্মোহিনী, দাসীর কবিতা অকুনিম 
আন্তরিকতায় এবং করুএরসের স্পর্শে সমুচ্জপ। _মান্কুমারী বনু সহজ সরল ভাবার 
স্থললিত ছন্দে নিজের মনের কথা শিবেদন করিয়া গিয়াছেন । তবে কামিনী রার 
মহিলা কবিগোর্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ট । তাহার “আলে। 'ও ছায়া”? পিনিষ্মালা”, “ছীপ 
ও ধূপ” উল্লেখ যোগ, কাবাগ্রন্থ । কামিনী রায়ের কবিতা প্রত্যক্ষ ও সুবোধ্য। তাহার 
কবিতার বর্ণবাহুল্য ন| থাকিলেও বিবর্ণতা নাই । স্টাহার কল্পন। সুদূরের যাত্রী নয়, 
রহম্তলোকেরও সঙ্গী নয়। তবে সমকালীন অপরাপর মহিলাকবিদের স্থায় তিনি 
পারিবারিক অনুভূতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ রাখেন নাই। 

ইহার পরে রবীন্ত্রপ্রভাববুগের সুচনা । বাংলা গীতিকধিতায় ইহার ফলে 
কালাস্তর স্ুচিত হয় । 


বাংল! ভাষার ইতিহাস 


প্রশ্ন ১। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষ| হইতে নব্য ভবুতীর আর্ব- 
ভাষায় পরিবঠনের মুখ্য স্তরগুলি নিদেশ কর। প্রত্যেকটি স্তরের মুখ্য 
লক্ষণগুলি বিবৃত কর । 

উত্তরঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথ দিয়া আন্বমানিক 
৩৫০০-_৩০০০ বছর আগে আর্দর] ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ভারতে আসেন। 
সম্ভবতঃ ইরান হইতে তাহার" ভারতে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে পাঞ্জাব ও উন্ুতপণ্চিম 
সীমান্ত 'অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে ্টাহাদের পাধান্ত 

গত হয়। 


প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষ। 

প্রাচীন ভারতীর আধন্ভাষার কালসীমা শ্রী: পৃঃ ১৫০০ - শ্রী; পৃঃ ৬০০1 "ভাবতে 
গ্রবেশকালে আধদের ভাষা ছিল বৈদিক ব| ছান্দম্‌। ক্রমে ইহার পরিবর্তন দেখা 
দিতে থাকে । নানাবিধ লৌকিক বিকৃতি হইতে বৈদিক আধভাষাকে রক্ষা 
করিবার জন্ত, প্রাচীন আদর্শে প্রচলিত রূপের যে সংহ্কার সাধিত হয় তাহাই সংস্কৃত? 
নামে অভিহিত হইতে থাকে । তবুও বৈদিক ও সংস্কৃত ভাবা নানাদিক হইতে 
প্রভূত পার্থক্য রহিয়! গেল। সেই পার্থক্য বূপগৃত_ বাণাকরপগত | মল ভাষাতত্ের দিক 
হইতে:ইহছাদের মধ্যে এক্যই বেশি । বৈদিক এবং সংস্কত ভাবার লিখিত এক বিপুল 
সাহিত্য ভারতে রহিয়াছে । লোকের মুখের বাবহারের ভাষা! অনেক পরিবতিত 
হইয়া পরবর্তী স্তরে অথাৎ মধ্য ভারতীয় আধের শতরে প্রবেশ করিলেও বহু সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত প্রাচীন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য চর্চ! 
অগ্ঠাবধি ভারতে প্রচলিত । 

প্রাচীন ভাৰতীয় আধভাষার প্রধান লক্ষণগুলি স্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইল £ 

১। ধ্বনিত বিশিষ্টুতা 2 (ক) স্বরবর্ণ_খ, ক, ৯, এ, & সমেত সব 
স্বরবর্ণের ব্যবহার ৷ ম্বরবর্ণের গুণ বুদ্ধি ও সম্প্রসারণ প্রচলিত । (খ) খ্যঞ্জনবর্--নব 
ব্নবর্পের ব্যবহার | *শ। 'ষ' ও “এই তিনই নিজন্ব স্বাতন্ত্য লইয়া প্রযুক্ত । ছুই বা 
ততোধিক যুক্ত ব্যঞ্জনের বাবহারে অত্যধিক গ্রবণতা-যেমন ক, তত, ক্স, 
্থ্য, ত্র্ট প্রভৃতি । (গ) সন্ধি-_স্বর ও ব্যঞ্জনসন্ধির পুরামাত্রায় ব্যবহার । 

২। রূপগত বিশিষ্টুত1 £ (ক) শব্রপ-__ইহার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মত। 
বচন তিনটি, লিঙ্গ তিনটি, কারক সাতটি এবং সম্বোধন পদ-_এদের সব বূপই বর্তমান। 


সা. তী, প.--খ ৯ 


খ১৩* সাহিত্যের তীর্থপথে 


(খ) ধাতুরূপ--ধাতুবূপে তিন পুরুষ, আ.ম্রনেপদ-পরশ্মপদ এই ছুই পদ, কর্তী- 
কর্ম-ভাঁব-_-এই ছুই বাচ্য, ক্রিয়ার পাঁচটি কাল এবং পাঁচটি ভাব। বনু অসমাপিকার 
প্রয়োগে এখানে বিশেষ বৈচি্য লক্ষ্য করা যায়। (গ) পদগঠন-_ধাত় ও শব্দ 
হইতে বিভিন্ন কুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দমগঠনের অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে এই 
ভাষার | (ঘ) পদবিন্যাস--বাক্যে পদবিন্যাসের কোনো নিদিষ্ট নিয়ম নাই । (উ) 
সমাস-_বিচিত্র ধরনের সমাঁসের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার মত। 


৩। ছন্দঃ অক্ষরমূলক ছন্দ-পদ্ধতি | 


অন্যন্ভারতীয় আর্ষভাষা 


আর্ধরা ক্রমে ক্রমে ভারতের চারিদিকে ছ়াইয়া পড়িলেন ৷ অনাধুর| ক্রমে 
আর্ভষ! গ্রহণ করিতে থাকে । এই সব অনার্ম ভাষাও নানাভাবে আর্মনভভাষার মধো 
প্রবেশ করে। অনার্ধদের উচ্চারণে আধভাষার মধ্যে অনেকরূপ বৈব্লুব্য আসে। 
অনার্ধদের বাকৃভঙ্গিমা 'আধন্জাধার লৌকিক মৌখিক রূপের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। তাহা ছাড়া সুনিদিষ্ট ব্যাকরণের সামায় আবদ্ধ হইয়া! প্র/চীন আর্ধভাষা 
যখন সংস্কৃতির বন্ধবপ ধারণ করিল, তখন লোকদাধারণের মুখের বৈদিক ভাষা 
স্বাভাবিক জীবনপ্রভাবে বিছিন্নরূপ পরিবর্তনের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল । এইভাবে 
ভারতীয় আর্ধভাষ! যে নবরূপ ধারণ করিল তাহাই হইল মধাভার্তীয় আর্ধভাবা | 

মধ্যভারতীয় আর্ধন্ডাধার তিনটি স্তর । প্রথম স্তরের বিস্তার শ্রীঃ পৃঃ ৬-্রীস্টীর 
১ম শতক পর্যন্ত । দ্বিতীয় স্তর হইল গ্রীষ্টায় ১ম হইতে ৬ষ্ শতক এবং তৃতীয় স্তর খ্রীষটীয় 
৬ষ্ঠ--১০ম শতক | এই তিনটি স্তরের নিদর্শন রহিয়াছে বিভিন্ন সাঠিত্যগ্রন্থে । উহাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগা অশোক ও অন্যানা প্রদ্রলিপির ভাবা, পাপি, প্রাকৃত 
এবং অপত্রহশ | মধ্যলারতীয়* আধভাবার তিনটি স্তরের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য 
থাকিলে ৪ মোঁটামুট বিষ্বয়ে এক্য আছে। ইহাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £ 

১। পরবনিগত 2 (ক) স্বর স্বরধ্বনির সংখাহাস। খ, পক, » প্রভৃতি 
স্বরধ্বনিতে নানারূপ পরিবর্তন দেখা গেল। এ, ও ধ্বনি যথাক্রমে এ, ও ধ্বনিতে 
রূপান্তরিত হইল) যুগ্ম ব্যগ্রনের আগে এ, ও ধ্বনি ত্রম্ব হইল। সংবৃত অক্ষরে 
দীর্ঘস্বর হৃম্ব হইল । (খ) ব্যঞ্জন_-পদের শেষে অনুম্বার ছাড়া অন্য ব্যঞ্জনধবনি 
থাকিলে তাহা লুপ্ত হইল। শ,ষ ও স.কারের স্থানে শুধু সবা শ-য়ের ব্যবহার 
দেখা গেল । ছুই স্বরর্বনির মধ্যের একক ব্যঞ্ধন অব্রপ্রাণ হইলে লোপ পাইল এবং 
মহাপ্রাণ হঈলে হ-য়ে পরিণত হইল । যুক্ত ব্যঞজনের নানারূপ পরিবর্তন ঘটিল। উহা 


রাংল| ভাষার*ইতিহাস খ১৩১ 


পদের 'আদিতে থাকিলে সরল হইল | £ কখনও স্বরন্ভক্তির সাহাযো বিশ্লেষিত হইল, 
আবার কখনও সমীভবনের দ্বারা যুগাধবনিতে রূপান্তরিত হইল । 


২। রূপগতত 2 (ক) শন্দরূপ- শব্দরপে নানাবিধ সরলতা বিধান করা 
হইল। ব্যগ্গনান্ত শব্দ লোপ পাইল । খকারান্ত শব্দরূপের লোপ হইল, দ্বিবচনের লোপ 
হইল । নামরূপে সর্বনাম খিভক্তির ব্যবহার হইতে লাগিল। ই-কারান্ঠ উ-কারান্ত পুংপিঙ্গ 
এবং ক্লীবলিগ্গ পদে অ-কারান্ত শন্দরূপের প্রভাব পড়িল । * চতুর্থী বিভক্তির রূপ লোপ 
পাষ্টল। বহুবচনে প্রথম ও ধিতীয়া বিনভিতে কোনো ভেদ রহিল না। (খ) 
ধাতুন্ূপ-আম্মনেপদ এবং দ্িব্চন লুপ্ু হইল ॥& ক্রিয়ার ছুইটি ভাব-_-অভি প্রায় এবং 
নির্বন্ধ লোপ পাইল । ক্রিধাব কালের মপো "লিউ সম্পূর্ণ লুপু হইল ) লঙ্‌ এবং লুঙ 
এই ছুই কাল মিলিঘা এক হইল ।* অসমাপিকার বৈচিত্র্য কর্ণময়া গেল। 
গে) পদবিগ্তান-__বিভক্তিলোপের ফলে বাক্যে পদবিষ্ঠাসরীতিতে স্থনিদিষ্ট নিয়ম 
অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল । 


৩। ছন্দ 2 মাত্রামূলক ছন্দঃরীতির অনুসরণ | 


নব্যভারতীয় আর্ভাষা 


'অর্বাচীন অপজংশ (মধ্য ভারতীর 'আর্ভাষার "শব স্তর) স্থান-কাল-পাত্র- 
ভেদে নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিল। এই নূতন 'ভাষাগুলিই সব্য-ভারতীম় আর্ভাষা 
নামে পরিচিত | বাংলা, হিন্দী, অশমীর1, ৪ডিঘা, মৈথিলী প্রতি আবুশিক ভারতীয় 
ভাবাগুলি এই স্তরের অন্তর্গত | নবা ভাপ্তীয আযভাষাগুলির উদ্ভব দশম হইতে 
দ্বাদশ শতকের মধ্যে । এই ভাষাগুলি প্রতিটি স্বতন্ত্র এবং প্রতোকের নিজের 
ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । কিন্ধু ইহাদের মধ্যে কিছু সাধারণ মূল লক্ষণ আছে। 
নব্য ভারতীয় আধধভাষাগুলির সই সাধারণ লক্ষণ গুল নিষ্ে বিবৃত্ত হইল £ 

,১। ধর্বনিগত 2 (ক) স্বর-ছুইটি অসম স্বরের সঞ্গীভবুন ঘটিল। ত্বৃত 
১ ঘিম ১ ঘী। (খ) বাঞন_শাসিকাধ্বনি স্থান পাঁরখর্তন করিয়া প্বব্তী ব্যঞ্জনকে 
আনুনাসিক করিল £ সন্ধা-সঞ্ঝা পাৰ ! বুগাব্যঞজীন একবর্ণ পরিণত হইল এবং 
পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হইল : পক-্পরু-্পাকা। ৃ 
| ২। রূপগতভ হ (ক। শব্দবপ--শব্দবপের নূতন চেহাবা হইঈল। পুরাতন 
কারক-বিভক্তির কয়েকটি রহিল ; অধিকাংশই লোপ পাইপল। লুণ্ু £-চক্তির স্থানে 
নূতন বিভক্তি দেখা দিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুসর্গ পদ দিয়া বিভক্তির কাজ 
সম্পন্ন হইতে লাগিল । (খ) ধাতুরূপ--অসমাশিকা হইতে অশীত €ণ্ভবিষ্যৎ কালের 
স্ট্টি হইল। যৌগিক কালের ব্যবহার ' (.ষমন 'গয়া হৈ" হিন্দী, 'জানিতেছিল+ 


১৩২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


বাংলা )। প্রাচীন কাল ও ভাবের মধ্য অন্ত সবগুলি লোপ পাইয়া শুধু রহিল 
বর্তমান এবং অনুজ্ঞা ( কচিৎ ভবিষ্যৎ )। (গ) পদবিহ্ঠ/স__বাক্যগঠন সুনিদিষ্ট 
নিয়মানুযায়ী । 

8৪1 ছন্দঃ ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরমূলক এবং মাত্রীমূলক | 

প্রশ্ন ২। প্রাচীন বাজাল। ভাব কিরূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া 
বিকশিত হইয়া আধুনিক হইয়। উঠিল তাহার বিবরণ দাও! ইহার 
প্রৃভিটি স্তরের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দাঁও। 

উত্তর? বাংলা ভাষার বিবর্তন-পরীক্ষ। করিলে তিনটি ক্রমবিকশমান স্তরের 
অন্তিত্ব চোখে পড়িবে । (১) প্রাচীন ধাংলা__ইহার কালসীমা ৯০০-১৩৫০তীঃ। 
(২) মধ্য বাংলা ( ১৩৫০+১৮০০ গ্বীঃ ১_!ক) আদি-মধ্য, (খ) অন্ত্য-মধ্য | (৩) 'আধুনিক 
বাংল! ( ১৮০০ খ্রীঃ হইতে আধুনিক কাল )। 


প্রাচীন বাংলাভাষ। 


প্রাচীন বাংলা ভাষার মুখ্য নিদশন চধাপদের ভাষা । ইহ] বাংলা ভাষায় লেখা 
কবিতার আদি সংকলন । অন্তত্রও আদি বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ মিলিয়াছে 
তবে মুখযত: চধাপদদের ভাবা অবলম্বন করিয়া ভাষাতাত্বিকেরা বাংল! ভাবার আদিকূপের 
পরিচয় দিথাছেন ৷ উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিষ্ে লিখিত হইল £ 

১1 ক্ুনিগত 2 (ক) স্বর পদান্তের স্বরধবনি নাধ'রণতঃ অপরিবতিত রহিল £ 


ভণতি২ভণহ , হনেক সময়ে বুক্ত স্বর -ইঅ+-”ই (ঈ)-কার £ উত্থিত উট্ঠিঅ- 


উত্ভি। 
(খা বপন ন্গা ব্যঞ্জন সরল হইল, পূর্ববর্তী হুস্বধবশির উচ্চারণ দীর্ঘ হইল £ 


ধর্ম ধন্মপাম । নাসিক্য ব্যজন ক্ষীণ হইয়া সান্তনাসিক স্বরধবনিতে পরিণত হইল £ 


মধ্যেন-মাঝে | 
(গ) আতিধননি__য়-শ্রতি এবং ব-শ্রুতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল £ নিকটে 


নিয়ড়ি। 

২। রুগী $ (ক) শব্দরূপ--গৌণকর্ম-সম্প্রদানের পদে প্রযুক্ত বিভ(9ঃ 
(১)-ক ( একরুত)) (২) ক77এ (ভতীয়া-সপ্তমীর বিভক্তি) _ কে ) (৩)- এর, 
_অর,-র (ষষঠীর বিভক্তিসমূহ ) +  -এ ( তুতীয়।-সপ্তুমীর বিভক্ত )- -এরে, 
অরে, -রে। যেমন,-মতিএ “ঠাকুরক' পরিনিবিস্তা । “রসানেরে? কঙ্| | 

তৃতীয়া বিভক্তি £ -এ ("এন ) £ যেমন) বোধেনকবোহে । "৩, "তে, 
রে গ্রন্থৃতি বিভক্তি আপিয়াছে সপ্তমীর প্রভাবে | 


বাংল। ভাষার *ইতিহাস খ১৩৩ 


পঞ্চমী বিভক্তি £ -হু' (অপতভ্রংশচ্রইতে আগত )। ইহার ব্যবহার কচিৎ দেখা 
যায়? যেমন,__-খেপহু। 

যী বিভক্তি_.-এর, -অর,-র (কর, কের শব হইতে উৎপন্ন): য্েমন,- 
রিখের? তেস্তলি। 

সপ্তমী বিভক্তি £ (১)-ই (4-এ) 7 (২)-এ (ত-অকে)) (5)-হি (শভিস্)। 
(৪)-ত ( এ*অন্তঃ) প্রভৃতি £ যেমন, নিয়ডি, হিঅহি, স্বাঙ্কমত ' অপাদানের অর্থে 
সপ্তম; বিভক্তির প্রীয়োগ লক্ষণাঘ £ ঘেমন,--জ!মে কাম কি কামে জাম' 

কর্তা ছাডা 'অন্ঠান্চ কারকের অর্থে বিবিধ পদ নন্তসর্গৰপে বাবজত হইত £ 
যেমন,_বিন্ত, ভর, লইমা, দিআ। 

(খ) সর্বনাম পদ-উত্তম পুরুষে অঙ্গে, তুদ্দের প্রয়োগ বেশি: ইহারা সংস্কৃত 
“বহুবচন শন্দ হইতে আসিঘাছে : কিন্তু প্রাচীন বাংলায় একবচনেপ্র £তাদের বাবহার 
ছিল স্প্রচুর হ মে! ( মম) পরও কর্তৃকারকে চলিত 1 করণ কার কখ পদ মই, তই 
প্রাচীন বাংলার শ্তরে শুধুমাত্র কম্-ভাববাচে)র কর্তারূপে প্রযুক্ত হইত . 

(গ) ধাতুরূপ_ক্রিয়াপদে অতীতকালে -ই, -ইল বিভন্তি এবং ভবিষ্যৎকালে 
-ইব বিভক্তির বাধহার চলিত কর্ম-ভাববাটে।। বাংল। ভাষার ইহ। একটি নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য ; যেমন,-'ঢলিল+ কা । মই 'ভাইব? | অসমশপিকা ক্রিয়ায় -এ,-আ। বাক 
প্রত্যবান্ত শব্দের খাবহার 2 যেমন,-চডিলে বুঝিঅ, চাহস্ছে | 

(দ) বিশিষ্টাথক শব্বসমষ্রির  ব্যবহার--এই প্ররোগগুলি বাংলা ভাষার 
একেবারে নিজন্ব সম্পদ 2. দযম্ণ,থির কর্ধি ধরণ ণজাই, আহার কএলা, নিদ গেল, 
মগি পড়িআ, গুণিআ লেভ' । 

মধ্য বাংলাভাষা 


মধ্যবগের বাংলা পাধায় ছুইটি স্ুর লক্ষা করা যায়। ইহার প্রথমট্রির নাম দেওয়া 
ছইয়াছে আদি মধ্যস্থর, ইহার কালসামা ১৩২০-১%০০ খ্বী্[। দ্বিতীয়টির নাম 
অন্ত মধান্তর, হহার ব্যাপ্তিকাল ১৬০০--১৬৭০ খ্রীঃ । গ্রাথম স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি 
মিলিতেছে আকষ্ণক!তনকাব্যে | বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যঃ বৈষ্ুবপদাবলী ও মধ্যযুগের 
অন্ুুবাদকাবাগুলিতে অন্ত মধান্তরের ভাষার লক্ষণগুপি মিলিতেছে। 

আদি মধাস্তরেব বাংলাভাষার লক্ষণ-_ 

১। ধ্বনিগত 2 (ক) স্বর_-অ-কারের পর ই-কাব বা উ-কষার থাকিলে 
"পরের ধ্বনিগুলিপ শীণতাপ্রাপ্তি এবং পাশাপাশি ছুই স্বররধবনির হ্রিশ্বপ্তাপ্রাপ্তি £ 
যেমন১-কে না বানা বাএ বড়াই (উচ্চারণ বড়াই.) কালিণী নই কুলে। 


খ১৩৪ সাহিত্যের তীর্থপথে' 


(খ) ব্যঞ্জন-_ ন্হ১ন ; ক্ষ-ম,ঃ ধেমন,_কান্হ-্কান, আদ্দিআমি। 
অবশ্ঠ আঙ্গি, তুদ্দি, আন্গারা, তোন্ধার। প্রভৃতি শব্দও থাকিয়া গেল। 

২। রূপগ্ণত £ (ক) ধাতুরূপ-_ক্রিয়াপদে অতীতকালে -ইল এবং ভবিষ্ুৎ 
কালে -ইব প্রত্যয় যোগ £ যেমন,_কালীয় 'দলিল” দামোদর যমুনাজলের ভীতর । 
কখনো কখনো -ইল1 এবং -লু' প্রতায়যোগে অতীতকালের পদ নি্পন্ন হইয়াছে। 

কর্ম-ভাববাচো -ইঅ প্রতায়ের ব্যবহার ক্রমে অপ্রচলিত হইতে" থাকে | উহা 
প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল। আদি মধ্যস্তর হইতে যা ও ভূ ধাতুর যোগে যৌগিক 
কর্মভাববাচ্যের প্রচলন হইল । 

অসমাপিকা! ক্রিয়াপদের সঙ্গে আছ. ধাতু যুক্ত হইয়া যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত 
হইল £ যেএন,._-কর্যাছে। ক্রিয়াপদের অনুপর্গ হিসাবে “গিয়া+, “নিয়া, এই ছুই 
অসমাপিকার ব্যবহার প্রচলিত হইল £ যেমন, দেখসিয়া। 

৩ ছন্দ ? চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারছন্দের এবং ব্রিপদী'র ব্যবহার | 


_ অস্ত্য মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার লক্ষণ 

১। ধ্বনিগত 2 (ক) স্বর_-ই-কারের এবং উ-কারের অপিনিহিতি। 
অপিনিহিত উ-কারের ই-কারে পরিবর্তন । এই ই-কারের সহিত পূর্বস্বরের সন্ধি। 
এবং অভিশ্রতির মত স্বরপরিবর্তন। *এক কথায় বল! যায়, বাংলাভাষার এই স্তরে 
অপিনিহিতি দেখা দিল এবং অভিশ্রুতির প্রবণতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 

পদ্দান্ত অ-কারের লোপ হইল £ যেমন, ভাত২ভাৎ। উচ্চারণে )। 

স্বরবর্ণের উচ্চারণে কতকগুপি বিশিষ্ট পরিবর্তন__-ইআ1--এ ; -উমআা১-ও ! 
যেমন, _বানিয়াবেনে । 

(খ) ব্যঞ্জন__-উচ্চারণে নাসিকাবাহুল্য কমিয়া গিয়াছে । 

ট-কাঁরের এবং ন্হ, ম্হ-এই ছুই নাশিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার 
লোপ ঘটিল : বুঢ়স*বুড় ; আম্মার আমার । | 

২। বূপগত £ কে) শব্দরূপ- বহুবচনবিভক্তি--কর্তায় -রা, নির্দেশক 
হিসাবে -গুলা, -গুলি এবং তির্ধক কারকে -দি -দিগ প্রভৃতির প্রচলন। 

বিদেশ্রান্শব্দ_বহু আরবী, ফার্সী এবং কিছু পর্তৃগীস শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল । 

(খ) ধাতুরূপ--অতীতকালে -ইল-মস্তক এবং ভবিষ্যতে -ইব-অন্তক ক্রিয়াপদের' 
কর্তৃবাচ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রচলন দেখা দিল । 

যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইল। 

৩। বাংলা সাহিত্যে ব্রজবুলি ভাষার বিশেষ অনুশীলন দেখ! গেল । 


বাংলা ভ্ভাষার ইতিহাস খ১৩৫ 


আধঞুনিকংবাংলা ভাব। 


আধুনিক বাংলাভাষার মোটামুটি সচনা অষ্টাদশ শতান্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতে । 
উনবিংশ শতাব্দীতে পা দিতে দিতে ইহার রূপ অত্যন্ত সুনিদিষ্ট হইয়া উঠিল' 
আধুনিক বাংলাভাষার প্রধান লক্ষণগুলি নিয়ে বিবৃত হইল-__ 

১। ধ্বনিগত £ পাশাপাশি ঢুই স্বরধবনি সন্ধিবদ্ধ হইল এবং পদের শেষের 
স্বরটির পর্িখর্তন* ঘটিল 2 যেমন,_দেখিয়1-দেখে | স্কুরসংগতির ব্যাপক প্রচলন 
তটিল : যেমন,_-পড়য়া-”পোড়ো, পটুয়।০পোটে। 


২। রাপগত 2 'অসমাপিকা- -ঈয়াধুক্ত অসমাপিকার স্থানে কখনো! কখনো 
পূর্বক শব্দটি যোগ করিয়| মসম[পিকার 'ভাব'বোঝাঁনো হইতে পাগিল £. যেমন, 
“আসিয়া"র স্থলে আগমনপুর্বক” | 

মসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্ছুল ব্যবহার, ফলে অনেক বাক্যের একটি বাক্যে 
সংহতিলাভ £ যেমন) সে তাকে দেখে আমাকে ছেডে চলে গেল । 

বুক্ত ক্রিয়াপদ- সংস্কৃত বিশেষ্য শকের সঙ্গে কর্‌ ধাতু যোগ করিয়া মুক্ত ক্রিয়া 
পদের ব্যাপক ব্যবহার গ্রচলিত হইল 2 যেমন,--এবণ করা, দান করা, ভোজন করা 
ইত্যাদি । দামধাতুর বনুল প্রয়োগ চলিল। 

'না'-এর প্রয়োগ -মাগে ছিল ধাতুর পুবে, এখন ভইল ধাতুর পরে যেমন» 
আগে-শা পোডাও বাধা-মঙ্গ না ভাসা জলে”; এখন--“মামায় বোলো না, 
গাহিতে বোলো না” 

সংযোজক অবাবদপে 'এবং'-এর স্তানে ৪” । ফাসী “ক জাত ) বিশ্ষেভাবে 
প্রযুক্ত হইতে লাগিল । 

বিদেণা শব--ইংরেজী এবং উহার মধ্য দিয়া কিছু কিছু ইউরোপীয় ভাষার শক 
বাংলা 'াষার প্রবেশ করিল। 

৩। গগ্য রচনার সৃষ্টি হইল এবং ক্রমে গগ্ঠসাহিতা পুষ্ট হইয়া উঠিল । কবিতা 
ও গছ্যের বাক্রীতির পার্থকাটিও বিশেষভাবে অন্তভৃত হইল । 


বাংলা সাধুগগ্ধ ও চালত গছ্ের ছুইটি স্বতন্ত্র রীতি দাড়াইর গেল। বাংলা 
কথ্যভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে কতকটা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্্য লইয়] চলিতে লাগিল। কিন্তু 
ংস্কৃতিকেন্দ্র কলিকাতার ভাষাকে মোটামুটিভাবে আশ্রয় করিয়া লেখ্যরীতির অনুসরণ 
চলিল। ' 


প্রশ্ন ৩। বাংলা ভাষার নিজন্থ লক্ষণগুলি কি ,কি যেখানে 
অন্যান্য নব্যভারতীয় ভাষাগুলি হইতে ইহার স্বাভন্ত্রয? চর্যাপদের 


১৩৬ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


ভাষ। যে বাংল। তাহার প্রমাণ কি ? চর্যাপদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় দাও । 


'উত্তরত কতকগুলি বিশিষ্টতা বাংলা ভাষাকে অপরাপর নব্যভারতীয় ভাষা 
হইতে পৃথক করিযাছে। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইল :--(১) -ইল যোগে অতীত এবং 
-ইব যোশে ভবিষ্যৎকালের ক্রিযাপদ গঠন | (২) অসমা 'ক1 পদস্থতিতে-_-ইযা,-ইলে, 
-ইতে বিজক্তিপ ব্যবহার | (৩) সম্বন্ধ পদের পদগঠনে -এর বিন্ক্তির প্রযোগ। 
(৪) -রে,-কে, ক বিওক্তিযোগে গৌণকম সম্পণান কাকের পদগঠন। (৫) 
মধিকরণ কাবকেব পণ্গঠনে -৬১ত বিভক্তির যোগ । (৬ কর্তৃকারকে বহুবচনে -রা 
বিভক্তিব প্র ধাগ। (৭) অন্ুলর্গ পদের বিভক্তিরূপে ব্যবহার-প্রাচুধ। এই জাতী 
কতক গুলি বিশিষ্ট অন্রসর্ণশবদ_দিষ , করিখা, থাকিয|, হইতে মাঝ সঙ্গে, তরে, 
কাণ্ছ, পানশ ঠাই প্রভৃতি । (৮) বাংশার নিজস্ব 41101)-এর ব্যবহার । 

৮ঘাপন্দের ভাবা বিশ্লেষশ করিল উনিখিত বিশিষ্ট লক্ষণগুপির সন্ধান পাওযা 
যায । চর্যাপদের ভাষায অবগত অর্বাচীন আপভ্রংশ্র কিছু কিছু চিঙ্গ আছে । কিন্ত 
মল্ত, এই ভাবা যে বাংলা তাহাতঠ সন্দেহ নাই | 

[২৭ং প্রগ্মোত্তরের প্রথমাংশে “পাচীন বাখলাভাষার” লক্ষণ দ্রষ্টব্য । ] 


/প্রশ্থ ৪। আধুনির বাংলাভাষার প্রদপীন উপভাবাগুলির পরিচয় 

দাও । 

অথব', রাট়ী, ঝাঁড়খণ্ডী, বকেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামবগী এই পাঁচটি 
উপভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচন। কর। 

উত্তর 2 হাণুনিক বাংলাভাষা বাওলা/দশেপ পাঁচটি বৃহৎ অঞ্চপের কথাভাষায 
নানারপ স্বাতন্্য লইয়। পেখ। দেয়। অঞ্চল হিসাবে হহাপেপ পাঁচটি ভিশন ভিন্ন নামে 
চিক্িত করা হয় £ যেমন,(১) রাটী পশ্চিনবঙ্গের উপভাযা), (২) ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ- 
পশ্চিম বঙ্গের উপভার'), (৩ খরেন্দী ( উন্তুরবঙ্গেব উপন্ডাষ। ), (৬) বঙ্গালী ( পূর্ব- 
বঙ্গের উপভাষ।--মননপিত্ত হইত বরিশাল পযন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ) (৫) কামরূপী 
(জলপাই গুঠি-পিনাজপুর হইতে শোটা উত্তর পূব বঙ্গের উপভাধা,_ কাছাড় 
শ্হট্রনহ ) নিয়ে এই উপভাধাগুলির ন্ডামাগ হ বিশিষ্ট ঠা শিদেশিত হইল । 


বাটী উপভাবা! 


১। ধবনিগত হত (ক) উচ্চারণে অন্ভিশঠির ব্যাপক প্রয়োগ 2. যেমন, 
রাখিযারেখে। (খ) স্বরসংগতিজশিত স্বর পরিবর্ভভ। যেমন, দেশি-দিশি। 
(গ) অ-কারের ও-কারের মত উচ্চারণ £ যেমন,_-অতুল-” ওতুল। (ঘ) আনুনাসিক 


ল্য ভাষার ইতিহাস খ১৩৭ 


স্বরের, উচ্চারণ প্রচলিত $ যেমন,- ক্টাদ, কাটা । কোনো কোনো অঞ্চলে অস্থানে 
আছুনাসিক স্বর দেখা বায়। (ও) শ্বাসাঘাত নিদিষ্ট । উহা সর্বদা প্রথম 
'্বরধবনিতে বসে। ফলে পদের শেষের মহাগ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পায়, 
দোষবন্তাও থকে নাঃ যেমন, চুধ-্ছুদ ( উচ্চারণে ); লর্ড-স্লাট। 

২৭ রূপগত £ (৮ তির্ঁককারকে বহবচনে -দের বিভক্তির প্রয়োগ । 
(খ্গৌণকর্ষ_ --সম্প্রদাণ কারকে -কে বিভক্তি গা অপিকরণ কারকে -০৩১ -এ এবং 
-য় বিভক্তির ব্যবহার । (ৰ). অতীতকালে 'প্রথমপুকঘে আঅকর্মক ক্রিধাপদে -ল এবং 
সকর্মক ক্রিয়াপদে -লে মুক্ত হয 2 বেমন।সে বইঈ| “ছিল 7 সে বাডী গেল? । 
ডে) উত্তম পুরুষের অতীতকালের ক্রিয়াপদ*গরনে বাবহাব হয় "লুম, "নট, -লম্‌, -লাম 
বিন্ডক্তি। করলুম, করলম্‌, কর্ন সব রকম: ব্যবারষঈ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থায়ী 
দেখা যার। (5১৮ বৌগিক ক্রিয়াপদে সম্প্নকালেব পদগঠন করিতে -ইয়। এবং অসম্পন্ন 
কালের পদগঠন করিত -ই-শস্ত আসমাপিকাঁর বাবচার । 


বাঁড়খণ্ডী উপভাষা 
১। ধ্বনিগত 2 (ক) আন্রনাসিকের অস্থানে শসাগম এবং প্রচুর-প্রয়োগ 
লক্ষণীয় £ বেমন।-পাবুন, চা গ্রভৃতি। (থ) পদমধ্যন্থ আন্প প্রাণ বর মহাপ্রাণনভাপ্রাপ্তি £ 
যেমন,-_পুকুর-সপুখুরঃ বিকে ল১বিখেল । 
২। বুপগত 2 (ক) অনুসর্গহীন গৌণকদে -কে বিভক্তি £ বেমন),_-প্জিলকে। 
গেল্ছে । (খ) নামধাতুব বিচিত্র প্রয়োগ £ দেমন, দিনকে হড 'দক্ষাছে' | (গ) যুক্ত 
ক্রিয়াপদে “আছুও ধাতৃর চশষগায কট? ধাতুপ ব্যবহার £ বমশ,কব্ছি-করিবটি। 


বরেক্দী উপভাব। 

রাঢ়ী ও বরেক্দ্রী দুইটি উপভাষাই মলে এককপ ছিল। পরে একদিকে বিহারা 
ভা)ষ। অগ্ভদিকে বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে ববেন্জী রাঢ়ী হইতে পুথক হইয়া যায়। 
বখেক্দ্ী উপন্ভাষায় তাই রাটী উপন্ভাষার নানা বৈশিষ্টা লক্ষা কর] বাব । 

১। ধ্বনিগত 2 (ক) বরেন্দ্রীতে স্বরধ্বনি অনেকটা অপরিবতিত। 
লানুনাসিক স্বরধবনিও গ্রায়ই দেখা যায়। (৮১ ঘোববং মহাপ্রাণ বণ পদের আদ্দিতে 
শুধু বজায় থাকে । (গ) শ্বাসাঘান্টের নিদিষ্ট স্থান নাই । (ঘঘ। উচ্চারণে জ১৯জ(2)। 
(ঙ) পদের গোডার র-কারেব লোণ ৪ আগম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ : ফেমন,-_ 
আমের রস১»রামের অন। 

২। রূপগত £ ও ধাতুৰপে বরেন্্ী মোটামুটি রাঢ়ীরই মত। অবস্ত 
সামান্য কিছু পার্থকাও ০ (ক) সপ্রমীতে -ত বিভক্তিও দেগ্সা যায়। (ইহা 
মনেকট] কামরূপীর মত )। (খ) অভীতকালে উত্তমপুরুষে -লাম্‌ বিভক্তি । 


থ১৩৮ স[হিত্যের তীর্থপথে 


বঙ্গালী উপজ্ঞাবা 


১। ধ্বনিগত £ (ক) বঙ্গালীতে অপনিহিতি বহুল প্রযুক্ত £ যেমন,_রাখিয়া১ 
রাইখ্যা। (খ) বঙ্গালী উপভাষায় অভিশ্রতি-স্বরসংগতির অনুপস্থিতি রাঢ়ী উপভাষ। 
হইতে উহার স্থম্পষ্ট পার্থক্য স্চিত করিতেছে । (গ) অপিনিহিত উচ্চারণের দিকে 
অতিরিক্ত প্রবণতার ফলে কখনও কখনও য-ফলা এবং যুক্তব্যপ্তনেও অপনিহিতির 
মত ম্বরধবনির আগম হয় £ যেমন,__ কাব্)১কাইবব, সত্য--সইত্য, লক্ষ১লইকৃখো 
(ঘ) এ-কার-স্আযা £ যেমন,__তেল১তযাল, বেল-স্ব্যাল। (উ) কোনো কোনো 
অঞ্চলে ওউ £ যেমন,__বোতাম২সবুভাম, চোর টুর । (চ) আমুনাসিক স্বরধবনি 
প্রায়ই লুপ্ত £ যেমন,_বাশ১ বাশ, চাদচস্চাদ। (ছ) শ্বাসাঘাতের স্থান সুনির্টি্ট নয় 
(জ) কতকগুলি মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ' বর্ণে পরিবর্তনপ্রবণতা £ যেমন, ভব, 
ঘ-স্গ, ফ-প, ০-রঃ ডর £ যেমন১_-ভয়১বয়, মুঢ-স্মুর, বিড়ি১ৰিরি | (ঝ) চ১, 
তন ছ-স্স+ জ-2 £ যেমন,_চলে১তস্লে, কাজ১কাহ | (ঞ) পদের মধ্যস্থিত 
হ-কারেপ লোপপ্রবণতা £ যেমন,._-ফলাহার-ফলার, পুরোহিত২পুকইত | (ট) *, 
স-হঃ যেমন, সে১হে, আসে আহে । 

২। বীপগত £ (ক) কতীায় বছুগ্েত্রে -এ বিভক্তি যুক্ত হয় 2 যেমন» 
মায়ে ডাকে । বামে কইছে। (খ) -রে,গো,-গোর,-র প্রভৃতি বিভ্তক্তির চতুর্থীতে 
প্রয়োগ 8. যেমনঃ আমারে? মারছে | “তাগো? দাও । (গ)ট সন্তমীতে -তে 
বিভক্তির ব্যাপক ব্যবহার £ যেমন,--বাপাঁতে, জলেতে | (ঘ) উত্তমপুরুবের অতীত- 
কালের বিশিষ্ট বিনক্তিগুলি ( যথা -লুম্-লম্”নু) বঙ্গালী উপভাষায় নাই। কেবল 
-লাম্‌ -এর প্রয়োগ দেখা যায় £ যেমন,__কর্লাম, খাইলাম্‌ প্রভৃতি । (উ) সম্পন্নকালের 
পদগঠনে -ই এবং অসম্পন্ন কালের পদগঠনে -ইতে অসমাপিকার ব্যবহার £ যেমন) 
কর্ছি করতে আছি। (5) সামান্ত বর্তমানে কখনো কখনো! ঘটমান বর্তমানের পদ 
ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,__মা ডাকেন-মায়ে ডাকৃতেছেন। 


কামরগী উপভাষ। 


এই উপভাষ। বরেন্দ্র ও বঙ্গালীর মাঝামাঝি । ছুই উপভ|যারই লক্ষণ ইহাতে 
আছে। 

১। ধ্বনিগত £ (ক) আহ্ুনাসিক বর্ণের লোপপ্রবণতা। (খ) অপিনিহিত 
উচ্চারণের আধিক্য। .(গ) উচ্চারণে অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি প্রভৃতির অভাব। 
(ঘ) পদের আ'দিতে মাত্র ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের অস্তিত্ব ॥ (ও) শ্বাসাঘাতের কোনো 
নির্দিষ্ট স্থান নাই। (চ) পদের আদি ছাড়া অন্াত্র কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণে নিম্নরূপ 


বাংল! ভাষার ইতিহাস খ১৩ন, 


পরিবর্তন ঘটে; ঘ১্গ, ঝ০্জ, ট১ড, ধ-সদঃ ভ-্ব £ নেমন,- মেঘ১ মেগ, 
মাঝামাঝি মাজামাজি, বাধন১সবাদন । (ছ) ড১র ) জ-”2) চ১ তন, শ, স-স্ত £ 
যেমন,_জল১৯£ল, চামড়া-ৎসামরা, বসে১বছে । 

২। রূপগ্ত £ (ক) গৌণকর্ম-সম্প্রদানে -কে বিভক্তির ব্যবহার $ যেমন, 
ঘরকে গেলাম। (খ) অধিকরণে -ত বিভক্তির ব্যবহার £ ঘযেমন,.কোটোত, যাদু 
(কোর্টে যাৰ $। 

₹/প্রন্ম ৫। বাংল! শব্দভাগারের বিস্তৃত পরিচয় দাওড। দেশী, 
বিদ্বেশী সৃত্র হইতে সংগৃহীত সর্ববিধ শব্দের শ্রেণীবন্ধ বিবরণ লিখ। 

উত্তর ১ শন্দভাগারই একটি নভাবার প্রধান সম্পদ । শন্দসম্পদ নমৃদ্ধ ন? 
হইলে কোনো ভাষাই উন্নত হইতে পারে না। শব্দভাগার ছুইভাবে সমৃদ্ধ হয় £ 
(ক) অপর ভাষার*শন্দ গাক্সসাঁৎ করিয়া এবং (খ) ধাতু ৰা শব্দে প্রতায় যোগ করিয়া 
নৃতন শব তৈয়ারী করিয|। এই শক্তি যে ভাষায আছে তাহার উৎকর্ষ অবশ্যন্থী কার্য | 


নর 


আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংল! 'ভাষার এই শক্তি আছে। 

বাংলা ভাবার শব্দসন্ভার প্রধানহঃ দই গতের £--(১) মৌলিক + (২) আগন্তক | 
ভারতীয় আয-ভাষার ক্রমবিবতনের পথেই বাংলা ভাবার উৎপর্তি। 'ভাই এই শাখার 
অন্তর্পত শব্দগুলি “মৌলিক? বলিয়া কথিত । বাংলা শক্ভাগ্ডারের তিনটি শ্রেণী__ 
তন্ভব, তৎসম এবং অরধততসম মৌলিক শনব্দরূপে অভিহিত হইবে | “আগন্তক? শব্দ 
হইল ভারতীয় আধঘশাখা ভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের অন্ত শাখা অথবা আষ্ক- 
দ্রবিড় ভাবাবর্গ হইতে গৃহীত শক | বিদেশী শব্দগুলি এবং অনেক দেশী শবও মুলত: 
আগন্তক শ্রেণীর । 

বাংলা শব্দভাণ্ডারকে পাঁচটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; (১) তপ্ত শব্দ ; 
(২) তঙ্সম শব্দ; (৩) অর্ধততৎসম শব্দ ; (8) “দেশি শব্দ : (৫) রিদেশী শকা। 


(১) তত্ব শব্দ 

অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্ধজ্াঁতি যে ভাষায় কথা বলিতেন, ভারতীয় সেই আদি 
'মার্ধভাষা বংশপরম্পরায় লোকমুখে, আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রভাবে, উচ্চারণ-বিকৃতির 
ফলে, অন্ত ভাষাভাষী নরগোঠাকে নিজ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পৃণতঃ গ্রহণ করায় ক্রমে 
প্রাকৃত রূপ ধারণ করিল। ফলে আদি আর্ধভাষা তাহার পূর্ব পবিত্রতা রক্ষা করিতে না 
পারিয়া পরিবতিত হইল । এইরূপ পরিবন্তিত শৰ্ধকে বলে 'তদ্তব শব । তৎ অর্থাৎ 
গ্রাচীন আর্ধভাষা__তাহা হইতে ভব বাজআাত। এই শবগুলিই বাংলা শবভাগ্ারের 
আদি মূলধন। ইহা আমরা উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করিয়াছি £ যেমন,_সংস্কত 


১৪০ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


অর্ধ১্প্রাকৃত অদ্ধ১বাংলা আধ। সং হক৯সপ্রা হতথ১»বাংহাত। খাগ্য ১ খজ্জ- 
খাজা । , ইন্দ্রাগার-ইন্দাআর১ইদারা । রাজ্পিকা১্রঘ্রিআ১রানী। ষোড়শ 
সোলহ১”যোল। আবিশতি-আবিসইআইসে | 
দ্রবিড, অষ্টিক, মোঙগল প্রভৃতি বর্গ হইতে গৃহীত অনেক শব্দও বহু পূর্বে ভারতীয় 

ভাষায় গৃহীত হইয়া যুগগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে বলিয়া 
তাহাদের তদ্চব গোহীর অন্তভুক্তি করা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের নানা ভাষার 
কিছু শব্ধ এইভাবে সংস্কৃতের মধা ছ্িযা বাংলায় আসিয়াছে । 
অস্টিক বর্গ হইতে গৃহীত তদ্ভব শব্দ £-- 

সং ঢক্ধ-্প্রা্টক্-্বাং ঢাক সং তাম্বল-্বাং তাবোলা। সং ট্-স্প্রা 

টক্কবাং টক্ষ। 
দ্ববিড় বর্গ হইতে গৃহীত ছু শক 2 

তামিল মুটক্টসং মুটক-স প্রাকৃত মুডঅ বাংলা মোট । 

ভামিল কাল-” সং খল্প২» প্রা খল্প-বাং খাল। 

তামিল পিল্ৈ১সং পিল্লিক-স্প্রা পিলুঅ-বাং পিলে বা পুলে ( ছেলে-পিলে বা 

ছেলে-পুলে )। রি 

কানাডী কোড১স্ং "ট২ প্রারত ঘড১বাং ঘড়া । 
হমাঙ্গল বর্গ হইত গৃভীত তষ্িব শন 2 

তুকি তুর্কস প্রাকৃত তৃরুক্ষ বাং তুক্ুক | 

তুকি তিগির সং ঠক্ধব+ প্রাকৃত 2কুর বাংলা গাকুর । 
ইন্দো-ইউরোপীষ ভাষাবর্গ হইতে গৃহীত ততদ্ধব শক :- 

গ্রীক দ্রাথ মে১সং দ্রমা১স প্রাকৃত দশম বাংলা দাম । 

গ্রীক স্ুবিংকৃসসং স্রু-৮ গারুত হুত্জ-বাং সুড়ঙ্গ । 

পৃহলবা পোক্ত, ( লিখিবার চম)-সংস্কৃত পুকাক প্রাকৃত পুথিঅ স্বাংল। 

পুথ বা পোথ। | 


তগপসম শব 
প্রাচীন ভারতীয় আধভাষা হইতে পালি-প্রাকৃত-অপত্রংশ এবং তাহার মধ) 
হইতে আধুঁনক ভাগ্তীর আঘভাবাগুলি জন্মগ্রহণ করিলেও সংস্কত ভাবার সমৃদ্ধ 
সাহিত্যভাগ্ডার এবং পুখিপুল শঙকোব সম্পর্কে বাঙালা লেখকেরা কোনে কালেই 
উ্দানীন থাকিতে পারেন শাই। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত শন্দ- 
ভাণ্ডার হইতে বহু শখ বাংল| ভাষায় গৃহাত হইয়াছে নানা প্রয়োজন সাধন করিবার 
জন্ত । তত্ভব শকের সাহত এই শব্বগুপির পাক) লঞ্চ) করিবার মত। প্রাচীন 


বাংলা ভাষায় ইতিহাস থ ১৪১ 


ভারতীয় আর্থ হইতে লোকমুখে দীর্ঘকালবযাগী স্বাভাবিক পরিবণ্ঠনের ফলে এই 
শব্বগুলি বাংল ভাষায় আসিয়াছে । মূল সংস্কৃত শব্দগুলির সহি ইহাদের অনেক 
পার্থক্য । ইহারা! বাংল! ভাষার নিজস্ব সম্পদ । তংসম শব্দগুলি কিন। অবিকৃত 
সংস্কৃত শব্দ । এগুলি মল ভাষার রূপ ও উচ্চারণ যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছে । উহার! 
তৎ অর্থাৎ মূল প্রাচীন আর্ভাবার সম বা সমান | 

সাধু-বাঠলায় তৎসম শব্দ বাবহাত হয় শতকরা] ৭৫ 'ভাগ এব চলিত বাংলা 
শবক্জকর] ৪০ ভাগ। 

অর্ধ -ততসম শব্ষ 

স্কৃত হইতে ত২সম রুপে মাগহ এক বাংল, ভাষাশ সবর অকিরুত থাকে 
নাই। বাংল] উচ্চারণে উহাদের মধ নানা ধরনের বিরুতি ঘটিয়ে! এইগুলিই 
অর্ধ-ততৎসম শব্ধ । কথ্য ভাঙার অর্দততসম শক্দের বাবহার বথেইই আছে। বহুক্ষে তেই 
দেখা যাঁয় তৎসম, অর্ধ তৎসম এবং তব কুপে একই শক বাংলায প্রচলিত আছে। 
কখনে। কখনো তছ্ুবৰ এবং 'অর্ধভতসম কূপের মদো অপগঘটিত পার্ক) লক্ষা কর" 
যায়: যেমন,-_ 


তৎসম তদ্ুব অর্লহৎসম 5ৎসম তছুব অর্ধ-তৎসম 
কৃষঃ কানন কেষ্ট সিংহ গা (উপাধি) সিঙ্গী 
আদা সাধ ছদ্দা রাত্রি রনি রাক্তির 
চিত্র চিত; চিন্তির ক্গোহকা জোনা (জোনাকি) কান 
দে 


আয ভাবা প্রবতিত হইবার পূব ই অঞ্চল প্রচলিত ভাষার কিছু শক বাল? 
শব্ধভাগারে স্থান পাইয়াছে। ইহার অনেক কিডনি অষ্টিক-দ্রবিডবগর শব 1 কিন্ত 
এসব বর্গের কিছু শব্দ প্রথমে” প্রাীন আধ ভাবায় প্রহীত হইয়া পরিবর্তনের মাধমে 
বাংলার আসিয়াছে । উহ্চারা জ্ঞুব শ্রেণীভূক্ত। দেখা শনদগুলির কোনো প্রাীন 
স্কত রূপ মেলে নাত উহারা সরাসরি বাংলা ভাষাঃ স্থান পাইয়াছে। বলা বাইতে 
পারে প্রাক-আধ বাংল। দেশের অধিবাসীদের "্দ'ষার উহাই অবশেষ । এইরূপ শবের 
মধ্যে বাটা, ঝোল, ডিছা, ডিডি, |ঢল, ৩০উ, ডাব প্রস্তুতি প্রধান। বাংলা দেশের 
“অনেক গ্রামের নামে এই অস্ব্িক ব) প্রবিডবর্গের ভাষার ছাপ আতছ £ যেমন, _বেতড়, 
বালুটে, মুড়,ণ্দ। কুড়ন্ব। প্রতি । 
বিদেশী শব্দ 
বাংল! ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিবার পরে প্রাচীন ভারতীয় আধভাষা ছাড়া 
অপরাপর (বিশেষতঃ অভারতীয় ) ভাষাগোগী হইতে ষে সব শব্ধ এই ভাষায় গৃহীত 


থ১৪২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


হইয়াছে তাহাদের বিদেশ শব্ধ নামে অভিহিত ক্র! হয়। বাংলা ভাষায় ফার্সী শব্ধের 
সংখ্যা বছ; দীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্ব চপিবার ফলে, মুমলমান দরবারে রাজকার্য ও 
শিক্ষাপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইত এরূপ বহু পরিচয়জ্ঞাপক পান শব্দ বাংল! ভাষায় প্রবেশ 
করিয়াছে । মধ্যযুগে রজেনৈতিক-সাংস্কীতিক কারণে যেমন বাংল! ভাষায় ফার্পা শব্দের 
সংখ্যাবানুল্য ঘটিয়াছে, সেইকপ উপবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক 
কারণে ইংরেজী শব্দ বহুলপরিমাণে অবিকৃত অথবা বিকৃতন্ডাবে বাংলা ভাষায় স্থায়ী শ্থান 
লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া শ' খানেক পতুগিজ শঙ্গ, কিছু ফরাপী এবং ওলন্দাজ 
শবও বাংল] শব্দভাগারকে পুষ্ট কগিরাছে। 
ফার্সী শব্₹__আদমশুমারী, খাক্তনা, গোমন্তঃ খারিজ, জমি, জম।, তালুক, 
দপ্তর, দারোগ!, জবানবন্দী, আইন, হাকিম, আল্লা, খোদা, গাজী, জবাই, শহদ, দরগা, 
মসজিদ, আমীর, উজির, দরবার, দরব্শ। সিপাই, তোপ, শিকার, কাবু, আায়না, 
আচকানঃ কিশমিশ, বাগিচা, পোলা ও, দালান, হালুয়া, ভ'কা, চশমা, আদব, কায়দা, 
সেতার, হরফ, আওয়াজ, ওজন, কম, তাজা, দরকার, নগদ, নমুনা, পরী, জাহাজ, 
ইহুদী, হাবশী, হিন্দু প্রভৃতি । 
ফার্সী-মারফত উঁকি এবং আরবী শন্দও কিছু আসিয়াছে । অনেক গেত্রে কাসা 
শব্দ একই অর্থের তছুব শব্দকে সরাইযা শ্বান দখল করিযাছে । 
পতুশী শব্দ__-গরাদ,' জানালা, শোনা, বালতি, পেঁপে, পাউকটি, তোয়ালে, 
সাবান, বোতাম, মিক্বী, সেমিজ, কামিগ, আলমারী, পেয়ারা, চেহার1, বারান্দা গ্রহৃতি। 
ফরাসী শব্দ__কাতজ, কুপন, কাকে, রেস্োর1, ভ্টাতাত প্রতি । 
ওলন্নাজ শন ইন্জ্ুপ? তুকপ, হরতস, কই তন? ইশকাপণ প্রভৃতি । 
ইংরেজী শব্দ - টোস্ট, ককি, চেয়াব» টিকিট, ট্রেন) প্রেল। মেল) নলিনেম।, হোটেল, 
শার্ট) কোট, স্কুল, কলেজ প্রতি । 
ইংরেজী শন্দ (বিকৃত উচ্চারণে )--লগন (1806607), গেলাল (81855), বাক্স, 
(০০2), পুলিম (20০1102 লাট (1011), টেবিল (02016 ), সান্থী ( এতাটেচ ) 
গাঁরদ (61210) প্রতি । 
২১০গ্রশ্্ ৬1 নিন্গলিখিত ভাবাভান্তিক পরিভাষাগুলির উদ্দাহরণ- 
যোগে সংজ্ঞা লেখ :-।ক) শ্রঃতিধবনি-_য়-শ্রুতি, ব-শ্ঞতি। (খ) সমী- 
ভবন ; (গ) ম্বব্রাগম ; (ঘ) অপিনিহিতি ; (। অভিশ্রচতি ; )ম্বরসংগতি ; 
(ছ), বিপর্যয় ; (জ) বিপ্রকর্য ব। স্বরভক্তি ; ঝ) স্বরলোপ ; (ঞ) নালিকটী- 
ভবন; টে) মুূর্ধণ্যাীভবন । 
উত্তর ** (ক) শ্রগতিধ্বনি-কখনো কখনো জ্রত উচ্চারণ করিতে গিয়া 
-জিহ্বা এক ধবনি হইতে অন্ত ধ্বনির উচ্চারণস্থানে ফাইবার সময়ে অনতর্কভাবে মধ্যবর্তা 


বাংল! ভাষার ইতিহাস খ১৪৩ 


কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ফেলে 1 এই নূতন ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি বলে ; যেমন, 
_ অনেক সময়ে নও র কারের মধ্যে একটি দ-কার শতিধ্বশি হিসাবে আসিয়। দেখা 
দেয়ে যেদন,_সংগ্কৃত বানর ১, প্রাচীন বাংল! বাশ্দপ ০ আধুনিক বাংল! বাদ4 | 

য় শ্রতি_ ছুই স্বপের মধ্যবতী সই বাঞ্জন প্রাকতে লুপ্ত হইয়া ষায়। কিন্তু 
উচ্চারশের সমণ্ে সন্নিকষ্ট স্বরপবশি দ্বইটিৰ মধ একটি ব-কাপ কখনে। কখনে! আসিয় 
যাইত। ইহাই শর্ত £ যেমন,সাগর. সার ০ সাবর সেইরূপ বাংলার কে+ 
এ.শাস্মকেষেলে (উচ্চারণে )। 


ৰ-শ্র্ত__কখনো কখনে ই স্বরধ্বলির মধ্যে একনট হাতিরিল্ত ব-কার (ওয় 
উচ্চারণে ) আমি বাইত ইহাকে ব শতি প্লে দেমন)। বা + বাশ দামও কিন্ত 
মধ্যে একটি ব কার জাসায দাডাইল “ওয়া ; এইকপ খাদয়। দেওয়া, শোওয়া প্রক্ততি। 
হা) সমীভনন- পদের ৯চ্চারণের সমবে শিকটবনী দুইটি সিল ধ্বনি একে 
পরের প্রভাবে আমাপিক সামালাড করে । ইহাকে প্ৰনিবিজ্ঞানে বলা তয় সমীভবন। 
সমীভধন [তিনরকম 21) প্রগহ- যেখানে পুববন্তী পবনি পরবর্তী বদলাইরা দেয় 2 
সথ। __স* মুভ পপ মঙ্ধপৰ-পঞ্ধ,গলুঞপদ্দ প্রন্থৃতি । (২) পরাগন্__যেখানে পরবর্তী 
ধ্বশি পুবেরটিকে বদলাইয় দেয় 2 যথ1,তৎ+জন্ত১তজ্জন্ত, উৎ+ মুখ উন্মুখ | 
(৩) অন্তোন্ত - পরস্পর্রপ্ন প্রভাব যেখানে ছুই ধবশিই পরিধতিত হয £ যথ ,-উৎ+ 
শ্বাস-.উচ্ছ্বাস, সং সতা১, প্র" সচ্চ ১ ক১ছক। 


(গ) স্বরাগম-পদের আদিতে যুক্ত মথবা একক বাগুনের পূর্বে স্বরধবন্রি 
মাগম হইলে তাহাকে বলে স্বরাগম £ যেমন সংক্ত্রী প্। ইতখী । ইং 82191 
বাং আস্তাবলৎ ইং 56301)1৯ইষ্টেশান | 


(ঘ) অপিনিহিতি_পদ্র মধ্ান্তিত ই-কার অব। উ-কার বদি স্বস্থানে 
ধাকিয়াও ঠিক আগের বাঞ্জনধবশ্রি পৃবে অন্তিরিক্ত উচ্চারিত হুয়। বে ইহাকে 
বলে'অপিনিঠিতি। মধ্যযুগের বাংল। ভাষায় অপিনিহিতি ছিল একটি প্রধান বিশেষত্ব । 
এখনও পুধবঙ্গের উচ্চারণে ইহার প্রচলন আছে £ যেমশঃ--করিয।১কইরিয়াকইর্যা 
কাচি১কাইচি ; গাতি্গাইতি। 


(ও) অণিিশ্রন্ততি _অভিশতি অপিনিহিতির পরবর্তী একটি অবস্থা। 
অপিনিহিত্ত স্বরধবনি পৃধবর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইলে এবং উহার প্রভাবে 
পরের স্বরধ্বনির পত্রিব্তন ঘটিলে অভিশ্ররতি বলে £ যথা,__করিয়া-কইরিয়াসকইব্যা 
করে, যাইয়া ১»যেয়ে, হাটুয়1 হেটো, শুনিয়।১ শুনে ইতাদি। 


(চ) স্বরসংগতি-_স্বরনংগতিতে একবর্ণের স্বরধ্বনির প্রঠাবে অপর ্বরধবনি 
বদলাইয়া যায়। উচ্চ স্বরধবনির প্রভাবে নিয়ে অবস্থিত স্বরধ্বনির উচ্চারণে পরিবর্তন 


থ১৪৪ সাহিত্োর তীর্থপথে 


ঘটে। উহা উচ্চাবন্তিত স্বরধবনিতে রপাস্তুরত হয়। উচ্চে অবস্থিত স্বরব্বনি 
ই এবং উ; মধো অবস্থিত এ এবং ও ; নিয়ে অবস্থিত অ, আ। দেশি-িশি। এ, 
ই-এর অপেক্ষা নিয়ে অবস্থিত--তাই উহা ই-কারের প্রভাবে ই-কারে রূপান্তরিত হইল। 
বিলাতি১বিলেতি২১বিলিতি_-দুইটি ই-কারের প্রভাবে শিয়ে অবস্থিত আ-কার, মধ্যে 
অবস্থিত 'এ-কারে পরিণত হইল, পরে আরও পরিবতিত হইয়া উচ্চে অবস্থিত ই-কার 
হইয়া সম্পূর্ণ সংগঠি রঙ্ষ করিশ | এইবপ মুলা সমূলে, নিরামিবা১শিরিমিত্যি। 

(ছ) বিপর্ধয়__পদমধাস্তিত দুইটি ধ্বনির স্থানপপ্িবর্তনকে বলে লিণবয় £ 
যেমন,_-সং জ্যাক প্র। জোন্হা, ইংরেজী বক্ন্বাংল! বাস্ক। সেই গাপ [রক রিহ্ব। 
টযাক্সি-ট]াস্কি। | 

জে) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভূক্তি-- উচ্চারণেম ক্রেশ দর করিবার জন্য বা হনে 
 মৌযম্যবিধানের উদ্দেগ্তে অনেক সমহে দুইটি বৃক্ত ব্ঞ্জনধবনিব খে) একটি স্বরধবণির 
, আগম হয়, ইহাতক বলে বিপ্রকর্ষ ব। স্বরভক্তি 2 ধেমন, সং ম্েহ-্প্রা সিণেভ | 
বাংলা ডক ভকতি, তু রতন, ক্রেশ২সকেলেশ। 

(ঝ। স্বরলোপ -পদের কোনো বর্মে শ্বাপাঘাত প্রবল পাকিলে অনেক সময়ে 
শ্বাানাতহীন অক্ষরের স্বরপবনি ম্ীন হইয়া লোপ পায়! এইরূপে স্বরলোপ 
তিনভাবে ঘটিতে পারে £ (১ আদিম্বরলোপ--যেমন, লং টউদক১স্পালি দৃক, 
সং অলাবু-্বাংলা পাউ। শঅভ্যন্ুরক্ভিতর, এরগু-রেডা, উপানৎ১পানই, 
উদ্ধার-ধার। (২) মধ্যস্বরলোপ-_যেমন, গ্রপর্ণ স্বর্ণ পাধনা১রান্স।, গৃহিনী 
গিক্সী। (৩) অন্থাস্বলোপ-_যেমণ, সং আকাশ ১বাং আকাশ, জঙ্গসজল। অনি 
আগুন, বৃদ্ধিবাড়। 

(ঞ৪) নাসিক্যন্ভবন-_নাসিকা ব্ঞ্রনপ্বনি লুপ হইয়। সপি পুববর্তী 
স্বরধবনিকে আনুনামিক করিয়া দেয় ত্তবে হয় নাপিকশিভবন £ নেমন,_ সন্ধা স ঞ বা 
-সলাঝ। চন্দ্র-স্টার্ঘ, মাংস-সমাস। 

হ্বতোনাদিক্যীন্ভবন_-অনেক সময়ে নাসিক্য ব্যজনের সংশব ব্যতিরেকে 
গ্বরধবনি গাপনিই আনুনাসিক হইয়! যায়। তখন হয় স্বতোনাসিকটীভবন £ যেমন।_- 
পুথিপুথি | 
(8) ঘুর্ধণটীভবন-_-ধ, র্‌. ব. প্রতি স্বর ব্যজনধ্বনির সংস্পর্শে দন্তাব্যজন মুর 
হইয়া! গেলে মূরধন্তীভবন বলে £ যেমন,__কৃত১কট, বর্ধ্বড১বাড়। অস্থি-গ্রাঠি। 

* /ম্বতো মৃর্ধণটীভবন-__খ, র্‌. ব. প্রভৃতি ধ্বনির সংস্পশ ব্যতিরেকে মন্তব্য 
মধ হইলে শ্বতোমুরধণ্যাভবন হয় £ যেমন,--উৎ+দীন১*উড্ডীন। পততি১পড়ই- 


পড়ে। 


£ 


বাংলা ভায়ার ইতিহ!স খ ১৪৫ 


প্রশ্ন ৭ শব্দের অর্থ পরিবর্তনের পশ্চাতে নানা কারণ 
বর্তমান থাকে । জংক্ষেপে এই কারণগুলি বুঝাইয়া বল। শব্দার্থের 
কত খিিন্ন পরনের পরিবর্তন হয় সে বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা 
করু। 

উত্তর £ হগাপাপক ধ্বশিসনিই শব) আর্থ শু। থাকিলে ধ্বনিসমন্তী শব, 
বলিয়া লিবো ০৩ ₹হ০০ পর না। শব্দের অর্থ ইপকম হইতে পারে 2- ১) মুখটার্গ বা 
শভিখাপিন। এগ) শাশ ই শের গুনিদিষ্ট অহ | উহার াহায্োই ভাদ্বাযু শল্দেব 
পাল, টহার লেউ শাব-দ্বাবা সামাজিক পণ্যাজপাদি সগারীতি নিকাহ হয়। 
(১) গৌশাগ বা লাপলেক 2গ1 লাক্ষনণক অথ বক্তা শ্রোতা পারলে প্রভৃতির 
পর নিদ্ররত ল | যখা?শ শব্দের মুখা অর্থবোধে বাদা জন্মায় সেখানে লাক্ষণিক 
অগেল সাহাখ। গণ করার বীতি শা পধিবীব সব উন্নত ভাষায় এইবপ 
শক” স্প্রডৃপ যাহার শক্াদের সঙ্গে গঙ্গ নানান্প গোল অর্গ রহিষাছে। 

এখই শদ নিত গীশাণ পণুক্ষ *ইতছে এইকপ  উদাহরণও প্রচুর পা ওয়া 
বাৎ «৭ শেমণ -%৮গ ঠাটুরেল জন) শাড়াত শা পাকা কলার রান্না কর খাও)। 
জমিটা সম্প  কঠাতক সে সাকা কত পল শেন সঙ্গতি )। পাকা হাহার 


পঢাচসল) ১%াল উপ বারণ নাই (শ্রদছ গ্রামের রাস্তাগুল' এবারে পাক' 
করণ *স্ব (বাপালা )1 শা টাক। াতে এসছে, ভাই পাকা বাড়ি তুলেছে 
(&7টব্র পাড়ি  শলটা পাশ, 'চন্তার কারণ ,নহ : অপরিবতনট্র ) এত মল্প 


বল এবকম পাক কথা শখেছ (পরিণ বয়ান্কর উপবুকণ )। 

তিষাপদেরণ এহকপ বি প্নীগক ন্যবহার প।9 খায়। 

৬1শিগ সংস্কৃতি, সঞ্ভাতা, কুচি € শিস্তাধারাব সহিত ভাষার লাগ অত্থান্ত 
ঘণিষ্ঠ। শাল মস! এব” অঙ্রে পরিবহন ইহার ১এপর বিশ্ষভাবে নিভর করে) 
কথনা কথ নস আঙগ সংকর ও শগাগেক পরে ক্িদ্বাশীশ হয়। এইভাবে মেয়েদের 
নাম “মনাকালী”  আপ-শা-কালী চায়না চাইনা ) াঙাইয়াছে | মুৃতবৎস' 
ক্পণী “এককা৩” "্পাস্কটিশ পিয়া সন্তান ধাত্রীর 'নকটে কিনিয়া লয। এই কারণেই 
“যা কথার বদলে খিসাশ বলা £ব। 

* প্রতিষ্ঠাবাণ লেখকেল] ব্যাকরণের আনমনুমোদছিত পদও ভাষায় ব্যবহার করেন । 
তথাকথিত অশুধ্। পদও বিশ্ষে বিশ্ষে অর্থে চলিয়া যায । মধুহুদন দত্ব 'বরুণপন্ধী 
অঃগ «“বারুণী” ব্যবহার করিয়া্ডেন। অথচ শব্দটির প্রকৃত 'অর্থ *মগ্ভ' | 

মনের সহিত বাকের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগা্ তাহা অনুধাবন" করিলে অর্থ- 

পরিবর্তনের বিদ্দিম্ন কারণাবলশীর অনুসরণ করা সইজ হইবে । দেখা যাগ, দেশ কাল 

পাত্র ও পান্িপার্থিকত1] মনের উপর যেকপ প্রভাব বিষ্তার করে, শব্দার্থও সেইরূপ 
স|. তী, প.--খ ১০ 


খ১৪৬ সাহিত্যের “তীর্থপথে 


পরিবতিত হয়। অর্থপরিব্তনের মোটামুটি তিনটি ধারা আছে £ (১) সম্প্রসারণ ; 
(২) সংকোচন ; (৩) আরোপন। 


(১) সম্প্রসারণ-_যে শব্দের ঘখন উৎপত্তি হয় খন তাহার একটি স্বতন্ত্র 
অর্গ থাকে । সেই শব্দটি তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি ৭স্ত বা ভাব প্রকাশ করিবার 
জন্য নিয়োজিত হয়। কালক্রমে দেখা যায়, সেই শব্দ পরাতন অর্থের বন্ধন না 
মালিয়া। সঙ্গে সঙ্গে আরও নুন শর্থ অধিকার করিয়া বসে । ইভাঁকে অর্ণসম্প্রসারণ 
বলা হয়। 


“কপাল, শকের প্রকৃত অর্থ নিলা হিন্দদের সংস্গাধের সহিত জড়িত হইয়া 
তাহা এখশ “অদষ্ট এই অপর অহ এগকাশ করে| পরব শলোর মল আর্থ আগামী 
কালেব পরের দিন" | বাংলায় ইহার অপর আগ হইল “গতকালের মাগের দিন । 
গঙ্গা একট প্রসিদ্ধ নদীর নাম । “গাঙ্ত শের অপর এগ দাঙাইধাছে নিদীঃ। শঞং 
শঞ্চের মুল অথ না| কিন্তু অগসন্পসারণের ফলে, এ সঙ্গে ভাব? অল্পতা, আগত 
প্রভূত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উহা ব্যবহৃত হইভে লাগিল 1! গাব খল অথ না-এর ভাব?, 
সম্প্রসারিত আগ গলারিদ্রাগ। অন্ুথ এল আগ সুখের খশাব, সম্প্রসারিত অথ 
“কোগঃ। | 


পা 


(২) সংকোচন শনদাবন্দেবর মলি 'অগের ব্যাপকতা কখন এ কখন কক্সিয়] 
যার) ইহাকেই শার্থসংকোচন বলে । ভানু শুকর মল আগ 'খান্', এখন ইহার অর্থ 
দাড়াইয়াছে “ভাত । অনেক বিদেশ শগের এহকপ এর্দমংকোচ বাংলায় খটিযাছে। 
45109 01079” বলিতে প্রধানতঃ “রেলের ইষ্িশূন? এব* পপি €ন? বলিলে শুধুই 'ডাক-হকরা' 
বোঝায় | 419০007 শন্দের মুল অর্থ 'পিত? 1 এখন ভান্ডার বজিলে নাধাদণতঃ 
“চিকিৎসক বুঝায়,। ফা 'মুরগ' শব্দের অথ পক্ষী”, বাংলা মোরগ, মুরগী এবূর্খ । বাংলায় 
উহার অর্থ একটা “বিশেষ পঙ্ষীণ”, সাধারণ পঙ্গীঙগাতি নয় । আাবার “কাগজ? বলিলে 
শুধু খবরের কাগজ”, “পাউন্ডার” বলিলে শ্রধু “গ্রলাধনচুণ', “চাকর বণিলে গুধু গৃহভূত্য' 
( কর্মচারী উহার আসল অর্থ) বোঝায় । এইগুলি পণ অর্গসং-কাচনের উদাহরণ । 


(৩) আরোপন--কখনো কখনে। মূল 'অর্থ পরিবত্িত হইয়া নৃত্তন অর্থ “দখা 
দেযর়। ইহাকে বলে অর্থ আরোপন। এক অর্থের শ্তাপে আন্ত অর্থ আঞজোপিত হয় 
বলিয়াই এইরূপ নামকরণ । ফারসী “বুজুর্গ শব্দের অথ “বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী | উহা হইতে 
বাংলার আসিয়াছে 'বুজরুক্‌' । ইহার অর্থ “ভগু,,কুটিল, ছললাকারী? | হঠাৎ শফাট 
সংস্কতে বোঝায় “অবিমৃষ্যক[রিতাবশত৮, বাংলার শব্দটির অর্থ হইল 'অকপ্মাৎ ।,সংস্কৃতে 
“আপদ শগের অর্থ পার পাজ”, বাংলায় শবটির অথ 'ব্যয়কুঠ'। 


বাংলা ভাষার ইতিহাস খ১৪৭ 


অর্থপরিবতনের কারণ 

শব্দের অর্থ যে সব ভিন্ন ভিন্ন কারণে পরিবতিত হয়, তাহার সুনিদিষ্ট, সখ্য 
নিণয় করা সম্ভব নয়। এই পর্যন্ত বলা বায় বে, ভাবসংসর্গ ই (2550০186100 0 17683) 
সকল কারণের মুলে ক্রিয়া করে| প্রত্যেক শকের মধ্যে পরম্পরসংঙ্লি্ট কতকগুলি 
ভাবের আভাস থাকে | কিন্তু শব্দটি গুনিলে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই ষে একরূপ 
ভাবের উদয় হইবে, এমন নয | কেহ শব্দটি শনিবার সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টি ভাবই গ্রহণ 
কপিল, কেহব। কতকগুলি মাত্র বুঝিতে পারিল, কাহার মনে আবার অন্ররূপ অন্ত 
ভাবের উদ্য হইল । এইগুলি চিন্তা করিয, -পখিলে অর্থপরিবর্তনের মূলহ্ত্র কি, তাহা 
সহজ হইনবে। 

নিয়ে কতকগুপি সম্ভাব্য কাপণের মাহ উল্লেখ করা হইল :-_ 

(১। আলংকারিক প্রয়োগ--'উথপিশ সুন্দরের স্ুখ-পারাবার*। পার 
নামে পার করে "5খ-পারাবাপ । শাপ ম্শাপ।পাওনী তাহারে করে পার ॥৮  জদয় ডুবে 
খা হরধ-পারাবাবে 01 অহী টিত শাহরণ্ই পারাবার কখাটির ব্যবহার আছে। 
কথাটির অ 'সমুদ্রঃ কন্ঠ এব একটি -সত্রে সমুদ্রের এক একটি বিশেষ গুণই দুখা 
*ণবাপে গণ্য তইযাে । প্রথম পারতে পারাবার বলিতে 'আধকা? বুঝান হইয়াছে । 
সমুদ্রের জগাধিকা। এই আধিতকার প্রতিই কবির এখ]নে লক্ষ্য । ভ্বিতীয় থে 
* কি স্তর? অর্থ প্রসণ্ত হইবাছে সনে অপরাপর গুণ লক্ষ নয়। এই বিশেষ 
গশটিই কবিপ লর্্া | ভিতব দষ্ঠান্তে) পারাবারের গভীরতা এবং তারল/ই কবির 
লক্খ্য | দেখা যাইতেছে দপমার থাব। একই পাবার শক তিনটি বিণ আগে ব্যবহৃত 
»ইযাছে। 

ক। উপমান ও উপমেয়-- পদবি গ্থাব1 উপমেয়ের যেমন অথ পরিবর্তন 
ঘটে, উপমানের অর্গ৪ তেমনি! বপলাইযা ঘ পুন খাই যার গুণ গাই তার+--এই 
প্রবাদবাক্যে নমুনা উপমান | ৪পমেধ ফদ্র উতকার এখানে উহা । কিন্ধ 
উহা উপদেয়ের দ্বারা নৃনের বাচঠাথ এইখানে পদলাইয়। গিয়াছে । "সনের অর্থ কু 
উপকার ব! তুচ্ছ সাহাযা, 

খ। লক্্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ_৭।5,থ ব্যতীতও অন্তান্ত যে সব অর্থ প্রতি- 
শকে প্রচ্ছন্ন থাকে, মালংকারিক প্র-খাগের ঘা “সগুলি প্রকাশিত হয় £ যেমন, 
আমের মুকুলের ভারে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল । এখানে “ডাল? শক্ের অথ গাছের ডাল' । 
আমি ষে ডাল ধরি সে ডাল ভাঙ্গিযা বাথ । এখানে ডালের বাচাথ দ্বারা কোনো 
মংগত অর্থ বোঝায় পা। ব্যঞজনার ছারা বোঝ। যায় 'ডাল' অথ আশ্রয় | 

(২) মলৌজন্য ও শি্টাচার-_ণযস্ক বা মান ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে 
অনেক সময় শব্দের মূল অর্থ ব্দলাইয়া যায় “পত্রের পাঠে 'য পগকল শবা ব্যবহৃত 


থ১৪৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


হয়ঃ তাহ অধিকাংশ শ্থলেই কেবল রীতিরক্ষার জন্ত । মুখোমুখি দেখা হইলে ধাহাকে 
একটি মাত্র প্রণাম কবি, চিঠিতে তাহাকে *শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম' জানাই । ধাহাকে 
“মাননীয় ব। “মান্তবর” বলিষা সম্বোধন করি তিনি যে প্ররুতই সম্মানের অধিকারী 
একথ। আমর ভাবি না । এই সকল শব্দ সম্ভ্রম, সৌজন্য, বিনয় এবং শিষ্টাচারবশতঃ 
অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে । ক্রযা-কর্ম উপলক্ষে আমর! যখন কাহাকেও আহারের 
নিমন্ত্রণ জানাই তখন “শাকানে'র আযোজন হইয়াছে এই কথাই বলি। কিন্তু মুখ 
ফুটিযা যাহাই বলা হউক না কেন, শ্রোতার কাছে তাহার অর্থ সুম্পষ্ট । তাহা না হইলে 
আহ্বানকারীর গৃহে অতিথি সমাগম হইত না, ইহা নিঃসন্দেহ । আজকাল আমরা 
যখন "চাএর নিমন্ত্রণ করি তখন শুধ চায়ের বাবশ্তা করিযাই শিকন্ত হই ন]।” 
(--ডঃ বিজন ভট্টাচার্য বাগর্থ) 

(৩) বক্রোক্তি 2 সাদাসিদেভাব না বলিখ] প্রকারান্তরে দে কথা বলা হত 
তাহাঁকেই বক্রোক্তি বলা হহতেছে “এস” শব্দ “যাও” অর্থ শুচনা করে । গহিরিজন” 
“্দলিজ্রনারায়ণ” কথাগুলি লক্ষণীয় । অপ্রিষতা নিবারণ এইকপ অর্থ পরিবর্তনের 
কারণ। বডবাবুকে 'ছেট* দেওযা, কর্মচাবীন্ক “পান” খাইন্তে দেক্য!- এখানে 
“বুধ কথাটিকে কিছু নরম করিঘা বোবানা হইমাণ্ছ ৯ দুইটি শ্গ-দ্বারা। কখনো 
অপ্রিযতা নিবারণের 2, কখস্না আবার অন্কস*সারবশে শব্দার্থ পরিবর্তন 
ঘটানো হয । 

(8) ব্যাঞ্জে।ক্ি-কো?না ভাব হোতার মনে ভালোরপে প্রবেশ করাইবার 
জন্ত আমরা অনেক সম এনন শব ব্যবহার করি,মাঠার আক্ষরিক অর্থ লক্ষ্যার্থের ঠিক 
বিপরীত । ফে বোকা তাহাকে “হাতিবদ্ধি” পলা তয। “বুদ্ধির ডিপা” (অঞ্গাৎ 
বোকা ) ধ্ধর্মপুত্র যুধিষ্টির” (অত্যন্ত অসাধু), “শ্রীধর” (জেলখানা ), “অর্ধচন্ত্র- 
( গলাধারা )'প্রভৃতি শব্দের প্রত্যক্ষ অগ ও পল্পন্যার্থের পাথক) অন্নধাবনযোগ্য। 

(৫) পবিবেশগন্ত অনৈক-_পারিপাশ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সহিত 
শব্ার্থ পরিবর্তনের সম্বন্ধ খুব নিকট | স্থান-কাল, রীন্তি-নীতি প্রতি বদলাইলেই 
শব্দের অর্থও বদলাইয়া বায়। 

ক। স্থানগত- হিন্দাতে “শাক” শের অর্থ রাস্া-করা ব্যঞ্ন, বাংলা বান্না- 
নাকর1 পাতা । উত্তর-পশ্চিম ভারতে “বিছা?” মানে 'কাকড়া খিছে?, বাংলায় “বিছ'” 
অর্থে 'তেঁতুলে বিছে। 

থখ। কালগ্ত--এককালে কির দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় চলিত । খন কডি 
শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ধন। “নিধন” অর্থে “নিকড়ে শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য 
করিবার মত । আমার “টাকাকডি” নাই-_এরপ ব্যবহারও কালগত অর্থপরিবর্তনের 


সাক্ষয বহন করে। 


বাংলা ভাষার ইতিহাস থ১৪৯ 


গী। পাত্রগত--একই শব্দ সঁক্গের নিকট সমান অর্থ বহন করে না। 
" বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কার, সভ্যতা অনুসারে শবের অর্থান্তর ঘটে । ধর্ম” শন্দ শুনিলে 
কৃষক তাহার এক অর্থ করিবে, নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণের নিকট তাহার অর্থ অন্যরকম, 
্রক্গবাদীর নিকট এই একই শব্ের তৃতীয় অর্থ পারা যাইবে । 

ঘ। সমাজগ্ত-___সামাজিক মাচারবাধহার স্বদেশে এ সবকালে একই দপ 
নয়। সেইজন্য স্ঘন্ধবাচক শবের অর্থ নিয় ভিন্ন দেশে ভিতর ভিন্ন রকম । আমাদের 
সামাজিক অবস্থায় “মা” “ভাই” বলিলে শুধুষ্ট প্ররূত মাতা বা ভ্রাতা বুঝায় না। 
'বর' শব্দের অর্থ “স্বামী” | কিন্তু এককালে কন্ঠা নি:জই পাত্র পছন্দ করিয়! বরণ কৰিয়! 
লইত, এই অর্গে “বর” শক প্রচলিত ছিল ।/ এখন সামাজিক প্রণা বদলাইয়াছে, 
শবটির অর্থেরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

উ। বস্তগত- আমর! প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রবা বাবহার করি তাহাদের 
'আাক্ষরিক এবং উদ্দিষ্ট আর্থ বিচাব করিয়া দেখিলে শন্দপরিবর্তনের আর একটি বিশেষ 
কারণ দেখ! যাইবে । কাপডলমাদি এর্থ 'কার্পাসজাত বস্ত্' ; প্রচলিত অর্থ “যে 
কোনো ধরণের বন্ধ পোলাও ল হাদি অর্থ মাংসমিশ্রিত অন্্র ; প্রচলিত নর্থ “এক 
ধরনের খাগ্ঠ , যেমন ছানার পোলাও, নিরামিষ শ্রধু ঘিয়ের পোলা ও। 

(৬) ন্ডাবাবেগ_ মারাত্মক? অপরাধ, “অসম্ভব কথা, “অদ্ভুত আচরণ, “ভীষণ, 
সমস্ত], ভয়ংকর" গোলমাল প্রতি কথার বিশেবণগুলি আক্ষরিক অর্থে যত ভয়ানক, 
ব্যবহারিক অথে ততটা নয় ১ ক্রোগঃ ভষ, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশযা 
ঘটিপে এইরাপ এতিরঞ্জনের প্রবুি বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে বত শব্দের অর্থে 
পরিবর্তন ঘটে। 

(৭) ব্যষ্টি ্ছলে সমষ্টি, সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি__'কালি' শব্ের উৎপত্তি “কালো 
রঙের বস্ত' এই 'অথে। কিন্তু লাল কালি, সবুজ কালিও হয় । ষযথন কাহারও 'শ্চরণ' 
দশনের কথা বল। হয়, কাহারও “পাণি' গ্রহণের প্রন্তাব করা হয়, তখন" এক অঙ্গের 
দ্বারা গোটা মানুবটাকে বোঝানো ইয়। 'পান খাওয়ার অর্থ পানপ্চুন খয়ের খাওয়া? । 
“ভাত? খাওয়ার অর্থ ভাত, ডাল, মাছ ইত্যাদি খ'এয়।'। একটি বস্তু দ্বারা এখানে বন্ধ 
বস্ত বুঝানো হইয়াছে। 

(৮ অনবধানতা।_ অজ্ঞতা ও অনবধানতা-হেতু শব্দের নানাবিধ মপপ্ররোগ 
এবং অর্থার ঘাট । গুদাসীহ্য অথবা প্রয়োগকারীর প্রতি সন্ত্রমবশতঃ জনসাধারণ 
অনেক সময়ে তাহ! মাণিয়া লয় । 'শ্রেচ্ছগ শবের মূল অর্থ 'জাতিবিশেষ', প্রচলিত 
অর্থ “কদাচারী পাষণ্ড এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সন্নযাসী” ব্ঝাইত, প্রীচলিত অর্গ দাডাইয়াছে 
“নিষুর | ইংরেজি 27:27-0691 বাংলায় হইয়াছে 'আরাম-কেদীরা-_৪ 00 
ব্যাপারটি একেবারে নি£সম্পকিত হইয়া পড়িয়াছে । 


১৫, সাহাতের ভীর্থপথে 


(৯) অর্থস্থষ্টি__শুধু অনবধানত্তা বা অজ্ঞতা নয়,(অর্থের বা প্রয়োগকর্তার 
দ্বেচ্ছাচারিতাও অনেক সময় শঞ্চ পরিবর্তনের জনা দায়ী হয়। “প্রদোষ' শবের অর্থ 
'সন্ধ্যা-রাত্রির প্রাক্কাল" ; রবীন্দ্রনাথ “উত্বাকাল' অর্গেও শবটির প্রয়োগ করিয়াছেন। 
এইরূপ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্বহৃন ০চাপলা১”, ক্রন্সী, বনানী" মধুশুদন বাব্হছৃত “বাকণী? 
প্রত্তত্তি বু শব্দের উল্লেখ করা চল! 


(১০) গেৌণার্থ প্রাধান্য - *দের প্রধান শর্থের সঙ্টে সঙ্গ কখসো কখনো 
এক বা একাধিক গৌণ অর্থ ৪ দেখা দেয় ণবং সই গৌণ অর্গ ভাষা চলি” হইয়া যায় । 
“মন্দিরের মূল অর্থ “গুহ”, গ্রচলিত হর্প শধ্শাত তিদবগৃঠ 7 এবাসলা শনোর মল আর্থ 
“বালগৃহ', গুচলিহ অরে ববিবাইবাতে বংবপর নৈশ্বাপনের গৃই? 

প্রশ্ন ৮। বাংলা ভাষতর উপবে অনার্ধ-ভ'বার বিশেষ করিয়া 
দ্রবিড় ভাষাগুলির প্রভাব সম্ধন্ধে স%টি প্রবন্ধ "লখ। 

উত্তর 8 অতি প্রাচীনকাল হই: বাংলাদেশে ও বাড়াপীরের সম্বন্ধে তারের 
উত্তজ-পশ্চিম অঞ্চলের 'আধর! বিরূপ মশাল গাধাপিন করিত 1 ইহার মলে কতটি 
ভীতি এবং কতকটা সংশয় চিল | ব্রাল্লা বাশার ক্ষন কাশ! গ্াস্থ এমন ইত 
পাওয়া যায় যাহাতে মনে লয় বাঙালা বি শান সংন্কতিখ বাহিবের তাক বলা 
মনে করিত । এঁতরেয় ব্রাঙ্জাণ বঙ্গদেকর কোনো কোনে আঞ্চলেব লোককে দল] 
বলা হইয়াছে । বৃদ্ধদেবের পরবর্তী “বীদ্ারন ধসের বল। হইয়াছে উ্তব্র-াবতেের 
আর্ষরা বাংলাদেশ হইতে ফিরিয়া গেলে প্রাষশ্চিত কারা তন এভাবে মান কারণে 
মান হয় বাংলাদেশে আর আগমনের পে বিড ৪ আইটি গগাবাছিত তাষা নাষী 
ছিল। এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আল সভাভ। বিস্তারে পরেশ লভকাল পরত 
তাহারা নিজেদের বৈশিষ্টা বজায় রাখিত্ছ চানিয়ান্তে |. 

বাংলায় আধ আগমনের ব্পুবে বাংলা ভব। ছিপ ্রণিউ * এষ্টিক পাছাবান্ি হ। 
সেইজন্য বাংলাভাষায় এমন অনেক শদ মাছ যাহার কোনদপ পুরবচ্ত্র সংক্কত- 
প্রাকৃতে মিলে না । তাভার বাকাগঠনরাছির মণো এমন কিছু বিশিতা আছে যাহা 

ংস্কতের সদৃশ নয় । অথচ এইসব ক্ষেতে দবিড-মআষ্টক নাষাগোঠীর সহিত তাহাদের 
মিঙ্গ খুঁজিযা পাওয়া বায় । 
বাংল ভাষার উপরে দ্বপিড-হাীক আনায় ভাবার প্রাপের যে অপনশেষ এখনও 
রহিয়াছে তাহাকে ধ্বনি, জপ এবং স্যাকরণ_-এই তিনদিক হইতে বিচার করা 
প্রয়োজন । 

১। ধবনিগত--(ক) বাংল! ভাষায় উ্মপরশির (30800) শভাব আছে । 

ইহার কারণ দ্রবিড়-অস্রিক ভাষার প্রন্ভাব। (খ) ভারতবর্ষে আসিবার ' পুর্বে 


বাংল! ভাবার কঁজিহাস খ১৫১ 


আর্দের ভাষার মূর্ধনাধবনি (অর্থাৎ টু, 5) ড, ঢ, ৭, ব) ছিল না। উহার। দ্রবিড়- 
মন্ত্রক ভাষার প্রভাবে বৈদিক-সংস্থতে্রবেশ করিষাছে এবং সেখান হইন্চে ক্রম- 
বিকাশের মধ্য দিয়। বাংলাভাষায় আপিয়াছে । ইহা অবগ্ঠ বাংলার পরে প্রত্যক্ষ 
'অনার্ধ প্রভাব নয়। ই বৈদিক-সংস্কতের পরে পতিত অনার্য প্রন্ভাবের উত্তুরাধিকার- 
স্ছত্ প্রাপ্ন ফলশ্রুতে। (গ) বাণ্পায় স্বরভক্কি বা বিপ্রকর্ব__ধ্বনিপরিবর্তনের বীতি- 
দবিড় ভাবার , প্রভাবে আসিয়াছে ৷ (পী পর্ব ও উত্তরবঙ্গের উপভাষার চঃ স 
প্র্ততি কহকগুলি পবনির হ-কারে পরিণতি লক্ষা করা বাধ; সেখানে শন্দের মধ্যস্থিত 
ঘোষ বর্ণ ঘোববৎ উচ্চারিত হয়| ঈ* লিড প্রভাবের কল বলির! অন্রমিত হু. 
২। রূপগনভ .+4; শব গুলির দিকে লক্ষা করিলে দেখা যাইবে এইট দের 
শব্বগুলি বাহিরের কোচো তাবা হইতে আছি নাই, এগুলি আাসয়াছে বাংলাদেশের 
প্রাচীন মধিবাপী দবিউ-আঠক পগাঈিল বাসিন্দাদের নিকট হইতে | আক) বাংলায়ে 
ধগ্রামের নামে মইক-দুপিউ শোর প্রভার আগে হ হেমনত কনামৌদিক ০ কানাহুড়ি। 


চা রর ৮ শি ৮ স্পা রঃ ) রী পি না রে 
াহিতবাডি১কইবাডি, ছবটিগ্রাম ৮ গাটিগ, পঙ্জগাঙ্গ সহাডিগাত । খি, বড অভকার 


চে 


শদ-বেমন” জলউল, এদাঠাটোর!, দেশতউশ। বসেই, পেখেটেকে প্রতি ড্রবিড 
- ভি 
ভাবার প্রন্তাব আসিয়াছে গি) বভ লিড সদ বাশ্লাভাবায় নিত বান্ভাত । 


ন 
মস এ পু ভ্রু শ্য রি ৮ রা শবাএ রং ০৬ ৮১ তি 4 চিচ্ছি ১ গর্ভে 
এলি দেশ *৮ নাম পরিচিত । সন্ক্তে প্রান্তে ইভাপের “কোনো ছিরিরপ হল স। 


বেমশ,চাউল, লাদি, ১ 1, 2০ বু পান্ধডঃ গাটি, পভ, বিজ ও হি ডাক, ঢাক, 
গাল বাটি, গাল, দিল ১১, ছাই দাদা প্রতি | 

৩। ব্যাকরণগত- কী) হাতল; অবাঘ্ম আন্তপনগ্ুলের কাবকবিভক্তিকপে 
প্রররীগের রীতি দবড-প্রভাবের চল পলি অনুমিত হয় এইশুজি হইতেছে 
পাকিয়া, লাগিয়, হইতে, সব কল ইহালি খা) বাহলা ভাক্ব হকারী ক্ি্াপদ৪ 
দ্রবিঙ ভাষার মত, সংহত একপ বাবহার ডিলনা। বসা এবং পড়া উভয় ধাত- 


রূপ মিশাইয় আষ্টু 'বসিয়: পদ্ভা জানান জিয়াপ” সংস্কাত নাই, সগ্তবত: ইভা ব্রবিড় 
প্রভাবজ্জাত । (গ) বিশেষণের তাপ ৬ম। বুঝার ত*সান্তত তর, তম প্রতায় যোগ করা 
হয়। বাংলাৰ তর, *ম যোগ নং করিন! মাক, চেয়ে ইতি হাগ করিয়া বিশেষণের 
তারতম্য প্রকাশ করার রীতি আছে। আহা তৰিড প্রভাবের ফল ঘে) বাংলা 
ক্রিয়াপদের সরলতা সম্পাদনেও দ্রধিডী প্রভাব মাছে। (9। বাকো সংবোগ-বিধায়ক 
শব্খের লোপ দ্রবি্ঠী-রাদ্ধি £ যেমন, মাহুষট হয় হাল । এখানে হিয়া এর লোপ 

আষ্রকগোগঠীর প্রভাব মোটামুটি শব্্গন্ভ। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে উহার কোনো 
প্রভাব আছে কিনা, তাহা এখনও নিশীত হয় নাই! ভোটচীনীয় অনায শাখার 
কয়েকটি শব্দ বাংলায় মাসিষাছে £ মেমন,জ্াপ্সি, ফৃক্গীত লুঙ্গি চও প্রভৃতি? ০৯) 
এই শাখার অন্ত কোনোরূপ প্রভাব বাংলা ভাষার উপর পড়ে নাই। 


চি 


থ১৪২ সাহিতের তীর্ধপথে 


প্রশ্ন ৯। বাংলা চলিত ও সাধৃভাবার মধ্যের পার্থক্যগুলি ভাষা” 
তাত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর ৫ উন্নত জাতির ভাষার. ছইটি রূপ--লেখা ও কথ্য। কথ্যভাষা 
অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হইতে পারে । যেমন পূর্ববঙ্গে খাইছি" বাঢের প্রান্তে 'খাঞ্জেছি?, 
কলকাতার নিকটে খেয়েছি" । কিন্তু লেখ্যভাষার মূল কাঠামো সমগ্র দেশে 
একরপ। এই লেখ্যভাষা আবার * ছ্ুইভাগে বিভক্ত সাধুভালা ও চলিত 
ভাষা। লেখ্যভাষা সবদাই কোনো একটি আঞ্চলিক ভাষাব উপরে নিভর 
করিয়া গড়িয়া ওঠে । সাধুভাষাও পশ্চিমবঙের উপভাষ! ভিত্তি করিয়। 
গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবাতান্বিক পঞ্ডিত ডক্টর সুকুমার সেনের 
অভিমত শ্মরণযোগ্য £ “যেখানে একাধিক উপভাষার চলন শ্রাছ্থে সেখানে ভাষাৰ 
অর্থাৎ শিষ্ট ভাষার, সাধুভাষার ৰা লেখাপড়ার নাধার মলে থাকে একট বিশেষ 
উপভাষা, তবে তাহার মধ্যে অন্ত উপভাষার শ'? ইডিয়ম কমবেশি থাকে । সব 
উপভাষ! হইতে কিছু কিছু লইয়া ভাষার তিলোত্বমা উদ্ভূত হয় পা ; বিশেষ উপভাষাই 
প্রধান হইয়া অপর উপভাষাগুলিকে আওতার ফেলির: একচ্ছত্র হইয়া উঠে। যে সব 
কারণে কোনো বিশি্ টিপভাষা ভাষাব পদবী পাইতে পারে তাহার মধ্যে প্রধান 
হইতেছে উন্নত সাহিত্যের স্থষ্টি। বড কবির কাবা যাহাতে রচিত হইক্নাহে, পাঠক 
শ্রোতা, এবং পরবর্তী কবিদের উপর সে উপভাধার প্রভাব প্রবলতর হয় এবং ঠাহার 
রীতি লেখকদের আদর্শ হর । 'মার একটি কারণ উপভাব|- অঞ্চলের পাষ্্রীয় ও বাশিজ্যিক 
প্রাধান্ত । দেশের রাজধানীতে ও ব্যবসার-কেন্দ্রে সব হঞ্চলের পোক আসিয়া ভিড 
জমার । তাই সেই স্কানের উপভাষা অপর উপভাধাগুলিকে কোণঠাসা কারিতে থাকে । 
সভাশোভন বলিয়া লোকে রাজধাশীর উপভাবা আগ্রহ ৪ বহু করিয়া শিখে এবং 
রাজধানী অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হবার আকাজ্জায় হথাকার উপভাষাকে 
মাতৃভাষার উপরে স্থান দেয়। এইভাবে বাবসার-কেন্ত্রের উপভাবা চারিদিকে প্রসারিত 
হয়। এমনি করিরাই পশ্চিমবঙ্গের উপভ্াদা বাঙ্গালী সাবুষাদা হইয়া দাড়াইয়াছে, 
এই সুত্রে কলিকাতার উপন্ভাষা আজ সমগ্র শিগিত বাঙ্গালীর কথ্য ভাবা । প্রাচীন 
বাঙ্ছলার অনেক কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, গ্রতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই 
সাহিত্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । উনবিংশ শশাব্ধীর প্রারস্তে গঞপচনার শুরু এবং 
বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব | উনবিংশ শতান্ধ)র শ্রেষ্ঠ লেখকগণ প্রায় সকলেই 
কলিকাতায় শিক্ষিত স্রতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষ| সহজেই সাধৃদ্ভাষায় পরিণত 
হইয়াছে ।” (ভাষার ইতিবুত্ত ) 

আধুনিক ক্লালে সাধুভাষার পাশাপাশি চলিত গগ্ভেপ্ ব্যবহার ৪ বিশেষ গুরুত্ 
অর্জন করিয়াছে, সম্প্রতি লেখকের] সাধুঃগগ্ভকে প্রায় সরাইয়া দিয়া চলিন্চ গগ্ভকে বরণ 


বাংলাভাষার ইতিহাস খ১৫৩ 


করিয়াছে । অবশ্ত ইহার পশ্চাতে সাধু €৪ চুলিত গঞ্ছের প্রায়'দেড়শত বৎসরের ইতিহাস 
আছে । উহা সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য | 
বাংলাগগ্ভের সাধুরীতি হুনিদিষ্টভাবে রূপ পাইল মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন এবং বিদ্যা 
সাগরের হাতে । এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা গেল সংস্কৃতান্ুসরণে- সংস্কৃত রীতির 
আদশ সমাসবদ্ধ দীর্ঘপদের বাবহারে এবং তত্সম শব্দ ব্যবহারের আধিকে]। বিগ্তাসাগর 
কথাব্ীতির নিকুট হইতে বাংলা গগ্ঘভাবার পদবিন্তাসের আদশটি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দূরাণয় প্রভৃতি ষে সব ক্রটি সংস্কৃত বাকৃবিহ্তাস অনুসরণের ফলে কোনো কোন লেখকের 
গগ্ঠ দর্বোধা করিয়া তুলিয়াছিল, বিদ্যাসাগরে তাহার অন্তিত্ব ছিল না। সাধুগঞ্েন্র বিরুদ্ধে 
অভিষোগ উঠিল সবসাধারণের বোধগমাতারুঁ অস্সবিধা লইয়া । বাংলাভাবাকে সরল 
এবং কথ্যরীতির নিকটবর্তী করিয়। তুঁলিলে উহা বোধগম্য হইবে, এই ধারণা হইতে 
পাবা মিত্র “আলালের ঘরের ছুলাল' লিখিলেন। অবশ্য বাংলা কথ্য রীতির প্রথম 
রচনা, স্বয়ং মৃত্যাপ্জয়েং প্রঝোধচন্ডরিকা'র কোনো কোনো অংশে মিলিতেছে । উহার 
সরল ্ভাবা-শৈলী বাঙ্গালী কৃষকের জীবনপরিবেশ প্রকাশ করিবার জন্তই আমন্তিত 
»ইয়াঙিল । প্যারীছ।দ সরল, বোধগম্য ও কথারীন্রি বাংলাকে সর্ববিধ ভাবপ্ুকাশের 
জ্্য বাবহার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন । কালীপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতায় প্রচলিত কথা- 
তির বাংলার টচ্চারণসমেতে একটি গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন। “হুতোম প্টাচার 
নকসা'র ভাষার শক্তি, দেখিয়া! বাঙালী নদ্ধিজ্ঞীবীরা বিন্মিত হইল। এই যুগের 
সবচেয়ে শক্তিশালী গঞ্ভলেখক বর্ষিমচন্দ্র সাধু ও চণ্লত রীতির মধ্যে একটি রফা 
করিবার পক্ষে মত দিলেন । কিন্তু তাহার ব্যবহৃত গন্ভের মূল কাঠামোটি সাধুরীতির 
০1 বটেই, মাঝে মাঝে বেশ সংস্কৃতঘে যা বলিয়া মনে হয় । বস্কিমচন্্র হইতে রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত উনবিংশ শতাক্দীর শে পযন্ত, নানা লেখক নানা রীতির অনুসরণ কব্িলেও 
মোটামুটিভাবে গতি হইল ভাবারীতিকে সহজতর করিবার দিকে । হরপগ্রসাদ শাস্ীর 
মত লেখকদের গগ্যে সাধুরীতর বহিরঙ্গ বর্সিত হইলেও প্রাণধর্ষের দিক হইতে চলিত 
রীতির" সাদৃশ্তই অধিক | রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্থৃতি” প্রভৃতি ক্ুগ্রস্তে আধুনিক রীতির 
কাঠামোয় চলিত রীতিব অনুসরণই লক্ষা করি। 
বিংশ শতাব্ীর আরম্তকাল হইতে চলিত রাঁতির ক্রমবিজয় স্চিত হইল। 
প্রথমতঃ, উপন্তাপ ও গর্ের সংলাপাংশে চলিতরীতির ভাষা প্রায় সব লেখকই 
বাবহার করিতে লাগিলেন। বণনা ও বিবুতি-অংশের ভাষা আরও কিছুকাল সাধুরীতি 
অন্ুলরণ করিয়া চলিল। দ্বিতীয়তঃ, নাটাযসংলাপের বাহিরের কাঠামো মধুহদনের 
সময় হইতেই চলিত রীতির ছিল, এখন উহা সর্বাংশে চ:লত ভাষা হইয়া উঠিল। 
তৃতীয়ত:, সাধুগগ্তও বাচনভগ্গীতে কথ্যরীতির এত নিকটবর্তী হইল যে বাহিবের 
কাঠামো ছাড়া ইছার “সাধুতা'? আর বড় বজায় রহিল ন।। 


০ সাহিতের তীর্গপথে 


এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে চণিত ভাষার পক্ষে এক আন্দোলন দেখা 

দিল। রবীন্ত্রনাথের আশীর্বাদ পাইয়া সে-আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। 
বাংলা গছ্যে সর্ববিধ ভাবাবেগ প্রকাশ করিবার ক্ন্য চলিত রীতির ব্যবহার করা উচিত-_- 
নান! যুক্তি দিয়া প্রমথবাবু এই বন্তবা প্রতিগ্িত করিতে চাঠিলেন “আমার ইচ্ছে, 
ংল! সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখ! হয় ।....**মুখের কথাই জণবন্থ। যতদর পারা 
যায়, ষে ভাষায় কথা কই সে ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের 
প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়! উাচত কথাশ * লেখায় একা রক্ষী করা!, একা নট করা 


নয় |... আমার এক এক সময়ে সনদ হয যে, হযত্ত বিদেশের ভাব ও পরাঁকালের 
ভাষ।, এই দুইয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলা সাহিতা ফন্ট উঠন্তে পারছে না 1..." 


বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ ক: করলেই দাবার শ্রীন্ধি হবে নঃ! সাঠিতোর 
গৌরব ও বাডবে না, মনোন্দাব€ পরিষ্কার করে বান কর হবে ন!! ভাষাব এখন 
শানিয়ে ধার বার কর! আবশ্বাক, "ভার বাঁঢান: নধ | যে কাটি নিতান্ত না হলে নথ, 
সেটি'সেখান থেকে পার নিযে এস, বদি নিজে ভাষার ভিরে তাকে খাপ খাওয়াতে 
পার। কিন্তু তার বেশি ভ্ি্ে করে, পার কিংবা চুরি করে এনে না)? 

খানিকটা সবুজপত্রগো্ীর আন্দোলনের ফলে€ নদে অনেকট। স্বাভাবিক 
এঁতিহাসিক কারণে এবং প্রধান লেখকদের স্চেভনভাালে ভ্রাা সরল করিবার চেষ্টায় 
চলিত ভাষাই আধুনিক বাংলা সাহিতোর সিংহাসন দখল করিষ; বসিষাচ্ছে । এই চলি 
ভাষার কয়েকটি প্রধান লণণ হইল £ 

(১) সাধুভাষায় ষগীর বভবচনানু লিভর্ক্ি -দিগের ; লিভ ভাবায় -দের | 

(২) মুখ্যতঃ উভর শ্রাবার প্রধান পার্থক্য সর্বলামের 2 ক্রিয়াপদের । 
সাঞুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়ার প্রান কূপ, চলিছগ বডাযার হাটা কণিকাতা আঞ্চলে- 
প্রচলিত আধুনিক ও সংশ্ষিপ্র পের প্রয়োগ হথ 2 যথা, তাহার ভার, যাহার১্ৰার, 
করিব-করব, ষাইতেছি ব!চ্্ । ৰ 

(৩) সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রান ও তংদয় শকের এদিক ব্যবহার, ব্যাক রশ- 
রীতি, পদস্তাপন পদ্ধতি ইত্যাির অন্রলবণ | চলিত ভাবার নৈশিষ্ট্য-_ প্রাচীন শুক 
রীতির বর্জন, তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শের তাপিক বাণশাপ এবং ব্যাকরণ ও পদন্থাপন- 
রীতির সরলতা । 

(৪) চলিত ভাষায় শভিশ্রুতি ৪ স্বরসংগতিজ্গাত উচ্চারণরাতি বিশেষভাবে 
অন্গুক্ছত । স্বরন্তক্তির প্রয়োগ ৪ লক্ষণীর ! 

(৫) আসলে রাঢ়ী উপভাষার কলিকাঠাকেন্দিক অঞ্চলের বাকৃভঙ্ষির উপরে 
ভিত্তি করিয়াই চলিত রীতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে | ঠিক্ক যে কারণে উপবিংশ শতান্দীতে 
এতদক্চলের উপভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃত আদর্শে সাধু গণ্ভরীতির পত্তন হইয়াছিল, একই 


বাংল৷ ভাষার ইতিহাস খ ১৫ 


কারণে বিংশ শ্তাবীতে এই "ঞ্চলের উপভ্ভাবার ভিন্ভিতে সংস্কতরাতি বথাসম্ভব 
পরিহার করিয়া চল্লিত রীতি নিদিষ্ট লেখাৰপ লান্ভ করিয়াছে ॥ কাক্জেই রাী 
উপদ্ভানার নানাবিধ বৈশিষ্ট্য এই '্ভাষায মিলিবে 

(৬) চলি'্ত ভাষার অপর প্রধান নিশি্টত হইল লান্ল ভ্ভাষ"র দিস চাল 
যাহ' প্রয়োজনমণ্ত দ্রুত এব* বীর দুইই 87৩ পাবে, ছা] রক্ষা করা । সন্স্বভান্গগ 
সাধুভাষায একটা মন্থর! প্রকাশ পা | থকা জীবস্থ এব” উন্তলল ভাষার পঙ্গে 
এ প সদামন্তপন্ত বর্জনীয় | | 

৭ খাংলাভাবাগ প্রাণশক্তি সত এথালি প্রকাশ গাথ উঠার [00৮ 20-41 ইডিযমের 
যথা যোগ) প্রণোগ সাবুশাষার কা? মান |ও 1" এ চন 5 দা" প্রবাদ-প্রবচন, 
বিশি [হকি শক্সম্্রকে সম্প্রণ কাজ লণগাইল এ লার শগভু, ক ্রীবুদ্দি করিতে পার | 

(৮. বিশ শক আম্মা বর ৫ মণ) দিয় একনি শাহাহ প্রসম্পদ বাড়িঘা 
এ সাধত্াষ এই জ।তীয় শন্দ বাবহা পর পিক ন্ধ একই রক্ষত ১৭ অনোন্ভাৰ প্রকাশ 
পা চালিত ঠাণা খাসা হংব্গীণ তত বি লনা শট পাবা ৯২ শর্শ পুযাগ গ্রহণ, 
করিত পা প্র 

সা ৯লিঠ গীত সহ তলত শীতল জিত আদ তা এখনও ফে 
প্র্পসতধাব বিশ লেখক বা সাবাদপ গুল প্রথালগ পন্থাৎ সাধু বাতির ব্যবহার 
পতল বলত হনুচলিন বাঠিরে শিছাপণ স্বন্ণমে সা্পরু 'দল্িটি মান আছে, 
প্রাখমের লিক পিয়া ইঈশ। সম্পূর্ণ চলিত রঈ্নিক | ৮ ল* ব্তির জযের কারণ 
দিহ্টারু প্রগতিশীল » বগর সহি * উহ র অগ্রসর হইবার কমন 

প্রশ্ন ১৭ লাংল। জংখ্যাশক্মগুলি আবির্ভাবের ভাবাভাত্তবিক 
ইতিহাস লেখ। 

উত্তর 5 খা*লাব বিশ্ব স প্যাুলির ও পকাতশই তহল  কায়ক মাব দেশী 
কিতপ। বিচ্দশা, ১ ইউতশ ১০. পঙশ্ত সত শদক্লর কমবিবতনের 'গ্যাভাত্বিক 
ইতি*'স নিয়ে প্রদত্ত হইল ও 

(১) এক প্রান্ত এক্টবাসংস্কত ইক 0১১ দুই এপ্রাক্াত ছবি, 
ছবে-স*স্ত ও থি। দে বাবহাধ ৬শাঁদ 1১ পোলার প্রা দোএস* বা, ছৌ। 
(৩. তিন প্রান বাংলা তিনি তিশাকপ্রারত তিগ্রি* সং ত*দি তে (ব্যবহার 
ভেমাথা, ত্সর। ) সং ণযঃ। (১) চাকি-অবাউন অপশ*শ চারি এপ্রা উ- 
সংচহারি। চে ( ব্যবহার চৌঁঠ , চৌদ )-২ প্রা চউ..স' চতুঃ । (৫1 নু 
প্রা বাং পঞ্চ, পাঞ্চএস*ঃ প্রা পঞ্চ । (১) ছয়-অপ ছহ.এপ্রী ছ-সং বট. । 
(৭) লাত-প্রা! সত্ত-সং সপ্ত । (৮) আআট- প্রা অটট-২স" অঈ ।*,৯) ন, নয়এপ্রা 
নো, শঅ-্সং নব । (১০) দশ অপ, প্রা দসতসং দশ । (১১) এগার অপ 
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এগ.গারহ-সং একাদশ । (১২) বার- প্রাচীন, আদি-মধ্য বাংলা বারহ-এপ্রা বার 
সংদ্বাদশ । (১৩) তের€-অপ তেরহব্তপ্রা তেরস€সং ত্রয়োদশ । (১৪) চৌদ্দ 
চোদ্দ অপ চউদ্দহ- প্রা চউদ্দস, চোদ্দশ- দং চতৃদশ । ১৫) পনর, পনের€অপ 
পন্নরহ-প্রা পন্নরসসং পঞ্চদশ | (১৬) ষোল অপ স্বেলহ্প্র!। সোলস-৫সং 
যোড়শ । (১৭) জতর, সতের-প্রা সন্তরস-সং সপ্তদশ । (১৮) আঠার 
অপ 'অটুঠারহ-প্রা অট্ুঠারস-সং অষ্টাদশ । 1১৯) উন্নিশ-অউনবীস-এস্খণবীস 
সং একোনবিংশ | (২০) বিশ্প্রা বীস€সং বিংশ [কুড়ি শবটি অনাদব্র্ 
হইতে আগত 1] (২১) একুশঅপ একঁবীস-প্রা একবীস-সং একবি"শ। 
(২২) বাইশ-অপ বাইস€প্রা বাখাস২সং দ্বাবিংশ । (১৩) তেইশ-অপ 
তেইস-প্রা তেবীস€ সং হয়োৰি*শ | (১৮) চবিবশ প্রা চউববীসএসং চতৃধিৎশ। 
(২৫) প'চিশ-অপ পচীসএসং পঞ্চবিংশ ।১৮(৯৬) ছাবিবশ-অপ, প্রা ছববীলএ 
সং ষডবিংশ । (২৭) আাতাইশ, সাতাশ-গ্রা সত্ববীসএসং সপ্তবিংশ | ০5) 
আঠাইশ, আঠাশ-অপ 'অট্রটাইসকতা অটঠগাশ-তসং মগ্ঠাবিৎশ। 
(১৯) উন্ত্রিশ- অপ উনতাস--প্র) এগুণতীসএসং একোনশত্রিংশ | (5৯) ভ্রিশএ 
প্রাচীন বাং তিস, তীসশ্প্রা, তীম্এসং ভিশ 1055) একত্রিশবপ্রাঃ একাহীস 
সং একত্রিংশ । (৬৩, বন্তিশবপ্রা্ান বাং বতিনএপ্রা বনিস-সং দ্বাত্রিংশ | 
(৩৩) তেত্রিশ প্রাচীন বাং তেতিদএপ্রা তেভতীস্‌এসং আয়ন্িংশ । ৩৯) চৌতিশ 
সং চতুত্তিংশ। (৩) পক্ষত্রিশ-প্রা পঞ্চচতীস্্সং পঞ্চত্রিংশ । (৩৬) 
ছঞ্জিশ-প্রাচান বাং ছভিস সং হ়ত্িংশ । (৩7) সইত্রিশ-সং সপ্ততি'শ | 
(৩৮) আটান্রশ-সং অগ্ঠাত্রিংশ । (৩৯) উন্চল্লিশসং একোনচস্বারিংশ । 
(৪০) চল্লিশ অপ চাঙাস-প্রা চতারাস-৫সং চত্বাপিংশ | (5১) এক চল্লিশ 
অপ একচালাস-প্রা একচতারীস্-সং একচত্বারিংশ। (১২) বেয়াল্লিশ নপ 
বায়ালীন-বাদারীস-্গ্রা ছুখাতারীন-ংসং দ্বাচত্বাধিংশ । (৪৩) তেতাল্লিশ€ 
সং ত্রিচত্বারিংশ । (১৪) চুয়াল্লিশ “সং চতুশ্চতারিংশ । 18৫) পয়ভাল্লিশ-€ 
মং পঞ্চচতারিংশ । (৪৬) ছেচল্লিশ, ছচল্লশ-সং বটচতারিংশ । (9৭) সাতচল্লিশ 
“লং স্চচত্বারিংশ | (৮৮) আটচল্লিশ সং অষ্টচত্বারিংশ | (৪৯) উনপঞ্চাশ€ 
সং একোনপঞ্চাশৎ 1 (৫০) পঞ্চাশ-সং পঞ্চাশৎ। ৫১) একাজ- গপ 
একাপ্নহ-প্রা, একগ্রাহ.এসং একপঞ্জাশৎ। 0১) বাহ্াম্স-প্রী. বাবপাহএসং 
ঘ্বাপঞ্চাশৎ । (৫৩) তিগ্গীল্প-সং ত্রিপধ্াশৎ । (৫৪) চুয়াক্স--সং চতুঃপঞ্চা শত । 
(৫৫) পঞ্চাক্স-সং পঞ্চপঞ্চাশৎ। (৫৯) ছাপ্সান্স-পালি ছপ.পঞ্ঞাস্এসং 
যটুপঞ্চাশৎ । (৫) জাতান্স€সং সপ্ুপঞ্চাশৎ। (৫৮) আটাক্স€সং অষ্টপঞ্চাশৎ | 
৫) উনষাট-অপ উনসট্ঠি€প্রা, এগুণষট ঠিসং একোনযষ্টি। (৬*) স্বাট€' 


ংল! ভাষার ইতিহাস খ১৫৭ 


প্রা সট্ঠিসং হষ্টি (৬১) একষ টর€প্রা একসট ঠিএসং একবষ্টি (৯৯) বাঝট উই 
প্রা. বাস্সট ঠিএসং দবাবষ্টি। (৮৩) তভেষটট সং ত্িবন্তি । (৬৪) চৌব ট্র€প্রাচীন 
বাং চউসট চিএ প্রা চউসট ঠিএসং চতুঃষহ্ি । (১৫) প'ষষর্ ট্র€সং পঞ্চয্টি । (৬৬) 
ছেষ প্রা ছসট ঠি-সং ষট বষ্টি। (৬৭)সাতষ ট্র-সং সপ্তবষ্টি। (৯৮) আট 
এ৫সং অষ্টমষ্টি । (৬৯) উনপন্তুর-প্রা উনসন্তরি-সং একো নসপ্ততি । (৭০) সত্বর-প্রা 
সত্তরি-সং সপ্তুতি ॥ (৭১) একাস্তর€অপ একহত্তরি্ প্রা একসত্বরি-একসপ্রতি | 
(৭২) বাহাত্বর-সং দ্বাসপ্ূতি। (৭৩) তিয়াত্বর, তেয়ান্তর€সং ত্রিসপ্তুতি ! 
(৭৭) চুয়াত্বর-সং চতুঃসপ্ততি | (৭৫) পাঁডান্তর সং পঞ্চসপ্ূতি ৷ (৭১) ছিয়ান্তর, 
ছেয়ান্তর€সং ষট.সপৃতি । ৭৭) সান্চান্তর এ প্রা! সন্তসন্তরি-সং সপসপ্ততি | 
(৭৮) আটাত্বর-প্রা অটসসত্বরি-সং আষ্টসপ্রতি। 1৭৯) উনআশিএ 
অপ. উনঅসি-প্রা এগুণ অসীই-স* একোনঅণতি 1৮০) আশিঅপ অসিএপ্র। 
আসীই-সং 'অশীতি | (৮১) একাশি-স' একমনতি। 1৮২), বিরাশি 
সং দ্বিমশীত্তি। (৮৩) ভিরাশিনস" ভ্রিঅশীতি ।1৮দ চুরাশিএপ্রা চৌ-, 
আসিএসং চতৎমণন্তি। (৮৫) প'চাশিতস* পঞ্চঅনতি । (৮৩) ছিয়াশি- 
সংষটঅধ্রতি। 1৮৭) জাতাশিবসং সপমনতি ' ৮৮) অষ্টাশি, অষ্টজাশি 
সং অষ্টমশান্ঠি । (৮৯) উননব্বই-: প্রা উননবতিবসং একোননবতি | 1৯০) নব্বই 
-“খ্প্রা প্টইতসং নতি । ৯১) একানকবই €সং একনবতি । (৯১) বিরানবধই 
সং ত্বি-নবতি । (৯৩) ভিবানকবই-সং ত্রিনবতি। (৯১ চুরানক্বই- 
সংচতুঃনবতি । (১৫) পঁচানববই-সং পঞ্চনবতি । (৯৬) ছিয্ানব্বই-সং 
ঘট -নবতি | (5৭) সাতানববই-ংসং সনকতি । (৯৮) আটানক্বই-সং অষ্ট- 
নবতি। (৯৯) নিরানবব ই সং শবনবতি | (১০০) একশো! এ মধ্য বাংলা শ, শয়€ 
প্রাকৃত সঅ-সং একশত 1,(১০০৭০) হাজার -_ফাপী শক । সহৃজআ- তৎসম শব | 
পুরণবাচক সংখ্যাশব্দ 
 পয়ন্বা। পহেলা প্রাচীন বাংল। পঠিলে-পহিল এ হিজসং প্রথম +ইল্ল। 
দোৌসরা-সং ছবি-সর। ভেসরাঁসং ত্িসর। চৌঠী-এপ্রাচীন বাং চৌঠ- 
প্রা চউট সং চতুর্থ। পাচইস" ণঞ্চমিক । ছয়ই-সংবষ্ট+ইক। সাতই 
, €সংসপ্+ইক | আটই-নংঅষ্ট+ইক। নয়ই-সং পব+ইক । হশই-সং 
দশম্+ইক। দোজ (ব্যবহার দোহুৰর 1-ষধা বাংলা ছঅজ-প্রা। দুইজ্জ-সং 
দ্বিত্য । মেক্জ€মধাক। 
তগ্লাংশ শব 
দুয়ের এক, তিনের এক--এইভাবে বাংলায় বলা হয়। কতগুলি তন্তব শবও 


ব্যবহৃত হুয়। 


£ 
খ১৫৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


জআাধ (২)-প্রা অড১০-সং অধ । 'সাড়েএপ্রা লডঢ-সং সার্ধ। ধ্ড় 
(১ইএপ্রা দি-অড সং ছি-অর্ধ। আড়াই (২২)এপ্রা অড.উতীঅ-সং অর্ধ- 
তভীয়। তেহ্াই (8)তেহাইঅ-এসং 'ত্রভাগিক। চৌঠা (ই)এপ্রা চউখখএসং 
চতুর্থ । সওয়া-সং সপাদ। পৌনে-সং পাদোন। 

প্রশ্ন ১১। বাংলা শ্বরধবনির ইতিহাস লেখ। 

অথবা, বাংলাভান্বায় আদ্িস্বর, মপ্যন্বর ( ব্যঞ্জনঅব্যবহিত এবং 
সন্বিুষ্ট ) এবং অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন কিভাবে ঘটিয়াছে উদ্বাহুরণ-সহু 
বুঝাইয়। দাও । 


উত্তর £ ১; আদিন্বর £__আদিকব বলিতে প্রথম অগীরে (৬০৮৩ 
10710591] 55112)1৩ ) বুঝায়। 
ক) ঝতকগুলি ক্ষেত্রে আইিস্বর লগ্ত হইরাছে 2 যেমন 
অ।"মোটামুটিভাবে রত; ক্ষনে, কখনো মধাস্বরে শ্বাসাখাতেণ বলে 
লুপ্ত £. যেমন, অতসা £”নন্ধ ॥ উদ্ধারকস্ধার । উন পু £ 
ষেমন,_&উডম্বর ডুমুর! পরিনতি বই.ক। বসে । উপানহ পাই এন 
কচিৎ লুপ্ত: 


(খ) আপদিস্বর অনেকগুলি একি পববহভিত হইয়াছে 2. বেমনত 


৬ 
দিত 
নথ 
এ) 
সা 

ফু 

) 


তা 1-_অনিতি৩কান । সপএসিআগ | পপনান পাআপগা ও হিস 
১.আমীর । অঙ্কআক । অছিআজ । আও 17 বশত এল জন-এর উচ্চারণ 
হয় বোন, মোন? জোন 1 আক ।- পু! কার১পগার, থালী-থলা। ইরা 1 
ইন্দুর ৯ইদ্থর । ইচ্টক ১৯ট। খাঈ,হ __ছঙ্গরোল১ভীমকল-ভিংকুল। এস 
আয 1 চেলা-চ্যালা । ভেডডি)ড) আই১ এ |- চৈতগ্ঠ-চেতন । তৈল” 
তেল। অউসও।_চৌরচোর। উবস্ও 1 সুবর্ণ সোনা 

(গ) আদ্িম্বর বক্েত্রে বঙ্ছিন হইয়াছে 2 যেমনঃ 

ই, ঈ।--এক গ)ঞ্জনের পৃবে বাংলার বর্ষিত | ক, কী, কিল, খার । আ1- 
এক ব্যঞ্জনের পূর্বে বর্ষিন । আইল? কটা খায়। উ,উ-এক ব্ঞজনের পৰে 
রক্ষিত । উকুবন্তউ+ । এ ।-- বত ুকয়ারী, কেহঃ দেডউল । গু । 
রক্ষিত । কোল, ঘোড়? দোলা । 

২ মধ্যখর ০--/কু) বাঞ্জনব্যনাঠি 2 স্বরপবনি (৬০৬1১ 1500 1% 


০070906 ) 
অআ।-লোপ। . ওউনা- ৪! বলিব:স্বল্ব ।  অপরালিতা-» 


অপরাজিতা | 
অ১ই।- পতঙগ-ফড়িং। অঙ্গন আঙিন: | 


ংল|*ন্াার ইতিহাস ১৫৯ 


অ1।--লোপ। গোয়ালা১-গয়লা। গোপাল১গোপলা। উৎপাটয়তি 
উপড়ে। 

ই, ঈ-অ'-_গৃহিণীঘরী। প্িপিড়া১পিপড়া। চাদিনীটাদনী । 

ই,ঈ।-_লোপ। ফটিকস্ফটকে। চলিল১্চল্ল। পানি-কৌড়ী 
পান্কৌডী। , 

উ, উ।-লোপ। কুকুট- কুঁকড়।।  বিদু/ৎ৯ বিভুলী৯বিজ লী | উচু 
কপালা-উচ 42 | 

একই, অ।- সন্দেহ সন্ন। প্রতিব্ণেসপডআ। 

৩১উ ।--গালোনীআলুনী ; ও ।--লোপ । গামোছা-সগামছ। 

মধ্যস্বর রশ্গিত হইবার দরষ্টান্ত ও অনেক পাওয়া বায়: যেমন, _খঞ্চল১আ্াচল; 
কুল -শকাদন, নিকট ১ নিয়ড, সাগর লাথব। 

খ। সঙ্গিবিহ্ হর্পবনি ! ৯০৬৩]১ 1 ০002806 ) 

অআ+ই১এ।-সখী৯সইউসে। পইঠ)১ পৈঠা হ 

অ+উ১ও 1... বন-”বউ-স কে | মুকুট মউড় ড১মৌড়। 

আ+উ১-ও 17 বই বৌস১বোপ । চলতু১চলউ১সচলু (ক) | 

.. অ+ই১এ।- রিটন? গেল ।  * 
"আই এ নাইর।০লেদে  আইই১এয়ো। আমিষ১অইফ১আ্বাষ | 

আ-+জআ-কস.আ 1--কদলক ক অলমকলা। 

ই, ঈ + ই, ই 1 চলিত চলিঅ০সচলী, চলি । 

উ,উ +অ০উ, উ। _গোবপ১৬শারূম ৯গোরু | 

এ+ অক এ ।-দেবকুল- দেল 

374 ৬১৮৩ ।- পোগ১ বোম ১যো, জো । 

ও+ই-ওই, উই ।--গোমিন১,গোসসি ঘ২গুঁই। 

ও +উ১ও, অ--গোধুম১*গাম গম । 

৩। অন্তর 2 

অ--লুগ্ত | অভ্র-আব-”আব, | আহ্র-আম্‌। হস্ত-হাত,। 

অ, অঅ, ও ।--চলহ-”চল, চলো। 

আআ], অ-আ।--কটাহ-কড়া। খাশ-সঘাঅ-ঘা। 

ইজঅ, ইআ১ই।- করিয়া কার। ঘ্বত১ঘিঅ-ঘি। 

উজ্জ, উজ্-উ, উ।-_মুখ-নু। গোরূপ-”গোরঅগোকু। 

এঅ১এ ।--দেব২দে। 

ওআঅ১-ও ।--যোগ১যোম০যো। রোম রে] । 


খ ১৬০ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


আ-অ--লুগ্ ।_মাশাআশ,। গঙ্গাগাং। ভিক্ষা ৯ভিখ,। হরিড্রা- 


হলুদ্‌। 
ইক1১ইজা, ইজ১ই, ঈ।-_চৌধিকা১চুরি। কথিনিকাকহিনিআ১, 


কাহিনী । 

ই, ঈ-ই- লুপ্ত ।_-অক্ষিঞআখি২ আখ । কালি৯কাল্‌। চারি 
চার। রাতি২-সরাত। 

উ, উ- লুপ্ত ।-" ত৭-স্তাত,, ধাতু-স্ধাত। 

এ১অ লুপ্ত ।-_-পবে১পর্, ঘরেখংর-স্ঘরঘর | 

প্রম্ন ১২। বাংলা ব্যজনধবনি' পরিবঙনের ইতিহাস বিবৃত কর। 

উত্তর £ মুত পদের আদিতে কৃ ধ্বনি বজায় পহিল। একক ও বুল 
ব্যঞ্জন উভয় ক্ষেত্রেই এই বাপার ঘটিয়াছে। করোতি১করই১ করে| কাথ১কাঠ ১৮ 
কাই। স্ন্ধ-সকন্ধ কাধ । রা ক+ ব্যঞ্জন (পদের আদতে ছাড। ) ৯ক। পরু১ 
" পরু১-” পাকা । ১ক₹১দকক চাকা | মর্কট১ মকট-্মাকড 1 (৩ পদান্ছে গ্রতাব- 
স্থানীয় -ক্‌ বাংলায় কখন! কখনো নৃতন দেখা দিয়াছে । দয়তুদেউ১দেউক। 

খ.-(১) পদের আরিতেন্তিত খ বজায় রহিল সংখাদতি১, প্রা খাই ১ 
বাংখাই। সং খডগ২১সবাং খাঁড়া ' সং থাগ্য১খাং খাজ1। ১) পদের মাদিতে 
ষ-কার বা স-কার ঘুক্ত কথ | এই পরিবর্ধন প্রাকৃতমুগেই ঘটিরা বাংলায় পঙ্গায় 
বহিয়াছে । সং ক্ষুদ্র প্রা ক্ষদ্দ বা খুদ । সং স্কন্তাগার ১»প্র। খস্তামার বাং খামাব | 
(৩) পদের আদিতে ক্রকখ ॥ এইরূপ পঁরিবতন রুচিৎ ঘটিয়ানে। সং ক্রীডতি১৮ 
প্রা খেলই-সবাং খেলে : পদমধ্যে ব্যঞ্চনদুক্ত কৃ ৪-খ প্রাকৃতে ক্‌খ. হইয়াছে । সং 
রক্ষতি- প্রা রকৃখই--পাং রাখে । সং শঙ্খ শাখ । 

গা--১) পদের আদিতে একক অথবা ব্যঞ্জ নবুক্ গ. রঠিয়া গিয়াছে । সং 
গোরূপ- প্রা গোরঅ.স্বাং গোরু ।“সং গ্রামিক-্প্রা গ্রামিঅবাং গাই, গেয়ো 

(২) পদের মধ্যে ব্যঞ্জনবু্ত গ. প্রাকৃত গ.গভবাংলার গ.। সং যুদ্গ- প্রা মুগ গ্” 
বাংমুগ। সং বল্া২স্প্রা বগগা-্বাং বাগ.। 

(১) পদের 'মাদিতে ঘবজায় রিল । সং ধর্ম-- প্রা খন্ম-বাং ঘাম। 
সংধাত-স্প্র! ধামঅ-বাং ঘাঁ। (২) অনেক সময়ে গধ, | গুহ ঘর | গ্রথক-১ 
ঘটক। (৩) পদের মধ্যে ব্যঞ্জনবুক্ত ঘ.০ প্রা গঘ২বাং ঘ.। সং ব্যাগ, প্রা বগ ঘ 
১বাং বাধ । সং দীর্ঘ-» প্রা দিগ,ঘ-বাং দীঘ্ঘ | 

৬.১) .+ ক.' উ£+খ, পূর্ববর্তী শ্বরধবনি নাপিক্য করিয়া ঙ.-এর বিলোপ । 
প্রাচীন বাংলায় এই উ.কারের অস্তিত্ব ছিল£ সং সঙক্রম-বাং সাঁকো । উ+খ. 
(প্র! বাং সাঙ্কম )। সং অন্ক-» প্র1 অঙ্ক-»বাং গ্রাক । সং শঙ্খ-»প্রা লক্ধ৯বাং শখ । 


বাংলা,'ভাবাক্ হাতহাপ খ১৬১ 


(২) ৬.+ গড ড.+ ঘঙ৬.। সং সঙ্গ প্র। সঙ্গ-সবাং সঙ. সং রঙ্গ-স্প্র! বজ-”বাং 
রউ.। সং গঙ্গাবাং গাঙ.। 

চ.--(১) পদের আদিতে ৪ মধ্যে একক চ. বজায় আছে। সং চন্দ্র প্রা চন্ম-» 
বাংটাদ। সং পেচক-স্প্র! পেচঅ-স্বাং পেঁচা । (২) পদের মধ্যে-চ৮৩ ১৯ 
একক চ.। সং ক্রৌঞ্চসপ্রয কোঞ্ধবাং কোচ । সং উচ১সপ্রা উচ্চবাং উচ। 
সং পঞ্চ-» প্রা পঞ্চ-স্বাং পাচ। 

ছ._(১) পদের শাদিতে ছ. বজায় মাছে । সং ছত্র-” প্রা ছত্ত-বাং ছাত। 
সং ছেদনিকা-স্প্রা ছেঅণিআ১সবাং ছেনী। সংছন-স্প্রা ছন্নবাং ছানা ॥ (২) 
পদের আদিতে শও ষও সুভ.এইরূপ পরি॥ঠন কদাচিৎ দেখা ষায়। সং শাবক” 
প্রা সাবঅ-ৰাং ছা। (৩) কখনো কখনো পদের আদিতে বা মধ্যে ক্ষ-”ছ-। 
সংক্ষুরিকাসপ্রা ছুরিআ-স্বাং ছুরি । 18) ছ-সংযৃক্ত ব্যঞ্জন১» প্রা চ্ছবাংলা ছ। 
স* রুত্স-স্প্র। বচ্ছ-্ধাং বাছা । স* মস্ত প্র! মচ্ছ-স্বাং মাছ । 

জ--+(১ পদের আদতে একক জ. রাহয়া গেল। অন্ত বাঞ্জনবুক্ত জ.ও 
বজায আছে । জাগ্রতি১জগ গই-সজা:গ জলতি-জবলইস জলে ৷ (২) পদমধ্যস্থিত 
জ কখনে। কখনে। রহিয়! গিয়াছে । সংভ্রাতৃজায়া-স্বাং ভাজ । (৩) পদমধ্যে 
সংস্কৃত জ্জ-জ | সংস্কৃত জ-যুক্ত ব্যঞ্জন১, প্রা জ্জ-”বাং জ.। সং লজ্জা--বাং লাজ | 
, স” অগ্স্প্রা অজ্জ-”বাং আজ । | 

ঝ-__(১) বাণপা পদের আাদিতে ঝ-কারযুক্ত শব্দগুলি অধিকাংশই দেশী বা 
ধ্বন্যান্ক । (২) কাঁচৎ পণ্দর আদি” সংস্কৃত বা প্রান্কৃত জঃ », ধৰা । সং ভূ. 
প্রা জুটুঠ.ধাং ঝুট । সং জুর্ণ "পা জুগ্র১কাং ঝুন। সং ছহিতা-স প্রা ধীতা-ঝিঅ 
-”ঝি। (৩) পদেব মধ্যে স* ধস্প্রা কঝ-স্বাং ঝ। সং সন্ধ্যাসপ্রা সঞ্ঝা-” 
সাঝ । সং উপাধ্যায-, প্রা অজ ঝাম১বাং গঝা। 

এ৪.-(১) আধুশিক বাংলায এই ধ্বনি প্রায় লাই । পুরানো বাংলার ইহার 
ব্যবহার ছিল £ যেমন, গোলাগ্রি ৷ (১) সং ঞ.+ কোনে ব্জনু-সপ্রা ণপ৯বাং - 
সং সংজ্ঞাস্প্রা সঞ্1বাং সান। সং রাজ্সী-স্প্রা রঞ্রিআ১বা রানী । / 
এ৪.+চ. বর্গ ধ্বনি-সবাংলায় নাসিক) বর +. বর্গধ্বনি। সং 
সং পঞ্জিকা-স্প্রা পঞ্িআ-সবাং পাজি । সং অঞ্জলি -* ওশজজ 
7... উ.০১) পদ্দের আস পক্গ ৯ 7? 
ব্যঞ্জন-স্প্রান্কৃত ট. ট 
১স্প্রা মি আবা 
বাংলায় পদে 
ট-য়ে রূপাস্তরি, 

সা.তী. 


খ১৬২ সাহিত্যের তী্ধপথে 
আ-বাং আংটি । (৪) সংস্কৃত হও অর্ধতৎসম বালা শবে ই হইয়াছে। কষঃ১.কেই 


বিষুবিটু । 

ঠ-€১) দেশী এবং আগন্তক শবে পদের আদিস্থিত ঠ. বজায় আছে। ঠাকুর, 
ঠোক্গা। (২) পদের মধ্যে সংস্ত, স্থপ্রারুত টঠ১বাং 5) সং অস্যিক-স্প্রা 
প্রা অট ঠিঅ১»বাং স্বাঠি। সং প্রন্থপ্রা পট ১৯৮বাং পাঠ১পাট | (৩) পদের মধ 
-_-্, ষ্ঠ, স্থ-্প্রাকৃতে ট 5, &-সবাং ঠ। সং গোষ্ঠ- প্রা গো ঠ০বাং গোঠ । গ্রন্থি 
প্রা গণ ঠি১সগাঠি। 

ড্‌-(১) পদের আদিতে কচিৎ ড-কার থাকিয়া গিয়াছে। উহা! সংস্কৃত 
দ-জাত। সং দংশসপ্রা ডংস-স্ৰাং ্ভ. 1শ । সং ডিম্ববাং ডিম ' (৯) দেশী 
শব্দে পদের আদিতে ড. বজায় রহিল £ ডাব, ঢিঙ্গি। (৩) পদের মধো সং ত. 
প্রা ড ১সবাংড। সং পততি১সপ্র! পডই-১বাং পড়ে । সং চততি-স্প্রা চডই-১” 
যাংচড়ে। (৪) সংস্কত পদের মধো বুক্ত অথবা একক ড.২স্প্র! ড» ডড. পদ, 
বাংড়। সংনাডিকা১সপ্রা ণািঅ'১»বাং নাড়ি । সং উড ডয়তি-স প্রা উড ডেই-” 
বাং উড়ে। 

ভ--(১) দেশী শবে পদের আদিতে ঢ বঙ্গায় রহিল । যেমন ঢাল, ঢক্ষ, 
চেঁডস। (২) কখনো কখনো পদের আদিতে "অবস্থিত ধ প্রাকৃত ও বাংলায় ঢ 
হইয়াছে । সং ধাবয়তি১বাং ঢালে । (৩) সং ড১বাং ঢ__ইঙা কদাচিৎ ঘটিয়াজে.৩ 

গ (১) প-কার বাংলায় লুপ । (১৯) পদের মধো ণ+ট বর্গ ধ্বনি 
১সবাংল! নাসিক্য ত্বর +ট বর্গধবনি । কণ্টক১সকাট! | সং গ্রগ্থসপ্রা ঘণ্ট১বা ঘাটি । 

ত--(১ পদের আদিতে একক ত. বা বাঞকনযৃক্ত ত১ত্‌ রতিল। সং 
ভাপ-স্প্রা তাব১সবাং তা। সং ত্রোটয়তি২সপ্রা তোডেই১বাং তোডে। (২) প্রারুত 
তু, স্ত২সবাং ত.। সং মৌক্কতিক-» প্র! মোত্তিঅ-বাং মোতি । সং বন্তিকাসপ্রা বত্তি- 
আ1১বাং বাতি । সং নগু.ক-স্প্রা পত্তিঅ-বাং নানি | 

থ্-(১) পদের আদিতে শত, স্ব প্রাকৃত থ বাং থ্‌। সং স্তন প্রান্ত 

স্ম| সং স্তর১বাং থর | (৯) পদের মধ্যবর্তী খ, সত, সত, তন, এ প্রাকৃত 
* মন্তক-সপ্রা মখঅ-বাং মাথা | সং স্বার্থপ্রা সথ১বা: সাথ । 

পদের তানিশা ছ রহিয়া গে | দ্র-স্দ | সং দীর্ঘ-সপ্রা দিগ ঘ১» 

7 দ্-কারযুক্ত বাজন১ প্রারত 

'যু্বাং কাদা । সং 


[বল-বাং ধল। 
| (২) পদের 


ধৃংলা যার ইতিহাস 
বাংলা কর্মকারকের বিভক্তি 
(১) সংস্কত ম প্রাচীন বাংলার লুগ্ু : যেমন, “গুরু পুচ্ছিঅ (৩৫৫2৮, 
আধুনিক বাংলায় ফেখানে মুখ্যকর্ম অনির্দিষ্ট সেখানে বিভক্তিহীন কর্মপদ হয় ই ১ ফেব 
_বাঘে “হরিণ মারে । সে “মাছ? খায়। 
৮ (২) সংস্কত -কৃতম্০-কত্মশ-ক । যেমন প্রা-বাংলা-_মতিএ “ঠাকুরহা 
রিনি (মন্ত্রীর তার] ঠাকুরকে নিবৃত্ত করা হইল )। মধ্যবাংলা-_- 'মোক+* দি 
খাগিল ( আমাকে নিু'দ্ধিতে পাইল ) 
(৩) বাংলা গৌণকর্মে -রে বিভক্তির ব্যবহার শাছে । উহার উৎপত্তি 
বিভক্তি + তৃতীয়া-সগুমীর _এ কিভক্তি/হ&তে : যেমন,_-গা-বাংলা “কাছেরে'] 
ভণি ( কাহাকে কি বলিয়া )। 
(৪) সপ্তমী বিভক্তির -এ, -তে যুক্ত পদও মধাবাংপায় গৌণকর্মের 
- কপে ব্যবহৃত হইয়াছে £ যেমন,-_«কাতে” নিবেছিবৌ মো (কাহাকে নিষ্মের 
আমি)। 


ংলা করণকারকের বিস্তক্তি ১ 

(১) সংস্কত এন১-এও -এ।  বেমন),বেগেন১ প্রানকাং বেগে । হন. 
হাথে১সহাতে। 

(২) অধিকরণ ও করণের বিভক্তি এক হওয়াতে অধিকরপ্র বিভদ্তি করুষ্ 
র্যধহৃত হইয়াছে প্রাচীন বাংলায় £ যেমন, সুখভ্বখেতে | 
বাংলা অধিকরণ কারকের বিভক্তি, 

(৯) সংস্থত অধিকরণের বিভক্তি -ই. .বাংলায় লুগ্ত। ফলে বাংল! করবা 
প্রান্ই বিভক্তিহীন | আমি “বাড়ী” বাই। 

(২) প্রা-বাংলা -হি। -ছ্ছি উপাগ প্রত্যয়াস্ত শব্জে “ই বা 
অথবা সং-ভিন কিভক্কি 2 যেমন -যরহি-নৃগথ$ 

(৩) সধ্যবাংলা -এ বিভক্কি-সংস্কত -ক নিব -ই বিভক্তি, জ্বর 
সং-ভিস্ বিভক্তি : যেমন, ঘরে “গৃহকে 

(৪) সপ্তমীর -এ বিভ্তক্তির সহিত যঠির -র বিস্তত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য ক 
যায়ঃ যেদন,-প্রা-বাংলায় 'চানরে, চান্দকাস্তি জিম পড়িহাসঅ। 

(8) সংস্কৃত অন্ধ:--ত। ইহা বাংলা অধিকরণের বিশিষ্ট বিতক্তি। ইহার নানী 
রূপাত্তর বাংল! অধিকবণ কারকে ব্যবহৃত । “ত+--এ (সব্তষীন্ব )--ছে -হ! - 
(ভৃতীরা )-*-তে ) -এ (সপগ্তমীর)+-ত---এত ; "এ ৭ ষপ্তমীর ১+-ত+- 8 দু 
প্এতে ) "এ (তৃতীয়া ) +-৩+-এ (ন্সশুমী )স্-এতে। এই বখ বগা 


খাঁ? 










০ সাহিহোর তীর্ঘপ/খ 


আ-শংলা অধিকক ৭ প্রযুক্ত হয়। প্রা-বাং কক্কমত, গঅণত ; আ.বাং নদীতে, 
২ভৃতি। 

1 অন্ছন্ধ পদের বিভক্তি 
(১, -ব*সংস্কৃত কব; -আর-কার ; -এরএকের | বাংলা যঠী বিভক্তির 


বাপেক্ষা বিশিষ্ট ববহার -র, -আর. -এর । 
+ (২) বাংলায় সংস্কৃত অনুসগীপদ কর, কার, কেরও ষঠঠ'র বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত 


ইয়াছে £ যেমন --সবাকার (এবার ), মধাবা*লা ৰপাকর ১ রূপার | 
(৩) শ্্রাচীন বাংলায় সন্বন্ধপদ ছিল বিশেষণ । তাই -র বিভক্ত হইয়া যাইত 
ঘ্দ যেমন.--কাহেরি শঙ্কা । 
« (৪) পুরানো যী বিভ্তিণ পদ অপন্রষ্*শ হইতে বাংলায় আসিয়াছে | ইহাদের 
ধ্যা অবশ্ত বেশ নয়। প্রাচীন বাংলার স্তর পযস্ঠ উহা প্রচলিত ছিল দেখা যায । 


শংলা। অপাদান কারকের বিভভ্তি 
| (১ বাংলাষ বিশ্টট পঞ্চমার বদি শা 
১) প্রাচীন বাশাজ্। অপলংশ্র 5 বা ভ বিশক্তি দেখ যায ।  অবহ খুবই 
“ধু । খেপছ' লং ক্ষেপাৎ ; রজণহ এসং বাঙ্বীহ পরবর্তী কালে এঠ বিভক্তি 
কেবীরেই লোপ পায়। | 
(৩) প্রাচীন বাংলায় প্রায়ই এবং বধ্যবান্লায় সব্দ। তৃতায়া, সপ্রমী, বাধ 
বিিক্তি পঞ্চমীর কাক্ত চালাইত। বেমশ--প্রা-বাঁ দশবল-পপ হরি দশদিসো । 
মে দশছিসে"ভৃত”য়া বিভক্তি পঞ্চমীর কাজ করিয়া | মধাবান্ল। _ঘরপনত বাহির |+ 
গ্ত' সঞ্জুমী বিভক্তি-নন্ত পদ পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশ কবিয়াছে । 
শ্রকবাচক অন্ুসর্গ 
চর্ড। এন* সুখ্য কর্ট ছস্চা অন্ত কারকের অর্থে নান। জন্নসগ পিঠ আছে 
্লার় । এই ধনের প্রা সব মন্ুসর্গই বা বিভক্তির পরে বসে। বাংলা অন্ুসগ- 
(লি ছই প্রধান শ্রেণীতে পড়ে £ (১) লাম-অন্ূসগ অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ ; 
অসমাপিকা । 
মাম-অন্ুসর্গ £ তন্ধর 
অগ্র ( চতৃর্থী-পঞ্চমী )--ঘেমন, আযগিলা কংসের 'আগক' নারদমুণী । 


ধরঁগধ্যবাংলা ) 
জভ্তর ( চতুর্থা-গৌণকর্ম )--যেমন, ছোহোর 'অস্তরে” | (প্রান্যাংলা ) 


 ক্ষার্য (চতুথা )--যেমন, লাগিবে কোণ “কাজে । দেখিবার “কাজে হেথা 
প্রন্হি আহ্বান ( জন্তপ্অর্থে )। 


তা! 1 


বাং ভাষাক্ম ইতিহাস খ১গ৭ 


পন্ষ, পাদ ( চতুর্থা-পঞ্চমী )% রোলে 1 তোর 'পাঞএ' । ( মধ্যবাংল! ) 
পশ্চাছ ( ছিতীয়া-পঞ্চমী )--তার “পাছে, সরম্বতী গজ্ঘিয়! হর মধ্য- 
খল! ) 

পার্খখ (চত্ুর্থা-পঞ্চমী-গৌণকর্ম ,মল্লিকাকলিক1 “পাশে? ভ্রমর ৯ পাএ 
রলে। ( মধ্যবাংল। ) 

অধ্য € সপমী )_ বশ্মাঝে পাইল তরাসে | ( মধ্যবাংল! ) 

সম (তৃতায়া ,হালো ডোম্বী ভোএ সিম করিব মো সাঙ্গ । । প্রা-বাংল! ) 

হস্ত ( তৃতীযা-চত্তুথী )--ঠাহার “হাতে হইবে কংসের বিনাশ । ( মধ্যবাংলা ) 


(খ) নাস-অন্ুুসর্গ 2 ভণপম 


অর্থ (চা) “ধানাণেঃ চাটিল সাঙ্কম গঢই | ( প্রা-বাংলা ) 

কারণ ("থা )--কংসের কারণে তণ ক্ষষ্টিবর বিনাশে | ( মধাবাহলা । 

চরণ ( ৮তুথা )- পি পাপ 'চরতে? (ণবেদন করলাম । 

নিকট ( চইথী-পঞ্চমী )-_লাধুর “নিকটে ষই অপরাপ করে । অধ্যবাংলা ) 

বিদ্কমান ( ৮তগী-গৌণকর্ম )-শাহার “বিদ্কম'নে জিজ্ঞাসা করিল । 

জঙ্গ ( তানীয়া )7 কাট সিল যাচ্ছ? 

জসমীপ (তৃশীয়া ) _'্ভাশার “সমীপে নিবেদন কছিলাম | 

৩২১৪ ( পঞ্চমী 7 আমর 'আপক্ষা? ৮ কঈসহিষ । 

কতক, দ্বারা (৮য় মাম “কারক শ্যাম প্রজত হইল । আমার দ্বারা? 
এক" সইঈস্ল নং 

জন্য (557) হামার “জনা এক খা শাম কেন? 

নিমিত্ত (চঠা )- বন্ধু “শমিতত' সবাই প্রাণপন করে 
(গ নাম-অনুমর্গ £ বিদেশী 

বিদে্ী যে ডুই শকলি নাম-শনুসগী বাজায় পদ ছাপ কারস শাল হইতে 
আগত । 

বদল ( তৃতীয়া)- ষশোলাতনষা গুপ্রবোশ রুষ্জের বদল" স্যানি ছিল বন্দেবে। 
( মধ্যবাতল 

বরাবর ( চতৃথ্থী-গৌণকমজ )-- কংস'বরাবরে বার্তা জানাইল নির্ভয়ে । 
€ মধাবাংল। ৷ 
(কষ) অসমাপিকা 2 অনুনর্গ 

করু ধাতু জাত ( দ্বিতীয়া-তৃতীয় )-দুচ “করি? (প্রাচীন বাংলা ) £ ভালোঁ 

“করিয়া? ( আধুনিক বাংলা )। 


খ১৬৮ সাহিতোের তীর্থপথে 


স্বীম্‌ ধাতু জাভ (চতুর্থী-সপ্তমী) _ ঝুড়ি! “গিয়া” রহিলাম ( আধুনিক ) (কহি 
“গই? পইঠা ( প্রা-বাংল! )। 

চাঁহ. ধাতু জাত (তুলনায় )--রামের “চেয়ে” (চাইতে ) আমি ছোট কিসে? 

থাক্‌ ধাতু জাত ( পঞ্চমী )-_গাছ “থেকে? ফলটা পডঙ্জ। 

দা ধাতু জাত ( তৃতীয়া )--হাত “দিয়া” দেখ । “দিআ? চঞ্চালী (প্রা-বাংলা)। 

লগ. ধাতু জাত (চতুর্থী )__-গঅণ টাকলি 'লাগি”রে চিত্ত শইঠ নিবাণা। 
(প্রা-বাংলা ) 

প্রশ্ম ১৪। বাংলা শ্বীসাঘাত ব। বলের প্রধান বৈশ্যিষ্টগুলি নিদেশ 
কর। ইহ! ধাংল। ছন্দের উপর কে নো প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিন। 
বল । ॥ - 


উত্তর 2১1 বৈদিক সাহিত্যে স্বররীতি বা [760108010-এর প্রয়োগ দেখা 
ষায়। সেক্ষেত্রে উচ্চারণের বিচার হইয়াছে স্ট্দাস্ত অন্ুদাত্ত এবং স্বরিত”--এই 
' পার্থক্যের স্ত্রে। বৈদিক ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রচলিত ছিল না। ষে স্বরধ্বনিভে 
প্রধান স্ব পড়িত তাহার নাম ছিল উদ্দাত্ব, তাহার পরবর্তী স্বরধ্বনিতে উৎপন্ন অপপ্রধান 
ত্বরের নাম ছিল অনুদাত্ত, এবং যে স্বরের স্বর উঠিয়াই নামিয়া আমিত'তাহার স্বর 
ছিল ম্বত্রিত। স্বরের পরিবর্তনে বৈদিক শবে অর্থের পরিবর্তন ঘটিত : যথা 'ব্রহ্ষণ' 
শবে আদি স্বরধবনি উদাত্ত হইলে শব্দটি হইত ক্লীবলিঙ্গ । অর্থ দাড়াইত “2২, শুর - 
প্রভৃতি | অন্ত্য শ্বরধবনি উদাত্ত হইলে শন্দটি হইত পুংপিঙ্গ। অর্থ দ্াড়াইত 
“প্রার্থনাকারী, ভ্ভতোতা । এইরূপ-_“রাজপুত্র” শব্দটির প্রথম স্বরধবনি উদাত্ত হইলে 
বস্ত্রীহি সমাস ; অর্থ হইত “রাজা হইয়াছে পুত্র যাহার? | আবার অস্ত্য স্বরধবনি 
উদাত্ড হইলে যী তৎপুরুষ সমাস; অর্থ হইত “রাজার পুত্র” । 

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্ভাষার স্তর শেষ হইবার পূর্বেই স্বরের পরিবর্তে 
বলের আবির্ভাব ঘট্টতে থাকে | স্বর ॥ও বলের পার্থক্য হইল এই বে, স্বরে স্বরধবনির 
তীত্রত। থাকে, বজছে থাকে শ্বাসাঘাত বা শ্বাসের ঝোঁক । সংস্কতে আদি ছাড়া অন্ত 
অক্ষরে যে বল ছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া ষায়। অনেক ক্ষেত্রে আদি স্বর 
লোপ পাইয়াছে। কারণ এই বল। 

৩। মধ্যভারতীয় আর্ধভাষায় বলের অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বঙ্গ 
পড়িত শব্দের ছ্বিতীয় অক্ষরে । ফলে আদি স্বরলোপের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সং 
অপি-পি, বি। সং খলু-খু। আর অক্ষরেও কচিৎ বলের অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করা যায়। 
. প্রা, ভা. আ. ভাষার শবগুলি মধ্যভারতীয় ব্ডতরে যে ভাবে পরিবতিত হইল 
তাহার পিছনে বলের স্থান একটি বিশিষ্ট কারণ । একই শবের বিভিন্ন স্থানে বল 


বাংলা ভাষার ইতিহাস খ১৬৯ 


থাকায় ধ্বনিপরিবর্তন ভিন্ন খাতে ঘণ্টয়াছে এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। লং 
দ্বিপদ (আদিতে বল )-স্পালি দিপদ। সং দ্বিপদদ (অনাদি অক্ষরে বল )স্পালি 
হপদ। 

(৪) প্রাচীন বাংল! ভাষায় অনাগ্ শ্বাসাঘাতরীতি প্রচলিত । আবার আছ্যস্বরে 
শ্বাসাঘাতও চলিত। অনেক ভাবাহাত্বিক ইহার প্রথম রীতিটিকে বলিয়াছেন 
সর্বভারতীয় রীতি এবং দ্বিতীয় ব্ীতিটিকে বলিয়াছেন গৌডী রীতি । প্রাচীন বাংলায়, 
অবশ্ঠ আছ শ্বাসাঘাতের রীতি অনন্য হইয়া ওঠে না । তখনও অপর রীতি অর্থাৎ 
অনাগ্য শ্বাসাঘাতের রীতি পাশাপাশি প্রচলিত দেখা ষায়। যেমন হড়িগাঙ্গ, কপাঁস 
অন্ধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনাগ্য শ্বাসাঘাত ! অনাগ্য শ্বাসাধাতের ফলে অনেক সময়ে 
আদি স্বরলোপ পাইয়াছে ৫ যেমন, ' অলাবুঁলাউ, অভ্যন্তর১ ভিতর । আছ 
শ্বাসাঘাতের উদাহরণ মেলে-__সাঙ্কম, কান্তি, বাসর, কাঠোআল । 
শা... (৫) মধাবাংলা পর্যন্ত উভয় রীতি পাশাপাশি বিদ্ঞমান ছিল £ বেমন, শরীর 
কীর্তনে__আছ্- আস্গখ, আইহন, আবুধি, আধুধি; অনাগ্ত-_পালাএ, বাজাএ, 
পাঠাঁএ। অবশ্ঠ মধ্য বা*লায় আগ্ শ্বাসাঘাতরীতিউ অধিক প্রচলিত হইয়া পড়ে । 


(৬) নব্য বাংলা স্তরে আছ্ শ্বাসাথাতরাঁতি জয়বুক্ত হইল £ 
প্রাচীন বাংলা মধ্য বাংলা আধুনিক বাংলা 


অখাড়। আখড়া আখড়া 
কুম্হাড়া কুমডা কুম্ড়া 
তাস্বোলী তামূলা তাম্ল 
বাসহর বাসঅর বাসর 


দীর্ঘ উপাত্ত স্বরে শ্বাসাথাত নিখিল ভারতীয় রীতি । বাংলা ন. ভা. আর্য 
ভাষার অন্ততম হইয়াও আগ্ক্ষরী শ্বাসাথাতের রীতি অনুসরণ _ করিয়াছে । ইহার 
কারণ অনার্য প্রভাব বলিয়া মনে হয়। আর্যপুর্ব বাংলাদেশে দ্রবিড় অদ্ট্রীক ও ভোট- 
চীনা গোঠীর াষ। প্রচলিত ছিল। উহার প্রস্তাবে বাংলা আঘ্ত শ্বাসাঘাতের প্রচলন 
ঘটিয়াছে বলিয়! মনে হয়। 


(৭) শ্বাসাঘাতের ফলে ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা 
যায় £--(ক) যে-ঘ্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার ঘনিষ্ঠ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। কখনো 
নাককৃখনো লা। (খ) আগ্ধ শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যবর্তী শ্বরের লোপ এবং যুক্ত 
ব্যগ্রনের সৃষ্টি হয় £ অপরাজিতা অপরাজিতা । ভাগিনেয়ভাগনে। 
১আঙ্গটি। (গ) অন্ত্স্বরের লোপ বা ক্ষীণতা £ হাত১হাত.। রীতিসস্রীত,। 


খা ১৭০ সাহিতোর তাবপথে 


(৮) ইংরেজীতেও আগ্ স্বালাঘাতেরবীতি প্রচলিত । কিন্তু সেখানে '্যাকো 
ব্যবহৃত প্রতিটি পদে স্বতন্ত্র ভাবে আছ শ্বাসাঘাত থাকে | বাংল! শবে স্বতন্ত্র ভাবে 
আগ্ শ্বাসাঘাত থাকিলেও বাক্যে বাবহ্ৃত হইলে উহার প্রতিটি শ্বাসপর্বের প্রথম পদে 
আগ্যাক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে । দই ভাষার উচ্চারণের এই পার্ণক্টি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিবার মত। 

(৯) বাংলা ছন্দের উপরে আগ্যাক্ষরী শ্বাসাঘাতরীতির বেশ, কিছু প্রভাব 
পঁড়িয়াছে। শ্বাসাঘাতের জন্যই পয়ার হইতে ধামালীর স্থষ্টি হইয়াছে £ যেমন, 

বুন্দাবনে পনগরে রসের নদী বয় । 

ঢেউ আসিয়া তীর বহিয়া শাগল গোরার গায় । 
ছড়ার ছন্দ শ্বাসাঘাতপ্রধান এবং এই ছড়ার ছন্দ হইতে আধুশিক শ্বাপাধাত-প্রধান 
ছন্দ নিষ্লিত হইয়াছে। 

ছড়ার ছন্দ_বিন্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান । 

শ্বামাঘাতপ্রধান ছন্দ-_-গরীব গোরে দীপ জ্বেলে! না ফুল দিও না৷ কেউ ভূলে । 

প্রন্ম ১৫। বাংল! সর্বনাম পদগুলির প্রকৃতি এবং উহাদের ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাস জংক্ষেপে আলো চন! কর। 

উত্তর । সর্ববাম পদের মৃলভাগ দ্ুষ্টটি£ (১) পুরুষবাঁচক সর্বনাম 
( 25029] 01030029 ) এবং (২) নির্দেশক সর্বনাম (1050০55289৩ 
0:000005 )। বাংল দর্বনাম পদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মস্তবাটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য £ “বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব, ঘটা! । নানা শ্রেণীর সর্বনাম, যথা ব্যক্তি- 

ক, শ্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রগ্রবাচক |” (রবীন্দ্রনাথ) 
সংস্কৃতি পুকুষবাচক সর্বনাম ছুইটি-_ অশ্মদ্‌ এবং “যুদ্মব্* । ইহাদের কোনো 
লিজভেদ নেই। বিশেষণ রূপেও ইহাদের ব্যবহার নাই। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গ- 
ভেদ আছে। ক্লোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। 
আবার পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে ইহাদের সাধারণ এবং সন্ত্রমহ্ছচক দুইটি করিয়া রূপ আছে ।. 
বাংলায় সর্বনামে লিঙ্গ-অনুপারে রূপভেদ হয় না। বাংলা সর্বনামের শব্দরূপ 
বিশেষ্যপদের শব্দরূপের মতই হয়। বিশেষ্যের সঙ্গে যেদব বিভক্তি বা অনুনর্গপদের যোগ 
হয়, সর্বনামের শবরূপে সেইগুলিই যুক্ত হয় । 
॥ক॥ পুরুষবাচক সর্বনাম £ উত্তম পুরুষ 
(১) প্রা-বাংলায় হ(উ, হত কর্চৃকারকে ব্যবস্ৃত। হাউ, ইউ-প হস্ট 


এপ্রা হকংপং অহকম.। * 
(২) প্রা-বাংলার ম, মই এপ মইএপ্র। মএ-পং ময় । যেমন, তরঙ্গ ম আনি আ, 


স্বপনে অই দেখিল। 


বাংলা ভাহ/র ইতিহাল 


খ১৭৭ 


অতীত কাল £ নির্দশৃক ভাব (কত্ত) 


প্রাচীন বাংলা 
সং-ত, -ইত প্রত্যয়জাত অথচ 
ল-প্রত্যয়হীন কৃদস্ত অতীত 
কালের রূপ প্রাচীন বাংলায় কিছু 
কিছু পাওয়া ষায় 
সং প্র-বিশ +ক্ত- প্রবি-সপ্রা 
পইট্ঠ-সপ্রা-বাং পইঠা। 
সং নষ্ট-স্প্রা-বাং ণঠা। 
সং চলিত-স্চলি ম। 
সংক্ত প্রত্যযাস্ত পদ অপন্রংশে 
হঈত -ইল্ল। বেমন প্রত» 
পুরইড্ল | * 
'অপভ্রংশের শেষ স্তরে ইল্প্ল। 
যেমন পুরইল্ল-সপুরল । 
এই “ল" পূর্বমাগধী ভাষাগেোগির 
ভাষাগুপির মধ্যে অতীত 
কিষাপদ সৃষ্ট করিতে বিশেষ- 
ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
বাংলায় প্রাীন স্তপ হইতেই এই 
“ল”-জাত “ইল'-এর ব্যবহার 
রহিয়াছে । প্রাচীন বাংলায় 
কর্তা-কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়া- 
পদ্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ হইত। তবে কত" 
বাচো ইহার প্রপ্োগ ভিল কম। 


সপ রি 


উত্তম পুং__ 
ইল শঁ -এ্রন্থ, -ছ | 
[ফিটলেম্তঃ ভইলি, হোইলি] 


সা. তী. প.--খ১২ 


মধ্য বাংলা , 
-ত, ইভ 
অন্তযমধ্য ভ্তরে কখনে! 
কখনো নিত্যবুত্ত 
অতীতের অর্থ প্রকাশ 


করিত । ।আসিত,কহিত] 


মধাস্তর হইতে কর্তৃবাচে] 
_ইল বিভক্তি - অন্তক 
ক্রিয়াপদের ব্যাপক 
প্রচলন ঘটে । 


-ইল+-৩, 
-আছো, "সঙ । 


[দেখিলে?, দেখিলাহে!, 


দেখিলা। 


আধুনিক বাংল! 
উত্তম পুং-ইভাম । 
[খেলিতাম] 
মধ্যম পুং-ইতে । 
সাধারণ | [খেলিতে] 
-ইতেন। সন্ত্রম। 
|খেলিতেন] 


আধুনিক স্তরে ইল- 
বিভক্তি-অস্তুক ক্রিয়াপদ 
সার্বজনীন হইয়া উঠে। 


-ইল+-উম্‌ -আম্‌, 
"অম্‌, -এম্‌। 
[দেখলুম? দেখলাম, 
দেখলম, দেখলেম| 


খ ১৭৮ 


সাহিতোর ১ভীর্ঘপথে 


অতীত কাল £ নিচ্দশিক ভাব (কুদন্ত) 


প্রাচীন বাংল! 
মধ্যম পুরুষ-- 
ইল+ -এসি, -ই্‌ | 
[অছিলে সি] 


মধ্য বাংল! 


-ইলা+ আ,-এ, 


[দেখিলা, দেখিলে] 











আধুনিক বাংল৷ 


-ইল+ -ই, -আ, 
এ, এজ । 

দিলি, (তুচ্ছার্য, দিলা, 
দিলে (সাধারণ), দিলেন 
(সন্ত্রমার্গে)| 


22০ ৯১১৯১০০৯১৪৯ 


প্রথম পুক্ুষ-_ 
ইল+ -এসি, -তা।, -ই। 
[হোইলেসি, পিল] 


ূ -ইলা+ -এ(-এ), 
] -ত্ত, আস্ত রি 
-এন। 


[কইলে, কৈলে, গেলান্ত। 


করিলেস্ত, গেলেন, 


] করিলেন |] 
নিত্যবত্ত কাল : নিদ্দেশক ভাব (কৃদত্ত ) 


। -ইল+-এ, -এন। 


[দিঙ্গ, দিলে (সাধারণ 
দিলেন (সন্ত্রম।] 





'আধুনিক বাংলায় নিত/বন্ত কালের উৎপত্তি সংস্কৃত শতৃপ্রত্যায়ান্গ পাদ হইতে । 


প্রাচীন বাংজায় শতৃ-অস্ত 
সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার প্রায় 
ছিল না। কচিৎ শতৃ-মস্ত পদ 


ত্বারা অতীতের অর্থ বোঝানো 
হইত। 

[পাঞ্চ কেডুআল পড়স্তে। পড়স্তে 
অর্থে পড়িত' | 






মধ্য বাংলায় শতৃ-অস্ত 
পদের ব্যবহার আছে। 
বেমন ক্গানিতৌঃ চাহিতে । 
এখানেও সামান্ত 
অতীতের অর্থ স্পষ্ট 


বুঝাইত ন1। 


আধুনিক বাংলায পুরুষ- 
ড্ডেদে নিতাবৃত্বে বিভক্তি- 
ভের্দ আছে। 

উত্তম পুং -ইতাম, 
-ইতেম। 

[করিতাম, করতেম] 
মধ্যম পুং-ইতে (সাধারণ) 
[করিতে] 

তিল, (তুচ্ছার্থে) 
[করতিস্] 

-ইতেন (সন্্রমে) 
[করিতেন] . 
প্রথম পুং-তো। (সাধারণ) 
[করতো] 

"জেন (সম্ত্রমে) 
[করতেন] 


বাংল। ভাঁষার ইতিহাস থ১৭৪ 


প্রশ্ন ১৭। নিল্গলিখিত শবাগুলির*্ভাষাতাত্ত্িক ক্র মবিবভ'ন বুঝা ইয়া 
“টীকা লিখ। 

উত্তর ১0১) আইচ। নং আদিতা১আইচ্চ ( ম. ভা. আ.)। পরিবর্তনের 
কারণ-_দুইশ্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন 'দ-এর লোপ, এবং দস্ত্যবর্ণ ত-এর ভালব)ীভবন । 
তা৯চা। সমীভবন । চা১চ্চ। 'আইস্চ মাইচ (বাংলা )। সমাক্ষর লোপ 
এবং অপ্ত্য স্বরলেণপ । 

(২) আজঞ্জ। সং মগ প্র। মজ্জ (সমীভবনের ফপগ)১বাং আজ ( সমাক্ষর 
লোপ, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্বশ্বরের দৈর্ঘ্য )। 

(৩) আমড়া । সং মাত্রাতক-সপ্রা।িশ্বাডম | আপিস্বরের হ্ম্বত' | ম্১ 
্ব। তড। ন্থাবাহীনের লোপ । )০বাং, আমডা ( পূর্বস্বরের দৈর্ঘ)। ,বলোপ)। 

(৪) আর্শি। সং আদশিকান” প্রা আধমরদি আ১বাং আর্শি। 

৫) আল্গ11 সং অলক্তক-স প্রা অলত্ত ( সমীভবন, অন্ত/বাঞ্জন লোপ) 
১সবাং আল্তা ( পূর্বস্বরের দীর্ঘ তা, সমাক্ষর লোপ, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘতা )। 

(৬) আক। পং অঙ্ক-»প্রা। আস্ক ( পূর্বস্থরের : দীর্ঘীকরণ )১বাং*আীক 
( নাসিকটীন্তবন, অস্তান্বরের লোপ )। 

(৭) আশ। সং অংগু-স্প্রা আশু ( পূর্বন্বরের দৈর্ঘ্য, নাসিক7ীভবশ ) 
বাং আশ (অন্যন্য লোপ )। 

১৮৮) ইরা । সং ইন্দাগার ৯ প্র' ইন্দবাআর (স্বরমধ্যগ্ত ব্যঞনের লোপ) 
১»বাং ইদার] (নাসিক্যটাভবন, অন্ত্যন্বরের দৈর্ঘ্য )। 

(৯) উট । সং উট প্রা উট্ঠ (সমভবন | র-ফলা-” অ)১সবাং উট (পমাক্ষর 
লোপ, অন্ত্যস্থবর লোপ )। 

৬১০) উন্নান। সং উদ্জাপন ( এই সংস্কত শব্দটির লিখিত রূপ বৈয়াকরণেরা 
কল্পনা করিয়াছেন, প্রতাক্ষতঃ*্পাওয়া যায় নাই। )-স্প্রা উণ.হাবণ (₹০স্ষএ-স্ন্হ। 
“প" লোপ এবং ব-শ্রুতি )৯বাং উনাণ । - | 

(১১) ওঝা । সং উপাধ্যায় প্র! উবঝ ঝাঅ (প১ব। ধ্য-সঝঝা। সমীভবন 
ও তালব্যাভবনের ফল )-বাং ওঝা (ম্বরমংগতি)। 

(১২) কীাকুই। সং কঙ্কতিকা-স্প্রা কম্বইআ ১ কাকুই 
(নার্দসিকীভবন, পৃর্বস্বরের দৈর্ঘ্য) অস্ত্যস্থর লোপ এবং স্বরসংগতি ) 

(১৩) কাঠাল। সং কপাল-» প্রা অ্ঠআল (মধ্যব্যঞ্জন হর কাঠাল 
(নাসিকণীগবন, পুর্বস্বরের দৈর্ঘ্য )। 

(১৪) কুমীর। সং কুস্তীর-স্প্রা কুম্হীর (ভ-হ)১বাং কুমীর (হ-লোপ)। 

(১৫) কেয়া । সং: কেতক-স্প্রা কেঅঅ ( মধ্যব্যঞজনলোপ )১বাং কেয়া 
€য-শ্রুতি)। 


খ১৮০ সাহত্যের তীথপথে 


(১৬) খস্ত। সং খনিত্র-প্রা'খনি অ-বাং খস্তা । 

(১৭) গ্লাজন। সং গর্জন-স্প্রা গঙ্জন ( সমীভবন )১-বাং গাজন (সমাক্ষর 
লোপ এবং পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য ) 

(১৮) গীঁঠ। সং গ্রন্থি প্রা গণ্ঠি আদি ব্যঞ্জনের র-ফলা লোপ । মূর্ধণযীভবন) 
১»বা গাঠ ( নাসিকটীভবন )। 

(১৯) ঘুঁটে। সং গোবিষ্ঠা২ প্রা গোইটুঠ। (মধ্যবাঞ্জম লোপ । অস্ত 
বাঞ্জনে সমীভবন )১বাং ঘুটে (গ্ঘ। স্বতঃনানিকীভবন, সমাক্ষর লোপ, 


স্বরসংগতি )। 
(২০) চাকা । নংচক্র-্প্র" চক্ক (সমীভবন)-১বাং চাক! (সমাক্ষরলোপ, 


ক্ষতিপূরপহ্যরূপ পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য )। 
(২১) চৌকা। সং চতু্ষ প্রা চঅউক (ব্যঞজনলোপ )১বাং চৌকা 


( অস্ত্যত্বর দীর্ঘ )। 

(২২) জুয়ী। সং দৃ্যত-প্রা জ্যুম (তালব্টীভবন, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ) 
-»বাং ভূয়া ( সমাক্ষরলোপ, য়-শ্রুতি, অস্ত্যন্বরের দৈর্ঘ্য )। 
(২৩) জ্যেঠা। সং জ্োষ্ঠতাত-প্রা জেটঠআম (য-কার লোপ। ৯০” 
টুঠ-এর সমীভবন | অন্ত্যবাঞ্জন লোপ )১বাং জেঠা । 

(২৪) ঝি। সং দুহিতা-স্প্রা ধীতা (দৃহধ। মধ্যস্বর পোপ মধ্য সাং. 
ঝিআ (তালব্টীভবন, স্বরের হৃস্বতা, অন্ত্যব্যঞ্ন লোপ)১আ-বাং ঝি (অন্ত্যস্বর লোপ)। 

(২৫) টাকা। সং টঙ্ক-স্প্রা টক্ক ( সমীভবন )০বাং টাক] (সমাক্ষর লোপ 
এবং ক্ষতিপুরণমলক স্বরদৈর্ঘ্য )। 

(২৬) ভাত । সং তন্ত্র্প্রা তন্ত (রনলোপ )১বাং তাত (সমাক্ষর লোপ 
এবং নাসিক্যীভবন )। 

(২৭) তুরুক। মোগণবর্গের বিদেশী শব্দ তুর্ক-”অপত্রংশ তুরুক্ধ (স্বরভক্তি 
এবং সমীভবন )-বাং তুরুক ( সমাক্ষর লোপ ) 

(২৮) থান। সংশ্থান-০প্রা থান০স্বাং থান (সমীভবন এবং সমাক্ষর লোপ)। 

২৫২৯) ধ্ী। সং দামনস্প্রা দাম (পদাস্ত ব্যঞজনলোপ )০ধাং %ী 

'( নাধিক্যটীভবন )। | 

(৩০) দ্িঘি। সং দীঘিকা২সপ্রা দিগ ঘিআ (স্বরহ্ম্বতা, মধ্যব্যঞনে 
সমীভবন) অস্ত্যব্যঞজন লোপ )-বাং দিঘি ( সমাক্ষর লোপ, অস্তযন্ষ্দ লোপ ) 

(৩১). দিয়াসালাই। সং দীপশলাক1১স প্রা! দিবশলাআ! ( শ্বরমধ্যন্থ ব্যঞ্জন- 
লোপ, ৰ-ক্রুতি, ; অস্তযব্যগ্জন ক-লোপ )বাং দিয়াসালাই। (শ্বরের ত্ৃম্বতাঃ 


ঘ্-শ্রুতি। শ১স। স্বরসংগতি ) 


বাংলা ভাঘার ইতিহাস থ১৮১ 


(৩২) দ্েউটি। সং দীপবতিক প্রা দীববন্তিমা ( মধ্যব্যঞ্জন প-লোপ এবং 
্-শ্রুতি। ত-ট। সমীভবন, মধ্যব্যঞ্জন ক-লোপ )১দীববটিআ (সমাক্ষর লোপ) 
-»বাং দেউটি (শ্বরসংগতি )। 

(৩৩) দেউল। সং দেবকুল-সপ্রা দেঅউল ( মধ্যব্যঞ্ান লোপ )১বাং দেউল 
€ মধ্যস্বর লোপ )। 

৩৭) দেঁরখো।। সং দীপরুক্ষ প্রা দীবরুক্খ (প১ব্যজনলোপ১ব-শ্রুতি | 
বুক । ক্ষ১কৃখ-সমীভবন )১স্দীঅউর্খ (বঅ। করু১উদ়্-বিপর্ধয় । সমাক্ষর 
কলোপ )১বাং দেরখো |] (স্বরসংগতি ) 

(৩৫) ধার। সং উদ্ধার ১প্র। উধার (সমাক্ষর লোপ )১বাং ধার ( আদিস্বর 
লোপ, কারণ অনাগ্ধ শ্বাসাঘাত )। 

(৩৬) নধর । সং নবধর-স্প্র! ণঅপর (ন২১৯ণ, মর্ধণযটীভবন । ব-বাঞ্চন লোপ) 
বাং নধর (ণ১ন, দন্ত্যীভবন, মধ্যস্থবব লোপ )। 

(৩৭) ননী । সং নবনীত-স্প্রা নবনীআঅ ( অন্তাব্যঞ্জন লোপ )-সবাং ননী 
( মধ্যপাঞ্জন ব-লোপ ) 

(৩৮) নাতি। সং নপ্ুক৯্প্রা নত্তিম (খই । অন্তবাঞ্জন ক-লুপ্ধ। 
সমীভবন )-সবাং নাতি (সমাক্ষর লোপ, পৃবন্থর দীর্ঘ, অন্থান্থর লোপ ) 

(৯) নেওটা | সং শ্সেহবুন্র- প্রা নেহবটু (সলোপ। বৃন্ত-বট্র : খ১অ) 
ত০স্উ-মূর্ধণটীভবন )০০বাং নেওট। ( অন্তহ্থতি ) 

(৪০) পালকি । সং পধঙ্ক-»প্রা পালস্ক (মধ্যম্বর দীর্ঘ, লকারীভবন 
বাং পাল্কি ( আন্ুনাসিক বর্ণের লোপ, স্বরসংগতি ) 

(৪১) পুখি। পহলবী শব পোস্ত-সং পুক্তিক1-সপ্রা পুথিম (সমীভবন, 
অন্ত্যব্ঞ্জন লোপ, অন্ত্যন্ববের কৃত্বতা )-বাং পুথি (সমাক্ষর লোপ, অস্তযস্বর 
লোপ )। 

(৪২) পৈতা। সং উপবীত-স্প্রা পঅইত $ আদিশ্বর 'লোপ, কারণ 
অনাগ্ শ্বাসাধাত। বখ-লোপ । স্বরভক্তি )-বাং পৈতা (স্বরসংগঠি ) 

(৪৩) ফা । সং ফন প্রা ফগ.গড (সমীভবন )০বাং ফাগ + সমাক্ষর 
লোপ, অন্তান্বর লোপ, পুরবস্থর দীর্ঘ )। 

৬0৪৪) ভাপ । সং বাম্প-স্প্রা ভপ্প (ব১ভ। সমীভবন, মধ্য্বরের 
হৃম্থতা )-বাং ভাপ ( সমাঞ্ষর লোপ, পুবন্ধর দীর্ঘ )। 

(৪৫) ভালো । সং ভদ্রক-স্প্রা ভল্লঅ (দ্র, .বর্ণবিকৃতি ও সমীভবন | 
অন্ত্যব্যঞ্জন লুণ্ত )-বাং ভালে ( সমাক্ষর লোপ, পূর্বদ্বরের ক্ষতিপূরণমুলক দৈর্ঘ্য ও 
স্বরসংগতি ) 


খ১৮২ সাহিত্োর তীর্ঘপথে 


(৪৬) ভিমক্ুল। সং ভূঙ্গরোল১প্রা ভিঙ্গরুল নি ত্বরসং গতি )০ 
বাং ভিমরুল (লম--বর্ণবিকৃতি। রূ১রু--দ্বরের হৃন্বত] ) 

৪৭) ভেক। সং ভেক্ষা-স্প্রাভেখ (+১এ। নি সরলতা )১ 
বাং ভেক ( মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ) 

(৪৮) যুচি। পহলবী শব্ধ মোচক-স্প্রা মোচিঅ ( ম্বরসংগতি, অন্ত্যব্যঞজন 
লোপ )১»বাং মুচি (ম্বরসংগতি, অস্ত্যন্বর লোপ )। 

(৪৯) মোক্জা। পহলনী শব মোচক২পারসিক মোজম ( মধ্যব)ঞজনের 
ঘোষীভবন ও অন্ত্যব্ঞন লোপ )১স্বাং মোজা (বিদেশী শব্দ] | 

(৫০) রাই । সং রাধিকা১প্রা রাহিআ (মহাপ্রাণ ধহ । অস্ত্যব্যজন 
লোপ )১বৰাং রাই (স্তর্থতি ) 

(৫১) রাখাল । সং রক্ষাপাল-স্প্র! রক্খপাল (ক্ষ- ক. খ-_সমীভবন ) 
বাং রাখাল ( মধ্যব্যগুন প-লোপ এবং অন্তন্ঠতি |) 

(৫২) রানী । সংরাজ্জিকা১্প্রা রগ্িআা (জ্ঞ্গ্র--সমীভবন )১”বাং রানী 
( সমাক্ষর লোপ, স্বরটদর্ঘ্য ) 

(৫৩) কই । সং রোহিত-স্প্র। রোহিঅ ( অন্ত্যব্যঞজন লোপ )১বাং রুই 
( অন্তহতি )। 

(৫৪) বাট। সং'বত্স্প্রা *ট্র (রেফ. লোপ, সমীন্ডবন )০বাং বাট 
( সমাক্ষরলোপ এবং স্বরদৈর্ঘ্য )। 

(৫৫) বান । নং বন্তা১সপ্রা বগা ( সমীন্ভবন )বাং বান ( সমাক্ষর লোপ 
ও স্বরাটদর্ধ্য ) 

(৫৬) বিছ। বুশ্চিক-স্প্রা বিচ্ছম / খই । লমীভবন, শ্বরলংগতি 
বাং বিছা (সমাক্ষর লোপ ও ম্বরসংগতি )। 

(৫৭) শাশুড়ি। সং শ্বশ্রুটিকা১০প্রা সস্সপ্িআ (দগ্তযাভবন ও সমীভবন | 
ট-সড--ঘোষীন্ভবন | ঘন্ত্যব্যঞীন লোপ )১*বাং শাশুড়ি (পুনঃ তালব্যাভবন, অস্তহ্তি) । 

(৫৮) শিউলি । সং শেফালিকা১স্প্রা সেহালিআ (শস। মহা প্রাণ 
ফহ অন্তাব্যগ্রন লোপ ) ১সবাং শিউলী ('অন্তর্ভতি )। 

(০৯) শিলাড়া। সং শ্র্গাতক-স্প্রা শিঙ্গাদক (খই । ত-দ)১. 
শিক্গাডঅ (দ১ড। ব্যঞজন লোপ ।)১বাং শিঙ্গাড়া (স্বরসংগতি ) 

(৬*) জই। সং সখী১প্র! সহী (থ-হ--বর্ণবিকৃতি )৯বাং সই (হ-লোপ 
ও স্বরের হ্ন্থত। ) 

(৬১) তিন । সং সপদ্বা-স্প্রা সবত্তী (প১্ব। দ্বত্ব সমীভবন )৯বাং 
সতিন (ব-লোপ। সমাক্ষর লোপ। মুল শব্দ ত্ী-র সাদৃত্তে আনুনাসিক বর্ণ ন-এর 
'আগম। 


খালা ধার ইতিহাস থ১৮৩ 


(৬২) অর্ধে। সং সর্ষপ-্প্রা সরিসব ( বিপ্রকর্ষ । ষস। পসব )-বাং সর্ধে 
শ পুনঃ মূর্ধণটীভবন, স্বরভক্তি, সম্প্রকর্ষ )। 

1৬৩ সাঁওভাল। সং সামস্তপাল-সপ্রা সাবন্তুমাল (ব্যঞ্জল ম গু প লুপ্বু। 
ম-এর স্থলে ব-শ্রাতি )বাং সাঁওতাল । € মূপ শব্দের ম-এর সাহাবে) নাপিকযীছবন। 
অন্তর্থতি )। | 

(৬৪) সাঁকে।। সং সংক্রম-্প্রা সংকম (র-ফলা লোপ )০বাং সাকো 
( নাসিকটীভবন, অন্ত্য ব/ঞনলোপ, স্বরটৈর্ঘ্য )। 

(৬৫) সাড়াশি। সং সংদংশিকা- প্র] সগ্ুংসিআ (২১৭ । দড। ১ 
স। অন্ত্যব্যঞন লুপ্ত | )-স্ধাং পাড়াশি (নাসিক]া৬বশ, অন্তর্থতি )। 

(*৬) সুড়ঙ্গ, স্ুড়ং | গ্রীক শব্দ সুরিংকৃপ-৮ গুরঙ্গ-” গুডুঙ্গ, সুডং | 

(৬৭) হুয়া | সংহদয়-্প্রা হিঅম (খই) নধাব্যঞলূলাপ )০বাং হিয়া 
(র-্রতি) স্বরসংগতি)। 

(৬৮) হীরা । সং হীরকপ্রা হার (খ্অস্তাবাজন লুপ্ত বাং হার 
(স্বরসংগতি )। 

৬ (৬৯) সাঝ। সং সন্ধ্যা প্রা সঞ্ধী (তালবাভখন। ব-লোপ )-্বাং সাঝ 
(নাসিকীভবন, অন্ত্যস্বর লোপ, পুবস্বরের দৈর্ঘ্য )। ২ 


প্রশ্ন ১৮। (ক) বাংল অস্মাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন, (খ) বাংল: 
ভাবকর্মধাচ্য ; (গ) যৌগিক ক্রিয়া নিষয়েভাবাতাত্ত্িক আলোচনা কর। 

উত্তর 2 (ক' বাংল অসমাপিকা ক্রিয়াপদ্ধ |. 

বাংল। ভাষায় পদের শেষে তিনটি অসমাপিকা বাবহ্ৃত হয় £ (১) ই, ইয়া) 
(৯) ইলে ; (৩) ইতে। 

(১) ই, উয়্া-মন্তক বাংল। 'অসমাপিকা সংশ্বত কভ্রীচ-লাপ-এর অথ প্রকাশ 
করে। ইঁ-অপ্তক 'অসমাপিকা সংস্কৃতি ক, কব ই-মন্তুক পদের শিধয় বিশেষণ হিসাবে 
প্রথমে প্রযুক্ত হইত । কুমে উহা অতীশ কালের ।বশেষণ হিসাবে বাবহত হইতে 
থাকে । অপন্রংশের শেষ স্তরে এবং গ্রাচীন বাংলায় এই ই-অন্থুক অসমাপিকা সংস্কৃত 
হইতে আাসে 2 যেমন, প্রা-বাং “সহজে নলিনীবন পইসি ( প্রবিষ্টঃ ) নিবি তা৮। 

প্রাচীন বাংলায় 'ইঅ* আসিয়াছে সংস্কৃত -ইত প্রতায়াস্ত পদ হইতে £ যেমন 
দিঢ করিঅ (-দ্রঢং কৃতং)। খাইঅ-খাদিতম্‌.১ ইঅ-ইআ (ইয়া )। দেখইআ-” 
আ.-বাং দেখিয়া । ৃ 

আধুনিক বাংলায় প্রাচীন বাংলার ই-অস্তক অসমাপিকার ব্যবহার আছে। 
আর আছে ইআ ( ইয়া)-অস্তক অসমাশিকা। তবে ই-অস্তক অসমাপিকা প্রাদেশিক 


খ১৮৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


কথ্যভাষা এবং কবিতায় ছাড়া চলে না £ " যেমন, 'ধরি' ধরি' খাও । গ্রামে গ্রামে সেই 
বার্তা “রটি' গেল ক্রমে। ্‌ 
ইআ (ইয়া)-ন্তক অসমাপিকা সাধু ভাষায় এবং কবিতায় চলে £ যেমন, আজি 
আসিয়াছ ভুবন “ভরিয়া” । চলিত ভাষায় ইয়াএ$; করিয়া করে ; দেখিয়া দেখে । 
প্রাচীন বাংলায় ইয়া-অন্তক অসমাপিকা শতৃপদের অর্থেও ব্যবহৃত হইত £ যেমন, ছোই 
ছোই যাই। আধুনিক কাংলাতেও এই রকম প্রয়োগ আছে। হেসে হেসে সারা হও । 
বাংলা-ইয়৷ -অন্তক অসমাপিকা কখনও কখনও কর্তার বা ক্রিয়ার বিশেষণ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন, “কান্দিয় কান্দিয়া শিশু পড়ে ধরাতলে । 

(২) ইলে-অস্তক অসমাপিকা আসিয়াছে সংস্কৃত ভাবে-সপ্তমী, ভাবে-তিতীয়া 
হইতে । প্রাচীন বাংলা___সাঙ্কমত “চডিলে' দাহিন বাম,.মা হোহী। মধাবাংলা_-হাথ 
'বাঢায়িলে' কি চান্দের লাগ পাই। আধুনিক বাংলা-__পাপ “করলে? ফল পেতে 
হবে। | 

'আধুনিক বাংলায় ইলে-অন্তক অসমাপিকা ক্রিরাপ কর্তা, বাক্যের সমাপিক। ক্রিয়| 
হইডে পৃথক হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা হচিত ঘটনার পুবস্ব বোঝার £ “মামি বাড়ি 
“গেলে” সে আসিবে । 

(৩) বাংলা ইত্তে-অন্তক অপসমাপিকা তৃতীয়া-মধ্ধমীধুক্ত শঠপদ হইতে 
আসিয়াছে £ .বযেমন, প্রাচীন বাংলা-_ছ্ুধ মাঝে সড় 'অঙ্ছস্তে গু দেখই4 তুবেশ্র 
থাকতেও দেখতে পায় না)। আধুনিক বাংলায়_্দাত থাকতে" কেউ দাতের 
মর্ধাদা বোঝে না। 

কর্তা বখন অন্ঠ বাপারে লিপু থাকার অবস্থায় কিছু করে, তখন ইতে-অন্তক 
অসমাপিকাকে ছিত্ব করিয়। প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন বাংলার--“চাহস্তে চাহস্তে? 
(চাহিতে চাহিতে ) স্থণ বিআর | আধুনিক বাংলায় আনন্দে সে নাচতে নাচতে 
চলে গেল ।' 

[0770161৬& বুঝাইতে প্রাচীন বাংলায় ছিল ইব-অন্তক পদ । যেমন “বাহবকে' 
পারই | মধ্য বাংলায় ইব-অন্তক, ইলে-শস্তক, ইতে-অস্তক তিন রকম পদই 
ছিল £ যেমন, পরাণ “দিবাক' ; তোদ্ষার “কাটি লে" লাগে মাথ! ; পসার “সাসিতে | 
আধুনিক বাংলায় কেবল “'ইতে'-অন্তক পদ; মশ! “মারতে কামান দাগা। 

(খ) বাংল! ভাব-কর্মবাচ্য 

ংস্কতে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ধাতু আত্মনেপদণী হয়। সাধাঁরণতঃ--য়- 
বিকরণের পরে এই আত্মনেপদ বিভক্তি হয়। প্রাকতে আত্মনেপদের শ্থানে 
পরশ্রৈপদ বসিল। বিকরণ -য়১-ইঅ বা য-ফলা। যেমন সং লভ্যতেসপ্রা 
লন্ভিআই, লব ভই | প্রাকৃতের -ইঅ-যুক্ত কর্মভাববাচ্য প্রাচীন বাংলা এবং মধ্য বাংলা 


বাংল ভাষার ইতিহাস খ১৮৫ 


পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে । প্রা-বাঁং ২ 'সকষ্ধ সমাহিঅ কাহি করিঅই 1» মধ্য-বাং £ 'ছেন 
কাম না করিএ। আধুনিক সাধু বাংলায় এইরূপ ব্যবহার কর্তৃবাচ্যের সহিত মিলিয়া 
গিয়াছে £ যেমন--'এমন কাজ করে না" । 

প্রাকৃতের য-ফলা উদ্ভুত কর্মভভাববাচ্য অপতভ্রংশ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। প্রাচিন 
বাংল হইতে, এই পদগুলি করবাচ্যে চলিয়া আসে । অবশ্য অপত্রংশের প্রভাবে 
প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু কর্মভাববাচোর পদ গঠিত হইয়াছে 2 সং ছিগ্যতু 
অপ ছিজ্জউ৯» প্রা-বাং ডিজউ | নং দৃশ্ততে অপ দিশশই-প্রা-বাং দিশঅ। 

যৌগিক ক্রিয়ার সাশায্যে ভাবকর্মবাচার অর্থপ্রকাঁশ প্রাচীন বাংলা হইতেই 
চলিত হ্িল। ভাববচন অথবা কৃদন্ত লিশেবণের সঙ্গে ঘা” লিভও প্রভৃতি ধাতু 
যোগ কবিঘ! ভাঁবকর্মবাচোর অর্থ বোঝানো হয়। প্রাচীন বাংলা-শ্ছুলি দুহি পিটা 
ধরণ, ন জাই । মধ্য বাংলা ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ। আধুনিক বাংলায় এট 
জাতীয় প্রয়োগ শুধুমাত্র পুর্ব বাংলার পভাধায়ই মেলে ই যেমন--আর কি 
করন যায । 

াধুনিক সাধুনাবার নিষ্টান্ত পদের সঙ্গে গাছ, হো” যা পড় প্রভৃতি ধাতুর 
যোগে ভাবকর্মবাচোর পদ শিল্পন্ত হয় হ যেষন-বইট। আমার পড়া আছে । কোথায় 
যাওয়া হচ্ছে । নিষ্ঠান্ত তৎসম শব্দদ্বারা লেখ্য দ্ববার ভ্ঞাবকর্মবাচ্য নিষ্পন্ন হয় 
ঘেমন-_একটি অস্কুত ব্যাপার দষ্ট হইল। 
(গ) যৌগিক ক্রি! 

যেখানে একাধিক ক্রিয়াপদের সাহাঁষ্যে একটিমাত্র ক্রিয়াপদের ভাব প্রকাশ 
পায় হাহাকে যৌগিক ক্রিবাপদ বলে। যৌগিক ক্রিযাপদগুলি ধাতুর সহিত 
“হতে? বা ইয়া যোগের পরে “আছ ধাতুর যোগে সাধারণতঃ নিম্পন্ন হয়। 
কখনো কখনো 'ইর়াঅন্তক পদের পরে “দা? এবং লিভ ধাতুর যোগেও 
যৌগিক প্রিয়াপদ গঠিত হয়। লভ. পাতুবোগে কর্তার ক্রিয়াফললান্ড এবং দা 
ধাতৃযোগে কর্তার ক্রিয়াফলহীনতা বোঝায় 8 ফেমন--আধুনিক বাংলায় : “কবিতাটি 
লিখে নাও" অর্থাৎ কবিতাটি যে লিখবে সে ফলভোগ করবে । এবং “কবিতাটি 
লিখে দাও? "অর্থাৎ কবিতাটি ষে লিখবে সে ফলভোগ করবে না। প্রাচীন বাংলায়ও 
এরূপ দ্ব-একটি বাবহাপ আছে। 

বেদিক-সংস্কত ভাষার ধাতুকোষ ছিল অতান্ত পুষ্ট । মধ্যভারতীয় আর্য- 
ভাষার স্তরে তাহাদের সংখা। অনেক কমিয়াগেল। তখন গম্‌, যা, লভ. প্রভৃতির 
সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠনের প্রথা আসে। বাংলায় যৌগ্বিক ক্রিয়ার ব্যবহার 
অত্যন্ত ব্যাপক | প্রাচীন বাংলা হইতেই এই জাতীয় ব্যবহার চলিয়া আলিয়াছে। 


খ১৮৬ সাহিত্যের তীর্থপথে" 


গঠনের বিচারে বাংলা যৌগিক ক্রিয়াপুদের পাচ ভাগ £-_ 


(১) সমাপিক1+ সমাপিকা | পড়ে শোনে, যায় আসে, বলে কহে ইত্যাদি। 

(২) সমাপিকা+অসমাপিকা | দেখ গিয়া (দেখ গে )১ বল গিয়া (বল গে)। 

(৩) সমাপিকা+ অলমাপিকা1+সমাপিকা | নাও গিগা যাও (নাও গে যাও)। 

(৪) 'অসমাপিক1+সমাপিকা। দিয়ে দিল, বলে যাও, করে নাও । (€) বিশেষ্য 
বা বিশেষণ+সমাপিকা। দশ্ন করে,' ভালোবাসে, লজ্জা করে। 


প্রশ্ন ১৯। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় 
লেখ £_-(ক) বাংল বচন। (খ। বাংল! লিঙ্গ । (গ) বাংল প্রত্যয় । 

উত্তর? ।ক) বাংলা বচন £ বৈদিক ও সংস্কৃতি বচন ছিল তিনটি। 
মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে আপিয়! দ্বিথচ্! লুপ্ত হইয়া! গেল, রহিল শুধু একবচন এবং 
বহুবচন | বাংলা ভাষায়ও ছ্বিবচনের ব্যবহার পাই । তাহ! ছাডা বাংলায় একবচন 
বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ প্রত্যয় নাই । শবটি নিজেই একবচন রূপে ব্যবহ্ৃত্ত। 
কেবল বহুবচনের জগ্ত শব্দের সঙ্গে কতকগুলি প্রত্যয় ঘুক্ত হয়। বাংলায় বহুত্ব বুঝাইবার 
জন্ত নিয্লিখিত উপায়গুলির প্রয়োগ করা হয় £_- 


(১) শব্দের আগে বাপরে সকল, সব, যত, কত প্রভৃঘি বুবচনজ্ঞাপক 
বিশেষণ যোগ করিয়া বভুত্ বোঝানো হয় £ যেমন» প্রা-বাংলা _মগ্ডল অব্সল” 
( মণ্ডল সকল ); মধ্য বাংলা--“আদ্দে সব” ; আধুনিক বাংলা--“সৰ* লোক*-৮লে 
গেল ।” 

(২) বিশেষ্বের আগে সংখ্যাবাচক,বিশেষণ বসাইয়া ৫ যেমন,প্রা, বাংলা” 
“কায়া তরুবর পঞ্চ বিডাল 1” আ বাংলা-- তিন কন্তা, ছয় বিপু । কখনও আবার 
সংখ্যাবাচক শবটি বিশেষ্যর পরে বসে। 

(৩) প্রাচীন বাংলায় নির্ধারক বহুবচন বুঝাইতে কথনও কখনও পুধবর্ঠী 
বিশেষণ, সর্বনাম বা.বিশেষ্য পদটিরই দ্ধি্ কর। হইত £ বেমন, ও চ1উ চা] পাধত; জে 
জে আইলা তে ৫ত “গলা । কখনও কখনও 'অলমাপিকা পদের দ্বি কর! হইত £ 
যেমন, “তুল। ধুনি ধুনি” । আধুনিক বাংলায় ও কখনও কখনও এইবপ পদ্দাগতে 
বহুবচন বোঝানো হইয়া থাকে । যেমন বড় বড় বানরের ঝড় বড় পেট | ( বিশেষণের 
দ্বিত্ব)॥ যেষঘে এসেছে সে সেপাবে। ( সবনামের দ্বিত্ব)॥ ছুয়ে ছুয়ে যাও 
বনতল । ( অসমাপিকার দ্বিত্ব )॥ 

(৪) করকারকে যণঠী বিভক্তি হইতে আগত “র।” (এরা) যোগ করিয়া 
বহুবচন বোঝানো প্রাচীন বাংলায় ছিল না। মধ্য বাংলায় “শ্রককষ্ণকীর্তনে” ইহার 
প্রথম নিদর্শন মিজিল £ যেমন-_ আক্ষার। তোক্ষারা। পরে ইহাই বাংল! বহুবচন 
বুঝাইবার প্রধান উপায় হইয়া উঠিল। চলিত ভাষায় এই প্রয়োগ সর্বব্যাপক হইয়া 


বাল! ভাষার ইতিহাস থ১৮৭ 


উঠিয়াছে। প্রথম দিকে প্রাণীবাচক॥ শব্দেই এই প্রয়োগ শীমাবদ্ধ ছিল ₹ যেমন 
পগিতের।, পাখিরা, পশুরা প্রভৃতি । অপ্রাণীবাচক শবে প্রয়োগ ঘটিত কদাচিৎ: 
এখন অপ্রাণীবাচক শবেও স্থপ্রচুর ই যেমন, “ভূণের] স্পন্দিত হয় নুষ্টির প্রথম চূম্বনে। 
ল্ঠিণীয় $ এক্ষেত্রে যেসব স্থানে শব্দ ব্যঞনান্তু, সেখানে “এর|” ফোগ য়, স্বরান্ত শবে 
যোগ হয় “বা” | 

(৫) বুহুবচন বুঝাইতে “গুলা” “গুলি? শব্বগুলি ও বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে । অস্ত্য মধ্য স্তর হইতেই ইহাদের প্রয়োগ পাওয়া ঝাইতেছে । যেমন-_বাণগুলা, 
বামুনগুল1। আধুনিক বাংলায় গুলা--গুলো৷ 

(৬) “দি9৮ “দিগ” ইত্যাদির সহযোগে বহুবচন গঠনের নিদর্শন পাওয়! 
যাইতেছে সপ্রদশ শতান্দা হইতে । ইহাদের ভাবাতান্ডিক উতৎস_দিএমাদি  দিগ, 
ফারসী দিগর। দি, দিগ--ইঠাদের ,সহিত কারক-বিন্ক্তি বুঝ হয় £ যেমন, 
বাপকদ্দিগ্াকে, আমাদের, আমার্দিগের ইত্যাদি । 

- (৭) বাংলা তৎসম শব্গুলির সঙ্গে কতকগুলি তৎসম বভহবোধক শব যুক্ত হইতে 
দেখাযায়। এইরূপ প্রচলিত শব হইল--কুল, সহ) গ্রাম) শিচয়, মালা, সভা, 
সমুচয়, মণ্ডলী, নিকর প্রভৃতি | 

(খ) বাংলা লিঙ্গ__বন্ত, জাতি, প্রানা ইত্যাদির লিঙ্গভেদ আছে । ইহাদের 
মধ্যে পুরুষজাতীয়কে পুংপিঙ্গ, স্বীজাতীয়কে লি: এবং ক্লাঝজাহীরকে ক্লীবলিঙ্গ বলা 
হখ। বাংলা ভাষাতে এই তিনটি লিঙ্গ স্বীকৃত । সংস্কৃত-প্রাকতেও তাহাই । কিন্তু 
সংস্কৃতির সহিত বাংলার এ বিষয়ে মূলে পাথক্য রহিয়াছে । বাংলার প্রাকৃতিক নিম 
অনুযায়ী কোনে] প্রাণীর বা বস্বর লিঙ্গ ঠিক হইয়া থাকে । পুকষপ্রাণা- পুংলিঙ্গ ; 
স্সীপ্রাণী _শ্্রীলিঙ্গ ; প্রাণহীন সংজ্ঞাইশন গ্াবর বস্তু বা ভাব ক্রীবলিঙ্গ । কিন্ত সংস্কৃতে 
প্রকৃতিকে অন্রসরণ করিয়া লিঙ্গ শির্ণয় করা তয় পা । সেখানে শব্ের প্রত্যয় অনুসরণ 
করিয়া ক্গিনিসের লিঙ্গ ঠিক হয়ঃ সেজন্ত পুরুষবাচক বা স্পীবাচক বিশেঘ্যপদও 
সংস্কৃত ব্যাকরণের নিষম-অন্ুলারে বহক্ষেত্রে ক্রীবলিজ হয়। সংস্কৃতে বুক্ষ) প্রস্তর, 
রাগ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ, কিন্ত ইহারা বাংলায় ক্লীবল্লি । আবার মিত্র বা কলত্র সংস্কতে 
ক্লীবলিঙ্গ ; পক্ষান্তরে লঙ্জা, নিদ্রা প্রভৃতি শক ভ্ত্রীপিজগ । * সংস্কত প্রয়োগে স্্রীলিজ 
শন্দের বিশেষণও ভ্ত্রীলিঙ্গ ; পুংলিঙ্গ শখের বিশেষণে পুংলিঙ্গ ব্যবহারের রাঁতি 
প্রচলিত । প্রাচীন বাংলাভাষায় কখনও কখনও তীলিঙ্গ-বিশেষশের বাবহার লক্ষণ) 
, করা যায়। কিন্তু আধুনিক বাংলায় বিশেষণের লিঙ্গন্ডেদ হাসস্তাকর শোনায় । যেমন, 
সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে, সুন্দর ফুল। তবে পুরাতন স্টাইলে এবং তৎসম শবের 
প্রয়োগক্ষেত্রে বিশেষণে লিঙ্গভেদের চিহ্ন কিছু কিছু পাওয়া ষায়। 

ংল! ভাষায় (১) পুংলিঙ্গবাচক শবাগুলির সঙ্গে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগ করিয়া 
স্লীলিঙ্গশব্ধ গঠন কনা হয়) (২) উদ্তমলিঙ্গবাচক শবে পুং বা স্্ীবাচক শষ যোগ 
করিয়! তাহাদের লিজ নির্ধারণ করা হয়। 


খ১৮৮ সাহিতে/র তীর্থপথে 


ংলায় পুংলিঙ্গ শবের স্ত্রীরূপ ছুই রকমের4-(১) যে শ্রেণীর পুরুষ সেই শ্রেণীর 
সত্রীলোক বোঝানো) (২) কোন শ্রেণী বা জাতির পুকষের পর্ীকে বোঝানো । এই 
ছুই রকমের স্ত্রীপিঙ্গ তিনটি উপায়ে কর হইয়া থাকে £__ 

(১) পৃথক শব দিয়া পুংলিঙ্গের স্মীলিঙ্গ প্রদর্শন | যেমন-_বাবা-_মা ; ভাশুর, 
দেওর_-ননদ, জা; ছেলে-মেয়ে । সংস্কৃতেও এইরূপ পৃথক শব্দঘারা স্্ীলিঙগ 
বুঝাইবার রীতি প্রচলিত । 

(২) সাধারণ শব্দের “ঙ্গে পুকব বা স্বীবাচক শব্দ জডিধা দিযা লিঙ্গ নির্দেশ £ 
যেমন, পুরুষ-মানুষ-_মেযে-মানুষ , এঁডে-বাড়র-__বকৃনা-বাছুর ; মন্দা হাস-মাদী-হাস । 

(৩) পুংলিঙ্গ-বাচক বিশ্ষ্যেপদেব শেষে প্রত্ায বোগ করিয়া শ্্ীবাচক শব্দ গগন 
করা হয়। বিশিষ্ট বাংলা স্বী প্রতাষ দুইটি £ ই (ঈ) এবং -নী (-শি,-আনাী,-ইনি, -উনি) 
(ক) -ই (ঈ) যোগে প্রধানতঃ জাতি বোঝানো হয £. মামা-মামী, দাদ দিদি, 
বুডাবুডী । (ধা) -নী (শি, -আনী, -ইনি, -উনি ) যোগে- প্রধানতঃ ব্যবসায় বা 
জীবিকাগত স্্ীত্ববোধক বিশ্ষ্যেপদ বোখানে" হব £কামার-_কামারশী, গাপি৩- 
নাপিতানী, গযলা-গখপলানা । 

বাংজল। লিক্ছের মারও করেকাট বৈশিষ্ট) £-- 

(১) প্রাচীন বাংলার সংশ্বতির প্রভাবে -আঃ "ই এবং -ইনী যোগে শী- 
লিঙ্গগঠন দেখিতে পাওযা বাধ, ॥ চমাপদে কখনো কখনো পুশ্ষবাচক শন্েএ আও 
যোগ করা হইয়াছে 2 ঘেমন হরিণ , আধু বাংলাধও পাই-_হাসা। (পু* হাস )। 
পরবর্তী কালে এই প্রথ| স্তাধী হইযাছে £ যেমন, পটল-_পটুলা। বঙ বুঝাতে 
কখনও কখনও -আ! প্রতায় যুন্ত হয £ যেমন--হাডি-_হাডা (বড হাডি।। 

(১) প্রাচীন বাংলার স্ত্রীত্স্চচক -ইনী প্রতাষ মধ্য বাংলায় অপরিবতিত থাকিয়া 
আধুনিক বাংলা কথাভাষায কখনও কখন ইন্‌ হইযাছে £ যেমন,_-সং সপত্বী-সতিশী 
১»সতীন্। ডাকিশীডাইশি-সডাইন্‌। 

(৩) কতকগুপি বাংলা পুংলিঙ্গ শু স্ত্রীলিঙ্গের কাঠামোর উপরে তৈরী হইয়াছে ঃ 
যেমন,_ননদের স্বামী ধন্দাই । মাসী মেসে| | 

(8) বিদেখা প্রত্যয়যোগে স্সীলিঙ্গগঠন-__বাড়ি-উযালী-্বাডিউলী। সেইরূপ 
বাসনউলী, মুডিউলী । 

(খ) বাংলা প্রত্যয়-_সংস্কৃত প্রত্যয় হই শেণীর --ধাতর সহিত যুক্ত কৎ- 
প্রায়, এবং শব্দের সঙ্গে দুক্ত তদ্ধিত প্রণ্যয়। আধুনিক বাণ্লায় এই দুই শ্রেণীর 
প্রত্যয় আছে আর ৪ আছে কিছু বিদেশা তদ্ধিত প্রতায়। 

(১) কৃগুপ্রত্যয়-_বাংলার ব্যবহৃত কৃতপ্রত্যযয়গুলি সন্ত হইতে প্রাক্কতের 
মধ্য দিয়! বাংলায় আসিয়াছে । ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে সংস্কৃত কৎ-গ্রত্যয়ের অনেকগুলি 
বাংলায় লুপ্ত। 


বাংলা ভাষার ইতিহাস খ১৮৪ 


সংস্কত -অ,-ক্ত,-বৎ,ণ্যৎ-স্বাংলায়লুপ্ত। ঘেমন,_-বধ১বড়ঢস্বাড় । নৃত্য ১ 
ণচ্চ -নাচ। 

সংস্কত -ইত-স প্রাকৃত -ইঅ১ প্রা. বাংলা-ই,-উ১আ-বাং লুপ্ত £ যেমন, বাহিত 
+বাহি ম১বাহিউ (প্রা. বাং)। জ্রাত (জানিত )১জানিঅ১সজ্গানি । 

সংস্কৃত -মন্ত ১ বাংলা-অন্ত। -অৎ | যেমন,জীবন্ত-স্জীয়ন্থু। শ্ষিরগ্ত১ফেরৎ। 

২স্কত-অন্ত+ইক-সবাংলা -তি। যেমনঃ চলগ্তিক সচল্তি । 

বাংলা অন্য অনা, উনি, আনি, আনো, আ1, মআই-সংস্কৃত অন্ত অন+ মাক, 
অন্+ইক্‌, আপয়+অন+ইক্‌, আপয+অন্+কৃ্‌, আপঘ+ অক, আপয়+ইক্‌ 
( যথাক্রমে )। এইগুলি বাংলার বল ব্যধর্ঠত কৃৎ-প্রত্যয় ঃ যেমন,__দৃপ্ষণ১ দেখন। 
রন্ধন+ আকৃ১রাধনা১গান্না ইত্যাদি । 

(২) তদ্ধিত প্রত্যয় -_(ক) বাংপ! তদ্ধিত প্রত্যরের মধো নিগলিখিতগুপ 
খুবই বিশিষ্ট । উহাদের সন্ত উৎস শিদেশ করা হইল । 

_আ.-সং -আক । গৌরাক- গোরা । 

-_আর-এসং -কাণ, -কাপক"। কুম্তকার-কুমাব ) চখকারক-স্চামার | 

-মআাল এল )৫€সং"পালপক । গোপাল- গোয়াল । 

_ই (-ঈ)এসং -ইকৃ,ইকা। ছুরিকা-্ছুরি। 

-লব্সং-ল। দীথল-্দীঘল । 

_ডিশ্সং -টি,-টিক]। বাটিকা১সবাডি। 

_উডেএসং বৃর্ভিক | সপবৃপ্ধিক ১সসাপুড়ে। 

(খ) বাংলার নিজন্ব তদ্ধিত প্রভাষ -টা১-টি,-টে,-এ। ইহারা মধাবাংল। 
হইতে আসিয়াছে । 

(গ) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধো  বিশিষ্ট-ফাসী ওয়ান ( ষেমন, 
গাড়োয়ান ) ;-খোর (চশমখোর) ; -গিরি , বানুগিরি ) ;-দার ( চৌকিদার ); -বাজ 
( ধাপ্লাবাজ ); -নই (ভুংসই) ইত্যাদি । এগুলি সবই ফারসী হইতে আসিয়াছে। 


প্রশ্ন ২০। ইন্দোইউরোপীর ভাষাগুপির পাধাদ্ণ পরিচর দাও 

প্রবং ইহার মধ্যে ভীরভীয় আর্ধভাষার স্থান নিশি কর। 
উত্তর । ভারত, ইরান এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষার মধো এমন 
অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে যাহ হ্বারা ভাষাতাত্বিকের! উহাদের মূলে একটি ভাষার অস্তিত্ব 
আছে বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই আদি মূল ভাষাটির কোনে। নিদর্শন পাওয়। বার 
নাই। যে আর্ধ জনগোঠী এই ভাষাভাষী ছিল, তাহাদের বাসস্থান বা অন্তান্ত বিষয় 
সম্পর্কেও প্রায় কিছুই জান! যায় নাই। কাহারও মতে, ইহারা মধ্য-এশিয়ার ঝা 
করিতেন ; কাহারও মতে, পূর্ব-ইউরোপে ইহাদের বাসভূমি ছিল | ইহার! বে ভাষা 
কথ! কহিত তাহাই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা । জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ইহাদের ছুইসি, 


খ১৯০ সাহিত্যের ত' পথে 


মূল ধারা ইউরোপ এবং ভারতের দিকে অঞলর হইতে থাকে । কালক্রমে ইহাদের 
ভাষাঘ নানাৰপ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে, নূতন নূতন ভাষার জন্ম হয়। ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষাবর্সের এই শাখাধিত বপট নাচে দেখানো হইল £ 

হস্দা ₹৮কোপীষ 


ূ 2852-45-78 


| | 
টির ইন্দে' ইবাৰ'য 





ূ ূ [০৭ ূ | ূ ূ 
কেলাটক ইটলিক জ্নাণক অ*ন্প্বনিযান বাস্মনিযান তাশ্োবিযাম বালতো- গ্রীক 
| | [ | | শ্লাভিক | 
| 


আইরিশ লাতিন ভু" বক ন্বার্নক অধুনিক € লিখ যানযান আধুনিক 
[ জননী আলান্নিযাণ শাবেনিল ন ল)টতিযান গক 
'্মাপুনক এলন্বাজ বুলগেবিয'ন 
ইতালযান নবণামন্তগ ন চক 
রে (ফ্রেঞ্চ সচাশচণ শাঁঁশ্যান 
ম্প।নিস ঢার্নস *স্লিশ 
রুমানিয[ন ষ্তা পদ 
| | 
ইবশম পচন শাবতীয আযভামা 
| /ব পক স*ল্গত 
০৯৯৪/-445% পা 4৪5 | 
918 প্রচনপ্নূনিক ৃ 
করল লী 
| 
আণুনিক যখনি 


মপা ভারতাষ আযশাষা! 
পালি, প্রাক পল়্তি 
| 


পপ 


রা অনধীযা গড়ি প্রভৃতি আধুননক ভাষাগুলি 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুপির অন্তভূক্ত প্রধান শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এধানে প্রদত্ত হইল £ 
কেলটিক । এই শাখার ভাষা বন্কাল পূর্বে মধ্য-পশ্চিম ইউরোপে বিশেন 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরে ইটালিক ও জর্গানিক শাখার প্রপার ঘটায় 
কেলটিক বিশেষ দূর্বল হইয়া পাড। ক্রমে এই ভাষ| লুপ্ত হয়। এই শাখার ভাষার 
বধ্যে আধুনিক কালে একমাত্র আইরিশ ভাষাই টিকিয়া আছে । উহা! আয়ার্ধতের 
গ্চাষা । প্রায় পনেরশত বৎসর আগে উহার উদ্ভব ঘটে। 


ংল। ভাষার ইতিহাস খী১৯১ 


ইটাজিক। ইটালিক শাখাষ একটি উপশাখ| লাতিন খুব শক্তিশালী হইয়া 
ওঠে এবং ত্বীঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে সাবা ইউরোপে ছডাইয়া পড়ে। রোমসাআজোর 
বিস্তারের সঙ্গে লঙ্গে লাতিন ভ্ডাযারও বিস্তার ঘটে। গোটা ইউরোপে এককালে 
লাতিন ভাষার এত সমুদ্ধি ঘটিযাছিল যে, অগ্ঠাব্ি এই ভাষার পঠন-পাঠন 
পণ্ডিতমহলে স্ুুপ্রচলিত। লাতিন ভাষা স্থান-বৈচিত্র্যে এবং উচ্চারণ-ভেদে 
ইতালিঘান, ভ্বেঞ্চ, স্প্যানিস, রুমানিযান প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম দিয়াছে 


জর্মানিক | জর্মানিক শাখা হইতে একদিকে সেমন জর্নানী ও স্ক্যাগিনেভিয়ার 
ভাঁষাগুপির উদ্ভব, তেমনি ই*রেক্তী ভাবারও জন্ম। ইংলগ্ডে মাপে চিল কেলটিক 
শাপার ভাষা । পরে এমন হনে প্রাফ£১৪০০ বৎসর পূর্বে সেখানে উপনিবেশ 
্ঠাপন করে জার্মানীর আযাঙ্ষল, স্যাকসন, জুর্টেরা ॥ একশত বৎসরের মধোই জর্জানিক 
ভাষা ইংলগ্ডে ইংরেলশ দাষার জন্ম দেয় | 
- . - আলবেনিয়ান। আঙলবেনিযার আধুনিক ভাষা এই শাখা হইতে উৎপর। 
অবশ্য আধুণিক 'মালবেনিয়ার 'ভাষ! নানা ভাষার মিশ্রণে অনেকটা বিকৃত হষইয়া_ 
পডিযাছে। 

আমেনিয়ান। আধুনিক আরেনিয়ান ভাষাই এই শাখার উত্তরাধিকারী | 
আশেপাশে ছুএকটি অঞ্চল এই ভাষার কিঞ্িং প্রভাব আছে । 

তোখোরিয়ান । আধুনিক বুগে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এই ভাষা লগ্ত 
ইইথা গিযাঙে 1 মর্ধা-এসিয়ার দীন] তুকিন্ত।নের বালকাস্যপে এই 'চাষার কিছু প্রত্বলিপি 
5 প্রাধপত্র মাবিদ্বিত হইয়াছিল । 

ধালতে। শ্লান্ডিক । ইহাতে দুইটি মুখ্য উপশাখ' মাছে-বালতিক ও 
শ্রাঙঠিক।  প্রথমণ্ড তইতে লিখুয়েনিযান। ল)টগিয়ান প্রকৃতি ভাষার উৎপত্তি 
এয়া &। শ্াংঙক শাখা হইতে আধুনিক লাবিয়।ন, বুলগেরিযান, চেক? রাশিয়ান, 
পোলিশ পড়ৃন্তি ভাবার শ্ড্রব দিয়াছে । 

গ্লীক। প্রাচীন গ্রীক 'দাষ। হইন্ে আধু*নক গ্রঁকের জন্ম |" 

ইন্দো-ইরানীয় । মাযদেব বে শাখা পৃৰদিকে আসিতে থাকে তাহাদের 
ন্দো ইরানী বা ইন্দো-আর্ধন্গাষাভাবী বলা হয়। ইহারা প্রথমে ইরানে বসতি 
বি্তাব করে এবং একদল আরও পবর্দিকে ভারতে প্রবেশ করে। ইরানে 
বসবাসকারী আধদের ভাষা ছিল অঞ্চলভেদে দুইরূপ--প্রাচীন পারসিক এবং 
আবে্ডীয় | প্রাচীন পারসিকই ইরানে প্রভাবশীল ভাষ' হ্যা ওঠে । অগ্নি 
িপাসক জরাথুস্মসন্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ আবেন্তা যে প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় সংকলিত 
হইয়াছিল তাহার কোনোরূপ আধুনিক রূপাস্তর ঘটে নাই। অপর পক্ষে প্রাচীন 
পারপিক কালক্রমে পহুলবী বা মধ্য-পারনিকে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর বারোশত্ত 
বৎসর পূর্বে আধুনিক ফাপি ভাষার জন্ম হয়। 


খ ১৪২ 


সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


ভারতে যে আর্যরা প্রবেশ করেন, তীহাদ্লা ভারতীয় আর্ধভাষ! এদেশে লইয়] 
আসেন। এই ভাষার তিনটি এঁতিহাসিক স্তর। প্রথম স্তরে বৈদিক-সংস্কৃত-- 
ইহাকে বল! হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষার স্তর। দ্বিতীয়টিতে পালি প্রারুত 
প্রভৃতি মধ্য-ভারতীয় আর্ধভাষাগুপির স্থান। অবশেষে প্রায় হাজার বত্দর পূর্বে 
বাংলা হিন্দি গ্রভৃতি আধুনিক ভারতীয আধভাষাগুপির উদ্ভব ঘটে। 


(১) 
(২) 
(৩) 


(৬) 
(৭) 


ক(৮) 


(৯) 


(১০) 
6১১) 


গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপপ্তী 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য--ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট. 
ংল| সাহিত্যের ইতিহাদ--ডক্টর সুকুমার মেন, এম. এ. পি-এইচ ডি 

বাংলা সাহিত্যের ইত্তিবুভ্ড (১ম ও ব্য খণ্ড) 

- ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, ডি, ফিল 
বাংল! সাহিত্যের বিকাশের ধারা 

_ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, পি-এইচ ডি. 
বাংল লাহিত্যের ইতিকথ। (১ম ও ২য় খণ্ড) 

_-ডক্টর ভূদেব চৌধুরী, এম এ.ঃ ডি ফিল 
বাংলা সাহিত্যে গগ্--ডক্টর সুকুমার সেন, এম. এ, পি-এইচ ছি 


বাংলা গগ্ছের ক্রমবিকাশ 

-_ডহর শ্ঠামজ্কুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি, কিল, 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইন্তিহাস 
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হন পরলেন 


প্রবন্ধ-ডন! 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে হাস্যরস 


বাঙালী জাতির চরিত্রের একদিকে যেমন ্াবোচ্ছাস এবং আবেগপ্রবলতা 
রহিয়াছে, অন্তদিকে সেইরূপ আছে রহস্তাকৌতুকের একটি শুর; বাঙালী হাসিতে 
ক্মানে, ইহ, ততাঙ্কার স্বভাবধ্র্মর 'একটি বড বৈশিষ্ট্য । এক"ঙ্গের 
9 কবি বলিয়াছেনঃ “এত “ভঙ্গ বঙগদেশ তবু রজে ন্রাঠ । এক! 
পুরাতন এবং মধাযুগীয় বাঙালীর জীবন সম্পর্কও সহক্ষেই বল চঙ্গিত ' ক্ৰীর্বনে নানাবিধ 
বিপধয়, বাষ্টায় ও সামাজিক অনাচার গাক। সত্বেও বাঙালীর রসিকতার শ্বোত কখনে' 
গুকাইয়। যায় নাই । সে প্রাণ খুলিয়। হাসিয়াছে জীবনে, এবং ভাহারই প্রতিফলন 
পড়িয়াছে বাঙালীর সেকালীশ সাহিতো । 
মধ্যযুগের বাংল? সাহিতোর প্রধান ধারা হইল তিনটি--(১) মঙ্গলকাব্যের ধারা ; 
(২) কৃষ্ণলীনা-পাদাবঙ্গার ধার; 1৩. মন্রবাদ্সাহিত্যের ধার? । ইহাদের মধ্যে 
বৈষ্ুবপদাবলীতে ভাম্তারস বিশেধ প্রাধান্য পায় নাই । কারণ রোমান্টিক প্রণয়লীলার 
স্বর যেখানে প্রধান, কবিদের সষটিতে যেখানে হাদয়ের বিচিত্র ভ্ভাবতরঙ্জের উচ্ছল 
প্রকাশ পায়, সেখানে কৌঠতকরস স্যঈ হইবার স্থযোগ বড পাওয়া মায় না। রাধার 
মানবিষযক পদে কোথাও কোথাও বক্র স্ঞাাসহযোগে কৃষ্ণের 
প্রতি ভৎসনাবাণ নিক্ষেপ করায় কিছু কৌতুকের ফোগান লক্ষ 
কর! বায় এই মাত্র! বি্ভাপতির কবিতায় ভাষার এমন একটা তীব্র ওজ্ছল। মাছে, 
এমন একটা চতুর নাগর তিধকাঁ্ত। আছে' যাহাতে বৃদ্ধিদৃপ্ত শ্রিতহাস্তের আমেজ অনুভব 
করা যায় । কিছু এরূপ নিদশনের পরিমাণ টৈষওব পদাবলী সাহি তা খুবই লামান্ত । 
আসলে লিরিকের মেজাজ এবং রঙ্ষ-বাঙ্গ-০কটঢুকের মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের 
বসত । একজন আত্মগত ভাববাকুলতার মধ্য দিয়া জীবনকে দেখেন । স-্জীবন 
আবেগতরলিত, হছদয়বমর স্পশে বহুবর্ণবঞ্জিত । অপরজন অনেকখানি বাস্তবভক্ষিতে, 
কিছুট। বাক চোখে জগৎ ও জীবনের প্রতি দকৃপাঙত করেন। ভাই যেখানেই ষাভা 
কিছু ভাঙ্গাচোরা অসংগতি আছে, তাহাই তাহার চোখের সামনে 
স্পট হইযা ওঠে । বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমরসঘন পরিবেশে 
কৌতুকদৃষ্টি প্রশ্রয় পাইতে পারে না। সেইরূপ শান্ত আগমনী-বিজয়।-সংগীতে ৪ 
বাসলা রলের ভাসমান স্রোতে চিত্ত প্রবাহিত হইয়া যায়! যিনি শ্বোতে ভাসমান 
সা. তী. প.--চ১ 


লাবাক হান্যাব5 


হানিরসের মেজাজ 


চ২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


তিনি ভাবুক, কিন্তু হাম্তরমিক নন। হাগ্টরসিক তটম্ক। তাই তিনি সব-কিছু 
ঘটনার মধ্য হইতে হাসিটুকু ছাকিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। 
পদাবলী সাহিত্যের তুলনায় কৃষ্ণলীলা-কাব্যগুলিতে হাঁস্তরস প্রকাশের 
ফতকগুলি সুযোগ করিয়া লন কবিরা । রাধাকৃষ্ণের প্র-য়ের গাচতার পরিবেশেও 
সেখানে 'কলহ, মতান্তর ও বিতর্কে কিছু কিছু তীক্ষ বাক্যবিনিময় কখনো! কখনো হাঁন্- 
রসের যোগান দেয় । পদাবলীর-তুলনায় কৃষ্ণলীলাকাব্যের এই 
সুযোগের কার? হইল কাহিনী ও চরিতরপ্রাধান্ত | বিশুদ্ধ ভার- 
মূলক কবিতা অপেক্ষা ঘটনার মাধামে, চরিত্রের বিরতিতে 
হান্তরস প্রকাশের সুযোগ থাকে অনেক বেশী । তাহা ছাড়া দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে 
নানারসের স্থানটি করিয়া বৈচিত্র) আনিতে চাহিতেন কবিরা । তাই প্রণয়ের সঙ্গে কিছুটা 
হান্তরসিকতাঁর অবকাশও স্থষ্ট করিয়া লইতেন । 
অনুবাদশাখায়ও হান্যরস সৃষ্টির স্থযোগ শীমাবদন্ধ। যা আছে তাও বিট 
মৌলিক নয়। রামায়ণ মহাভারত হইতেই 'অশ্ববাদ কপ হইয়াছে বেশী । এই দুইটি 
মহীকাব্যের বিপুল অবয়বে, কখনও কথোপকথনের সধঃ কখনো কোনে কোনো 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কৌতুকস্থষ্টি করিয়াছিলেন ব্যাস ও বালীকি । রামায়ণে প্রধানতঃ 
হন্মমানের কাণ্ড কীরখান। কৌতুক সৃষ্টির কাজে বাবসা হস্টয়াছে । তাহার বীরত্বের সঙ্গে 
্পবুদ্ধিতার কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাঙালী কবিদের হাতে ইহা আরও পল্লবিচভ 
হ্যা প্রগলভ উচ্চহাস্তের স্্টি করিয়াছে । বিশল্যকরণী আনিতে গিয়া তাহার 
গন্ধমাদন আনয়ন, উহার সহিত ন্র্ধকে বগলদাবা করিয়া রাখিবার কাহিনী, লেজের 
আগুনে লঙ্কা পোড়ানে! প্রভৃতি প্রসঙ্গে উদ্ভট দৃটনার সহযোগে হাস্তরস জমিয়া 
উঠিয়াছে । মহাভারতে মহাবীর ভীমসেনের ভোজনরদিকতা, ঘটোত্কচের রাক্ষস 
যুদ্ধভঙগি কৌতুকের কারণ স্ববপ দেখ। দিয়াছে । ভাগবত প্ররাত্র অন্ববাদে ধৃদ্ধঘটনার 
আধিকা হাস্যরসের জগ্ঠ বিশেষ অবর্কাশ রাখে নাই । রামায়ণ আন্ুবাদে বিষওপুরের 
কবি শংকর কলিচন্দ্রের বিশে অবদান এজ? রায়বার”” নামক 
মৌলিক পালার উদ্ভাবনে । মল রামায়ণে এই পাপা নাই । রাবণ 
*ক্গদের কথোপকথনে, বিশেষ করিয়া রাবণের প্রতি 'ভরঙ্গদের তীত্র ভৎসনায় ঝাজাপো 
বা্গরস প্রকাশ পাইয়াছে। “অজদ-রায়বারের বিকদ্ধে কচিছুষ্টতার অভিযোগ কর 
চলে) কিন্ত হাস্তরসের শোত্রে রুচির সীমানা সব্দ! সঠিকভাবে 'রক্ষিত হয় না। “অঙগদ- 
রায়বারে'র জনপ্রিয়তা সেকালে এত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে অন্ুকরণাত্মক 
সমজাতীয় অনেকগুলি পালাও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কুত্তিবাসের নামে প্রচলিত 
রামায়ণে উদ্ভট ঘটনার সাহায্য হান্তএসস্থষ্টি পাঠকদের মুহুম় হু চমকিত করে। 
ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস-প্রাচ্, কবির হাস্তাকৌতককে সীমাবদ্ধ করে নাট | কুস্তকর্ণের হায় 


কৃষ্ণলীলাক।কো 
হাস্যরস 


ভনুনাদে ভাম্যত্স 


প্রবন্ধ রচনা _মঞারগের বাংলা সাহিত্যে হাস্তারস চও 


ভয়ানক চিএ দইয়াও কৰি রদি+ত। ঈক্য়াছেল । ভাহান নিদ্রা, তাহার দুদ্ধ। এমন কি 
তাহার মৃত্যুও হাসের খাপাক যোগাইয়াছে। অধহা কবি হান্তরস হ্টটি করিতে গিয়া 
কাবে)র বিষয়গত আশ্রগত্য সর্বদা রগ্গশ করিঠে পারেন নাই। উদাহরণস্বকপ বলা 
যায়, মেঘনাদেপ মুত্যুকাণে ঠঞ্জমানকে দিয়! ছিনি ষে চাপল! সৃষ্টি করিয়াছেন তাহ: 
বিষয়গুরুত্বের হানি ঘটাইগাছে। 

মক্ষলঞ্চাব্য* মৌপিক কাহিনীকাবোর শাখা । অধিকাংশ মঙ্গলকবিই বস্নিঃ, 
কল্পনার ডানায় ভর করিয়া ব্হুদূরে উাঁডবা যাইবার প্রবণতা পা ক্ষমতা চাতাদের 
অনেকেরই ছিল না। টাঠারা জীবনর প্রত এটনার বর্ণণা করিরাছেন । কাহিনীপ 
ফাকে কাকে হাশ্তবস সট্টির জনা ৪ চাহাবা কতক্ষ গুলি উধোগ কশিয়া পইঘাছেন। কি 
এই 'প্রসঙ্গঞ্ছলি কমে উবে বাধাধরা প্যাটার্ণে পরিণত হইয! 
যায়। শারীগণের পতিনিন্দা প্র তিটি মঙ্গলকান্যে। একটি অবখ 
র্ীতব্য (ধসয় হইযা ঢা ঢাইয়াজিল ! নাদের পত্তিনিন্দার সাহায্ স্থল, ধরংনর 
কৌত্ুকরস স্থ্ট হইত কিস এই সক্গট যে সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল-. 
তাহাতে লন্দেহ নাই । ৭, হইতে প্রাথ প্রতিটি ঘঙ্গলকাব্যে এই (প্রসঙ্গের অবঙ্গরশ' 
করিতেন শা কবিরা! মহাদেবের চরিন্ঃ ইন্িযশিথিলতা অথবা দারিদ্র্য এবং 
শিখ-পাবতীর কলহ আনিকা মঈলকাবোহ একটি াকষণীয বিষয়দূপে চিত্রিত 
হইত । তাহা ছা শারদের চরিত্র এবং ভাবাঙ্গি ৪ প্রযুর াস্তরনের উপকরণ 
'যাগাইত | এই সব প্রপঙ্শে যে হাত্তরস প্রকাশ পাইত ভাহার ননো কবিদের বান্তিগত 
বেশিষ্টা অথবা কচির তীক্ষতার শরির বিউঘ সিলাত না মনসামঙ্ষণের ক বরং 
চাদ লদাগংবর বাজ ঘটনাটিকে অবলন্ধন কার্রবাণ্ হাসির পর্িববিশ গড়ির 
তলিখাছেন | অর্থ রাজাকে গ্রতারণ। করবার এসঙও হাস্থারসের উজেযনোগ্য প্রসঙ্গ 
পপ বভ করি বাপহার করিয়াছেন | চণ্তমগ-পর 'ভিংলন? ভাদ্র বর্ন 
পেত ঠিয়াল চক ভুক সৃষ্টি করিয়াছেন কবিরা । শা্থজমাধব ভ ডর * চরিত্রকে 


অঙলকাবো ভা স্তাবস 


দশের সার্ক তা চপখাইযাজন । ভাহার শগজআান ঝডযন্ত্রেক গালি ত্বদীর সতিত 
£/$এসকেই শুধু মিশিত করেন লাই, টহীর পতি ককণার অক্রবিলুর স্পণ 
এশিয়ান । খল চাড:€এ সমস্ত আপকীতির পিছনে তাহার বাক্তিজীবনের এই 


এবধনু বাস্তব পরিওয় শিঃনন্দেতে মমন্পাশী 


ভ1ড, দন্ত বোলে শুন তপনদত৪র মা। 

ক্ষধার কারণে মোর পো সব গা 
যেন মার ভা দত্ত কৈল হেন বাণী। 

ক্লোধ করিয়া তারে কহিছে বমণা | 


চ৪ সান্দিতোর 0 


যেমত কথা কহ তন্দি োকে বালে আউল । 
কাল কৈল! উপবাস আক্ষ কথা চাল ॥.. 
স্সীর বচপে ভাঙ, ভাবে মনে মন। 

আহ্ষকার অন্ন মামার মিজিব কেমন ॥ 

ভাঙা কণ্চি ছষ বডি গামছ] বাঁধিয়া ' 
চাওয়ালের মাথায় বোঝ দিলেক তুলিয়া । 


এইভাবে দেখ? বায় বাংঞ্জ, সাহিতোর মধাবুগের কবির! হাস্তরসস্থার্টির উপযোগী 
কতকগুলি, প্রসঙ্গের টাবন করিযাছিজেন | কিন্তু এগুলিও প্রথালদ্ধ কতকগুজি মামলট 
ব্যাপারে পরিণত হইরাডিল। কবিরা কাব্যকাহিনী বর্ণনার মধে। 
মক্ষলক্ বে, বিশেষ রসবৈচিবা টির সন্যই প্রধানত: এই প্রসঙ্গগুলির স্রযোগ গ্রহণ 
বিশেষ “ক হকষপ্রস্ত করিতেন, কিঙ্গ মধাদগের বাংলা সাহিতোর অস্ত: চারিন 
কবির নামোল্লেখ করা যায় ধীচার' কৌতুক-দষ্টির অধিকারী ভিলেন | কাভার 
ক্রীবনতক দেখিবার ভলির নধোই হিল তিক্ততা ভীহাদের শিলবোধ ভাবাবেগের 
শ্রোতে ভাসমান না হইয়া তটন্ত দর্শকের গায় জীবনকে দেখিয়াছে এবং উতর অধা 
হইতে বাঙ্গ, কৌতক ও টিচ্চক চাস্তেব বস 'দাতন করিয়া লঈযাছে | এই চাব্রিচন 
হইলেন-_-বড, চত্তীদাস, বিজয়গ্ুপু মুকুন্দরাম এবং ক্দারতচন্্র | উচাদের শিলপী-চরিনের 
কিছুটা বিশ্যা্ পরিচয় দে দয় প্রয়োজন . 
বন্ড, চত্ভীদামের কাব্যকাঠিনীগব বিষয়বন্দ এপ্রম । বাধাকুষ্ষের প্রণয়লখল। 
বিশে কবিয' বাধার চরিব্রবিপর্তন প্রাদ*নই কবির দ্র বলিয়; মান হয় । কিছ 
কাভার দট্টিত্ে বন্বিদ্ধ তীক্ষততা জিল । রাধণ্র চরিত নিশ্লেধাণ হার যাতট। প্রবণ তা. 
দাবব্যাকুলত' চিত্রলে ভতাটা নয়! কবি প্রেমান্তকৃতির শোতে কল্পলোকেস 
অনির্বচনীয়ার 'অন্দিমুখী হইতে চাহেন নাট । যে রোমান্টিক দষ্টিঙ্গি হাস্তারসাস্মক 
স্টার বিশ্বশ্বরূপ, বড, চণ্ীদাস পণযকাহিনীর কবি হইয়াও তাহ! হইতে দৃবে ছিলেন 
কাভার প্রণয়ভাবনাও একান্ত বাস্তব পদহন্ভাবনার ঢারিপাশেই আবর্তন করিয়াছে 
বড মাত্রাপালার রচয়িত্ক| | দর্শকমনোরঞ্ীনের উপযোগী একান্ত স্কুল হাস্তের উপাদান 
মা়ে ভাভার কাব্যে। এই প্রসঙ্গে নারদমুনির কংসসভায় উতৎকট নৃত্যের কথা স্মরণ 
করা যাইতে পারে । কবি তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “রাঅ কা 
রঙ্গবঘর যেন বোকা ভাগ” নারদ চিরকালই বাংলা পালাগানে এন 
বড় চদা. পৌরাণিক কাহিনীতে হান্তোদ্দীপক চরিত্র । এক্ষেত্রে বঙ, 
প্রথার অমন্তকারা মাত্র । বড, বৈশিষ্ট দেখাইয়াছেন রাধাকৃষেের রসকলহের চিএ 
আকিতে গিয়। ৷ সেখানে বক্রবাচনে, তীব্র কটাক্ষ, ছুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে, বিদ্রপের 
»এ[ঘাতে নাট্যরস ও ব্যঙ্গরল জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি সর্বাধিক সাফল্য লাভ 


প্রবন্ধ র$না--মধ্যযুগের বাংল। সাহি তো হান্তরস চু 


করিয়াছেপ রুষ্ের চরিত্র-কল্পনায়। ভাহার কাবোর নায়ক যেমন পৌরাণিক কংসারি 
"কষ নন, তেমনি পদাবলীর প্রেমময দীরললিত পরুষণ্ড নন: ষ্টার চরিতের কাম- 
প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং গ্রাম্যতার সঙ্গে মিলিযাঁষ “পধতকবসাত্মক ঢিল পাদান-- 
বালন্ুলভ্ভতা এবং লথু রসিকতা । একীন্তকরসের সহযোগে কুষ্জের কামলোলুপক্জাকে 
এনেকখানি 'গাবুত করিয়া উপভোগ করিম তলিয়াছেন কবি । ঠীভার বাপক-স্বতাব 
এবং বীরদন্ত প্রণয়ন্ভাবের সঙ্গে মিলিঘা বিশেষ স্বাতিভার ক্ীরণ হইয়াছে বংণাখণ্ডে 
বাশী হারাইয়া ছিনি কাতরন্ত' প্রকাশ করিয়াছেন । কি কৈফিয়ং দিবেন তিনি ভা 
বলরামকে ' মায়ের নিষেধ শ! শ্নিয়। গোঠে পই৪। বাহাটি হারাইয়া হাহার চং্থর আর 
শেষ নাই । একই পালকস্বন্ডাব তক্ণই প্রণয়পাত্রঠ রাধাকে বশ করিবার লন্য নানাভাবে 
ভয় দেখাষ্টয়াচেন, এমন কি বাপিয়। রাগ।) মারিয়া ।ফজলার কথাও বলিয়াছেন । 'তনি ষে 
দর্রাজ। বনমাজী, কংসধবংসের অগ্যই তাহার আবিভাব, একথা বলিয়া গব অনুজ্ভর 
করিয়াছেন। কিন্তু “ঘ1৬াচুলা কাঙ্গাই-এর এসল কথা শুধু হাসির উদ্রেক 
কাপিয়াছে | কবি শিলে৫ এ পিবষে সটৈজন ছি'লন । ঠাই কৃষ্ণের বীরত্ব অততকারের? 
পরেই িনি বলিযাঞ্ছেন। “হা শ্রণী নারির ঈপজিপ হাস 1” কিন্তু চাসারস ক্ষাম 
হইয়া উঠিয়াছে খন অইবধ দদ্হঙ্জগোলুপভার চরম নিদশন দেখাইবার পরে কাবাশেষে 
ভগুযোগীর বেশে গম্ভীর ঠইয়া অটিবদ প্রেমের বিরুদ্ধে তিনি ধম উপদেশ দিতে 
ধাঃকেন--- 


ভেবে বোলে; আআ বিজ" "ান্ষে দেব বনমাজ* 
কক্ষে বোল হন শাপকাণী। 
মাআ বশোদা মার মাম আউহন 


ভাঙ্গে মার সোদখ মাউজানী | 

বিজ্ঞয়গ্তণ্তের মনসামঙজ্কাবো টচ্চঠান্ত হট করিয়াছেন কবি সাথকক্জা'বে। 
তাহার কাবো বাঙ অপেক্ষা রঙ্গট অধিক ॥ সই রস ফুটিস উঠিয়াছে টনা-বিস্থাঃস, 
মহুর্ত-নিবাচনে এবং 'সিচুয়েসন”নিমাণে কখন পল (কোনো চরিত্রের প্রতি লামান 
ইঙ্গিতে । উদাহরণ হিসাবে চাদের বাণিজোর উল্লেখ করা চলে । এক্ষেত্রে মুখের 
কথাকে মাত্র সম্বল করিয়া বাণিজ)লঙ্গীকে সম্পূরণণ করায়ত্ত করার নিপুণ কৌশল এ: 
৮বিত্রটির মধো বাক্ত হইয়াছে চাদ যে ভাষায় মুলার গুণ-পরিচিতি 
করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে পরম ছুলভ্ রাজভোগ্য বস্তা বলিয়া বর্ণনা 
করানো হইয়াছে। নারিকেল পইয়৷ ষে গল্প জুড়িয়াছেন বিজয়গুপ্তঃ 
তাহ! অতিশয়োক্তি তো বটেই আজগুবিও ৷ উচু গাছের মাথায় ষে ফল ন্জঙ্মে তাহার 
মধ্যে এত জল আসিল কোথা হইতে সে সমন্তায় চিস্তান্থিত হইয়া উঠিলেন রাজার 
পারিষদবর্গ £ 


বিজু _উস্তট 
কজলমাজাত কান 


চ সাহত্যের)তীর্থপথে 


বিষম বাঙালী লোকে প্রকারে মারিতে তোকে 
তাপ লাগি মানিছে বিষফল । " 
বুঝিন্ব কপট বত বাষু যেতে শাহি পথ 


তাতে জল গলেবখ কেমনে । 
ধা ন!মক ছারবানকে নারিকেল জল খাওষাইযা পরাগ” করিয়া থা, উধার 
নারিকেল জলপানে স্বর্গগমণেব ঠাননলা ও সহ, চছান্তে প়ীপুণের জন্া ছোবও 
লরাইযা রাখার ঘটনাটি স্টচ্চহান্তেক জা দিখাঙ্ডে | কিন্ধু আর* পগল্ভ। আর হীবল 
হইয়া টিসিয়াছে চর বন্ষের পসঙ্গে। চা কথার মারপ]া2 টগাইযা য়া এবপ 
বস রাঙ্গারই যোগা--কারণ হই] অন্ন ছু ৮ এবছ ঘুম লি) | পনি স উন গাজা 
রাক্তবে* দূরে ছডিযা ফেলিযা [৩৭৭1৮ 5 লয় - 
একখানা কাক্ছিবা পা, আর খান মাথাধ বাগ 
আব খাল দিল সবগাষ। 
হাস্ত আরও উদ্দাম হইয়া ৮ যখ” পানশ এই মন্ুূপম টির কাস লা ত কাঞজাপা 
ইাডিয়া চাদের দে”্শ গিয়া বসবাস করিণতি চায় । 
বিজ্যগ্রপ্ত শুধু উদ্ভট ঘটনার »*ঠায্যে হাস্তরস্সর সআষ্টি করে নার তিন শিব 
চরিতোক একটি “ভিউমারাস্” চ'রত্রর্ণপ গরঠিয তৃলিষাচ্টেল শিপ ইন্দিয-৯* ধিলা, 
বালন্তলশ আপন্দ € বদনার আধিকা। শৌকাপার হা কি পা 
দেবার ৮১৪, কীর চাঁচলের বন্ধন খুলিয়| পুষ্পবনে পলাযন সব 
মিলাইবা তা2।কে “61765 1091007601919066৮ বলিয়াঠ মিশে 
€য় | মশে পঙে সমালোচকের মন্তবা “[নুএা। ১০15 0106 ৩৮110111100 01 00 11517 


ছিউম+ন- ক্জিয 
ি-প্তৎ সণ লে 


1081 [060017811016৭ 01 9 20021 21106 00801801001 4৯49. 170) 

মধ্যবূণের বাংল আখ্যানবানবার শে করিব মুকুন্দবাতমর »পসতা ঠলনাখলক - 
ভাবে অনেক মৃঙকগ এবং মাক্গিত । এ বিধায় ডক্টর আকুমাগ বন্দেডাপ।ধ্যাণেস মপ্তব্য 
বিশেষণ্ণাবে প্রণিধানযোগা £ণঅতি পর়্াবঝিভ, শনহডিক বিস্তারের স্থলে মিতভাহিতা « তার 
গাম্বরণ্ত ), নিবিচার পানবর্তদনর স্যাল বান্তুব স্বারুতির প্রথর মৌঙ্গিকতা, অর্ধনাপ্রিক 
পূর্বরোমন্থশের স্তনে নন মন্রভতিপ্ দীপ ঝলক-এই সমস্ত 
তাভার রচনার*তির বৈশিষ্ট্য । কাহার পালার স্টপণ এক সচেতন 
সমগ্র প্রসারিত মননশল্ডির পরিচ্য দীপ্যমান | ঠাহার শিলপবোধ 
মাণ 5, আীবনবাধসন্তূত রসিকতা তাহার পর্ববর্তীদের গ্রামা ভাডামে হইতে 2ম 
জাতীয় | তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায সীমাবছ' তে, উহার বঙ্কিম কটাক্ষ, অর্থগুঢ 
মন্তব্য € সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনে বহুমুখী বিষ্তার হইতে তির্ধক রেখায় ঠিকরাইয়! 
পড়িয়াছে |” মুকুন্দরাম বাস্তববাদী । ঠাহার সরলতা বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া 


মুখুলীকান। উচ্চতা লর 
ছিউম 1৫% 


প্রবন্ধ রন! _্িধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে হান্তরল চ৭ 


প্রকাশ পায় নাই, তাহার মধা হইতেই দীপ্ত হইয়। উঠিয়াছে । বিশেষ করিয়া চরি্- 

* চিত্রণে মুকুন্দগাম কৌতুকরসক্চে একটি সাধারণ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন 
বল] উা১ত ্ক্তিগত কিংবা 'টাইপ"গত স্বাতন্ত্রা থাক সত্ডেও কবির কৌত্ুকদষ্টিপাতে 
প্রার পব কটি উল্লেখধোগা চবিতে স্রসতা একট। অতিরিক্ত আস্বাদের কারণ হইয়াছে। 
ভ [ডুব “খলেনি» মুরারির শা9), কালকে ৭1 ফুলরার স্বসবু্ধি শন্তাজ আচরণ, শিবের 
(ভাত, ল[লুপঠা পর কর্মে আনন্ডা _লব-কিছুক্ট কবির কৌতুকের অংনদার হইয়াছে । 
গুজরাত নবাগত ঠবুসন্পদায়ুর বর্ণনায় কবিল। ভাষার পামানছিক বাক্ষবাতদর স্পর্শ 
লাগিখাণছে-- $ 

কার দেখি সাপ্য রোগ বণ করমে ঘোগ 

এক হু" মাবজ্য স্লুদায় 
নাশ দেখিমা বাগ পলাইততি কর ঘোগ 


এানা হজে মানয়ে বিদণ্য। 


বিগ ৪ গ্রতি বাজ ও “বশ তীব্র - 


মর্থ বি ন্‌ নৈরস চা লাভার নাভাল কাল 
শিখিয়া পুঙ্গার অন্তন্ঠান | 
কি 
চউ:ল্র .+15৬: বাক্ষে টান । 
তাপ নহুপ্রাম বগি আগে, উরিহছিত্ডিক চাতক এবং সর লক্ষ পহবেক্ষাণেই 


হল, গরু পি । 
ভারতচন্দ্ের কবিতায় বা টা 
মনবব, আাদশবিহািতি শু জীখলনআস্থির তাৰ পরিবেশ এবং ভার হচান্দ্রের বাক্তি জীবন 
ও কবিসভার বিশিষ্টতার সমগ্থয় এহ বাঙ্গদুষ্টি গঠিত ' গুদ্ধির মাজিত বিচ্ছুরণ এবং 
ভাবাপ টক্জ্বল বক্রতা ব্য্রসের আম্বাদে বিচিক্রতা আনিয়াছে । খারভচন্দ্র জগ 
ও জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দযে ৪ আদশে বিশ্বাসী ছিলেন না । গ্মধাধুগর ধম:চতনা ও 
ভক্তিপ্লাবন তাহাকে আাগুত করিতে পারে নাই । মক্ষলকাবোর আগ্যাশক্কি দেবীকে 
তিনি অবৈধ প্রণয়ের রক্ষাক ন্রীবপে চিত্রিত করিয়াছেন । শিব তাহার কাছে দেখা 
দিয়াছে বেদের বেশ ধরিয়া বধব্যাসকে লইয়া তিনি সরব বিদ্রুপ এবং সবস কৌতুক 
করিয়াছেন স্বিধাহীীন চিত্তে । গারীকপ বর্ণনায় প্রাঈীন কাব্যের 
পদ্ধতিকে বঙ্গ করিয়াই তিনি তাহার শাধিকার করিদেশকে 
চুলেএ সঙ্গে এবং বক্ষদেশকে পবতশৃগণ সঙ্গে উপমিত করিয়াইেন। কা্বর 
কাব্যের আদ্যন্ত সমাজব্যঙ্গের তাঁর কটাক্ষপা ঘটয়াছে ! দক্ষসভাস যজ্ঞ বিনষ্ট হইবার 
প্রচণ্ড দুর্ঘটনা! ও জীবনরক্ষার আর্তনাদের সঙ্জে লঙ্গে সমবেত ব্রাহ্মণদের "কেহ কেহ 


জলের অভিত-ক্ষঠা জক্ষণীয় । অঙ্গাদশ এতকের মমাজ- 


ব|ঙজণসিক তাবতচন্তর 


চ৮ সাহিত্যের |তীর্থপথে 


ভোজ্যবস্ত সারিছে” দেখিয়া তিনি উচ্চহাপ্ত করিয়াছেন। তিনি চারিপাশের সমাজকে, 
ধর্মব্যবন্থাকে, কাব্যরীতিকে, এমন কি তাহার মুরুব্বী রাজা কৃষ্ণচন্ত্রকে পর্যন্ত ব্যঙেন' 
আঘাত হানিম়্াছেন। আবার আপনার দারিদ্র্যের প্রতিও জনৈক কবিপতীর মুখ (দিয়া 
বিজ্রপবাণ নিক্ষেপ করিতে ছাডেন নাই-_- 


/মহাকবি মোর পতি কত রস জানে | 
৯ কহিলে বিরস কথা সস ব।খানে ॥... 
" খভে-চাল বাডে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥ 
| শাখা চুড়ি বান্ঠী শাড়ি ন। পরিনত কভু । 
(৬কবল কাব্যের গুণ প্রমোদের প্রভু ॥ 
--এখানেই ব্যজ-শিল্পী হিসাবে তাহার মাহাত্মা । 


মধ্যযুগের বাংল; সাহিছোোর হাস্তরস-স্থজনের উতিভা অবহেলার খোগা নয় । 
সাধারণ কবির হাতে শুহগার মামুলী & গ্ুলরূপ গ্রকাশ পাঠলে ও 
এমন কয়েকক্তন বা শিল্পীকে ভামধ পাইবাছি, ধাহাদের 
এঁতিহা লয়! সংগত কারণেই গব অগ্তন্ভব করা যায় । 


৬পলংহাব 


সাহিত্য ঃ উদ্দেশ্ঠযূলকতা। বনাম উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা 


সাতিতোর স্বরূপ মার লক্ষ্য লইয়া পরিতদেখ মধো বিতক চলিয়া আসিতেছে 
প্রাচীন কাল হইতে । একদল বলিতেছেন সাহিভোর উদ্দেশ্য আছে, সামাজিক দায়- 
দাক্সিত্ব ও কর্তব্যর বন্ধন সে অস্বীকার করিতে পাপে পা । অপর দলের মতে, কোনো 
স্বনিদিষ্ট টদ্দেশ্ের বন্ধনে বীধিলেই সাহিত্যের প্রাণ হনন করা 
হি হইবে, লাহিতায তখন আর সাহিত্য থাকিবে না অন্ত কিছু 
হইয়া দীাড়াইবে ! বিষয়ে সুষ্তির সিদ্ধাস্ত করা কঠিন । কারণ এই সমহ্টার সঙ্গে 
জড়িত সাহিত্যের লঙ্গে জীবনের সম্পক এবং সৌনামত ঘটিত নানা জিজ্ঞাসা । তাহা 
ছাড়া এ্রতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিলে দেখ। যাইবে যে, নামালিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মতবাদের স্ব ঘটিয়াছে। এইসব মতবাধ কখনো কখনো 
যুগের সাহিত্যকে গ্রভাবিদ্ভ করিয়াছে, এমন কি নিয়ন্ত্রিতও করিয়াছে । কখনো 
আবার নব্য পাহিত্যের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছে । 


প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা সাহিত)বে সু প্রয়োজনের বন্ধন হইতে স্বতন্ত্র 


করিয়া অনুভব করিতে চাঠিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় যুগ 
রাজসভ্ভার অবকাশের মধ্যে কুন্রমিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ মানুষের কঠিন 


প্রবন্ধ/রচনা২-সাতিতা £ উদ্দেশ্যমূলকতা বনাম উদ্েশ্ঠ-নিরপেক্ষত! চ৯ 


জীবনসংগ্রামের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিন্ব না। নপতি ও 'অমাত্যবর্গ তথা শিক্ষিত 
অভিজ্ঞান্তশ্রেণী রাজ্যজয় ও রাজাশাসনের দুষ্কর কর্তব্যর কাকে 
ভাবতাম অলংকার- ৬ পু 
টি ধাকে বিশ্রামের সঙ্গীরূপেই কাব্যচর্চার পরিপোষণ করিতেন | 
এক বিচিত্র লৌন্দর্মবিচ্বল রসজগৎ তাই গড়িয়া উঠিয়াছিল 
ক্লাসিকাাল সস্কত সাহিতোর মধ্যে । সেই রস তাহারা আকণ্ঠ পান করিতেন এবং 
তৃপ্ত হইতেন + সংস্কৃত 'অলংকারশান্মীরা তাই বলিয়াছিঙ্রেন, রস অলৌকিক | বাহ্তব 
জীবন-চেতনা এবং বাত্িন্ডাবন। তথা স্বার্ঘবোধ রসস্থপর পৌছুবার পথে বাধা ঘটায়। 
বাসর স্টপভোগ করার ্ষমড বিদগ্রক্তনেরষ্ট ৮ ক্ম্মক্তম্মাতবের বাসনাই এই ““রদ্গান্বাদ- 
»কোদর১'-রসোপলব্ধির রাগের দ্বার খুলিয়া দেয় । 
প্রাচীন গ্রকসািতা ডিল অনের্ক বেশী গণতাস্িক | গ্রীক নাটকান্িনয়ে 
. পলগণের গ্রলেশঘার উন্মুক্ত ছিল। জাঁবনের লঙ্গে প্রানাক্ষতর ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ তাই 
অপরিশার্ধ হয়! পড়িয়াছিল । 'আরিস্তো কল প্রমুখের সাহিতাতিতে 
বিহিত ছার পন্টিফলন ঘটিযাছিল ; লাতিতাক তাঁহারা জীবনের প্রুতি- 
গন বলির শ্বীকার করিযাছেন। কি আরিস্তোতলও স'িতা এবং সর্বষ্ধিধ লবিত- 
কলার লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বিশুদ্ধ ভাবসৌন্দযন্থষ্টিংণ _-“ 0106 09160 91 
[0৫0৮১ 2801 21] (106 01176 2105১15 60 0100006 210 57000101881 06115190, 
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মধ।যুগে (সীদদাষ্টি তুলদমুলকভাবে ভনেকটা ক্ষীণ ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। 
ইউরোপে খ্রীষ্টয় ধ্বিশ্বাস সহজ স্বাভাবিক,রূপোপভোগের পক্ষে বাধা হইয়া দীড়ায়। 
জীবনের সবঙ্ষেত্রে ধমাচরদ এবং ধর্মকেক্সিক সমাজদষ্ি প্রাধান্ত পায় । আমাদের 
(দশেও মুসলমান আব্রমণের পরবর্তীকালে ধর্ষকেন্ড্িক রক্ষ ণশাগতা এক সর্বগ্রাসী মৃতি 
ধরিয়া দেখা দেয়। দন, শৈউ্টবোধ সব কিছুই ধর্ভ্ভাবনার নিয়ন্ত্রণাধীন হঙ্য়া পডে। 
রয মধ্যযুগের সাহিতাত্রষ্টারা এবং বখাতারা সাহিত্তাকে ধর্মসাধনার 
০ উদ্দেশ্- সহায়ক একটি উপশাখারূপেই গ্রহণ করেন। ভাক্তরস নামক একটি 
] | ব্য আম্বাদের কল্পনা ক ঠয়। উহা পুরাতন সাহিত্যান্বাদের 
বাজেট ছিল একান্ত অপরিচিত । এইভাবে সাহত) ধমীয় উদ্গেশ্তের বাহুন হইয়া 
" পড়ে। কোথাও কোথাও এই উদ্দেশ্তলকতা এত বড হইয়া উঠে ষে, শুদ্ধ সৌন্দর্য- 
স্থজন যে-কোনো শ্রেণীর সাহিতোর ধম হইতে পারে, লেখকগণ তাহাও ভূলিয়া যান। 
উদাহরণ হিলাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর কথা শ্মরণ করা যাইতে পারে। 
সাহিতোর উৎকর্ষের পক্ষে এইরূপ ধযানধারণা বিশেষ সহায়ক ন্য়। ইহার পরে 
শ্ল্লিরপের নিষ্ঠা কমিয়া যায়, গতান্লগতিকতা এবং 'গ্রথাঙ্গুবর্তন প্রধান হইয়া উঠে। 
ইউরোপে অথবা আমাদের দেশে উদ্দেপ্ুনিরপেক্ষ গ্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় ধর্মীয় 


2৪ সাহিঠ্যের তীর্ঘপথে 


উদ্দেশ্টমূলক মধাধূগের সাহিতা যে গুণের দিক হইতে নেক নিম্নমানের তাহা সকলেই 
স্বীকার করিবেন । 
রেনেসার ফলে ইউরোপীয় ভাবাকাশ নূতন মুক্তির আবেগ অনুভব করিতে 
লাগিল। মধাযুগীয় বন্ধন হইতে, ধর্মীয় ধানধারণ] হইতে মঞ্সষ্যুত্বের মুক্তি এই কালের 
প্রধান প্রতায় হইয়! ফীড়াইল | মানবমুক্তিব সহিত শির্প-সাহিতোর বন্ধনমোচনের ৪ 
হুত্রপাত হইল। ইহার মূল কথাটিই হঈল বহিরাগত কোনো প্রভাবের' নিকটে নতি 
হিরা স্বীকার না করা। মান্ষ যেমন মাগষ বলিয়াই শ্রদ্ধেয় তাহার 
পাকি অতল জ'বন ৪ ভাদযসকস্য অন্ধাবনীয়, সেইরূপ সাহি'তা 
ৃ সাহিত্যবপেই মহার্ঘ, ধর্ম বা দর্শনের বাহনদপে নয়। সাহিত্যকে 
নিজের সত্য-স্বদূপে দাড় করাঈবার চে) করিল নব' ভাবনা । আমাদের দেশেও 
উনবিংশ শতাববীতে শিল্পের মুক্ত স্থচিত হউল। মধুস্ঠদন বন্ধুকে চিঠিতে লিখিলেন, 
সাহিত্যপাঠের সময় সবপ্রঙ্গার ধমীয় কুসণস্কার। ( চ২০11610175 79185 ) দূরে পরাষইয়া 
রাখ । বন্ধিমচন্ত্র লিখিলেন, সাহিতোর উদ্দেপ্ত নীতিশিক্ষা নয়, সৌনাযন্থন্ট । 

_ সাহিভাজিজ্ঞাসায় আধুনিককাংলে কঠকগুণ্ল গুরুতর সমস্তা দেখা দিয়াছে: 
ইহাদের আলোচনার মধোই স্টভার লক্ষাদম্প্ষিত একট গ্রচশবে'গ্য উত্তর পাওয়া 
যাইতে পারে । ধীগার' বাস্তববাদী ্টাভাব। সাহিতারক সমাক্ষজীবনের একট খনিঠ 
শাখা বলিয়া মণে এ পন | কীহাদের মাত, লাহি: ত)র মুরন্তু লইয়া ষত কথ। বলা হয়, 
উহার অধিকাংশই ব'কাবাগ্রীশের শের খেলামাত্র । মুত্তি, আসলে স্বতি। মানুষ 
নিজেই মুক্ত নয়, সাঠতা মুন হইবে কি করিয়া? মাভষ তাহার সামাজিক অন্তিহের 
বন্ধনে বাঁধা । ত্তীহার মন এই বন্ধনের 'শুবরগুলি ছিডিতি পারে না। উহার 
সাহাষোই একটি উর্ণনাভ রচপ। করিব! হার শিন্কীশংল আপনাকে এব* অপরকে 
প্রতারণা করে। মান্বষর গ্রান্তিটি চিন্তাধারা, হাহার দশন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ভাবনা যেমন সমাজজীবানর ডিভ্িতি ভাত এবং সমাঙ্গতন্য প্রভাবিত করে, সাঠিতা9 
সেইবূপ | উহাকে দাযিত্বহীন বউখন কানুন করিয়: তশিবার চেষ্টা অপচেষ্টা-মাত্র | 
সাহিত্যকে সামাজিক দায়িত গ্রহণ করিতেই হইবে | উঠা উদ্দেশা-নিরপেক হইতে 
পারে না। সাহিত) যে ভাষার বর্ধাট। মাবজল স্থষ্ট কবে ভাঙা মনের উপনে সহচ্ষে 
গভীর প্রভাব ফেলে । দর্শন ৪ সমাজ-টিস্তা সোজান্রক্ যাহ! প্রচার করে, সাহিগা 
অনেক অলংকৃত করিয়া তাহা বলে এবং গন্ভতাবতর কপশ্রতি লাভ করে । সাহিতোর' 

এই সম্ভাবনার দিকটি মনে করিয়া মধ্যযুগের সংস্কত অলংকারবিদ 
৪57 বিশ্বনাথ চক্রবর্তী “কান্ত সম্মত"? উপদেশের তন্ত্ুট ঈড় করাইয়।- 
মধ্যপন্থীর আপোধ, ছিলেন। সাহিত্যের উদ্দে দশনাদির গ্ঠায় প্রন্তাক্ষভাবে অর্থাৎ 
[«প্রডুসম্মত” 1 উপদেশ দান নহে, অথবা বন্ধুর গ্তায় মধুর করিয়া 
উপদেশ দেওয়াও [ “বন্ধুসম্মত” ] নহে । মনোরঞ্জনের মধ্য হইতে পরোক্ষভাবে, 


প্রবন্ধ রচনা-&-সাহিত্য : উদ্দেশ্ঠমুলকতা৷ বনাম উদ্দেগ্ত-নিরপেক্ষতা চ১১ 


আপনার অজ্ঞাতসারে প্রিয়তম! পড়ীর স্যার সাহিত্যের শিক্ষা জদয়ের গন্ভীরে আসন 
পাতিয়া বসে। এই অভিমত প্রাচীন আলংকারিকদের সিদ্ধান্ত হইতে অনেক দূরবর্তী | 
কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তিদের নিকট ইহার যুক্তি খুবই শক্তিশালী | বঙ্গিমের নায় 
সৌন্দযপ্রাণ লেখকও এইরূপ মধ্যপস্থার সহিত ক'কটা সন্ধি করিতে বাধ্য হষ্টয়াছিলেন | 
তিনি সৌন্দযস্থষ্টিকে ই সাহিত্যের মখা লক্ষা বঙ্গিয়া স্তির করিয়া গেৌণততঃ মানবচিত্তের 
উৎকর্ষ বিধানকে ও কতকটা স্তান ছাডিযা দিয়াছেন | 
আধুশিক বাস্তববাদীতদর দুষ্টিক্িটি খুবই আক্রমপণান্মুক । মাফাবাদী বক্ঃতঙ্গে 
বিশ্বাসীদের মতে] 15 ৭ 01885 +5987010৮1 ন্টাহার' শিষ্টা সাহিত)কে 
সম্পূণতঃ একটি দাশনিক মতবাদের বাহীনে পরিণত করিতে চান. তাও 
[01016681-1017 21056 1710561702৪. 01816061021 1079051181150 0০ 016601500 
“9 016261৮6 ৪1 15 2. 00061)00 01 01816001051 70860102115). এই মতবাদ 
সাহিতাকে পরিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্বাদী করিষা ভুপিতে চার । শুধু ভাহাই নহে, তাহাদের 
ভাবিত উদ্দেগ্তটিও শ্ুনিদিষ্ট--প্থিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা । 
এদিন সাহিত্য সে সংগ্রামে একটি অস্থু মাত্র । উহার মল সাহিতা 
55 শ বলিয়া নে, সাহিত্যের আকর্ষণী শল্ডিংক কান্ডে লাগাইয়া, 
মাপবমনে শিজেদের দাশনিক-রাজনৈত্িক প্রতাষটি মুদ্রিত করা সহজ বলিয়াই ইহার 
লাফিত্যের অন্দর করেন। এ বিষয় ডক্টর নুর্ধীরকূমার দাশক্টপ্রের আবন: টদ্ধীর 
করা যাইতে পারে £ ঘিআইতক দি একটি নিপি্ট দাশনিক না সামাজিক মতবাদের 
অচ্ছে্া লৌহ-নিগডে শৃঙ্থলিত করা হয়, তবে তাহা হইবে পুথিবার সর্বাপেক্ষ! 
ভীবণতম ছুদিন, সভাতার ট্যািন্ডির কোষ 51. ইহা মানবমনতকে এবং বাযুপ্রবাহকে 
বাধিবার চেষ্টা! মানবমনের স্বাধীনত' ও মর্যাদাণবাধ ণুচাইয়া ভাহাক যণ্ি কলর 
চে।থঢ|কা বলদের মত €কেক্ল মাকীয় অথবা থে কোন নির্দিট মতবাংদর ঘনিতেই 
ঘুগানে হয়, তবে সে মনের শব নব উন্মেষ-অন্পুব বস্ত্র দশন ৪ নিমানের ক্ষমতা 
চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে 1” 


ইবোপীয় সাহিতো ও শিল্লচেতনা স্ইনবাণ _ম্বক্কার ওয়াইজ্ড প্রমূখ 
পাঠিন্তিকগণ “2১৫ (0 ১5 ২516 মতবাদের  প্রবক্তাবূপে দেখা ছেন। 
সামাজিক মুণীতি দ্রনীতি ভাবনার ভ্ধর্ব শিল্লের প্রতিষ্ঠ 
কক্রতে চান তাহার! | তীহাদের মতে শিল্পের সূজ জীবনের 
কোন সম্পক নাই । শিল্পেই শিল্লের শেষ। ফলে কোনোরূপ শিক্ষা ৪ শীতি- 
প্রচারগত দায়িত্ব শিল্প বন করে না। *4৯ট 00] 4১:৮5 ২৪৩৮ মতবাদীরা জীবন ও 
শিল্পকে পৃথক করিয়া ফেলেন । এই মতবাদটি তাই গ্রহণষে'গা নয। একদিকে 
বাছারা সাহিত্য-শিল্পকে জীবনের একটা অংশ বলিয়া মনে করেন, জীবনের বাস্তব 
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চ১২ মাহিষ্টযের তীর্ঘপথে 


প্রয়োজনে তাহাকে লাগাইক্ডে চান, তাহধরাঃ যেমন ভ্রা্। অপরদিকে তেমনি ধাহারা 
শিল্পকে জীবনের সহিত্ত একবাবে সম্পর্কচাত কবিতে চান তীহারা৪ শিল্পের স্বরূপ 
বিকৃত করিয়া ফেলেন! 

শিল্প ও সাহ্ত্য যে শীিশিক্ষার কোলোকপ দায়িত্ব গ্রহণ করে না, শিল্প- 
বোধের উধব' ও সাথক স্তরে আরোহণ করিলে নীতিবোধের-__সুনীতি-ছুর্নাতি- 
বিচারের ক্ষুদ্রত! হইতে চিত যে মুক্ত হয়, এবিরয়ে শিল্লাচায নন্দলাল বসুর একটি 
উক্তি বিশেষভাবে প্রণ্ধানযোগা £ “সামাজিক সংস্কারের সে 
মিলিয়ে শনীতি-দ্ুনীতির ভেদ টেনে শানা শিল্পের ক্ষেত্রে 
'অনাবশ্তক । কারণ, সামাক্তিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে রসবোধে 
উদ্বোধিত ক'রে, এমন কিছ রচনা করাতে পারে যা শিপ হিসাবে অন্য হাজার হাজার 
লোককে সংস্কারবদ্ধ খপ্ড পারণার উধের্ব বিশুদ্ধ রসোপলন্ধিতে নিয়ে যাবে বিষয়- 
বিশেষকে লোকে বলবে তুষ্ট, কিগ্ধ মারাবী তুলির স্পশে ভাতে বিষয়াতীত এমশ কিছু 
ফুটে উঠবে যা অভিনব যে থে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির 
ইতর-বিভশষে ও চেতপার তারভম্যেই শিভক করে বিহযট শ্রনী5*দ্বনীত্ধির আ্করেই 
£থকে যাবে, না তার ভধেব উঠবে) 


দাতিতা ও না'তিশিক্ষা 


সাহিতারসকে কত বন্দিযােন এবিিলাস্বাদসচেদর, কেহ বলিয়াছেন একান্ত 

বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পন্ত । কহ সামাজিক কঙজ্যাপবোধের কাজ ইরাকে লাগাইতে 
চাহিয়াছেন, কে ইচ্ান্টে বনের স্গে মন্পার্কহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । 
এই এুপঙে বিখাত বাশ্লিক কা্টর জীবনচেন্তনার পরিচয় 

যনিবজীবনে সৌন্দদ_ লয় বটতে পারে । কাণ্ট মানবের ভাবনাজগৎকে তিনটি 
চেতনা £ কা-ণ্টব ভা ৭ 2 হরিতে | 
স্বরে বিভত্ত করিয়াছেন ১:0১ 72016 1585978১ (২) 17208001- 

০৪] [52805১, /৩7 75076010 1 এ৭600া)0 1 বিশু বহক্তজ্ঞাণ, যাহার সঙ্গে বাস্তব 
জবনচধার কোনো সম্পর্ক নাই, যে ভীবণ; নিগিালজির রতল্তা ভেদ করিতে চায়, ষে চিন্তা 
জগৎ ৪ জীবনের উৎস « আন্ত € আন্ি্তহর মলে চলিয়া যাইতে চ'য়। তাভাকে 6016 
[28501 “বলা £ঠয় ইনাকে  009010501756100065১ নামেও অভিহিত করা 
ষায়। চ1206108] 1৩৪১০) হইল সামাজিক প্রাণ ' ইহারই সহায়তায় মামাদের 
ব্যবহারিক জীবনচর্ঘ।। রাজনিতি, সমাজনীতি, শিল্ষণানীতিরূপে ই প্রকাশ পায় । 
উহাকে বলা যায় 59০0171 010501090510655 | ভুতীর প্রত্যয়টির সতিত বিশুদ্ধ আআন- 
মার্গ বা সমাজসম্পক্ু কর্মমার্গের কোনটিরই যোগ নাই । উহার পাম সৌন্দচে তন । 
বস্কিম “ধর্মতত্ আলোচনাপ্রনঙ্গে “চিত্তরঞ্জিনী বুত্তি'” বলিয়া ইহার নামকরণ 
করিয়াছেন । ইহা নিখিলের রহস্তের সন্ধানে ধ্যানশ্য নয়, ইহা ব্যবছারিক জীবণচর্যার 
বিষয়ে উৎসাহী নয় । ইহা একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি, ইছ। মান্তযের মধ্যে আছে। এই "বৃত্তির 


“প্রবন্ধ রচনা--লান্কিতা 2 উদ্দেশ্যমলকতা বনাম উদ্দেশ্য -নিরপেক্ষতা ৮১৩ 


জগ্যই মানুষ সৌন্দ্যপিপাস্থ । সাহিত্য-শিল্পের প্রতি তাহার আকর্ষণ এই /:505601 
50061 থাকার জন্যই । ধাহার মধ্যে প্রথমা প্রবল হইয়! অপরগুলিকে আচ্ছন্ 
করে, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, অথবা নিভিতচারী দার্শনিক । যাহার দ্বিত"; 
বুদ্তিটির আধিকা তিলি কর্মীপূরুষ । যাহার মধো ভত্ীয় বুঙ্ছিটির প্রাধান্য তিনি 
সাহিতাশিল্পের স্রষ্টা অথব! ভোক্তারপে প্রতিঠিত হন | কিন্ধ অধিকাংশ মান্ধযের মধ 
এই তিনটি বুত্বিষ্ট নানা অন্ধপ।তে জড়িয়ে থাকে, কোনোটিরই অতিরিক্ত বিকাশ যেমশ 
হয় না, অপরপ্তলি একেবারেই গৌণও হইয। ঘায় না। এই ব্যাখাযান 'প্রমাণ করে সৌন্ধ- 
চেতনা মানুষের একটি বৃত্তি । উঠ। কর্ম এজ্ঞানমার্গ হইতে স্বতদ্ধ এবং স্বাধীন । এই 
বৃত্তির নিকটেই সাহিতা ও শিল্প আবেদন করে+ ইহাকে জাগাইয়া তুলিতে চায় | জীবন 
মানে শুধুই বাবহারিক কর্ম এবং ততৎসং্লিষ্ট' ভাবনা নয় । লৌন্দর্যতৃষ্ণা এবং শিল্প- 
লাহিতোর ৰারা তাহার নিবুভি৫ জীবনধর্মেরই অনুগত তাই সাহিহযশুসা নদর্য সষ্টিকে 
যদ সাহিচ্োর মুখা এবং একমাত্র লঙ্গণ বলির অভিহিত করা হয় তবে তাহাকে জীবন- 
বিচ্যুত তও বলা যায় না; * 
জীবন সম্বন্ধে রবাপ্দভাধ্/র বিশ্েভাবে অন্রধাবনযোগা । রবীন্ুনাথের মতি, 
সাহিতোর কাজ শ্রপ্ত মনুষ্যত্ব উদ্বোধন | ইহারই অপর নাম সৌনদবকষ্টি ৷; সৌন্দ্ধ 
কাহাকে বলে ব্যাখা। করিতে গিয়: তিনি বলিয়াছেন, চল'কিক সুখদুঃখের উধ্বচারা 
আম্মার মালোড়নঙ্গা্ত মানন-বিধান করে যে সেঃ ম্বন্দর। রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত 
সৌন্দয ইন্দ্িযান্তগ সৌন্দধ অপেক্ষা উন্নততর, বাপকতর প্রতাহ ! সাহিত্যের আনন্দ 
হইল প্রয়োজনের অতিব্রিক্ত | যেখ,.ন এয়োজন্র সামানা। সেখান হ হইতেই সাহিতোৰ 
ক্গতেপ আর । কিন্ত তাহা হইলে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের 
সা -সীশ্্য €  সম্পকক কিরপ দাডাথ £ এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাও 
লিন বিশেষ তাংপযপু্ণ । মানবক্গীবনকে আমর' একটা প্রয়োজন- 
ঘের], বাবহারিক কম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ, জীববুণ্ডে 'আবতিত বাপার বলিয়াই মনে 
করি। আমাদের যে-সব চেষ্গী « চিন্তা উচ্ঠাৰ সহি সম্পক্ত" নয, তাহাকেই 
আমরা ' জীবনবিচযত বলিষা নিন্দা করি । কিন্তু মালবজ্ীবদ শকটা মহত্তর সত্য 
, মািষের যে পরিচয়টকু তাহার কহে ধরা? উহা তাহার সমগ্র পরিচয় নয়, মুখ্য 
পরিচয়৪ নয় । উহা_পরিমাণে অধিক হইতে পারে, কিন্ত পরিমাণেই মন্ুয্যুতের 
বিচার ণয়। মানুষের মধো “য সঠা মাতে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কর্ম ও প্রয়োজনের 
মধ্যে তাহ] ঢাকা পাঁড়িয়া থাক । সাহিতা সেই স্বপ্ত মনঘ্যহকে মুক্ত করে । তখন 
»রিপদ কেরাণীও নিজেকে আকবর বাদশাহ বলিযু! অনুভব করিতে আবম্ত করে, 
সেদিন কষুদ্রতার উপরে আত্মার বিছয় ঘোষিত হয়। সাহিতা মানুষের এই চিরকালীন 
পরিচয়ের কাছে সৌন্দর্যের পাত্রে আনন্দের, উপহার লইযা আসে । উহাকে তাই 
জীবনবিচুত মনে করিবার কারণ নাই। রর 


চ১৪ ৃ সাহিত্যের তীর্থপথে 


কিন্তু এই মব আলোচনার পরেও একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সাহিত্যের 
চিরস্তন মূল্য উদোম্ত-নিরপেক্ষ, স্নীতি-ছুর্নীতির উধ্বলোকের, লোকশিক্ষার দায়িত্বের 
সাহিত সম্পর্কহীন। কিন্ত এই মূল্য সবদাই মুষ্টিমেয় রসিক মানুষের নিকটে সত্য 
হইয়া দেখা দেয়! সাধারণ মানুষ এই উচ্চ মার্গে আরোহণ করিতে পারে না, সাহিত্যা- 
স্বাদের এই বশুদ্ধ সৌনারধ-চেতন] হইতে তাহার] বঞ্চিত। কিন্তু ইহাদেরও সাহিত্যের 
ভোজ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। 'াহ। হহলে সাহিত্যের চিরন্তন মুল্যের পাশা- 
পাশি উহার 'অপেক্ষিক মূলের কথাও ভাবিতে হইবে । সেখানেই 
গা শিল্পীর নিকট সমাজের পাবি আছে, কল্যাণবোধের দাবি 
আছে । সাধাবণ পাঠক শিক্প-সৌন্দবের মহিমা উপলব্ধি না করিয়া 
উহার বস্তরগত অংশের বশবতী হয়। সে-ক্ষেত্রে এই বস্ত-অংশের সম্পর্কেও কত কটা 
সতর্ক হইবার দাবি সমাজ সাহিত্যের নিকট করিতে পারে । তবে সেই দাবি বেন 
খুবই ব্যাপক ধরনের হয়। মানবকল্যাণের শামে সাহিত্যিককে প্রচারে নামাইতে 
চাতিবে না সনাজ ; সামাক্তিক স্থান্ত)রঙ্গার জন্থ সাহিত্িককে নীতিবাগীশ হইতে ও 
বলিব না। সমাজ শুধু চাহিবে একটা ব্যাপক সুস্থ মানবিক দৃষ্টি। যদি কোনে! 
শিল্পা মাপনার প্রাণের গভীর প্রেরণায় অসুস্থ বিকৃতির শিল্পরূপ দেন, তাহার বিকদ্ধে 
অবগ্তই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করা চলিবে না। সাহিত]র স্বাধীনতার উপরে কিছুতেই 
আঘাত কর। বাইবে না; কিন্তু সুস্ততার, মানবতার আদশে সাডা দিবার ৪ণ্ঠ 
স্বতঃগ্রণোদিত কল্যাণ- নি সাহিত্যিক চিরকালই থাকিবে" 


বাংলা উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্য 

উপন্যাসের জনপ্রিরতা মাধুনিক সাহিতাসংলারে সবাধিক | কিন্তু একটি 
স্ুনিরিষ্ট সংস্্রার সাহাযো ইহার সাধারণ পরিচয় দেওয়া সন্টব নয়। কারণ ইহ! 
বূপরীতির ক্ষেত্রে যুগে বুগে যেমন বিচিত্র পরিবর্তন খটতেছে, সেইরূপ শিীতে 
শিল্পীতৈও পার্থক্যের পরিমাণ বড অল্প নয়। “কপালকুগুলা*র স্তায় কাবাধর্মী রচনা, 
“পুতলন|চের ইতিকথান্র তায় চিগুলাকের অবচেঙনাশ্রয়া বিঙ্লেষণ। “গোরা গ্যায় 
সমাজ-ইতিহাসের দ্গণি) ' “শ্রীকান্তেগ্র স্তায় ব্যক্তি অভিজ্রতার মালাএইরূপ ভাব ও 
রূপের দিক হইতে একেবারে ভিন্ন জাতের রচনাকে আমর। উপগ্তাসেপ শ্রেণীভুক্ত করিয়। 
থাকি । এমন একটি সংজ্ঞ। আবিষ্কত হওয়া প্রয়োজন বাহাতে এই দূরতম েত্রের 
মধোও প্রক্যর হ্ত্র অনুভব করা যায়। পুথথবার নানা দেশের উপগ্তাস-সাহিত্যোর 
নিদর্শনগুলি মিলাইয়া খুব ব্যাপক ধরনের একটি 'সংজ্ঞ। দাড় করাইতে হইবে। 
বলা যাইতে পারে, গদ্যভাধায় মানবজীবনের কাহিনা] এবং মানবচরিত্রের রূপারন 
উপন্তাসের দুখ্যলক্ষণ । কাহিনীগঠনের রীতিতে, চন্দিত্রচিত্রণের 
পদ্ধতিতে, কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কনির্ণয়ে যতবিধ 
বৈচিত্র্যই প্রকাশ পাক না কেন, এই দুইটি মেরুর মধ্যেই উপগ্ভাসের রূপের বিভিন্নতা 


উপন্যাসের র৷ পলক্ষণ 


প্রবন্ধ রচলা- বাংলা উপন্থাসের রূপবৈচিত্রা চ১৫ 


আন্দোলিত হইয়াছে । এই শ্েত্রে শ্রপ্র উঠিতে পারে, কাহিনীকাব্যের সহিত ইহার 
অন্তরঙ্গ পার্থক্য কোথায়? গগ্য ও কাব্য-- ভাষাগত এই পার্পক্য ছাড়া আর কি 
কোনোরূপ দূরত্ব নাই? এই ভাষার পার্থকা উহাদের রূপে ও স্বাদে শ্বাতন্ত্য আনিয়া 
দিয়াছে । কাব্যভাষায় বর্ণনাব প্রাধান্য, 'আবেগ-উচ্ছাসের অতিরেক। বান্তবজীবনের 
টিলতাকে কাব্যভাষায় পরা যায় না । কাবধ্যভাষার নাই বিশ্লেষণের ক্ষমতা । গগ্ভ- 
ভাষা বাহন বলিয়াই উপস্থাস-সাঠিত্যের এই শ্ুবিধাগুলি রহিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্গুলি 
তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। নাটিক হইতে উপন্তাসের পার্থক]ও শুধুমাত্র বাহিরের 
উপস্থাপনভজির পার্থকোই নয়। উপন্যাস মানব-অন্তরের অপ্রকাশিত শুর পর্যস্ত 
প্রবেশ করে, নাটক প্রকাশিত ঘটনা € মাচরণের উপরেই নিঠর করিয়া 'অবগুঠিত 
৷ চত্তের পরিচয় দিতে চায় । উপন্তাস নেক নবীন শিল্পন্ধপ বলিয়া নাট্যরীতির 
গযোগটুকু সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া নিজের বৈশি্)জনিত মতিরিক্ত প্রকশিক্ষমতাকে ও 
বাধীনতাকে কাজে লাগাইতেছে। 
উপন্তাসের এই বিশিষ্ট ধনের কথা মনে রাখিয়', ইহার বূপ-বিবর্ভনের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া! বাংলা উপন্/াসের রুপ-বৈচিত্র্যের পরিচয় লওয়া ঘাইতে পারে । 
বাংলা উপন্টাসগঠনে বহ্িমচন্ত্র এক খপদা আদশের পত্তন করিয়াছিলেন | এই 
বপরশতি যেমন শিল্পী বফিমের মশালোকের বিশিষ্ট প্রবণতার ফল, সেইবূপ আদর্শ 
ণপেও অন্ুসরণযোগা । বন্ত্রত, বাংলা উপহ্াসে এই কাঠামো দীর্ঘকাল ধৰিয়। চলিয়াছে 
এবং একালেগ একেতাকে বাতিল হইয়া যায় নাই । উপন্ঠাসের 
*1ঠিনী মনে[বাস্তান পথ পরিহা চলে । ঘটনায় ও চরিত্রের ভিন্ন- 
মুখী বিচিত্র ব্ক্িতে মিলন সাধনের পালাই ইহার গঠনবীতিকে সার্থক করিয়া তুলিতে 
পারে। বহ্গিমের উপস্টাসের চরম লগ্গা মাল চরিত 2 মানবভ্াগোর চিত্রণ হইলেও 


প"মমচলা 


কাহিনী শিশ্নাণকালে ঘটনা ও চরিততক কাহারও প্রতি পক্ষপাত না দেখাইয়া শিল্পী 
"ঘন ইহাদের মধে সহজ সমন্য রচনা করিতে চাহিযাছেন | বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাসের 
আ।লিক লইয়া আজম পরাীন্চা পা চালাইলে ৪ নিপুণতায় পিদ্ধিলাভ, করিয়াছিলেন । 

(রামান্ম রচনায় এবং এতিহাসিক পটভাম (বস্তার কশিয়া ম্হাকাবিক রসোদ্বোধনে 
তিনি বেমন ভুলি সাকলোর অধিকাসী ছিলেন, তেমনি সামাজিক কাহিনী চিত্রণেও 
হার অসামান্ত গঠণক্ষমতার পরিচয় "মলে । সাধারণতঃ তাহার উপন্তাস বৃত্তাকার, 
একটি বিশিষ্ট জীবনসমস্তাপ বেশ হইতে ইহার কাহিনী অংশের জন্ম। সমস্তার 
্গটিলতা৷ এবং সমাপ্টি (সমাধানে অথবা সমাধান অয অসম্ভব তাহা চূড়ান্তভাবে বুঝাইয়। 
দেওয়ায়) কাহিনীর বিবর্তনের মধো গ্রপলাভ করে । এই কাহিনীগুলি আদি-মধা-অস্তা- 
যুক্ত, সম্পূর্ণাঙ্গ । বন্কিমচন্্র নাটাভঙ্গি এবং কাবারসের সহযোগিতায় কাহিনীকে আব্বাস 
করিয়া তোলেন । বর্ণবল বর্ণনা, আবেগের সংযত উচ্্বান যেমন ঘটনার বিবরণকে 
সরল করিয়। লালিত্যে ও গীতিপ্রবাহে গতিমাঁন করিয়া! ভোলে, সেইরূপ আবার ঘটনার 
বিবৃতি, একঘেয়েমি এবং অন্ুত্তেজিত ভাবক চঞ্চল ও তরঙ্গিত করিয়া তোলে। 


চ১৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


তাহার উপন্যাসে' ঘটনা, বিবুতি এবং বর্ণনার হুন্বর সামঞ্জশ্তট ঘটিয়াছে। গল্পকথনের 
সঙ্গে নাটকীয়তা ও কাব্যসৌন্দর্যের সমনবয়সাধনে তাহার উপন্যাসন্ধীতি গড়িয়। উঠিয়াছে। 
সাধারণ ভাবে বলা বায়, বঙ্কিমচন্জ্রের উপন্ঠাসে বিশ্লেষণের অভাব । তবে তুলনামূলক 
ভাবে সামাজিক উপন্তাসে বিশ্লেষণের আধিক্য আছে । অবগত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অপেক্ষা 
সমগ্র ব্যক্তিত্বটি তুলিয়া ধর, তাহার অন্তলীন দ্বন্ঘ ও যদ্ত্রণাকে ঘটনামুখে আকম্বিক 
ভাবে স্ফুরিত করাই বন্কিমের বিশিষ্ট পদ্ধতি । 
বঙ্ধিমপর্বের প্রধান ওপন্তাসিক রমেশচন্ত্র দত্ত গুরুর পথ হইতে কিছুটা স্বাতন্ব' 
অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন । বঙ্কিমের কল্পনার প্রবল আবেগ তাহার ছিল না। 
«“জীবনপ্রভাত” ও “জীবনসন্ধ্যায” তিনি এতিহাসিক উপন্ধাস রচনায় ইত্তিহাসের 
প্রতি যেমন অনেক বেশ আন্ুগতা দখাইতে চাহিয়াছেন, তেমনি কাল্পনিক 
কাহিনীগ্রন্থনেও বস্কিমী পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। হৃদয়াবেগসম্পক্ত কোনো লমস্তাকে 
কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া বৃত্তাকার কাহিনী গঠনের রীতি অনুম্থত হয় নাঈ । একটি সু্- 
ব্যাপী প্রতিহাসিক সমন্তাকে তাহার নিজন্থ স্ববপে বূপ দিতে চাহিয়াছেন লেখক । 
«সংসার” ও “সমাজ” উপন্টাস দুইটিতেও জীবনের ছোটখাটো প্রাত্যহিক কথা, পল্লীর 
এবং মহরের প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায় ও ঘটনার টু্কবাই প্রধান । ঘটনা 4 
বর্ণনায় প্রবতার বা বর্ণাটাতার আলোড়ন নাই। স্ভিমিত 
লে আবেগ, সরস কৌতুকের সুরে কাহিনীটি বিয়। চলিয়াঞ্ডে, ঘটনার 
বীক কোথাও তরঙ্গিত ও পাঈকীয় হইয়া উঠে নাই । আবার খণ্ড খণ্ড ঘটনা 
উত্তেজনাহীন 'প্রীত্যহিকত। আধুনিক উপন্ভাসের স্তার় চরিত্রের গভীরতম প্রদেশে 
অবগাহন করিরা হুল্মাতিহুক্ম বিশ্লেষণের পথ খুলিয়া দেয় নাই । রমেশচন্দ্রের 
উপন্যাসের এই স্বতন্ত্র রূপরীতি সমকালীন স্ব্ন প্রতিভাধর ওপগ্ভানসিকের। কতকটা 
অনুসরণ করিয়াছেন । মাধুশিক শিল্পরীতির সভিত ইহার প্রভাবঙ্জরশিত কোনে প্রভা 
সম্পর্ক নাই । কিন্ত গল্পের নিবিডবন্ধন ভেদ করিবার দিকে রমেশচন্দ্র ষে-ধারার শ্্চনা 
করিয়/ছিলেন, তাছ। আধুনিক উপন্তাসে একটি প্রধান রীতির আবলম্বিত ভইয়াছে 


রূপরীতির দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্তাসে যথেষ্ট নুতনত্ব আনয়ন 
করিলেন। তাহার ইতিহাসাশ্িত উপন্তাস ছুটিতে 'ধতিহাসিক ব্যাপকতা স্থাষ্টি? 
চেষ্টা যেমন নাই, তেমনি জীবন-ভাবনায় জটিলতা বা! গভীরতা বড় প্রকাশ পায় 
নাই। সামাজিক উপন্যাসে তিনি বস্কিমচন্ত্র হইতে দূরবর্তী হইলেন দুইটি দিক দিয় 
ঘটনার উত্তালতা ত্বাহার উপন্যাসে কম। ছোটখাটো প্রাতাহিক ব্যাপার যোগ 
করিয়াই তিনি প্লট গড়িয়া তোলেন | দ্বিতীয়তঃ, তাহার পন্ঠালে মণস্তাবিক চরিত- 
বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রথম প্রুক্ত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপস্তাসেগ 
এই এরতিহাসিক মুল্য অবশ্থ স্বীকার্ষ-__রীতিনত মন-বিশ্লেধপের হুত্রপাত হইল ভাতা 


প্রবন্ধ রচনা-_স্বংলা উপন্তালের রূপবৈচিত্র্য চ১৭ 


“চোখের বালি” হইতেই । রবীন্দ্রনাথ“উত্তবুকাপে শিল্পরীতির ক্ষেত্রে একটি অিনব 
আবিষ্ধার লইয়া আসিলেন। কোনোকালেই তাহার স্পন্তাসে চনিত্রবিজিত 
ঘটনাবন্ধন সুদ নিপুণভাবে গল্পগ্রন্থনে উৎসাহ পায় নাই। বঙ্ষিমের উপন্তাস ষে- 
অর্থে গল্পরসসমৃদ্ধঃ রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস সেদিক দিয়া শিথিলবন্ধ। তাহার 
শেষদিকের উপন্তাসে এই শিথিলতাকে কণ্পনার অবকাশ, বর্ণনা ও তব্বভাবনা দারা 
পূর্ণ করিয়া একটি নৃতন রূপ দিবার চেষ্টা ঘটিল। ক্টর প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
রাও অভিনব রূপরীতির ব্যাখা করিয়া লিখিয়াছেন $ “ইহাদের 
অসম্পূর্ণত', ইহাদের পণ্ডিত সংকার্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত 
আকমশ্মিকত। ৪ রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রচুদ, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবুল 
জটিপতার মধে) ই একটি রঙিন ও সু স্ুু্ধকে পৃথককরণের চেষ্ট। খুব তীব্র ভাবেই 
আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, 
তাঙ্া আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাঠিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত 
সাংকেতিকহার 5কিত বিছ্যুৎদীপ্রিতে 1:....কবি এুপন্তাসিকের হাত হইতে লেখনী 
কাটিয়। পইয়াছেন, বিপল-সনিবেশ তথ্যে বকে থাকে কাব্যর বাশি সাংকেতিকতার 
সুরে বাঞ্িয়া উঠিয়াছে,। শুল ঘটনার যধনিকা পরাইয়া রুঙ্গমঞ্চে কবিকল্পনা অধিষ্ঠিত 
হইয়াছে । 1[91০2010-এর উপন্াসের মত রবীজ্রনাথের শেষে যুগের উপন্থাস 
এক শ্রকার শীক্ষ-কঠিন বৃদ্ধির চমকপ্রদ ওজ্জল্য (1065110002] 001111906), দ্রুত 
'অবসরহীন সংঙ্গিপ্রু তার মধ্যে গন্জীর অর্থগৌরবের ছ্োতনা (৩01৪181) আমাদিগকে 
পাতায় পাতায় চমত্কৃত ও 'অভিভ্ত করে” 
শরতচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্তাসের রূপ শীতিতেই বঙ্কিম € রবীন্ত্রপন্থ; ঘুগপৎ 
অন্গন্থত হইতে দেখি ।* বঙ্গিমের শতিহাক কপচর্যায হাহার উৎসাহ ছিল 
ন]। তিনি সামাগিক উপন্তাসই লিখিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক উপন্তাসগুলি-ত 
সমগ্যাকেন্দ্রিক কাহিনীল্থজনে তিনি সংহত সমুগ্রতাকেই আদশ্। বলিয়া মনে 
করিয়াছেন । তাহা অধিকাংশ উপন্তাসই বঙ্কিমী ধর:শর-ধূত্বারার এবং আদি" 
মধ)-অন্ত্য-বুক্ত | কিন্তু বহ্কিমের উপন্তাসোচিত ঘটনার প্রবল তরঙ্গের স্থানে তিনি 
গ্রাতাহিক সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি জিনিসকে, ঘরসংসারের স্ব্ান্দোলিত ঘটনা- 
গুলিকেই মূলতঃ আশ্রয় করিয়াছেন এবং মানব-অন্তরে প্রবেশ করিয়। সুক্ষ 
বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইয়াছেন। এদিক দিয়া রবীক্রশাথের “চোখের বালির?” প্রভাব 
তাহার উপরে পড়িয়াছে। শরৎচন্রের উপন্তাসগুলিতে গ্রত্যক্ষ ঘটনা, ঘটনার 
পর বিবরণ, পাত্রপাক্রীর সংলাপ এবং লেখক কতুক তাহাদের হয় 
বিশ্লেষণ একটা চমতকার ভারসাম্য লাভ করিরাছে। 
পাঠককে আকর্ষণ করিবার শক্তির অন্ততম কারণ ইহাই। তাহার “ভরকাস্ত”। 


* সা. ভী, প.--চ২ 


৮১৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


উপচ্গাসে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র একটি, রীতির নুচনা লক্ষ্য করি। গল্লগঠনের 
পূর্ণ-লংহতির স্থানে ভ্রমণশীল একটি ব্যক্তির যাষাবর স্বভাবের সুত্রে নানা অভিজ্ঞতার 
মালা গ্রথিত হইয়াছে । কিন্তু এই নৃতন “গল্পহীন* ভ্রমণচারিতার রাঁতিটি তিনি 
সম্পূণ আয়ন করিতে পারেন নাই। কারণ এ হুত্রে কতক গলি প্রর পর্ণদেহ গল্প 
যেন এই উপগ্ভাসকে আশ্রয় করিয়াছে । শরতচন্দ্রের '*শেষ প্রশ্ন” “বি প্রদান” প্রভৃতি 
উপন্তাসে ঘটনার তুলনায় তর্কবিতর্ক প্রাধান্ত পাইয়াছে। এই উপন্টাস দুটি শরৎচন্দ্রের 
উপন্াসের রীতিঘটিত পালাবদলের ইঞ্জিত করে । ইহার পূর্ণক্ূপ তিনি গড়িরা যাইতে 
পারেন নাই । ৃ 

শরতোভ্তর বাংলা উপন্যাসের প্রধান পুকষ তিন বন্দোপাধ্শায়-ব্ভুতি ভষণ 
তারাশংকর এবং মানিক। শিল্পী হিসাবে ইচারা স্বতন্ত্র ইহাদের ওপন্তাপিক 
বূপরীতিতেও গুবতর নাঁশারপ পার্থক্য আছে । কিন্ধ আধুনিক 


শবতৎ5/ল্দরিব পত্র | রী 
উপগ্ঠাসের শ্লিরীন্ছির যে সব নবীনত] উতর উপগাাসে 


ত, তাহার গোঁডার কথাটি ব্যাখ্যা ককা প্রয়োগন।। 

আধুনিক এপন্যাসিক পর্ণদেহ, সমস্যাকেন্ছিক বু্াক্কার কাহিনী বলিতে চান 
না। এইরূপ জমাইয়ু গল বলা গ্ণসাহিভোর আতিপ্রান এ্রতিষ্থ । ন্টপন্তাসে 
গল্প-পিপান্ত পাঠকের ছাবি-০3০8011৩ 0৩১ 07০ [0৩ ০0200000170 0০05, 
€511 100 90001 0101] 0৩210 গাও 105তাম 2002 5৮ [120 ৮111 02] 
[৩109050 00  070 ৪100 203]. [0 ০৮০5 10৩0 00 00৩ 0980.” 
[ £1755192-318 ০61,008 605, ৬০] 1 | আধুনিক গুপন্তাসিকের মতে, 
উপহ্ঠাসের লক্ষ্য পাঠকের গল্পের নেশা মেটানো নয়, গভীরতর 
জটিলতর স্ট্টি-সৌন্দর্ব উপহার দেএয়া। পাঠকের কাছে 
তাহার দাবি 2 “77015 15 005 10150101500 04 2. 10100, 
86 06 ৮০1৮ 70010206 (৪6 1019 0]]00 [50000700966 
৬1071) 16, ০০ 111 1000 01015 95120001985 6015 10100 ঢাগ 
165০2]. [0 1550, 17006 1], আ0 11] 016০৩ 0০05৩600]. 809 50015 । 
(06161025106, 06 ০0055, [109৮০ 20876600315 11105101 টি 9500 
306 1615 5011 100 70050 6 051161706 117 (0010) আধুনিক উপন্যাসে তাই 
গল্পগ্রস্থনের কৌশল গৌণ হইয়া পড়িয়াছে, নাউকীয় চমক পরিত্যক্ত হইতেছে, 
ঘটনার প্রবলতাও কমিয়াছে, সেখানে প্রাত্যহিক 'অনুল্লেখ্য অভিজ্ঞতার গ্ড়। 
উপন্তাসের কাহিনীর মধ্যে পুরাতন রীতির এঁক্য আর খুঁক্গিয়া পাওয়া! যাইবে ন|। 
একটি ব্যক্তির জীবন-অভিজ্রভার স্থুত্র বিচির ঘটনা ও বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা 
শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে । কখনে! একটা জাতিগোষ্ঠীর বা ভৌগোপিক 
সীমারেখার বহু মানুষের যৌথ জীরনযাত্রা রূপ ধারণ করিতেছে । তাহা ছাড়া 


ন্) 


প্রতিফ 


আধুনিক উপন্যাস__ 
বূপরীতির নলীনতা 


প্রবন্ধ রচন1--ম্বাংল| উপন্তাসের বূপবৈচিত্র্য চ১৯ 


মনন্তাব্িক জটিলতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবন্তিত হইয়াছে, বিশ্লেষণও অনেক হু ও বক্র 


»হইয়া উপনাছে | 


ইহাদের মধ্যে তারাশংকর পুরাতন. রূপরীতির কিছুটা অন্তবর্তন করিলেন। 
মনোলোকের জটিপ হুঙ্ষ বিশ্লেষণ তাভার উপন্যাসে বড় স্থান পায় নাই । তাহা ছাড়া 
কখনো কথনে] নাটকীর ঘটণার চমক অথবা ঘটণাতরঙ্গের প্রবলতাকে তিনি 
গুরুতপূণ গ্বান দিয়াছেন। তারাশংকরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মহাকাব্যিক 
পটভূমিকা স্ট্টি করা । তবে অতীতচারী রোমান্পরসকে তিনি প্রাধান্ত দেন নাই। 
ডিভি বস্তমৃখিতা তীঙ্াার উপন্ঠাসে মহাকাব্যিক বিস্তারের স্ববোগ 


মানিক সৃষ্টি কায়াছে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনা-তরঙ্গেদ উপরে 
একেবারে শিষ্ভর করেনি নাই। ত্াভার উপন্তান্নে প্রাত্যহিক 
জীবনচিদ্রই যেন স্ঞান পাইয়াছে। একটি বাক্তিচরিতের ক্রমবিকাশের স্যত্রে 


জডানে। জ্বীনের নানা ঘটনা, নানা আনি া, বিভিন স্বভাবের মানুহবর আসা- 
যাওয়া লা বিভতিভষণের উপন্যাস নবা কুপরীতির প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া । 
গল্পরল বা পাটকীয়তা জমাইয়। ভোলার (5ষ্টা কোথাও প্রধান হইয়া উঠে নাই। 
বিভঠিভূষণের চরিএচিঘণে বিশ্রধশের প্রাপান্ত, কিছু আরুনিক চেতনা শরয়ী উপন্তা'সর 
গ্তায় তাহ অগ্নস্চতন্যমুখা নয়। প্রধান বাঙালী এপন্থাসিকদের মধ্যে মানিক 
বন্দোপাধ্যায় »মগ্সপচতন্যে প্রবেশ করিরাছেন। বাংল! চেতনাশ্রয়ী উপন্যাসের 
প্রথম সার্থক শিল্পী মাশিক বন্দ্যোপাধ্যার় এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র সার্থক শিল্পী | 
কাহার উপস্তাসেও ছোটোথাটো প্রাতাহিক ঘটনার সমাবেশ, ঘটনার আকর্ষণ 
চপ্সিত্রবিশ্েথণের অনুগত । একটি তিষক মনোগাব তাহার উপন্কাসে আছ্ন্ত ছাডাইয়া 
আছে । 
সাম্প্রতিক বাংল! উউলপন্তাসে পুরাতন বিভিন্নরীতির অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
চেতনাশ্রযী উপন্তাস লেখার কিছু কিছু চেষ্ট! চঞ্লিতেছে। বাংলা ন্উপন্ঠাসে বিচিত্র 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে । কোথাও সাফল্য আদিতেছে। * কোথাও বা উহা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। দেখা যায়, বাংল! উপন্তাসের কাহিনী- 
ংগঠন ও রূপরীতিতে সুগে বুগে এবং শিল্পীতে শিল্পীতে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
ৃ এবং ঘটিতেছে । কখনও কাব্যের আবেগঘন বর্ণনা, কখনও 
উপন্তাসেক রীতিগত _ 
আঙ্ুমাৎ-শক্তি নাট্যরসসঞ্চার উপন্তাসের দেহে নবীনতা আনিয়াছে। ভ্রমণ 
কাহিনী, আত্মজীবনী অথবা রম্যরচনার রূপাকৃতি আত্মস্থ 
করিয়া উপন্যালের দেহরূপ পুষ্ট হইয়াছে । কখনও একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া 
বৃস্তাকারে কাহিনী আবতিত হইয়াছে । কখনও কেন্্রচাত ঘটনা-পরিক্রমা উপলন্ধির 
জগতে একটা ক্ষীণ উ্রক্যের বোধ মাত্র জাগাইয়াছে। কোথাও ঘটন! ও চরিত্রের 


চ২ও সাল্ত্যের তীর্থপথে 


পারস্পরিক সম্পর্কে কাহিনীটি বিকশ্তি, কোথাও চরিত্রের ব্যক্তিমত্যনিরপেক্ষ 
ঘটনাপ্রবাহই প্রাধান্ত পাইয়াছে, কোথাও ঘটনার সামান্ত প্রসঙ্গে সম্বন্ধ গভীর মনন 
ও লুক বিশ্লেষণই ওপন্তাসিকের অভিপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। 

বাংলা উপন্তাসের রূপবৈচিত্র্যের ব্যাপকতা নিয়ঙ্গিখিত ভাবে শ্রেণীবিভাগ 
করিয়া দেখাইলে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। নানা দৃষ্টিকোণ দিয়া উপন্তাসের যত বৈচিত্র্য 
বাংল সাহিতো দেখা গিয়াছে, আমর! শ্রেণীবদ্ধ তালিকার আকারে তাহার পরিচয় 
দিতেছি 2 

(১৮ ইতিভাসাশ্রিত উপন্তাস__ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে এই জাতীয় 
উপন্তাস গঠিত হয়। ইহার মধ্যে ছুটি উপবিভাগ করা যাইতে পারে £ 
/€ক) ইতিহাসাশ্রিত রোমান্দ / য় গাঁটি এতিহাসিক উপন্তাস। ইতিহাসাশিত 
রোমান্সে কল্পনাই প্রধান । বর্তমান স্থান ও কাল হইতে ওপন্যাসিক সেখানে অতী-ত- 
পরিক্রমা করেন। এই কল্পনার সহিত ইতিহাসের যোগ রচনা করা হয় উহাকে 
বাস্তবতার একটি ছাপ দিবার জন্য । বঙ্কিমচন্দ্রের “কপালকৃগ্ডল1” বা “চন্রশেণর”) 
রূনশচক্রের “মাধবীকম্কণ”, তারাশংকরের “রাধা প্রমথনাথ বিশীর “€কেরিসাহেবের 
মুন্সী” প্রভৃতি উপন্যান এই শ্রেণীভুক্ত । উনবিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর উপন্তাসের 
প্রাচুর্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহার 'প্রচলন কাময়! যায়। আবার সম্প্রতি 
করেক ব্সর এই শ্রেণার টপন্তাসের দিকে লেখকদের আকর্ষণ 
পড়িরাছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ঘটনার নাটকীরতা এবং 
চরিত্রভাবশ'ঘ মৌলিক গ্রবুত্তিগুলির আলোডনই প্রধান বপগত বৈশিষ্টা । কাল্পনিক 
অতীত জীবনের বর্ণাট্য বর্ণনা ইভার অতিরিক্ত 'আকষল। চরিত্রবিশ্লেষণের গ্ুযোগ 
এখানে নাই । খাটি এতিহাসিক উপন্য।স রচনা তুলনামলকভাতব অনেক কঠিন । 
সেখানে কল্পনা এতিহাসিক রসস্থজনের সম্গগামী। এই জাতীয় স্টপন্তাসে একটা 
জাতির, একটা বুগের কাহিনী মৃত হইয়া উঠেবাক্কিকে ছাপাইয়। যুগের বেদনা 
প্রকাশ পায়। এই জাতীয় উপন্যাসে প্রতিহাসিক তথাশিষ্ঠ।, কল্পনাকে ইতিহাসের 
অন্থগাঁমী রাখা, যুগোচিত ব্যাপকতা সৃষ্টি, মহাকাব্যিক গান্তীর্ন তথ 501111700-কে 
জাগরিত করার "চেষ্টা রূপরীতি হিসাবে বিশিষ্ট । বঙ্িমচন্দের “রাছসি*5৮, 
রমেশচন্দ্রের “মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভ্ভাত", “রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা খাটি এতিহাসিক 
উপন্তাস। সম্প্রতি এতিহাসিক উপন্তাস রচনার চেষ্টা প্রায়ই রোমান্স রচনার ধারাটির 
মহিত মিলিধা যাইতেছে । 

২ সামাজিক উপন্াস__সামাজিক উপন্তাসে সমকালের জীবন চিত্রিত হয়। 
সামান্ডিক উপন্থাসের মধ্যে ছুটি উপবিন্ভাগ আছে £ (ক১/ পারিবারিক উপন্তাস ; 

সামাজিক উপন্তাস। যে নব উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের চিত্র, পারিবারিক 
সমস্তা চিত্রিত হয়) তাহাদের পারিবারিক উপগ্ভাস বলা যাইতে পারে । শরৎচন্দ্রের 
«পৃর্ডিতমশাই”” “রামের সুমতি”* “বিন্দুর ছেলে”, “নিষ্কৃতি? প্রভৃতি রচনায় অনেকটা 


ইতিহাস"শুত উপন্যাস 


প্রবন্ধ রচনা--ববাংলা উপন্ভাসের রূপবৈচিত্রা চ২১ 


তারকনাথের “ন্বর্ণলতায়” পরিবারজীবনকথাই প্রাধান্ত পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
চিত্রিত সমস্তাগুলি, একটা সামাজিক সমন্ত/র মত ব্যাপকতা পায় নাই। কিন্তু 
বন্থিমের : পবিষবুক্ষ”  “কৃষ্ণকান্তের উইল?) শরতচন্দ্রের 
“চরিত্রহীন” গগুহদাহ'?, রবীন্দ্রনাথের “গোরা” “চোখের 
বালি এবং তারাশংকরের “গণদেবতা” প্রভৃতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যারের “জননী” 
প্রভৃতি, বিভৃতিজ্ুবণের “পথের পাচালী” প্রভৃতি অধিকাংশ উপন্তাসই এই শ্রেণীভুক্ত । 
উনিশ শতকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাসের তুলনায় ইহার প্রাদুর্ভাব কম ছিল, 
বর্তমানকালে এই ধারাটিই প্রায় সর্বেসন। হইয়া উঠিয়াছে। এই জাঠীয় উপন্তাসে 
বাস্তবজীবন চিত্রণের প্রাধান্ত । ইতিহাসাশ্রিত উপন্ঠাসের হ্যায় ঘটনার প্রবল 
তরঙ্গোতক্ষেপ ও বণাঢাহা এখানে নাই, তাহারু পরিবর্তে খুটিনাটি প্রাতাহিক বিনরণ, 
বিশ্লেষণপ্রিয়ত। প্রধান হইয়া উঠয়াছে। 


সামাজিক উপন্যাস 


* *৩) খুব্যঙ্লান্মুক উপন্তান--রসের দিক হইন্ে বাঙ্গাত্মক উপগন্তাস একটি পৃথক 
শেণী। রূপরীতির দিক হইতে৪ "সিরিয়াস" উপন্তাস হইতে উচার্দের পার্থক্য 
সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কাঠিনী ব৷ চপ্িত্রবিহ্তাসে সামশ্রিকতা এবং সুসংলগ্রতা 
ইহাদের মধ্যে প্রত্যাশিত শয়। চরিত্র ও ঘটনার বিশেষ বিশেষ কৌতুকৌদ্দীপক 
ও ব্যশরসপূর্ণ 'অংশগুলিকে এই জাতীর উপন্াাস বিশেষ কবিয়া তুলিয়া ধরে। 
একট। লঘু ব্যঙ্গাত্মক মুড. ইহাদের মধো প্রাধান্ত লাভ করে। বাস্তবতা অপেক্ষা 
উহার আতিরঞ্ন, চরিত্রের স্বাভাবিক চিত্র অপেক্ষা তাহার 
বাঙ্গানুক “প্রেত গকদন? ব' 'কারিকেচার" ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে 
কৌতক ও বাঙ্গরসাম্মক মন্তবোর ভড়াছতি_ইহাদের রচনারীতির একটি প্রাধান 
বৈশিষ্ট্য । মল কাহিনীর চারপাশে অবান্তর কীতুকপ্রসঙ্গের অবতারণা৪ ইহাদের 
ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইছব না। বঙ্কিমের “মুচিরামে?, ইন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যোগেন্জ্র বনু, ত্রৈলোকা মুখোপাধ্যায়ের উপন্তাসে এই নপট্বশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 


(৪) রাজনৈতিক উপন্তাস-_বিষয়বস্ত হি্ায়ে রাজনীতিকে, প্রধান স্বুরিযু 
বহু উপগ্ঠাস রুচিত হইতে দেখা যার ।... র্থিমের “আদম, জি তের, 
“ঘরে বাইর”, শরত্চন্দ্রের “পরৃ্র দাঁবী””, ভাবাশংকরের (ধাত্র।দে মানিক 
বন্য্যোপাধ্যায়ের শেষ দিকের কতকগুলি উপন্তাস এবং নীম্্রতিক মাক্পস্থী 
ওপগ্ঠাসিকদের রচনাবলী এই শ্রেণীভৃত্ত । এইরূপ বিষয়বস্তু 
অবলম্বণ করায় এই জাতীয় উ চি বপগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
দেখা দিয়াছে । ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে, কথনে।' ঘটনাকে ছাপাইয়াও রাজনৈতিক 
মতামত বা বিতর্কের প্রকাশ দেখা দেয় এই জাতীয় 'পন্তাসে। চরিত্রের সামগ্রিক 
স্বাভাবিক উপস্থাপনার শ্থলে রাজনৈতিক দিকটি ই প্রধান ইইয়া ওঠে । 


বাংলা উপন্তাসে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কিন্প রূপবৈচিত্র্য স্থষ্টি করিয়াছে তাহ! 


ন্যঙ্গাতাক উ”গ্যান 


র)জনৈতিক উপন্যাস 


চ২২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


দেখানো হইল । এইবার বিষয়নিরপেক্ষ ভাঁবে বাংলা উপন্যাসের রূপরীতিতে যত 
বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে তাহারও পরিচয় দেওয়া হইতেছে £ 

৮./৫৫) ঘটনাপ্রধান উপস্কাস--বহু উপস্কাস গল্পরসের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর 
করে। পাত্রপান্রীর ব্যক্কিবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিচরিত্রচিত্রণ এখানে আসল কথা নয়। 
পাত্রপাত্রী ঘটনার দাবাবডের ছকমাত্র । ঘটনার রন্ুস্তা ও 
উত্তেজ্নাই পাঠকদের আকর্মণ করে । শিল্পপচন? ভিসাবে ইহারা 
নিয়শ্রেণীর ৮৮ অধিকাংশ গোয়েন্দাকাহিনা বা রহস্ত-উপন্তাস এই শ্রেণীভূত্ত । 

০ মনক্তাত্তিক উপন্তান_ঘটনার তুলনায় চরিত্রের পিপ্লেধণ এবং 
মনস্তাত্বিক সুশ্ষতা অনুধাবন কগিবার চেষ্টা এই জাতীয় উপন্তাসের লক্ষ) হ্ইয়! 
দাড়ায় । বঙ্কিমচজের সামাজিক উপগ্ভাসে বিশ্রেবণের সুঙ্মত। 
বিশেষ নাই, তবে এখানেই মনস্তান্তিক রীতির ছত্রপাত। 
রবীন্দ্রনাথ এবং শরতচন্জ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলি বিশেষভাবেই মনন্তাকিক বীনিকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । তবে ঘটনাসজ্জা ও মনন্তত্ববিশ্লেষণ-_এই ছয়ের মধে। সামগ্ুগ 
বিধানের চেষ্টা তারাশংকর-বিভূতিভূষ্ণ পৃস্ত ১লিয়া আসিয়াছে । মানিক বন্দোপাধ্যায় 


ঘটনা প্রধান উপন্যাস 


মনত্তাত্বিক উপন্যাস 


হইতে বাংলা উপন্তাসের মনস্তাত্বিকহা একটি নূতন পথও খুঁজিয; পাইয়াছে। 
মগ্রচৈতন্র্িয়ী উপন্থাস রচনার রীতি দেখা দিযাছে। 

১৭) বুন্তাকার উপন্তাস_-উপন্াসের কাহিনীগঠনের সবীধিক জনপ্রিয় চাহিদা 

ছিল এক্যবদ্ধ, সমস্তাকেন্দ্রিক ও »ংহত প্লটের প্রঠি। উহাতে একটা সুনিপি্ট সমস্তায় 

উপন্তাসের আরম্ভ হর এবং নানা ঘটনা ও হদয়াপোডনের মধা 

দিয়া একটি হশ্িষ্ট রিণাম লাভ কবে। আ্পকাহিনী 

এই জাতীয় উপন্তযলে থাকিতে পারে! ভাহ। কোনো-না-কোনো দিক দিয়া মুল 

কাঁতিনীকে বিশেষিত বা ভাতপর্ষপূণ করিয়া তোলে। বন্ধিমের € শর্ঘত্চঙ্জের 

উপন্াসগুলি এই গঠনরাক্তির অনুদারী। উচ্চশ্রেণর শিল্পীর। সাম্প্রতিক কালে এই 
জাতীয় গঠনুরীতির, প্রতি আর আকর্ষণ বোধ করিতেছেন না। 

৮) পন্ভাকার উপন্তাস--বাংল। উপন্তাসের প্লট গঠনের এই রাতিগ্ গ্রথম সু 
প্রকাশ শরতচন্দ্রের পশ্রীকান্তে”। অবপ্ত উপন্তাসগত এই নু5ন রাঁতি সম্বন্ধে সম্পূ মচেতশ 
ছিলেন না ঠিনি। তারশংকরের ধধাত্রীদেবতা”, বিভুতিহূধণের “পথের পাচালী, 
প্রভৃতি বহু উপন্যাসে এই রীতিই অনুশ্যত | একটি ব্যন্ির জীবন পধবেঙ্খণ, জীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মালা এখাশে সজ্জিত থাকে | কাহিনীতে 
নাটকীয় চমক দিয়া একটা পূর্ণ পরিণতিতে আনিবার চেষ্টা 
তাহাদের নাই'। এই লব কাহিনীর ছুই প্রান্তই উনুক্ত । জীবনপথের অনুরূপ 
গঠননবীভি এই সব পস্থাকার উপন্যাসের | 


বৃত্তাকার উপন্যাস 


পন্থাকার উপন্যাস 


সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ ও. প্রকৃত সার্থকতা চ২৩ 


-ত্তত্বপ্রধান উপন্তাস-__জীবনের স্বাভাবিক রূপ শপেক্ষা উহার তত্বানুভূতি- 
জাত একটি আদর্শোচিত রূপাঙ্নের চেষ্টাশবনথ উপন্টাসে দেখা বায় । ইহাতে ঘটন। 
অপেক্ষা ৬হালোচনার প্রাধান্ত থাকে । এই জাতীয় উপন্তাসে 

ত্বভাবনার দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিবার ফলে চরিএগুলির স্থাভা- 
বিকতার উপরে তনত্ববোধের আরোপ ঘটে । বদ্ষিমের “আানন্দমঠ*, “দেবা চৌপুরাণীশ 
প্রভৃতি উপন্যাস খ| রবান্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্থাগুলিতে ইহার প্রাধান্ত আছে । 
তকপ্রধান উপন্তান তত্থোপন্তাসেরই একটা বিশিষ্ট রূপ | এখানে বিুর্কই প্রধান হইয়া 
ওঠে | বিতর্কের মধা দিরা মতবাদের সহিত মতবাদের সংঘর্ষে মনবচরিত্র প্রকাশ 
পায়। রবীন্দ্রপাথের ঘরে বাইরে”, শরংচন্দরের "'শেৰ প্র্নঃকে অই শ্রেশীব অন্থুক্তি 
করা চলে। 


তত্বপ্রধান উপন্যাস 


(১১৮কাবাধর্মা উপন্তাস- কাব) উপন্তসের একটি উপাধানরূপে অনেকের 
কাঁছেই গৃহীত হয়। কিন্তু কাব্যকলনা এবং কাব্যোচিত বাচনভঙ্গি। বর্ণনা ও 
ভাখাবেগপ্রাধাগ্ত যেখানে কাহিন*নিষাপ, বাস্তব জীবনচিত্ুণ 
বিশ্লেষণাস্মক চব্রিহায়ণকে 'আংচ্ছনন করে, তাহার স্বতন্থ খ্বাস্থাদকে 
একেপারে মন্বীকার করা যায়না । পধান্্নাংথর “শেষের কবিতা” প্রস্থতি উপস্তাপে 
এবং পুদ্ধগেখ বহর কতকগুলি রচনাধ এই র'ঠিপ্র অন্ুবতন আছে। 


কাব্যধমী উপন্যও। 


বাংলা উপ্লগ্রাসে দপরাতির অজ পৈচিত্রা লক্ষ করা যায় । উহার সামারেখ! 
ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে । 


স[হিত্য-সমালোচনার আদর্শ ও গ্ররুত সার্থকত। 


পাহিতোর উদ্দেরী স্ব পঞ্ডিতমহলে নানাবিধ মত প্রচলিত | বুগে দূগে 
এই মতবাদের যেমন বিবপ্তন ঘটিয়াছে, তেমনি একই যুগে বিপরীত মতপাদের মধ্যে 
সংদর্ধ ৪ থনীচুঠ 'মাকার ধারণ করিয়াছে । সাঁহিতা- -সমালোচুনার আদর্শ সাহিত্যের 
উদ্দেপ্ত সম্পরফ্চিত ভাবনান দ্বারা বশেষভাকে শিয়ন্ত্রিত) যিনি 
সাহিছোর উদ্দেগ সম্পর্কে একট বিশিষ্ট ধর] পোষণ করেন, 
তিনি সমাণোচনা কারতে গিয়া দেখিবেন (সই বিতশষ উাদ্দশ্ত-অন্যারী গ্রন্থটি রচিত 
হইয়াছে কিনা তিনি যর্দি সাহিতহোর উদ্দেশ বিষয়ে ভিন মতে বিশ্বাস করিতেন, 
তবে সেই স্বওন্ত্র বিয়টির সন্ধ'নই মখালোচনার লক্ষ্য বলিয়। মণে করিতেন । যিনি 
ভাবগৌরবকে সাহিত্যের মুখ্য গৌরব বলিয়া মনে করেন, তিনি ভাব-বিশ্রেষণকেই 
সমালোচনার লক্ষ্য বলিয়! মনে করিবেন। ঘধিনি রূপসৌকধকেই সাহিত্যের সম্পদ 
বলিয়] বিশ্বান করেন, তিনি সমালোচনায় বূপায়ণবাদী হইবেন এইরূপ প্রত্যাশা! করা 


ভূমিক। 


চ২৪ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


স্বাভাবিক । মোট কথা, সাহিত্যের লক্ষ, এবং সমালোচনার লক্ষ্য এক, কিন্ত 
পথ ভিন্ন। | 
সমালোচনার আদর্শ এবং সাহিতাশ্জন_-এই ছুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বিদ্যমান । সাহিত্যস্থষ্টি যেমন সমালোচনার উৎস, তেমনি সমালোচনার সুপ্রতিষ্ঠিত 
আদশ আবার সাহিত্যস্ষ্টিকেওক্ধশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া! থাকে । সমালোচনার 
আদশ একটি কাল্পনিক পদার্থ নয়, রচিত সাহিত্যকর্মের ভিত্তিতেই উচ্থা গড়িয়া উঠে । 
ইলিয়াঁড-ওডেসি, রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্য রচিত 
সাহিতা সৃষ্টি ও হইয়াছিল বলিয়াই /১০.1)০7)01০ ০010 এর আদর্শ স্থির করা 
সমালোচনার সন্বদ্ধা সম্ভব তইয়াছিল। ইস্কাইলাস, সফোক্রিন, ইউরিপিডিস, 
এরিস্টোফেনিসের গ্রীক নাটকগুলিকে অবলঘ্ধন করিয়াই 
আরিন্তোতল -1১০০০০$ শান্্টি গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। কিন্তু পরব্তীকালের গ্রীক 
ও রোমান নাটকাবশীর উপরে আরিস্তোতলীয় রাঁতির নিয়ন্ত্রণ কঠিনভাবে বতিয়াছিল। 
আবার রনেস1 ঘুগের নব্য নাট্যকলা আরিস্তোতলসহ পূর্ববর্তী সব নীঘি-নিদেশি 
অক্জীকার করিয়া নৃতন পথ করিয়া লয়। এই নব স্থজনশীলতা আবার সমালোচনার 
ক্ষেত্রেও নৃতন আদশের জন্ম দেয়। এই'ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও 
সমালোচনা পরস্পরের আশ্রয়ে যেমন বাড়িয়া ওঠে, তেমণি একে অপরকে অতিক্রম 
করিয়া স্বতন্ত্র হইয়! 'এঠে। 
দেশে-বিদেশে সমালোচনার যে সব আদশ প্রচলিত তাভাদের স্বরূপ এবং 
গ্রহণযোগ্যতা বিচার করিয়া দেখিবার প্রযোজন 'মাে । এই সব আদেশের কোনো 
কোনো খিশ্ষ যুগের এবং দেশ-পরিবেশের চিজ বহন করে | আবার বহু ভিননমুখী 
মতাদশ একই দেশে সমকালে আবিভুতি হইয়া মতবাদের সংঘর্ষ ঘনীভৃত করিয়া 
তোলে । - 
ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে যে সমালোচন-মাদশ স্বজনশ্রদ্ধেয় ছিল তাহা হইল 
রসবাদ। ভরতমুনির “নাট্যশান্বেশ *নাটকেপ উদ্দেখ বিদক্ধজনের চিত্তে রসস্থজন-__ 
এই গুত্রের টল্লেখ মাহ । পরবর্তী ভারতীয় আলংকারিকেরা কাবোর ক্ষেত্রেও এই 
ষ্টি৬প্দিকে সম্প্রপারিত করিরা গ্রহণ করেন । রসন্থষ্টিই কাব্য ও 
প্রাচান ভালংকাবিক নাট্য সর্নবিধ সাঠিত্য-স্থজনের উদ্দেশ্তাপে অভিহিত হইল। 
ভন সমালোচপার এ উদ্দেশ্ত হইয়া দাড়াইল কোনে! রচনার রসম্থজনের্‌ 
গম], রসের বৈচিতা ও গভীরতা নিপম় করা । রসবাদ ছাড়াও 
আরও কয়েকটি মতবাদ ভারতীয় সংস্কৃতি সমালোচনরীতিতে প্রাধান্ত পাইল। 
ভারতীয় সমালোচনরাতির প্রধান আদর্শ হইল -(১) রসখাদ (ভরতমুনি কর্তৃক 
প্রবতিত, পরবন্তীকালে বহু বিশিষ্ট আলংকারিকের দ্বার ব্যাখ্যাত, বিশ্রেধিত ও 
অনুস্থত |) (২) ধ্বনিবাদ (অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক প্রবিত এবং আনন্দবর্ধন 


শন 


সাহিত্য-সমান্্বোচনার আদর্শ ও প্রকৃত সার্থকতা চ২৫ 


ও অভিনবগুধ্ের ব্যাখ্যানে প্রতিষ্ঠিত) (৩) শব্দার্থতব ( কুস্তক-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত )। 
,(8) অলংকারবাদ (বামন, ভামহ এবং আরও 'মনেক আচার্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত )। 

রসবাদ_রসবাদের মল কথা হইল পাঠকচিস্তের (লৌকিক ভাবগুলিকে 
জাগ্রত কর! এবং বিগলিত করা । কাব্ামধ্যে কবি বিভাব-অন্তভাবাদিকে এমন ভাবে 
ভাষানিবদ্ধ করিবেন যাহাতে রসিক পাঠকের চিন্তে তদ্ূপষোগা ভাব জাগ্রত হয়। 
যেমন শকুন্তল/-ছুম্মন্তের প্রণয় পাঠকচিন্তে শর্দারভাব জাগাইয়া তুলিবে। এই 
শঙ্গার ভাবটিই ক্রমে আদিরসে রূপান্তরিত হইবে । ভাব সস্ত্রটি লেৌকিক মন্ুভৃতি, 
কিন্তু রস জিনিসটি অলৌকিক । উহা একটা ভর্ধ্বতর আস্বা্ধমানতা । রসবাদী 
সমালোচনার আদর্শ পাঠকচিস্তে কার্যাদির খসোপত্ভোগের শ্ুঙ্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছে । 
এই দিক হইতে উহা ,তাৎপধপুর্ণ সন্দেহ নাই | বিশেষ করিয়া 
কাব্যানন্দকে পাথিব পভ-লোকসান ও স্থার্থবোধের, উর্ধে শ্থবাপন 
করায় একটি মুল সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্ত এই মতবাদের প্রধান সীমাবদ্ধতা 
হইল রস" ব| 07001101771] 0154৭1)7০-:ক একমাত্র সত্য করিযা তোলা |, সাহিতা- 
রসিক কোনো কোনো কাব্য (আধুনিক পুথিবীতে এইকপ কাবোর সংখরই 
অধিক ) পাগ করিয়া রম্যবোধজশিত আনন (111051150007101585016৯) লাভ 
করিতে পারেন । উহ্ভাকে কাব্যলীমার বহিডত করা মন্ডিবুক্ত নয়। তাহা ছাড়া 
রসবাদ চরিতরন্বান্তা স্বীকার করে না। শকুন্তলা আদিবসের আলস্বন বিভাব এই 
পরিচয়ই যথেষ্ট *বপিযা মনে কবে। ইহার ফলে বাতি রর স্বাতন্্া চরিত্রস্থজনে প্রকটিত 
হইযা ওঠ না। এষ্ট সমালোচন রীতি শকন্তুল' হইতে রান্রাবলীর চতিত্রগত পাথক্য 
নির্ধারণে অসমর্থ । প্ররুতপক্ষে পসবাদের, অশাধিক প্রভাবের ফল ক্লালিক্যাল 
সংশ্কত-সাহিতেযে চরিএক্ছ্টি বৈচিত্রযপুণ হইয়া উঠিতে পারে নাই । 

ধ্বনিবাদ-_ ধবশিবাদ শব্দের অর্থাতিরিক্ত বাজনার মধোই কাব্যরহস্তের সন্ধান 
করে। শব্দের অগিধানগত ত্রর্থ উহার বস্ত-অংশের সংবাদ দেয়। ভালো কাব্যে 
শন্দাথ বস্তর সীমায় আবদ্ধ থাকে সা। উঠার মধ্যে অর্থের অভিরিক্ত*একটা অনুরণন, 
একটা রসোপলব্ধি বা ভাবানুতি পাঠকছৃদয়কে সচকত * কারে। ধ্বনিবাদীরা 
শৰের প্রত্যক্ষ 'অর্থকে. বলিয়াছেন মভিধেয় অর্থ, অংভুরিত্ত অর্থকে বলিয়াছেন বাঙ্গ্যার্থ 
বা বাঞ্জনাজাত অর্থ। যেখানে এই ব।ঠানাঙ্ঞাত অর্থ প্রতাক্ষ অর্থকে ছাপাইয়া যায়, 
প্রধান. এবং _উপভোগ্য হইয়া খঠে। সেখানেই কাব্যের শেষ্ত্ব । এই অতিরিক্ত অর্থ, 
কখনো একটি অতিরিক্ত ভাব জাগাঁয়। কথ নো একটি অতিবিক্ত বস্তর বোধ বোধ লইয়া 
আসে। কিন্ত বেখানে উহা একটি অতিরিক্ত রসের আবাদে চিত্তকে বিগলিত করে 
রে সেখানেই শ্রেষ্ট কাবোর লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধ্বনিবাদীরা 
শেফ পর্ধন্ত রসবাদের সঙ্গে 'এই করিয়া সন্ধি, করিয়াঁছ্ন। কিন্ত 
রসবাদের সহিত উহার গোড়ায় উল্লেখযোগ্য পার্থকা বিছ্ামান ছিল। রসবাদে 


রমবাদ 


ধবণিবাদ 


চ২৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


দার্শনিক ভাববাদের চরম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। ধ্বনিবাদ মূলতঃ শব্দ, উহার 
প্রত্যক্ষ অর্থ, প্রত্যক্ষ অর্থ হইতে অপ্রত্যক্ষ অর্থে উত্তরণ--এইরূপ বিস্লেষণা হক পন্থায়, 
বিশ্বাসী । ধ্বনিবাদ সমাপোচনার স্থল বস্তধাদী আদশকে কঠিন আধাত কপিয়াছে, 
বিষয় অপেক্ষা বিষয়াতীত সৌন্দযব্ঞরীনাকে সম্ভব বপিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং 
তাহাকে অতিরিক্ত গৌরব দিয়াছে । কিন্তু ধ্বনিবাদের প্রধান ক্রি ধ্বনির অস্তিত্ব 
ছাড়াও যে কাব্যস্থষ্টি হইতে পারে সেকথা অস্বীকার করা। প্র্কতপঞ্ষে আমৰা 
দেখিতে পাই প্রতাক্ষ বাচার্থেই রমণীয় এমন সাহিত্যের সংখ্যা সেকালেও বড কম 
ছিল না, একালে তো তাহা সুপ্রচুরই । সমালোচনার এই আদশটিও তাই কতকাংশেই 
মাত্র গ্রহণযোগ্য, সর্বাংশে নয় । 

শব্দার্থতব-__কুম্তকের মতবাদ অনেকটা! বস্তবাদী। সাহিতোর প্রত্যক্ষগম্য বিষয় 
উহার শরক্ব এবং অর্থ। কুন্তক ইহাদের উপরই মূলতঃ ভিত্তি করিয়াছেন । শদার্থের 
অতিরিক্ত কোনো রসলোক বা ধবননক্রিয়ায তাহার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। শর্ষের 
সংগীতধর্ম এবং অর্থের চিতধর্ম_এই ছুইয়ের মিলনেই সাহিত্যের 
চমত্রুতি। কবি এমন শব্দ পিবাচন করেন যাহার শব্বাবেদন 
(50050 26650 ) এবং অর্থীবেদন ( [59171105১6০ ) উভয়ই চরম স্ক্ত এবং 
সমন্িত। কবি যথন বলেন ণঝঞ্জার মঞ্জীর” তথন তিনি ঝঙের নূপুরপায়ে কাল- 
বৈশাখীর নৃত্যের চঙটিকে প্রকাশ করিতে চান । কিন্ছু উদ্ধত শব্দ ঢুটি ব্যবহারের 
ফলে সেই চিত্র এবং সংগীত যেন মূর্ত হইয়া উঠে । “ঝিডি” এবং তন্িপুরশ এই ছুইটি 
শব্ধ উহার পরিবর্তে প্রয়োগ করিলে কাবিন অভিপ্রানানুমাদী দ্ডাব ও সুর প্রকাশ পাইত 
না। কোনে রচনার শবের সঠিত অর্থের, বাকো-গ্রস্থিত শ্রাছির মধ্যে পরম্পরের, 
বাক্যের সহিত বাক্যের এইরূপ নিপুণ সুহৃদসমন্বই কাব্যের প্রত সৌন্দধের উত্স 
কুত্তক তাহার ““বক্রোক্তিজীবি ত?” নামক গ্রন্থে বলিয়াঙ্ছেন আত্স্ত পুবোক্তরূপ শিপুণ 
গ্রন্থন ও মিলন সাধিত হইলে “পানকরসের' সভার. একটি সামগ্রিক আস্বাদ লাভ 
করা যায় । কুম্তকের মতবাদের ধোধুশিকভাষ বিস্মিত হইতে হয়। চরিত্রস্থজনের 
রহস্ত কুস্তকেরগ জানা ছিপ না । কিন্তু সাহিতোর ভাবাবিশ্লেষণে আধুশিক সমা- 
লোচকগণও তাহার মহামতের নিকট হইতে অনেক-কিছু গ্রহণ করিতে পারেন। 

অলংকারবাদ--বামন, ভামহ পি আচাবগণ অপংকারকেই কাব্যের প্রাণ 

বলিরা 'মভিমত প্রকাশ কৰিয়াছেশ। অল"কার অর্থে শব্ব।লংকার এবং মখালংকার, । 
কোনো রচনার মধ্যে কি কি অলংকার আছে তাহার তাপিক। নিমাণ এখং ব্যাখযানই 
এই জাতীয় সমালোচনার উদ্দেগ্ত | সাহিত্যবিচারের দিক হইতেও এই আদশটি 
গ্রহণযোগ্য নর | বছু রচনা 'শলংকৃত ন| হইয়াও সুন্দর । আবার 
অলংকৃত বহু রচনা! কাব্যপদবাচয নয়। কিন্তু এই মতবার্দটি 
একালের বাঙালী তথ। অন্ঠান্ত ভাষাঁভাবী ভারতীয় সমালোচকদের উপর এখনও 


শব্খাথতত্ 


অলংকারবাদ 


সাহিত্য-সমাল্বোচনার আদর্শ ও প্রকৃত সার্থকতা চ২* 


প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে । অলংকার ব্যবহার বিষয়ে অভিনবগুপ্তের ( “লোচন+” 
টাকায় বিশ্লেষিত ) অভিমত শ্রেষ্ট__নিঃসদেহে আধুনিক কালে অন্রনরণযোগ্য। 
'তিনি সার্থক এলং কার প্রয়োগের ছুটি লক্ষণ নির্দেশ করিরাছেন_ একটি হইল “ অপু্গ.- 
যত্রনিবঠতা”) অপরটি “রসাক্ষিগ্ততা' । কবি যদি এমনভাবে রচণাকে অলংকৃত 
করেন যাহাতে মলংকারগুলি আরোপিত বলিয়! মনে না হহ্য়া পচনার রসাবেদনের 
সহিশু সন্বদ্ধ বলিয়া ধারণ] জন্মে তবেই উহা! সার্থক, 'অন্তথায় নয়। 
প্রাচান ভাপ তার সমালোচনশান্ধের মূল ধাপাগুপির বে পদ্চির লওয়া হইল» 
তাহাতে দেখা যায় উঠাদের মধ্যে অংশতঃ গ্রহণযোগ্য আদশ নানাভাবে বিদ্যমান | 
মধ্যযুগের বহি্ানিক মধাধুগে আমাদের দেশে সথালোচনার 5চ। যতটুকু হইয়াছে তাহা 
সমালোচনবতি  প্রধানতঃ অলংকরণ-বিঙ্স্েষণেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । তাহ! 
ছাঙা এ দেশের প্রকৃঙ্ত সমালোচনা টাকার "আকারে দেখা 
দিয়াছিল। উহাতে-ব্যাখ্য| বিশ্লেষণ যতটা আছে, সাহিত্য-মূল্য শিরপণেক্র চেষ্ট। ততটা 
নাই। [বশে নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ, মহাঁকাব্যে আকুতি-প্রকৃতি, নাটকের শ্রেণী- 
বিভাগ সম্ক্ধে সমালোচকের] যে সব আদশের স্থাপনা করিয়াছেন তাহা! হইয়া 
পড়িয়াঙ্িল একান্ত ভাবেই বহিরাপ্গিক। 
ইউরোপথ.ও আরিস্তোতলের “পোরেটিকৃস” গ্রন্থটকে সমালে'চনার আদি আদর্শ 
বলিয়া 'শভিহিত করা হইয়া থাকে । আরিস্তোতলের অনেক বক্তব্য হয়তো আজ 
পরিব্িত সাহিঞ্যক পারনেশে মন্থাধাবিক মনে হইতে পারে এবং জীবন ও দৃষ্টির 
জটিলতা ও বৈচিত্র পটভূমিতে তাহার আলোচনাকে অপধাপ্ত 
মূণ হওয়া অসংগত নয় কিন্তু সাহিত)সমালোচনার মূল হৃত্রগুলি 
তিশি 'য পথপিদশ কগিয়াছিলেন তাহার মূলা এখনও অম্ান আছে । তিনি ষে 
দৃ ওঙ্দির বশবতা হইষ। সাহিত্যলমালোচনার একট 'আদশ দাড করাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন তাহার মনেকটা এখনঞ অন্থলরণযোগ্য বলিয়া মনে হইবে । এ বিষয়ে বিখ্যাত 
ইংরেজ কবি ও সমাংলাচক টি. এস. এলিম্সটের মন্থত্ব্য তাতপধপুর্ণ £ পনুত এও 021- 
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075 91০0. 'আগিস্তোতলের দৃর্টিভঙ্গির এই আত্মশিরপেক্ষ তন্বাহসন্ধিংসার জহ্যই 
একালেও মুত্র মমালোচকেরা সাহার ভ'বাদশের মনেকটা অনুসরণ করিতে 
পারেন । তাহাপ্ মতে সাহিতে ভাব ও রূসবস্থই প্রধান, কিন্তু বাস্তবজাীবনের ভিত্তিতেই 
এ রস সার্থক হয়। সাহত্যে বাওবতার সমস্তা লহয়াও তিশি গভীরতাবে চিন্তা করিয়া-_ 
ছেন। সাৃহতো]র উদ্দে্রকে তিনি _সৌন্দযের দিক হইতে..বা শিল্পের দিক হইতে 
বিচার করিয়াছেন। মন্দলোকের ভাগ্যনিপর্যয় বা সৎলোকের' ভাল হওয়া 
' আমাদের ওচিত্যবোধকে তৃথ্ি দান করে। কিন্তু ইহাতে যে আনন তাহা লৌকিক», 


আবিঞ্ঞেতলাষ আপন 


চ২৮ সাহিযুত্যর তীর্ঘপথে 


শৈল্লিক নয়। নানা দিকের বিচারেই প্রাচীন সমালোচনাসাহিত্যে আরিস্তোতল প্রবতিত 
আদরশটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৃ 
আধুনিক কালে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে সব আদর্শ ও দৃষ্টি দির সবিশেষ প্রচলন, 
এবারে তাহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । এ্তিহাসিক লমালোচনরীতি একালে 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । সাহিত্াস্থষ্টিকে বিচার করিবার জন্য সেই ঘুগের 
ইতিহাসগত পটভূমিটির পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন । শিল্পীর মন স্ব নয়। তাহার 
গৃহীত বিষয়বস্তৃও কল্পলোক "হইতে আংস না__এমন কি পরবর্তীকালে তাহাতে কল্পনার 
প্রগাঢ় রঙ মাখানো সত্বেও । যুগের বৈশিষ্টা, সামাজিক শ্রেণীবিষ্তাস, এঁতিহানিক 
উত্থানপতনের গভীর তাৎপর্য শিল্প'র ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে । জাতীয় ইতিহাসের ফল 
হিসাবে দেখিলেই কোনে; পাহিতাককে এবং তীহার স্থষ্টিকে সত্যদৃষ্টিতে দেখা হয়। 
রতিহাসিক সম]... এতিহাসিক ষ্টিভক্ষিটি পটভূমি বিচারে বিশেষভাবে সহায়তা করে | 
লোচনরীতি যে-সব উপাদান সাহিত্যিকের মনোজগতের গঠনে সহায়তা করে, 
এতিহাসিক যুগ-পরিবেশের ভূমিকা তাহার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
তাহা ছাড1 একটি ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি অনুধাবন করিলে পূর্বাপর তুলনার 
মধ্য হইতৈ একজন সাহিতাকের যথার্থ স্তানট পির করা সম্ভব হয়। কিন্তু এতিহাসিক 
সমালোচনার আদর্শটিও আমাদের অভীষ্টলোকে পৌছাইয়া দিতে পারে না। এত্ধি- 
হাসিক পদ্ধতির সাহায্যে মামরা পটভূমির পরিচয় মাত্র পাই । সাহিত্যের বাক্তিরহস্ত 
ইহার সাহায্যে ভেদ করা যায় না । এই আদশের মহায়তায় 'মামরা কোনো গ্রন্থের 
বিষয়-উৎস নির্ণয় করিতে পারি, কিন্তু উহার শিল্পদ্লল। নির্ণয় করিতে পারি না। মধুসথদন, 
হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র একই বুগ-পরিবেশে বড় হইয়াছেন । মানবতাবাদ, বুক্তিবোধ, 
স্বাজাত্যবোধ, প্রাচীন এতিহ্য উদ্ধার প্রভৃতি নবজাগৃতির মূল লক্ষণগুলি তাহাদের রচ্গ্নায় 
আছে। এঁতিহাসিক সমালোচন-আদশ এই পধন্ত বুঝিতে আমাদের সাহায্য কট4। 
কিন্তু বঙ্কিম, হেম ৪ মধুর প্রঠিভায, রচনারীতিতে, চরিব্রভাবনায়, শিল্পচেতনায়, 
রূপসাফল্যে এত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য কেন ঘটিল তাহার হাদিশ এতিহাদিক সমালোচনা- 
রীতির আয়ত্তের বাহিরে । 
মার্সীয় সমালোচন-মাদর্শ প্রতিহাসিক পদ্ধতিগুলির অন্ঠতম। কিন্ত 
অপরাপর এঁতিহাসিক পদ্ধতির সহিত ইহার গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে । সাহিত্যের 
উদ্দেশ্টা সম্পর্কে মাঝ্সবাদীরা সুস্পষ্ট আদর্শ অন্ঘদরণ করেন। সেই আদশবোধের 
দ্বারাই গ্তাহাদের সমালোচনরাতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মার্সবাদীরা বিশ্বাস 
মার্সীয় আদর্শ: করেন ইতিহাসের গতি ঘন্দলক | শ্রেণীসপ্থাতের মধ্য দিয়া 
ইতিহাস বুগ হইতে বুগান্তরে অগ্রপর হইয়া চলিয়াছে। এইভাবে 
আদিম লমাজের মধ্য হইতে দাসসমাজ, সামস্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের 
ক্রমিক অভ্যুদয় ঘটিয়াছে । এই পরিবর্তনের অবশ্থন্তাবী পরিণদ্ি সমাজতান্ত্রিক ও সাম্য- 


সাহিত্য-সমাকৌচনার আদর্শ ও গ্ররুত সার্থকতা চ২৯ 


বাদী সমাজ, যেখানে থাকিবে না কোনোরূপ শ্রেণীোশোষণ | সাহিত্যিককে এই 
*এতিহাসিক গতিরেখার বাস্তবতা অনুসরণ করিতে হইবে । ইত্িভাসের এই গতিপথ 
কাহারও মানসলোকের ফল নয়, বাস্তব শার্থনৈতিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের অনসরণ 
ইহ] হইবেই | মাকাবাদী তাই দাবি করেন, সাহিত্যিক এই শ্রেণীসংগ্রামের অংগ্রাদার 
হইবেন, সর্বহারা শ্রেণীর সাম্যবাদ প্ভাপনের সহযোগিতা করিবে সাহিত্যিকদের রচনাবলী। 
এই আদর্শের বশবর্তী হইয়! মাঁক্বাদীর] সাহিতাবিচারের একটি আদর্শ দাড় করাউয়াছেন। 
যে রচনা শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্ায়ক, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিচ্ায়, প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের উচ্ছেদে যাহার সাহাষ্য গ্রহণ করা যায়, সেই সাহিত্য ৯ঈচ্চস্তরের, অন্তথাস 
সে রচনা মূলাহীন অথবা নিন্দনীয় । সাহিতোর জপমৌকর্ণ একটা গৌণ ব্যাপার । 
ভাবটাই আসল । সেই রূপরান্তিই সার্থক যর্ছ। কমিউনিস্ট মাস্ট মাদর্শ পাঠকদের 
মনে সঞ্চারিত করিতে পারে। 

নীতি এবং ধর্মবোধের দর্টিতে মাঝারবাদাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্থ এক শ্রেণীর 
সমালোচক পিন্ধ সাহিতাধিচারের পদ্ধতিতে প্রায় একই রূপ রাঁতিব অন্বর্তন করেমা। 
ভাহারা মনে করেন বিশিষ্ট নীতি এপর্নবোধ প্রচার করাই সাঁহতোর 
লক্ষা | রূপসোকর্ষ, ভাষাগত বিশিষ্টতা প্রভৃতি বহিরঙ্গ গ্রসঙ্গগুলি 
ততদুরই তাৎপর্যপূর্ণ বতট। ইহারা নৈত্তিক-ধমীয় ভাবটকে বহন করিতে পারে। এই 
আদশের উপরে ঈ]ডাইয়া ভাহাবা কশ্যাণবোধেব সন্ধান করেন সাহিত্যে এবং প্রায়ই 
শিজস্ব নৈতিক ধর্মীয় বা রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক শিশ্বাসের প্রতিফলন থাকিলেই 
সেই বচনাকে সতসাহিতা বলির! প্রশংস! করেন। 


মাহি হয ও প্রচাপ 


এ এহ সব মাদশ যে কতট। হান্ত তাহা বেনেহছদতো ক্রোচের 
“একদল অব এস্থেটিকৃম* গ্রন্থে ৮মতৎকারভাবে বিশ্লেবণ কবিয়া দেখানো হইয়াছে । 
ক্রোচের মতানুসারে সাহিত্যোপুলবির ক্ষেত্রে কয়েকটি মুখ্য প্রতিবন্ধক পাঠক-সমালো- 
চককে দিগত্রান্ত করেত €() বক্তব্যের গাভীধ ও মাহাত্মা 
থ।কিলে১ই কোনো বচনার সাহিত্যিক উত্কধ ভ্রীমাশিত হয় না। 
কোনো! দাশনিক জিজ্ঞানা বা অগ নৈতিক বিচাপ্্ে মধ্যে উপলব্ধি ও মননের এমন 
গভীরতা প্রকাশ পাইতে পারে যাহাকে সাবজন্পীন মানবসতারপে শ্রদ্ধা জানানো 
চল্ে। কিগ্তবিষয়বস্ত্রর গুকধ টঠাকে অতি উচ্ন্তবেব দাশনিক নিবন্ধে পরিণত 
করিতে পারে । সাহিতা ঠইঝা উঠিখার জন্য স্বতন্ব কতকগুলি গুণ থাকা প্রযোজন। 
দেখিতে হইবে রচনাটির মধ্যে সেই গুনগুলি আছে কিনা । (5) নিজস্ব মতামত 
কোনো গ্রন্থে পাইলে উহার মুল্যায়নে শিরংপক্ষতা রক্ষা কর] কঠিন হয় । আমার রাজ- 
নৈতিক, মামাজিক বা দাশনিক মত, নৈত্ভিক বা ধমীর ভাবশা আমি" বদি কোনো 
রচনার মধ্যে লাভ করি, তাহা] হইলে উহাকে বিশেষ মূল্যবান সাহিত্যকর্ম বলিয়া 


ক্রেচের, কথা 


৩৩ সাহিতোর তীর্থপথে 


ঘোষণা করিতে চাই। অপরপক্ষে বদি কোন রচনার মধ্যে আমার মতামতের 
বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই, উহার সাহিত)মুল্য একেবারেই নাকচ করিয়! দিতে চাই । 
সাহিত্যব্চারে পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে । নিজের ব্যক্তিগত 
মতামত দুরে সরাইধা রাখিতে হইবে | এই প্রাক্র্াটিকে ভারতীয় প্রাচীন আচাধগণ 
বলিয়াছেন রসোপলব্ধির পঞ্ষে খিদ্বনাশ। মনের আবরণ-উন্মোচন । (৩) বাহিরের 
প্রথান্ুগ এবং বনশ্রুত কতকগুলি লক্ষণের বিচারে যেন কবিতাকে কবিতা বপির। 
মনে না করি এবং খাঁটি কবিতাকে কবিতার জগৎ হইতে বিতাড়িত না করি। 
এককালে আমাদের দেশে পর়ারচেণঅস্তানু প্রাম-নংবলিত যাহা রচিত হইত) তাহাই 
কাব্য বলিরা গ্রাহ হত । ফুল, প্রেম, পাখির গান, জ্যোতক্সাঃ মলয়পমীর, কতকগুলি 
বিশেষ ধরণের উপমার বাবার, ভাবাঁকে বথেই কমনীয় ও তরল করিয়া তোলাই 
কবিত্ব বলিযা দীর্ঘকাল চলিয়াছে | কিন্ু এই মব খহিরঞ্গ লক্ষণে খাটি কাব)" 
সৌন্দর্য নাউ। ঠা 

সমালোচনাব ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দ্রঠাটি গি্্খী আদশুও আছে 2 0 বিক্টো- 
ষণাস্সক; (২) সাজ্বটক | বিশ্সেষণান্মক্ক পদতি খুটাউয়। বিচার করতে চায়। 
রচনাটকে বন্গত শিদশনকপে গ্রহণ করিয়া অনেকটা শিরাসন্ধ 
বৈজ্ঞানিকের মনোভাব লইয়া বিশ্লেবণবাদী সমালোচক উহার 
প্রত অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের সৌগ্ঠব, উহাদের মপ্যেকার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা নির্ণয় করিতে চান, 
বাবহৃত অলংকারগুলির 'শাৎপধ ও ফথার্গ্য কতটা "াহা অনভ্তধাবনের চেষ্টা করেন, 
শন্দনির্বাচন শব্দগ্রন্থন শব্দচিত্র লঃরা আলোচনা করেন, চরিত্রগুলির বিভিন্ন মানস 
বৃত্তিগুলির স্বপ্ধূপ ও বিবতন অনুসরণ করেন । ইহারা যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া কোনে 
পিদ্ধাস্ত করিতে প্রস্তুত নন। রচনাটিই ইহাদের আলোচনার বিষয়। লে।কর 
মনের পরিচয় লইবার জন্য ইহার! তস্রক নন। সাজ্বটক পদ্ধতির সমর্থকেরা 
বিশ্লেষপমূলক পদ্ধতিকে একাস্ত্ভাবেই বস্তগত বলিয়া মতন করেন, এতটা বিশ্লেষণের 
ফলে রসসৌন্দর্যের অংশটি একেবারেই মারা পডে। কোনো র5নাকে খণ্ডে খণ্ডে 
বিচার করিলে তাহার প্রকৃত তাৎপধ্টি বিনষ্ট হইয়| যায়, ইহাই ইহাদের অভিমত । 
সাজ্বটক পদ্ধতির নিজেরও একটি বিপদ আছে । ইহার ভিত্তিতে যুক্তি ও বস্তগন 
প্রমাণের কঠিন ভিত্তি থাকে না বলিরাই এই পদ্ধতি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের দিকে লইয়া 
যাইতে পারে । 


সমালোচনাকে অনেকে পুজা বলিয়া! মনে করেন। সেক্ষেত্রে মূল্য নিরপণের 
নাফল্য অথব] ছুর্বলতা-বিচারের প্রশ্থই ওঠে না। অনেকের মতে, এই পুজার 
মনোভাব শুধুমাত্র প্ররুত যুগোত্তীর্ণ (০19551০) রচনাবলী 
সন্বন্ধেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে সমালোচকের দায়ি 
রচনার অন্তশিহিত সেই মাহাত্মাটি নাবিষ্ষার করা, যাহার জন্য উহ! মহাকালের দৃষ্টিতে ও 


পদ্ধতিগত ছুই আদশ 


অন্যন্য পদ্ধত 


সাহিত্য-সমাল্েচনার আদর্শ ও প্ররুত সার্থকতা চ৩১ 


অমরতা৷ অর্জন করিয়াছে । 'অপর একটি পদ্ধতির প্রচলনও বিশেষ করিয়া রোমার্টিক 
*কবি-স্মালোচকদের সমালোচনায় দেখা যায়। উহ। স্থঙ্গনমূলক বা 0:62001৬ 
বীতি। সমাপোচ্য গ্রন্থের সহিত নিচিত্তের ভাবকল্পনার সহযোগ ঘটাইয়। নতন কৃষ্টি 
ধর্মী রচনা দেখা! দেয় ইঠাদের সমালোচনার মধ্যে । 


যে সব ম্তাদরশশ লইয়া! এখানে আলোচনা করা হইল "তাহাদের মধ্যে আংশিক 
সতাত' আছে এবং উহাদের সহায়তায় একটি গ্রহণযোগা আদর্শের ইজিতও করা 
ঘাইতে পারে। সাহিত্যের উদ্দেগ্ত শৌনর্মস্থট্--এই বিষয়ে সমালোচকের দৃষ্টি 
নিধিকার ৪ স্বগ্ছ হওয়া উচিত এই “সৌন্দর্য” শব্দটি অতান্ত 
ব্যাপক । ইহার সহিত ,রদিক পাগকের চিন্তের আনন বোধ ও 
জড়িত। এই “আনন” শক্টি বথেই গুরুষ্টের সঙ্গে বুঝিয়া লওয়া স্টচ্চিত। ভামরা 
সচরাচর যাতাতে বাস্তব অথ ট্রিপতভোগ করি, আমাদের ইন্দিয় গুলি যাহাতে তৃপু হয়, 
তাহাকে" আামরা সশুণদব ও আনন্দদায়ক বলিছা মনে করি | কিছ্ব লাহিতা যে 
আনন্দ ৮য় হার সঠিভ সর্ব বাসব শ্খতগাগের দোগ খাকে না। ছাষও 
প্ুগভীর "আনন্দের কারণ হইতে পারে।  ঈ্ঠাদেন্িধধী রচনাগুলি গুথিবার 
সাহিভোর “শষ্ঠ সম্পদ 1 আপাতদষ্টতে যাহা স্ববূপ নয, ভাহাও অতি গভার 
সৌন্দর্ধের গাতক হইততপারে। আসলে সাঠিতার পীন্দতধর 'মাস্বাদ অর্থাং 
আনন্দেপভোগ অলৌকিক | বাশ্তবঙ্গীবকনর প্রয়োজনের সহি্ভ উহার সম্বন্ধ 
নাই | উঠা আমাদের মনুম্য-আান্মা গলীরতম আকৃতির সহিত যুক্ত । আমরা 
মানুষ বলিয়াই 'প্রযোজনের অতীত সৌন্দর্২আনন্দের জগতে উডিয়া যাইতে চাই । 
উ[ুীবনের মহত্তর প্রকাশ, দৈনন্দিনের চাঁক ঘ বাধা নয় বলিয়া উহা জীবন-বিচাত 
8৮৪ সাহিত্যের উদ্দেগ্র যাদু সৌন্দ-আানন্দ সৃষ্টি কর! হয়, তাহা হইলে সমালোচনার 

শও সেই সৌন্দর্ধ ও আনন্দের জগতে পাঠককে লইয়া যাওয়া। 


উঁ 

সাহিতা-সমালোচকের মন সর্ববিধ পৃৰসংস্কারুক্ত হঈয়া সমালোচনায় বলিবেই 
ইহাই প্রত্যাশিত । ব্যক্তি হিসাবে তিনি যে-কোনো মতামতের ভক্ত হইতে পারেন, 
জীবনাচরণে তিনি কোনো স্ুনিদিষ্ট পথের পথিক *ইতে পারেন । এমন কিঃ কোনো 
বিশেষ ধরনের রচনার প্রতি তাহার আকর্ষণ৪ থাকিতে পারে (হয়তো! তিনি গীতি- 
কর্ববতা ভালোবাসেন, অন্ত জাতের রচনায় তাহার রুচি নাই), কিন্তু সমালোচক 
হিসাবে তাহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে আলোচনায় বমিতে হইবে । তিনি বিচারক 
এবং উপভোক্তা । উপভোক্তা হইলেও বিচারকের নিরাস্ক্তি 
না থাকিলে কেহ খাঁটি সমালোচক হইতে পারেন না। আবার 
যিনি শুধুই বিচারক, উপভোগের শক্তি ধাহার “অল্প, তিনি সাহিতাসমালোচক হইতে 
পারেন না। সমালোচকের উদ্দেম্ত সৌন্দ্য-আনন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিতোর মূল্য 


সৌন্দব ও আননদাতস্থ 


র্প 
১, 
% 


সমলোচকেব কর্তবা 


চ৩৯ সাহিতত্যর তীর্থপঞে 


নিরূপণ, সাহিত্যের বিচার । গুণের আরতম্য স্থির করাও সমালোচনার কর্তব্য । 
সমালোচক প্রশংসা করিবেন, নিন্দাও করিবেন । কাজেই উপভোক্তার হৃদ এবং 
বিচারকের যুক্তি ও বুদ্ধির সমনয় না ঘটিলে ভালো! সমালোচক গডিযা উঠিতে পারেন 
না। সমালোচক সাহিত্যত্টাী নন । (কোনো কোনো ভালো সাভিতািক ভালো 
সমালোচকবপেও প্রতিষ্ঠা পাইযাছেশঃ একথা সতা ; কিন্তু সেক্ষে ত্রেও দ্বৈত ব্যক্তিত্বের 
কথা স্বীকার করিতে হইবে।) কারণ শ্রষ্টাস্রপভ মনের অংশীদার তিনি, 
কিস্ত মনন ও বিচারের মেক্গাজ তাহার মধো গৌণ নয । সমালোচকের এই 
বিচাবের লক্ষ্য রচনার সৌন্দযের পরিচয় দান (অথবা সৌন্দর্যের অভাব দেখাইয। 
দেওয়া )। 

কিন্ত ইহার প্রযোজন কি? সহিন্না উপত্লোগ করিবার জন্ত কি সমালোচনার 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হয? সাহিত্য অনেকেই পঠগ করেন এব* শিজেপ্র মত করিয়া 
উহার মুল্য বুঝিষা লন। সকলেই বোদ্ধ।। গ্ৃহশিমা" বা আইনের প্রশ্থে মান্য 
যেমন বিশ্যেজ্ছের শিমতের 2 নিদেশের আম পক্ষা করে, সাহিত্য" 
পাঠের ক্ষেবে সেব্প কবে না। ইহাতে সমাঞ্জে লতি হয 
না। কাপণ রসাস্বাদে ভুল থাকিলে বাস্তব শতি কিছু নাই, *বে মানসিক ক্ষতি 
আছে । সমালোচনার সাহায্যে প্সবোধজনিত নট দূর কব" সম্ভব । তাহাতে 
জাতির চিত্তোতকর্ষ ঘটিতে পারে । সাধারণ পানক নানাকপ লাগত পথে পা বাড়াইযা 
কোনো গ্রন্থের এবং গ্রন্ককারের প্রকৃত মুল্য জগ্রধাবনে অসমর্গ হন । (এ বিষষে 
ক্রোচের পুবোদ্ধত মতের কথা মনে করা বাইতে পার )। ভ্ভালো সমালোচক সেখানে 
পাঠককে সৌন্দর্যভোগের যথার্থ রাঙ্পথটিতে হাত ধরিয়া লইথা যান, সোনা ও 
গিলটি চিনাইয়া দেন । কাজেই পাঠকদের দিক হইতে সাহত্যসমালোচনার ক্রিশেষ 
সার্থকতা রহিযাছে | তাঠ] ছাঁঢা ভালে। সমালোচকের বিচার এবং সাহচয -্ার 
'আত্মজ্ঞানলাভে এবং নেপুণ্যণদ্ধির পঙ্গে সহাথক হয়। ভালে সাহত্তাসমালোচনা তাই 
ভালো সাহিত্যস্থষ্ীর স্ায়ই অভিনন্দনযোগ্য | 


সমগ্লাচনাব সার্থক! 


প্রাকৃ-আধুনিক বাংল! সাহিত্যে নিসর্গ-বর্ণন। 


প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটিমাত্র শাখাই বিকশিত হইযাছিল। সেকালে 

ংল] ভাষায় কাব্য-কবিতা ছাড়া "আর কিছু প্রায় লেখা হয় নাই | কাব্যধারায় 
কাহিনীকাব্য এবং গীতিকবিতা-_-এই ই শাখার পরিচয়ই আমরা পাই । ইহাদের 
মধ্যে প্রকৃতি কোনো বিশেষ 'ভমিক। গ্রহণ করিরাছিল কিনা তাহা বিশেষভাবে 
ভুমিকা অন্ঠণাবনের যোগ্য । সাহিত্যজগতের ছুটি মুখ্য উপার্দান_- 
মানত এবং প্রকৃতি । আমাদের পুরাতন কবিরা প্রকৃত্ধিকে 

উপাদান হিসাবে কতটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিসর্গ সম্বন্ধে তীহার্দের বিশেষ কোনো 
দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহার বিচার করিলে বাংল! সাহিত্যের আধুনিক- 


প্রে।কৃ-আধুর্নিক বাংল৷ সাহিত্যে নিসর্গ বর্ণনা চ৩৩ 


পূব কালের একট| বিশেষ দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বিশেষ করিয়া 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যে প্রকৃতিভাবনার বৈচিত্র্য যেমন প্রকাশিত, তেমনি 
বঙ্গ প্রকৃতির রূপলৌষ্টব9 নানা বর্ণে মগ্ডিত হইয়া পরিস্বুট। পুরাচ্ন সাহিভ্যধারার 
সহিত ইহার কোনরূপ সংযোগবিধাণ সম্ভব কিন| ভাবিয়া দেখ! উচিত । 
বাংলা স্মহিত্যের আদিগ্রস্থ “চর্দাচ্যবিনিশ্চয়েশ প্রকৃতিকে উপাদানরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কবির।। বিশ্বে করিয়া ব্র-ভাবনার *ব্যাখার কূপকাবরণ হিসাবে 
বহুক্ষেত্রে শিসর্গগগৎ্ হইতে উপকরণ ংকলিত ইইয়াছে। যেমন কোথাও বেগবান 
নদীর প্রবাহ ধ্ণশ-ভবণই গহণ গাভীর "বেগে বাহ) কোপাও বনভূমিতে দ্রুত 
ধাবমাল হি!ণর /৮ত “ভরপতে হরিশার খুর ন দসঅ”; কোথাও আবহ গজরাজের 
শৃঙ্খলচ্িন্ন মুক্তির আনন “মাভেল চীঅ-গঅন্দা ধাবই”। তবে 
টি প্রত শুধু স্টপাদান না থাকি! প্রেমোদ্বোধনম্ পাঠ করিয়াছে 
শবরপাদের ?ইটি কবিঠাম। সেখানে গ্রকুহিচিত্র যেমন উজ্ঞল গু মলোরম, তেমনি 
মালব-অ ৮৮ প্রেমবালনা জাগরিত করায় হুদ) কবি শবরপাদস্পনানা 
হেপাবর মউলিল 5 গনিত লাগেলী ডাল শজিহাত মনল হঙশাখা আকাশ স্গশ 
করিয়াছে এই বাশস্কা প্রকৃতির পটভমিকর আদম শযনারার গ্রেমমিলনের চিত্র 
আকিয়াছেন' ঠাঠার অপর একটি কবিভায় জোক রাদ্বিব প্রেমোন্সন্ত সূপটি তীব্রতর 
ইইথা] 22৭৩ 
হের ১ মো ইল) বাড়ী খদমে সমতল] 
মক৬ঞএ সেরে কপাত ফুটিলা ॥ 
তইলা বাডীর পাপের চজ!কাবানডী উএজা । 
(ফেলি আন্ধারি রে আকাশ-ফুলিম: । 
কন্দুচিনা পাকেলা রে শবর-শবনী মাতেলা ।। 
অর্থাৎ, আমার সেই গৃহ চে অবস্থিত, তাহ[র চাঁরিপাশে ফুটঠাছে কাদাসকুল। 
কাছেই চারণ উঠিয়ান্ত । জ্যোংসায় কাটির। গিঠাছে অন্গকার»* যেনু অজস্র ফুল ছুটিয্াছে 
আকাশে । কর্পুচনা ফল পাকিয়াছে। শব*শব্রী প্রেমাননে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
ুকুত্ির এই ম্দিরনুরদ্িত্ত পরিবেশে নরনারীর জীবনে মিলন-কামনার চাঞ্চলা জাগে। 
প্রকৃতির খণাঢা-পরিখেশ এই প্রেম-মন্ত্তাকে »ংকঈণ দেহবাদ হইতে উধ্বচারী 
'করিয়াছে। 
বাংলা কাব্যে মধ্যযুগে চাঞ্জিটি শাখার প্রাধান্ত ছিল 3 (১) অনুবাদ; (২) মঙ্গল” 
কাব্য ; (৩) বৈষ্ঃব লাহিতায; (৪) মরমীয়া সাধনকবিতা। ইহ! ছাড়। নানা ধরনের 
লৌকিক সাহিত্যও [ছিল। উহার মধ্যে বিশ্ে করিয়| ময়মনসিংহগীতিক। পূর্ববঙ্গ- 
গীতিকার উল্লেখ করা যায়। 
সা. তা. প.-চ৩ 


চ৩৪ সাহির্জোর তার্থপথে 


অনুবাদ-সাহিত্যে বাঙালী কবি কাহিনীবর্ণনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। ঘটনার পরে ঘটণার বিবরণ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার স্থ্টি' করিয়াছে । 
ঘটনাই নেখানে প্রধান হইয়! উঠিয়াছে, গ্রক্ৃতিবর্ণনার জন্ত বিশেষ অবকাশ ঘটে নাই। 
রামায়ণ অন্থবাদে কুত্তিবাস হইতে আরম্ড করিয়া অধিকাংশ কবিই 
মূলের গ্ররুতি-বর্ণনামূলক অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
রামায়ণে পম্প। সরোবরের যে' স্গ্পুমেদ্ুর বণনা আছে তাহার সৌ.বয জাহি ত্যরমিক 
ব্যক্তিমাত্র স্বীকার কপ্িধাঁছেন । এালী অন্ুবাদকেরা তসই সব অংশ পরিঙ্।াগ 
করিয়াছেন। মালাধর বন্তর অনুবাদে রাসপুশিমার শ্রাকতিক রমণায়তার সামাহ 
উল্লেখ আছে। অবগত 2ল ভাগবন্ে€ গ্রবৃতি বিশেষ প্রাধাণ্ড পায় নাই: 


অনুবাদকাব্য 


বাংল। মঙ্গলকাব্যও ত্টনাগ্পান | ব্৭নাঁ সেখানে আছে- সামাজিক রীতি, 
নীতির বর্ণন!। কিন্তু প্রকুতিসৌন্য সম্বন্ধে কবিরা যেন একেবারেই 'অঞ্ধ ছিলেন। 

যেখানে নিস্গংণনা একেবারে অপরিহাব হইয়া উঠিয়াছে 
সেখানেও প্রাকৃত বস্তুর নামের দীর্ঘ তালিক] গ্রপরনেই কবির! 
উৎসাহ দরেখাইয়াছেন। প্রকৃতির নয়নপাভন অরবণমনোহর কো:ন। চিত্র সেখানে 
ফুটিয়া উঠে নাই । উদ্াইরণ হিপাবে বিজরগুপ্তের “মনস!মল* হইঠে শিবের পুষ্পবর্ণের 
বর্ণনা হইতে একটু উদ্ধত কর! হইল £ 


মঙ্গলবা তা 


পুষ্পবনে গিয়। দেখে দেব মহেশ্বর । 
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥ 


চাপ' নাগেশ্বর জাতি, লবঙ্গ মালতী যু, 
কেওয়া ক্তরী কুরুবক। « 
টগর মাধবী-লতাঁ, অশোক অপরাজিতা, 


করবী বে বকুল তিলক ॥ 


এইরূপ প্রায় এক পৃষ্ঠাবগাপী বিভিন্ন ফুলের নামের তালিকা । ঝড়-বন্যার বর্ণনা ন! 
করিয়া কবিরা মেঘের ও নদীর নামের দীর্ঘ তাপিকা উপস্থিত করিণেই অধিক 
উৎসাহশ। মঙ্গলকাব্যে অরণ্যের গহনতা! ও ব্যাপ্তি স্থান লইযাছে বহুসংখাক বুক্ষের 
নামোলেখ। মঙ্গলকাব্যগুপিতে বারমাপী বর্ণনার একটি রীতি প্রচলিত আছে। 
বাঁরোমাসে নায়িকার দুঃখের বিচিত্রতা বর্ণনা করিতে গিয়া কবিরা কচিত প্রকৃতির খু 
চক্রের দিকে ফিরিয়! চাহিয়াছেন। ফলে মাঝে মাঝে গ্রীদ্মের প্রাথর্য, বর্ধার বিদ্যুৎ 
চমক, মেঘগর্জন ও বর্ষণশব্', ধাতের তীব্রতা, বসন্তের মাধুর্ব-ছুই চারিটি ছত্রে মাঝে 
মাঝে চিত্রক্গপ ধরিয়া দেখ! দিয়াছে । কিন্তু প্রথান্ুগত্যের ফপে অন্থরঙ্গতা ও 
অকুত্রিমতা! বিশেষ প্রক্কাশ পায় নহি। মঙ্গপকাব্যে বিশেষ প্যাটার্ণের মধ্যে পড়িয়া 


প্রাকণআধুনিক বাংল! সাহিত্যে নিসর্গ বর্ণনা 5৩৫ 


» মুকুন্দরামের স্ায় বড় কবির হাতেও প্র্নতি-জগৎ রঙে রূপে প্রাণবস্ত মুর্তি দারণ 
কর নাই। 
বৈধঃব পাহিতের প্রধান বিষর প্রেম। প্রক্ততির সহযোগ ভিন্ন প্রেমান্ভৃতি ক্ষত 
হই ওঠে না। অর্পিকাংশ বৈদ্ কবি এই সত্যটি অন্ভব করিয়াছিলেন তীহাদের 
কবিতায় তাই প্রক্ীতি গুধপূর্ণ স্থান পাইনাছে। আরীরস্ীর্তন একট কাহিনীকাব্য। 
উহাতে ও প্রারুতিক পরিবেশ একট বিশেষ উদ্দেগ্ে ব্যবহৃত 
হইযাছে। কাকের আরুল্ত বসগ্তকাতল । বন্দাবনখও আমিয়াছে 
খতীথ বসছু। কাব্যণমার্থুতত প্রিহখঞ্জে ভুতীকবার বসন্তকাল দেখ। দিয়াছে । 
কবি গতুব্ণনামুপক সংক্ষিপ্ত কতক গুপে চিতরর নহারহায় দু্ট বত্পরেক্ষ কালবিবর্তনটি 
'কটাইঘা তুলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাধার চিন্তব্বতন | বস্ম্থকালের প্রাকৃতিক 
পাপবেশ এবং মাশবহদযে প্রেমভাবসগ্রের বর্শা 


ঞ্ে 


ঙ& কৃষক; র্‌ 


কলমি তনগণ বসন্ত সন এ। 

শত মবুকর মধু পীএ ॥ 

মর পঞ্চম শর গাঞএ পিকগণে। 

তে কারণে থীর নহে মনে | 
এনাবার-- 

এবে মলয় পবন পীরে বহে ।ল। 

মননথক জাগাএ ॥ ল॥ 

স্থগন্ধি কুম্থমগণ বিকল ৭ । ল। 


হু বিরহি হাদয়॥ল॥ 


৯ 


_বসন্তধতর এই চিত্র একং প্রেমোহোধন ভারতীয় সাহিতাধাকায় দীর্ঘকাল ধরিয়া 
বু বাবহৃত। বড়ু চণ্তীদাস প্রথার পথ ধরিয়াণচলিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে বিশেষ 
ভাৎপর্যমর করিয়াও তুলিয়াছেন। প্রথম বসন্তে মদনপী'ড়নে ব্যকিল হইয়া কৃষ্ের 
রাধিকার নিকটে তানুল প্রেরণ। পরবর্তী বশ”শ রাধার হৃদয়ে প্রথম প্রেমাকৃঘির 
আবি9াৰ এবং তৃতীয় বসন্তে কুষণণ্িরহে রাধিকার চিত্তদীর্ণ ত্রনন। শরছের রোদ্রের 
দংক্ষিপ্ত বর্ণনায় (“শরতের রৌদে রাধা বড়য়ি বিকলি”) অথবা গ্রীত্মকালের 
প্রসঙ্গোলেখে-- 

উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ। 

শীতল গম্ভীর জলে বহিহ্ে স্থখাএ ॥ 
--বড়ু চণ্ডীদাসের বাস্তৰ দৃষ্টির পরিচয় আছে! 

পদাবলী সাহিত্যে প্ররতিচিত্রণ যেমম রূপমনোহর, তেমনি ভাখগভীর। বাঙালী 


৩৬৮ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


কবিদের মধ্যে বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাসের নাম করিতে হয়। প্রকৃতিকে তিনি 
বনু রচনায় 'আমন্থণ জানাইয়াছেন ৷ সর্বত্র না হইলেও বহৃক্ষেত্রে 


খতুচিত্র রচনায় কবি অন্ংকারবহুলতার পথটি পরিহার করিয়া 


চলিয়াছেন এবং বহক্ষেত্রেই বিস্ময়কর সৌন্দ্বস্থষথি করিয়াছেন। কবির শারদপুণিমা- 
রাত্রির চিত্রটি সরল, হল শব ংকারের সহযোগে একটি আনন্দোলাস এখানে ছন্দে ও 
বর্ণে আস্বাগ্ঘ হইয়! উঠিয়াছে_- 

শরদ-চন্দ পবনমন্ন 

বিপিনে ভরল কুন্ুম-গন্ধ 

ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুখি 

মন্ত মধুকর ভোরণি | 

বর্ষ|-ব্ণনায় প্বনিসাম্য কখনো কখনো এই খতুর অন্থর হইছে সব হংগন্তট্রকু, ট।নিং 
বাহির করিয়াছে-_ 


পদাবলী $ গোবিন্দদাস 


ঝর বার জলধর ধা । 
ক্চ। গবন বিপাপ " 
ঝলক দামিনী- মালা । 
ঝামরি ৮5 গল বলা " 
কিন্তু বর্যাভিসারের কব্তার গ্রবভ ৪ রাধার চিত্র রচপ!দ গোবিকদ সম যে সাফপ, 
অর্জন করিয়াছেন, তাঁহ! তুলনারহিত | গণিল পথ, শীল নিচোলে বাধান মানা বষ্টর 
বেগ, ব্জপাতের শক, বিদ্বাত্তের আকশ্িক চমক, অস্ত তন্ভিসারকার "হেরইতে 
উচকই লোচন ভার” যেমন চিত্র হিসাব নিপ্রণ, তেমনি গ্রেমাবেগের দুদম গন্ভী* »! 
প্রকাশে সার্থক । 
অনেক বৈষ্ণব কবিই বর্ষাগুকৃতির পরিবেশটি শচিত্রে এবং শব্ধবতকারে জীবপ্ত 
করিয়। তুলিয়াছেল। বিশেষ করিয়া,বিরহ এবং আঁ্িসারের সঙ্গে এই খতুটিকে যুক্ত 
করিয়াছেন তীহ!র]। বর্ষায় মানবচিত্ত প্রেমাঘিলনের ভগ ব্যাবুল হইয়া উঠে? এই 
ব্যাকুলত1ই বিরহের ত্রন্দনে কখনো! ধরা-পড়া করে। কখনো 


বিচ্ছেদ অসহা হওয়ায় সব গ্রারুতিক ও স।মাঁজিক বাধা অস্বীকার 


করিয়া রাধা অভিসারে যাত্রা! করে। কবি শেখরের একাধিক কবিতায় বর্ষাখতুর 
জীবন্ত দ্ূপ এবং হখব্র ভাবাবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার লেখা মাথুর বিরহের 
বিখ্যাত পদে-- 


শেধর ও ব্ধ। 


এ সখি হামারি দুখের নাছি ওর। 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শৃন্ত মনির মোর । 


প্র/ক্‌-আধুর্নিক বাংল] সাহিত্যে নিসর্গ-বর্ণন! ৯৩৭ 


ঝাম্পি ঘন গর* * জন্তি সম্ভতি 
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়। | 
কান্থ পাহুণ কাম দাকণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়া ॥ 
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত 
মঘুর নাচত মানি! | * 
মত্ত দাঢুরী ডাকে ডাকি 
ফাটি বাও* ছাতিয়া ॥ 
কবি বর্যাখতুর সব প্বনমংশীতকে আমন্্ণ জানাইয়াছেশ। লেই সংগাত মহোতসবের 
সহিত বাধার চিন্তবীণার ভারটিকে টানি [পিরাছেন কবি। প্রন্কতিসংনাত এবং 
মানববেদনা একাকার হইয়া মিলয়া গিয়াছে । অন্িসারের কবিতায় ও শেখর বর্ষার 
বনিসশীতজাত ব্যাকুপত। ফুটাইয়া তুঁপিয়াছেন সার্থক ভাবে । বর্ষার সহ্হিত ঘেমন বিরহ 
এবং অভিসারের সম্পর্ক, ছেমনি বসন্তের সহিত _মিলনা- 
নন্দের নৈকট্য গ্রগাহিসাবেই অনেকটা প্রতিটিত । শ্বিস্তাপ তির 


কবিগায় এই প্রখান্টসরণ আছে। অতিরিক্ত আছে বসমম্তর নবীনতা। মাধুরধ, 
প্রগল্ভতাটুকুকে সম্পর্ণভাবে দোহন করিনা ভাষাকে নূতন রনে পূর্ণ করিয়া তোলা £ 
নব পুন্দাবন, নবীন তরুগণণ 
নব নব বিকশিত ফুল। 
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল 
মাতল নব অলিকুল ।** 
নবীন রসালমুকুল মধু মাতিয়া 
নব কোকিলকুল গায়। 
নব যুবন্তীগণ চিত উমতায়ই 
শব রগে কাননে ধায়। 
“গাখিনদাস এবং শেখরকে যেমন বিশেষ করিয়া বর্ষার কবি বল! যায়, তেমনি 
বিগ্াপত্িকে বলা যায় বসন্তের কবি। 
বর্ষ। এবং বসন্ত খতু ছাড়াও শারদশো'্ভা কখনো কখনো! বৈষ্ব কবিতায় স্থান 
পাইয়াছে। কালিন্দী বা যমুন| নদী, কদম্ব ফুল, কুঞ্জবনের সৌন্দর্য, মঘূরের বর্ণা) পুচ্ছ, 
জলভর] মেঘের কালে! কোমল রঙ বাংল। বৈষ্ণব পদাবলীতে 


বারবার উল্লিখিত হইয়াছে । এই সব প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় 


সাহিত্যের এতিহ অুস্থভ হইগাছে ঠিকই, কিন্ত এহেন বর্ণনার মধ্য হইতে বাংলা" 
দেশের সজল শ্যামল নিসর্গরূপটি কিছুটা উকি দিয়াছে। 


চব্ডা পাঠ এ বনু 


বাংলার নিজন্ব রূপ 


চত৮ সাহিতের ভীর্থপথে- 


ংল| সাধনস্ংগীঃতর ধারাটি সংস্কৃত কাথ)রখতির প্রথা বিশেষ অনুসরণ করে নাই। 
সেখানে মানবহদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ঝড় স্থান পায় নাই। তাই প্রকৃতি ও মানব- 
হৃদয়ের গুড় সম্পক আহ্ফাদের চেষ্টা সেখানে বিশেষ নাঁই। গ্রকৃতি প্রাই কোন 
তত্বের পক রূপে দেখা গিয়াছে । কিন্ত কোথাও কোথাও মেই রূপকের মধ্যে বাস্তব 
নিসর্গচিত্র গ্রাণবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাউল গানে দেখ, ঝডে বিকল নৌকার রূপকে 
কবি সাধকের আত্মিক ংকট রঝাইতে চাহিয়াছেন-_ 


উপুর ঝুণুর বাজে নাওরে নিহাইলা বাতাসে 
কিন্ত ঝড়ের গর্ভন ও নদীর উত্ভালতা' ইহার মধ্যে বেশ তীব্রভ।বে আন্মপকাশ 
সাঁধনসংগীত ১ ্ রর 
ভাবে অবহেলিত। সেইদিক দিয়া এইরূণ ছুই চার পংস্তির 
নিদর্শনও তাঁংপধহ*ন নয়। রামগসাদ এবং তাহ দের লেখা শান্ত কাবভায়,বাংল!- 
দেশের প্রকৃতির নানা খগ্ডচিত্র রূপকরপে দেখা দিয়াছে । বিশেষে নগ্রিথা আগমন? 
বিজয়। গানে শিউলিকরা শরৎংগ্রভ[ত মায়জাল বিস্তার করিয়াছে । 


লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে ময়মনমিংহগতিকাল গ্রেমান্ভ'ভ লইয়াই কারবার 
করিয়াছে। এখানে তাই প্ররুতি একটি বৃহন্তর ভূমিকা গ্রহণ 


০955 করিয়াছে |, গীতিকার গ্রামীণ কর্বরা প্রেম অঞচবা! গুরু 
কোনো*কিছুর চিতণেই সংস্বভ সাহিভে/র প্রথান্নবর্ঘন করেন দাই । গাখো পাহান্ের 
অরণ্যজটিল অন্ধকারময় ভষণত1 কবির ভ'ষায় জীবন্ত হইব] উঠছে 

উত্তর্য| না গারো পাহাড হর ম।স্তা পণ । 

তাহার উত্তরে আছে হিমানী পৃ্বাত )। 

হিমান" পরবধ্ত পারে তাহার উত্তর | 

তথায় বিরাজ করে সপ্গু সমুদ্দুর || 

চান্দ-হুরুয নাই আদারিচ্ে ঘের]। 

বাঁঘ ভ্ালক বইসে মাইনসের নাই লরাচরা ॥ 


আবার অতিপরিচিত শালিধানের ক্ষেত-বিংবা কাকচম্ুচল সরোবরের মে নয় 
তাহার] ভাষাবদ্ধ করিফাছেন। ব্রাচিত্তত্ণনেও তাহার] গ্রহ বাংলাকে জঈবন্থ করিয়। 
রাখিয়াছেন_ 

শাওনিয়। ধার শিরে বজ্র ধরি মাথে। 

বউ কথ! কও বলি ডাকে পথে পথে ॥ 
অথব!, . হাতেতে জলের ঝারি বর্ষা নামি আসে। 


বিশেষ করিয়া] ময়মনসিংহগীতিকার কবির] চারিপাশের গ্রকৃতিজগৎ হইতে উপমা 


বাংল! সাহিহ্যে শ্বদেশপ্রেম চ৩৯ 


চয়ন করিয়| কাব্যসৌন্দর্যকে একেবারে অক্কত্রিম আনন্দের উৎস করিয়। তুলিয়াছেন। 
গ্রকূতি এবং মানুষ সহজ সম্বন্ধে এখানে একাকার হইয়া! গিয়াছে। 
পুরাতন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকা বিশ্ষে করিয়া প্রেমকবিতাকে আশ্রয় 
করিয়াছে । প্ররুতিচিত্রণে সংস্কুত সাহিত্যের অনুগামিতা লক্ষণীয় । কোথাও কোথাও 
স্বাধীন দৃষ্টির,পরিচয় নাই এমন নয়। বাঁংলাদেশের গ্ররুতির রূপ হইতে সেকালের 
বাংল। কবিতা একান্তভাবে বর্চত নয়। উপমা-রূপঁকে প্রকৃতির উপাদান বসল 
ব)বহৃত। বেশির 'ভ1গই প্রণান্রত্তন। ম'ঝে মাঝে লচজ অন্ডিজ্ঞতার সামগ্রীও শ্থান 
পাইয়াছে। নিসর্দভাধনা বা গুকুত্টিকে আশ্রয় করিয়। কোনো 
জীবনদশুন সেকালের “কবিন্তায় স্থান পায় নাই। ভব মানুষ ও 
প্ররুত্ির €কটি সহজ »স্প্ব ( রখ্পঝ- নিস লীর সম লীয হে বেন নিগৃঢ সম্বন্ধ 
নয়) এখানে জক্ষা করা যায়। এক বা বলিতে গেলে অভি উচ্চপর্যায়ের 
কিছু মা হইলেও স্কোজের বাংলা সাহিত্যে ওকুতি-চিতংণর সাফল্য অবহেলার 
বস্তু নয়। 


উদ্তঠার 


বাংলা সাহিত্যে বদেশাপ্রেম 


মান্তষেব বিশিট চিত্তোদ্বোধিনকারী তানি িণজন্ষিগজির মধো স্বদেশপ্রেমের 
ভূমিক1 খুবই গরত্বপণথ । এই চর সহজেই ই এবল াবাবেগের আকারে 
মানবচিত্ত অ/ধকার করিয়া বসে । বিচি নীতির সাহিতে মনন ও আবেংগর মিশণ- 
জানত এই বিশ্বে গ্রাস খুব জীপ ক? গ্র্ণ ৬ বাংলা সাহিহে)র 
নানাশাখায় হ্বদ্ত্রেম এটি গধান শরলগে স্তন পাইণছে চলত: আধুনিক যুগ 
হইতে । প্রাচন ও মধাযুগের বাংল] সাজতে] স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাই না। 
বডীজ্পীর সমাভ-মানসে এই বিশিষ্ট ভাবচিন্ত টির কোনারূপণ্আন্ডিত্ সেকালে ছিল না। 
শ্দেশ্াগ্রম-2,এই-ভাবনাটির জলা রেন্ট 1-পরুবত্তীকালে--কি ইউরোপে, কি ভারতে । 
পুবে ধর্মের ভন্ হদ্ধ হইখাছে, ৬ ভর জন্য মানুষ প্রাণ বিসর্ভন করিয়াছে। 
শ্বদেশতেম-এই উপল টির তাৎপ্য এক'ত্তাভভাবেই, আধুনিক কাজের ব্যাপার । 
ইংরেজদের আগমনের ফাল, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিভ 


আমাদের"সংস্পর্শ ঘটিল। তাহার ফলে, বর্তযত্রীতি, মামার. 
গুতৃতি বৃন্তিগুলি বিকাঁখত হইল। যাহা-কিছু পাঁথিব জীবনের সহিত মম্ন্ধ তাহাকে 
মুল্যবান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানকঢৃষ্টি এতকাল ধর্মীর চেতনামুখী ছিল, 
এইবার তাহা জীবনমুখী হইল। মানুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চাহিল, আপনার 


সূুমিক! 


চ৪ সাহিত্যের তীর্থশথে 


অতীত ইতিহাসে গৌরববোধ করিতে চাহিল, আপনার ভবিষ্যংকে স্বপ্পে ভরিমা দিতে 
চাহিলগ। আপনার ভাষার উন্নতি, সমাজের উৎকর্ষ তাহার কাম্াবস্ত হইয়া উঠিল। 
এই ভাবনা-কলপনা-কামনগুলিরই অন্য নাম স্বদেশপ্রেম |. এনকাল স্বং্গর কাল্পনিক 
দেবতার পুজা করিয়াছে মানব, এবার তাহার স্থানে নূতন দেবতার আবির্ভাব ঘটল। 
ইনি হইলেন জননী জন্মভূমি। মান্য এই নুনন সত্য আবিফার করিয়া আপনার 
ভাবনা ও কর্মকে বাক্তিগন সংকীর্ণ স্বাের গড হইতে উদ্ধার করিঘা ব্যাপকতর পট- 
ভূমিতভে,শ্থাপন করিল । 

বাংলা মনননীল সাহিন্চো শর্থাৎ প্রবন্ধাদিতে স্বদেশচিস্তার যেষণ প্রঙ্গাশ ঘটয়াছে 
'তাচা বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদৈর আলোচ্য বিষয় নয়। বিশেষ করিয়া বলার শ্যসনধম 
সাতিতো স্বদেশপ্রেম কিভাবে গ্রতিকফপত হইবাছে তাহা বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে। হ্ঙঈ্গনগ্ীল শিল্পীর বাক্তিত্বর দপ্পে 
স্বাদেশিকতার“সাধারণ ভাবোপলন্ধি কিরূপ বৈশিষ্টা লঈম! দেখা দিয়াছে, এবং শিল্প- 
রচনা হিলাবে উহা কতটা সাফপ/মণ্ডিত হইয়াছে তাছ] অন্বপারন করিতে হইবে। 
বিষয় এবং রচন1--দুই দিক দিয়াই আলোচনা পর্রচালিত করিতে হইবে। 

ও (খ) 

বাংলা ক।বালাহিতো ঈতথর গুপ্ুর রচনায় নর্বপ্রথণ স্বদেশপ্রমের প্রক্াশ লক্ষ্য কর! 
যায়। ঈথর গুপ্ত তাহার ব্যঙ্গান্্ক কবিভাগুপিতে ইংরেজ শানকদের বিনিন্ধ আচরণের 
অসংগতির উপরে জোর দিয়াছেন বেশী। জাতীয় জীবনের পুষ্ছগ্রা্ছতা এবং অন্ধ 
অন্ুকরণপ্রিয়তা কবির বাঙ্গের বিষর হইঘাছে! এই কবিভাগুপির পণ্চ'তে কবির 
স্বার্দেশিকত! কিছুট| কার্যকরী থাকিলেও, এইগুপিকে ঠিক স্বদেশপ্রেমমুগক কবিষ্ধা 
বল! চলে না । ঈথর গুপ্তের কতকগুপি কবিভায় অবগত মাতৃইন এবং মাত ভাষার প্রতি 

'ভালোবাসা সাধারণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঈথরগুপ্রের স্বদেশ- 


প্রেম স্বদেশ-স্বজাদ্তিকে ভালোবানার কথাটি উচ্চকঠে ঘোষন। 
করিয়াছে। বিদেশের ঠঠকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরটিকে বরণ করিয়া লইবার 
আহ্বান জানাইরাছিলেন ঈার গুপ্ত । পরাধীনতার জয় বেদনাবোধ উহার মনের 
কোণে ছিল। উহ! বান্গকবিভা গুলির মধ্যে কিছুট। উকি দিয়াছে, স্পই বিউশবিরোধী 
মনোন্তাব জাগাইয়৷ তুলিতে চায় নাই । 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুতদের কাহিনী অবলম্বন করিয়! যে কাবাগুলি রচন| 
করিয়াছিলেন তাহাদের মণো স্বদেশপ্রেমের সুর বাঙ্গিয়াছে। পস্বাধীনতাহীনতায় কে 
বাঁচিতে চায় ছে" রাজপুত দৈনিকদের এই সংীতে পরাধীন 


' বাঙালীর শ্বাধীনত| কামনার বাণীই শোন] গিবাছে। রঙ্গলাল 
মংলা সাহিত্যের সামনে একট নুষ্ভন পথ খুলিয়। দিলেন। রাজপুতদের পাঠান- 


আলোচ্য বিষম 


ঈশ্বর গুপ্ত 


রঙ্গলাল 


বাংলা সাহিত্যে স্বদেশগ্রেম চ৪১ 


মোগলদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে আধুনিক পরাধীন ভারতের বিটশ-বিরোধী 
মনোভাব প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যের নানাবিভাগে বিশেষভাবে দেখ! 
যায়। পগ্সিনী-উপাখ]ানে রাজপুত রাজমহিষীর আত্মদানের কাহিনী পরোক্ষভাবে 
জাতির কল্যাণ-কামনাকে তীব্রতর করিয়া! ভূলিয়াছে। 


মধুহথদন দত্তের মেঘনাদবপকাব্যে সম্পূর্ণ শিল্পলন্মন্ক পন্ধতিভে স্বদশপ্রেমের 
মপোৌঁভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনী ব| চরিত্র-চি হণের স্বাভাবিক গতি অতিক্রম 
করিয়া উহ! গ্রচার হইরা 'ওঠে নাই। কবি আধুনিক এই '্ডাবাদর্শটিকে সুকৌশলে 
প্রাচীন কাহিনীর অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। লদ্কাভ়মির আক্রমণন্শারী রামচন্দ্রকে বাবণ- 
মেঘনাদসহ লক্কাবাসীর! সামাজালিগ্য, শক্তিরূপেই অন্ুন্ব করিয়াছে । লক্কাবুদ্ধে যাহার! 
প্রাণ বিসর্ভন দিাডে, জনাভ দির রক্ষার জন্যই ভাহারা মরিয়। অমর হইগাছে | 
বিভীযণ, রামচনক্দ্রের পক্ষে যোগদান করিয়া হীন য়যন্্রকারখরুপে নিন্দিত হইয়াছে। 
পাপপুণার দৃষ্টিভনিটি সম্পূণ পরিবন্তিত করিয়া কবি শ্বাদেশিকভার ভাবসথত্রটি গ্রহণ 
করার কাহিনী নন্তন ভাৎ্পর্ষে মঠিমান্থিত হইয়াছে। রাবণ- 
মেঘনার পটভূমিতে সমগ্র জাতির জ'বনলংণাঁত বাজিয়াছে এবং 
পররাজেোর পদানত বাঙালী লঙ্লার মধো আপনাদের হৃদয়লংীত অনুভব করিয়।ছেন। 
মধহ্দনের বারাঙঈগনাকাবোর জনা? পত্রের কথাও স্বদেশশমন্্ের দিক হইতে স্মরণ কর! 
যাইতে পারে ।* ইউরোপযাত্রাকালে কবির “বঙ্গভূমির প্রতি” স'শীতে জন্মভূমির প্রি 
ভালোবামা গভীর আন্তরিকতার লঙ্গে বাক্ত হইয়াছে । চত্বর্দশপনী কবিভাঁবলীর বহু 
কবিতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মাঠ-ঘাট*নদী, অভীত এতিহা, বিচিত্র সাংস্কৃতিক 
উৎসব বর্ণনাচ্ডলে মধুস্থদন এই দেশের মাটির প্রি, প্রা্তিক দৌনার্ষের প্রত আপনার 
প্রীতি গ্রকাশ করিয়াছেন। মধুস্দনের এই কবিতায় রাজনৈতিক ভাবনার স্পর্শ নাই । 
কবির সৌন্দর্চেতনা এবং আবেগ-প্রাবলাই এখানে প্রধান। কবিতা হিসাবেও 
এইগুলি উন্নত স্তরের, কারণ কোথাও উচ্চক্ রাজনৈতিক প্রঠারবালনা এখানে 
প্রতিফলিত নয়। কবির ব্যক্কিত্ব-াহার উল্লা, বেদন! পু স্ুতিরোমন্থনই এখানে 
প্রকাশিত । 


মধুসুদন দন্ত 


হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় জাতীয্বতাবাদের বাণী উচ্চকণে আত্মপ্রকাশ 
"করিয়াছে । তাহার খগুকবিভাগুলির মধ্যে ছুই শ্রেণীর কবিতা স্বদেশপ্রেনমন্ত্রুক 
বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছে । হেমচন্ত্রের বাঙ্গাআঙ্ক খওকবিভাগুলির পিছন হইতে 
কোথাও কোথাও ইংরেজবিরোধী স্ুরটি আত্মপ্রকাশ করিতে ছাড়ে নাই। 
কোথাও জাতিগত ছূর্বলতা লইয়াই কবি বিজ্রপ করিয়াছেন। কিন্ত মাঝে 
মাঝে («নেভার নেভার* প্রভৃতি কবিভার কথা এই প্রণঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে) 
'্টিনি ইংরেজ শাসনের প্রতি কটাক্ষপাভ করিয়াছেন। কিন্ত প্রত্যক্ষতঃ “ভারতসংশীউ,* 


রর 
৮৪২ সাহিভোর তীথপঞ্ে 


“ভারতবিলাপ”, “ইউরোপ ও এশিয়া”, পপন্ধের মৃণাল” প্রভৃতি কবিতায় হেমচনত 
ব্রিটিশশাসন ও দুর্ভর পরাধীনতা হইতে উন্নতি ও মুক্তির শিখরে উঠিবার জন্ত আহ্বান 
জানাইয়াছেন। হেমচন্ত্রের কবিতাগুলিকে কাব্যগুণের দিক দিয়) উচ্চাঙ্গের রচনা বলা 
চলে না। কারণ এগুলির ভাষা বহুক্ষেত্রে উত্তেজক বক্ত.তার 


মত! ভাহা ছাড়া ইতিহাস ভূগোলের অন্যধিক তথ্যের উল্লেখ 
ইছাদের রূপসৌন্দর্ধের হানি ঘটাইয়াছে। ইংরেজদের সম্পকে মনোভাবের দিক দিয়! 
হেমচন্ত্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য ছ্বিধার ভাব দেখা মায়। ইহ! ছেমচন্দ্রের বাক্কিগভ 
ভাবনা প্রস্থত নয়--যুগচিস্তার ছাপ যেন 'এখানে পড়িয়াছে বলিয়! মনে হয়। ইংরেজদের 
সম্পর্কে বিরপতা ও স্বাধীনতার কামনা কবির অন্তরে যেমন তীব্রভাবে তরলিতত। 
সেইরূপ আব!র ইংরেজী সভ তা-সংসুত্বি, এমন কি ইংরেজদের শাসনরীতি সম্পর্কেও 
শুদ্ধার ভাব কবির অন্তরে বর্তমান । এই খিধার ছাপ তাহার কবিতায়ও লক্ষা কর' 
যায়। (হেমচান্তরর পবত্রসংহার” কাব্যেও স্বাধীনতার কামনা রূপ ধারণ কারহাছে। 
হুগাচুরত দেবতাদের তুর্দশায় এবং অন্ুরদের বিভাঁড়িত করবার সাধনায় পরাধীন 
ভারতবাসীর ছুরবস্থা এবং স্বাধীনতার কামনাই প্রভিফ'ভ হইয়াছে 


হেমচক্দর 


নব'নান্দ্রের তিনটি মহাকাব)-বৈবত ক”, কুরঙ্গে তর ও প্রভাস” স্বদেশত্ডেমের 
একটি নুতন দিক উদঘাটন কারয়াছে। কবি স্বদে*গ্রীতির সহিত মীর উপলনিকে 
সমন্বিত করিয়াছেন। ছিনি মহ্াভারনের কাহিনশ গ্রহণ করিয়া তাধুন্িক স্দেশচিন্তার 
দিক হইতে উহাকে বাখযা করিতে চাহন্ডেছেন। আধঅনাসের বিচ্ছেদে ঘুচাইথা, 
ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অনৈকে]র অবসান ঘটাইয়া, ফুড কু রাও স্বার্থে বিভক্ত ভারতকে 
ধক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন শ্রীকু*্- আধুনিক ভারভের সশ্বখে জাতীয় সংহন্তির এই 
আদর্শট উপন্থাপন করিতে চাহিয়াছিন্ন নবীনচন্দ্র তাহার কাবাত্রয়ীর সভায়ন্তায। 
নবীনচন্দ্র সেনের “পলাণর নুদ্ধ” কাব্য নাম ই পরিগ্েক্ষিতে বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই কাক্)টিতে নবনচ্দ পৌর'«ক জগতে বা টডেব বাজস্থান-কাহিনীর 
মধ্যে পরিক্রম ন] করিয়াবর্তমান ইত্ভিহাসের বিধকেই আশ্রয় কারয়াছেন। পলাশীর 
যুছ্ের মধ) দিয়াই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-অদ'নতার সুঞপাভ | উল্ত বিষয়ক্ষে কেন্ত্র কিয়! 
স্বাধীনতার চেতনাকে সরাসরি নাড়া দিবার চেষ্টা সে-খুগে রাভ নৈতিক সাহসের পরিচয় 
বলিয়। গণ্য হইবে। তবে দিরাজকে তিনি গৌরবের রঙে আকেন নাই। ক্লাইন্ড 
প্রমুখ ইংরেজ প্রধানদের প্রতি কবির অন্ধা কাব্যমধ্যে অপ্রকাশিত 


থাকে নাই। তবে রাণী ভবানী বা বিশেষ করিয়া মোহনলালের 


মাধ্যমে তিনি শ্বাধীনতার গৌরবগান গাহিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের শ্বদেশচিত্তায় ও 
যুগোপযোগী দ্বিধ। ছিল। কবি ইংরেজ শাসকদের প্রতি যুগপৎ শুদ্ধ! ও ঘ্বণা পোষণ 
করিয়াছেন। এই ঘ্বিধাপুর্ণ মনোভাবের কারণটি খুব ছুরধিগম্য নয়। ইংরেজের! 


নবীনচ্জ্র 


ষ্ঠ 
স্লাংল৷ সাহিতে) শ্বদেশপ্রেম চওঙ 


ঙ 
আমাদের দেশে নুতন জীবনমন্ত্র লইয়! আলিয়াছিল, মধ্যুগের,চিন্তাধার। ও জীবনাদর্শের 
পরিবর্তনে ইংরেজদের দান উনবিংশ শতাব্দীর কোনে গ্রগন্িব্গাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী 
অন্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসন-শোষণ হইতে 
মুক্তিলাভের কামনাও তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। স্বাধীনতার এই কামনা একট! অঙ্ধ 
ভাবাবেগমাত্র খছল ন17 ইংরেজ শ[সনের নির্মমতা, বৈষম) ব্যবহার, নিবিচার শোষণ 
প্রভৃতি গ্রামের কষকসম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্রোহেগ স্ষ্টি করিতেছিল, বু'দ্ধজীবি সম্প্র- 
দাও ক্রোধ পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিভেছিল। তবুও ইংরেজী সভ্যঙাগ প্রতি অধ 
বাঙালীর মনে জাগঙ্িত ছিল বলিয়াই তাহা শ্বদেশচিছ্া মোহমুক্ত ও পারচ্ছন্ত হইরা 
উঠিতে পারে নাই। 

ব্হারপাপ হইতে আরস্ু করিখা রবীক্প্রভারপুব বিহিষ্ট গীতিকবিরা 
আহ্মভাবনা॥ লন ছিলেন। ব্)ভিহাদদ্রে বিচিত্র কম্পন গন্ছর আন্তরিকভায় 
তাহাদের রচনায় পরা পড়ি কিন্তু বহিমু্খ বিষয়ে ইহারা বিশেষ উউসাহ প্রকাশ 
করেন নাই। স্বপেশপ্রেম্লক করিহারচনার় বিহারীলাল, 
রীন্রপুর 1 সুরেজশাথ মভুমদার, অসফবুমার বডাল, দেবেন্রুনথ লেন, 
ব।বাদরড়ামব। 
গোবিন্দচত্র দামের প্লেখযোগায কোনো অবদান নাই। (এই 
পরবের গাতিকবিলের মধ্যে কামিনা রার, গিরাজ্ুমোহিনী, হকু্ীরী দেখঠর কবিতায় 
দেশজনপীপ্র গ্র্ি ভগ্তি ৪ তীঠি গ্রক্কাশ পাইিজাছে 1) এ বিষে হহাদের অনেকেরই 
হাতি-খড়ি ভেমচন্্ বন্দে!পাব্যাথের কাছি। সমকাজান হাতিকবিদের মধ্য 
সথদেশপ্রেমের ভালো করিত] রটনা কিফাছিলেন দিজেন্রল্!ল রার। তাহার শ্বংদ* 
কবিতা ও গানলির মরে এক আনন বাহ একাশ পাইগ!ছে | অথচ উহাদের সাহত 
কবি আপনার বাক্তি, রি বগাবগ।লত হধরদয়ক-এমএতাাধ নিশাত দিয়াছেন 

যে গরচার বালখ! উঠার মনেই হয় 
রবীন্দ্রনাণগের কবিভাঁয় *৪ গানে স্বদেশক্টেম একট বিশিষ্ট প্রদঙ্গ | এই কবিস্ত| ও 
গানের .মধ্যে বঙ্গজজননী এবং দ্দারতমাহার আঁবঘন কলদুণ্ি প্রকাশ পাইয়াছে । 
দেশকে ভালবাসা, দেশের প্ররূতির প্রাত আকর্ষণ, ইতিহোর  প্রন্তি শ্রন্ধা তাহার 
কবিভায বাল ইইযছ ৬ণবগ্যা স্নদর ভাষাতে | কবির 
রখাল্সকাব্য ও গানে স্বদেশগ্েম বিশ্বমানবমৈত্রীর সহিত ওত+৩ত'ভাবে বিজড়িত 


6 ছিল। আমাদের গ্রথান্্গ রাজছুনতিক বুদ্ধি ও কর্মতত্পরভার 
সহিত মিলাইয়া দেখিলে রবীন্দ্রকাব্যে গরকাশিত ভাবধার! অন্দিনব বলিয়। মনে 
হইবে। কিছ ব্যাপক শর্থে উহাতে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি যে গন্ছীর প্রেম ব্যক্ত 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ই 

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে খাহার] ম্বদেশপ্রেমকে বিশ্ষেভাবে বিষয়- 


5৪৪ সাহিভ্যের তীর্ঘপথে, 


রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মত্যন্ত্রনাথ এবং নজরুল ইসপামের নামোল্েখ « 
করিতে হয়। বিংশ শতাব্দীর কবিদের রাগনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতাবীর 
তুলনায় অনেক বেশী পরিপুষ্ট হইযাছিল। উহাদের কবিভায় 
তাহার প্রমাণ আছে। সত্যন্দরনাথের কবিতাগুলির ভঙ্গি কতকটা 
ব্তৃতার স্তায়--লুরও খুব উত্তেজনাপূর্ণ, আবেগের যেন কিছু অভাব 
আছে। কিন্তু নজরুলের কবিতায় ভাবাবেগের লাভাম্রোত প্রবাহিত। তাহার 
কবিতার ভাষায় যেন এক আশ্চর্য বৈদ্যুতিক চমক আছে। উছাদের কাব্যসার্থকতা 
যে উচ্চধরনের ভাভাঁতে সন্দেহ নাই | তাহার স্বদেশপ্রেম দেশের অভ্যাচারিন্ত 
মানুষকে গভীরভাবে ভালোবামিবার মধো'ঘুতন পথ খুগিযাছে। 


রবীক্জরোত্তর কাব্যে 
। শম্বদেশপ্রেম 


(গ) 


ংল| উপভ্ঠাস-সাহিতোো স্বদেশপ্রেম 'প্রথমভ: এঠিহাপিক কাহিনী আশ্র্ন করিয়া 
পরোক্ষভাবে দেখা দিয়াছে । পরে সামাজিক কাহিনীতে 
প্রতাক্ষভাবে এই মুর প্রকাশ পাইতে থাকে । কাবো স্বদেশপ্রেম 
প্রধানতঃ ভাবাবেগ-নির্ভর, উপন্ঠাসে ভাবাবেগের মহিন বাস্তবভাও প্রকটিত। 
বঙ্থিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি প্রধান প্রপঙ্গ স্বদেশপ্রেম। “ছুর্গেশনন্দিনীতে” 
লেখকের সমর্থনের কেন্দ্রটি পরিষ্কার হণ নাই, উপন্তাসরচনায় হাতও পাকে নাই। সে 
কারণে শ্থদেশপ্রেম সপ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু 'মৃণালিনী' উপন্যাসে লক্ষণসেনের 
'আুললমানকাহিনীর নিকট পরাজয়ের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কবি শ্বাদেশিকতাকে 
ক'তকট] প্রকাশ করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। পশ্তপতির 
দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র উপন্তাসমধ্যে ধিক্ুতও হইয়াছে । *চন্দ্রশেখর' 
উপন্থাসে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে মীরকাশেমের দৃঢ়তা, প্রতভাপের বীর্য লহজেই উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালীর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাবকে পুষ্ট করিয়াছে । এই উভয় 
উপন্তামেই বঙ্কিম ব্যক্তিগত জীবনসমন্তার সহিত স্বাদেশিকতার প্রশ্নটকে মিলা ইয়। 
লইয়াছেন। কাহিনীর সুনির্দি্ট যুগের লহিভ যাহাতে কালানৌচিত্য-দোষ 
কোথাও না ঘটে সেদিকে দষ্টি রাখিয়াছেন। ফলে প্রচারমুলকত] তাহার উপন্ালকফে 
কিছুমাত্র ক্রি করিতে পারে নাই, “সীত্তারাম” এবং প্রাজনিংহ” উপন্তাসে হিন্দু 
রাজা মুসলমান সম্রাটদের প্রবলতর শক্তিকে পযুর্দন্ত করিয়াছে । অনেকে উহাকে 
“ছিন্ু জাতীয়তাবাদের লক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। আসলে 
বস্িমচন্ত্র কাহিনীর ইতিহাসলম্মত তাৎপর্য অক্ষু রাখিয়! ব্যঞ্জনায় পরাধীন জাতিকে 
'দ্বেধিত হইবার মন্ত্র গুনাইয়াছেন। ছুইখানি উপন্তালে তিনি প্রাক্ষভাবে ইংরেজদের 


উপন্যাস-সাহিতয 


রি বহ্ষিমচন্দ্ 


বাংল! সাহিষ্ঠে স্বদেশপ্রেষ চ৪& 


বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্প। “দেবী চৌধুরাণী*'তে স্বদেশী ডাকাতদল ইংরেজদের, 
অনাচারী শাপনকে উপেক্ষা করিয়া প্াণ্টা সরকার তৈরী করিয়াছে । “আনন্দমঠেষ্র 
সন্তানেরা দল তৈরী করিয়া ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্প দেখিয়াছে। ভারতের 
স্বাধীনত1 আন্দোলনে এই শেষোক্ত উপন্তামটির প্রভাব ষেকত গন্ভীর তাহা স্বিস্ৃত 
ভাবে বলিয়া9 শেষ করা যায় না। বদ্ষিমের শেষ দুইটি উপন্তাসে ততুচিস্তা 


ও স্বদেশভাবনা 1শল্পগুণের তুলনামুলক অপকর্ষের জন) দায়ী--কেউ কেউ এরপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


বঙ্ষিমের পরবর্ঠী কালে ্পস্াসিক রর্রশ্চন দত্ত “বঙ্গবিজেভা" উপস্াসে 
স্থাদেশিকতার পরিচয় দিতে চাহলেও ভাহট বীরত্ব প্রদশন এবং পাপপুণ্যের সংগ্রামের 
মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িধাছে। এমাঁধবীকন্কণে'' রালপুতদের *প্রসঙ্গে, বিশেষ 
করিয়া বখোবগ্ত পিংহের মহিবীর চরিত্রাঙ্থনে, স্বদেশপ্রেমের এক 
জলম্য রণ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রমেশ্চন্দরের যে ছুইখানি 
উপন্তাল স্বাদেশিকভার উখবোগ) নিদতল, হাহা হইল হারা জীবনপ্রীভাত”_ 
এবং “রাজগুত-ভ্টবনলন্ধ)” ।. ছুইখানি গ্রস্থই এতিহাসক উপন্তান। কবি বড় 
বেগ কল্পনার ঘ্বারন্থ হন নাই । [কন পর্গজীীবের বিকদ্ধে শিবাজখর সংগ্রাম এবং শত 
দুখ বরণ কারযও প্রহথাপমিংহের অনমশীয় চকিত্রদপ্তি পাঠকের মনে সংগ্রাম" 
জাতীয় নেতার, এজ্জল চিত্র ফুটাইয়া ভোলে। জশবন্গ্রাভাতে গুপগ্ঠ'সিক স্বাধীনতা- 
মন্ত্রে উৎসগিতগ্রাণ একটা জাতির যে ঈীবন৮ংগভ চারণগাতির রীতিতে বাজাইয়। 
তুল্ফিছেন, উপন্থাস-আহ্তিকে তাহার আভনখন্বও [প্ররচকিত করিয়া তোলে। 


সং চন্দ 


বঙ্কিম-অনুছ ওপ্থ।(লিকেরা এাঁতহ হাঁসক 

অনুসরণ করিফাছেন | মুসলম[* ভণয়ে ত্র উলাসকে তাহার! চিত্রিত করিয়াছেন। 

অথব। মুসলম!ন রাজশর্ভর বিব্দ্ধে 'হন্দ্ু নৃপাত বা সামন্তদের স্বাতন্ত্যরক্ষার 

সংগ্রামের মধ্যে দিয়া জারীয়ভাব উজ্জীবিত" করিয়াছেন। এই 

লি সমগ্নের এই সকদের মধে। স্বর্ণকুম।রী দেবার শুধু ইতিহাসা শ্রিত. 
*্টাসক* র্ উড চি উিবিিছল 8 

উপন্থামে নয়, সামাজিক উপগ্ানেও স্বদেশমন্ত্র প্রচারিত 

হইর্ভে দেখি। কিন্তু সমক্চলীন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব যেভাবে স্বাধীনত্তা- 

লাভের কথ ভাবিয়াছেন, স্বণকুমারার দৃষ্টিভলি তাহ! হইতে স্বতন্ত্র ছিল। “দামোদর 


মুখোপাধ্যায়, শ্রী্চন্্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরগ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রভূতির ইতিহাসাশ্রয়ী 
উপন্তাসে নান। ভঙ্গিতে স্বাদেশিকতার সুর বাজানো হইয়াছে । 


উপন্তাস রু১নার ক্ষেত্রে দুইটি পশ্থ! 


5 


সাক 


রবীন্দ্রনাথের ছুটি উপন্াস শ্বদেশপ্রেমকে কেন্ত্রীয় বিষয়রূপে" গণ্য করিয়াছে 5 
“গোরা” এবং “ঘরকে বাইরে? । “ঘরে বাইরে? উপন্তাসে কংগ্রেসের আন্দোশনের 


বি সাহিত্যের ভীর্থপথে 


প্রতি তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়! গরনমুলক .দেশগ্রেমের শাস্তু মুতির প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন কবি। “'গোর!” উপন্ঠাসটির মধ্যে 
রব'ন্্রনাথের মতামতের অভিনবতৃ প্রকাশ পাইলেও ব্রিটিশবিরোধশী 
বর এবং দেশসেবার আদর্শ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া] বাঙাঁলী পাঠকের মনে 
গভীর প্রনাব বিজ্তার করিয়াছে। রর ছু ৮ 

শরতচযন্দ্রর একটিমাত্র স্টপ্টাসে প্রতাক্ষতঃ স্বদেশগ্রেমের বিষয় অবলঘিত হইয়াছে । 
উহ! পথের দাবী” । “পথের দাবীতে গুপ্র সন্াসবাদকে পরোক্ষতঃ সমন জানানো! 
হইয়াছে । উপন্াসট শ্ল্পরপের দিক” দয়া উচ্চগ্তরের না হইলেও সবাসাচীর 

আকর্ষণীধ চরিত্রের জন্তা ব'ঙাঁলী তরুণূদর মন সহজেই জয় 
“ করিখা লইতে পারিয়াছিল। গ্রন্ছট রাজরোষে পতিত হইয়া 
এহেন আকর্ষণ আরও বাডাইয়াছিল । শ্রত্চন্ত্র "নিপ্রদাসের” মধ্যে স্বদেশগ্রেমকে 
কতকটা স্থান“দিন্তে চাহিযাছিলেন £ কিন্য অন্য সমস্তার শোতে পড়িযা হাহা 
€োথান্বতলাইয়া গিয়াছে! 

শরতোঁ্তর আধুনিক উপন্তাসে স্বদেশপ্রেম একটি প্রধান বিষয়রূপে গৃ্ীত 
হইয়াছে, ভারাখংকরের রচনায় । উদাহরণস্বরূপ তাহার “ধাব্রীদেবতা', “গণদৈবতা, 
“পঞ্চগ্রীম* প্রভৃতি উপন্টামের নাম করিতে পারি। ভাঁরাশংকরের রাজনীতিচেতন| 
বিংশ শতাবীম্ুলন্ড তীক্ষ এবং পরিচ্ছন্ন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক ভাবনাকে চরিত্রকল্পনা ও ঘটনাবিষ্তাসের সহিভ 
তিনি সুন্দরভাবে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি 
উপন্যাসে মার্কমবাদী দৃষ্টিভিতে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিতে চাহিয়াছেন।' 
কিন্ত তাহাদের শিল্পরূপ উচ্চস্তরের নয়। সুবোধ ঘোষ, মনোজ বনু, বনফুল, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির উপগ্ঠাসেও স্বদেশগ্রেম বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া্চে। 
ইছাদের কেহ মার্স্বাঁদী, কাহার৪ ঝৌক সন্ত্রাসবাদের দিকৈ, কেহ নির্দলীয় স্বাধ'ন 
মতাম্তবর্ভী। কেহ আবার, গাক্সীবাদী। - 


রবীল্নাথ 


* শরৎ চন 


আধুনিক উপন্যাস 


€ঘ) 
উপন্তাস এবং কাব্যের হ্ঠায বাংলা নাটকও ন্বদেশপ্রেম উদ্বোধনের ক্ষেত্রে গুকত্বপুণ , 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । উদ্বার মধ্যে জনমনের উপরে নাটকের প্রভাব আরও বেশী 
বলিয়া! মনে হয়। কারণ অভিনয়ের মধ্য দিয়া নাটক উদ্দিষ্ট ভাবটি প্রত্যক্ষ করিয়া 


€৫ টিক 
তুলিতে পারে। এই কারণেই ব্রিটিশ সরকার 'ডামাটিক_ 


কী ' পারফরমেন্স য্যা" পাশ করাইয়া নটাঃভিনয়-নিয়ধ করিতে 
চাহিতেছির্রন। রঙ্গালয়ে হানা দিষা অভিনেতা ও পারচালকবর্গকে প্রেগ্তার করিবার 


বাংল! ন।হিঙ্ো স্বদেশপ্রেম চ৪৭ 


উদ্দাহরণও সেকালে বিরল ছিল না। গ্বশ্থ পূর্ণদেহ নাটক বা প্রহসন (যেগুলি 
বর্তমান আলোচনায় গ্রহণযোগ্য) ছাড়াও জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠিক বারঙ্কো বা (ফার্ন] 
রচন৷ করিয়া নৃন্তযগীতসহযোগে শাভিনয় কর! হইত । উহাতে শাসকদের প্রতি অতি 
ভীর কটাক্ষপাত থাকিত। জনসাধ!রণ এইগুলিকে যেমন উপভোগ করিত, তেমনি 
ইহাদের দ্বারা উত্তেজিতও হইত। 

বাংলা এতিহাদিক নাটক প্রথম পিখিলেন মধুক্তদন দর্ত। তাহার: “কৃষ- 
কুম।গপ্ীতে” ভাগাহত ভ্ীমমিংহের মুখে ভারতভূমির পরাধননাতার জন্য তংখ প্রকাশ 
পাইয়াছে। বাংলা এতিিহাসিক ন।একের এইদ্প্রথম নিদশন হইতেই আমরা স্বাজাভ্য- 
বোধের প্রকাশ পক্ষা কবি। আমাদের এভিহাসিক উপন্ত,সে কখনও কখনও 
বোমান্তরম ও মুক্তপ্রণ়লীলাকে প্রাধ্বগ্ঠ দেওয়া হইয়াডে। কিন্ত আমাদের 
ইতিহাসিক নাটকে প্রায় সবদাই জাতীয়তাবাদী সুরটি প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধু 
গিব্তই সধুগ্রথম সমকালখন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবলম্বন করিরা স্বদেশপ্রেমূমুলক নাটক 
লিখিলেন। দনীলদর্পণ” নাটকে লীলকরদের অত]াচারের প্রাণবন্ত চিত্র, স্থান 
পাইয়াছে। ব্রিটিশশাসন সম্বন্ধে লেখকের বিরুদ্ধতা এ নাটকে প্রকাশ নায় নাই। 
কিন্তু ইহার ফলশ্রুতি, জনমণে ইহার আবেদন নাটকের প্রত্যক্ষ 
বস্ত অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইয়াছে । শুধু নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার সন্ধে জনলাধারণ সচেতন হইর! উঠে নাই, বিটিশ 


শাসনকেহই অনাচার বলিয়া মনে করিষাছে। জ্যোির্জিনাধ ঠাকুরের এন্তিহাসিক 
নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইংরেজী নাট)র্রীতি, রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী এবং 
দ্েশাআববোধের সমহয় মাধনের চেষ্টা । পিপুরুবিক্রম” রচিত হইল সেকেন্দার এবং পুরুর 


সাপ গান এ রিজ্গা্্ সত 


মত্হাদন-দীনবন্ধু- 
জেোতিরিক্দ 


সপ পর এজ দি 


দ্ধকাহিনী অব্লম্বন কিয়[। “সরোজিনী* আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পট-. 
ভূমিতে রচিত। “শশ্রমতীষ্তে প্রভাপসিংহের কণ্তা অস্রমতী, শক্র মানসিংহ, ভ্রাতা 
শক্তিসিংহ, মোগলসমাটি জাহাঙ্গীর প্রৃতিকে কেন্দ্র করিয়া রাই-ছন্দ, দেশপ্রেম 
এবং গ্রণয়মংঘান্ঠ বেশ তীব্র, ঘনপিনদ্ধ ওঁ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। 
স্বপ্নময়ী* নাটকে বাংলাদেশে শোভাসিংহের এতিহ!লিক বিদ্রোহকাহিনী অবলম্বিত 

হইয়াছে | 
গিরিশচন্ত্রের। যে সব এঁতিহাসিক নাটকে বেশ প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের 
গাম হইল « সিরাধর্দৌলা*, “মীরকাণিম”, “ছত্রপতি শিবাজী*। লক্ষণীয়, একমাত্র 
শিবাজী-কাহিনীতেই মহারাই্ ও মুসলমানশক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ-বিরোধী 
গ্বাদেশিকতা প্রকাশিত, অপর দুইটি ক্ষেত্রে ইতিহাস অনেকটা 


আধুনিক, প্রত্যক্ষত;ঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশীয় নৃপতিদের 
সংগ্রাম ওাম্বাধীনতা রক্ষার চেষ্ট| সেখানে বিবৃত । নিঃসন্দেহে মিরাজদ্দোৌলা এবং 


গিণরশচন্দ্র 


চ৪৮ সাহিষ্ঠে)র তীর্থপথে 


মরকাশিমের কাহিনীতে উনবিংশ শতাব্দীসুলভ দেশপ্রেমের আরোপ ঘটিয়াছে। 
অষ্টাদশ শতকে এই ভাবনার অন্তিত্ব নবাব ব| তাহার সৈম্ভদলে থাকিবার কথা নয়। 
গিরিশচন্দ্রের ম্বদেশপ্রেমেও ইংরেজদের সম্পফ্িত মনোভাবে যুগোপযোগী দ্বিধা 
আছে। কিন্তু করিমচাচা গঞভূতি কাল্পনিক চারভ্রমাধ্যমে খ্বংদশপ্রেম বেশ তীত্র 
আকারে ভাষারপ পাইয়াছে। 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ কীতি তাহার এতিহাসিক,' নাটকগুলি। প্রধানডঃ 
মঘল ও রাজপুতদের সংঘর্ষকে কেন্রু করিয়া তিনি “তারাবাই”, “ুর্গাদাস”, “মেবার- 
পতন” প্রভৃতি নাটক রচন! করেন। * নাটকগুলি:ত ইতিহাসের সত্যতা অনেকট 
রক্ষিত হইয়াছে । তবে আদশবাদী ক্নপারও যথেষ্ট গ্রাভাব পড়িয়াছে । বঙ্গ 
আন্দোলনের গ্রুভাবে জাতীফ্তাঁবাদশ থে ভাবধারা চারিদিকে ছড়াইয়৷ পৃডিয়াছিল 
50 ৮ শি এই নাউকগুজির মপো তাহার স্বর অন্ুরণিত হইয়াছে । এইগুলি 
হছে র্ীযো সুদ মবই বিংশ শতকের গ্রুম দশ বতসরের মধ রচিহ্ব | বিশেষ 
করিয়১«মেবার পতনেশ-বিশ্বমানবটৈত্রী এবং জাতীয়ভাবাদের ঢইটি আদ*্কে তিনি 
সমন্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজেন্্পালের জাতীয়হাবাদী সংগীত প্ুলির 
ওজন্বিতা ইহাদের স্বদেশপ্রেমের সুরটিকে আবেদন্রের দিক হইতে অুপ্রাতরোদ) কৃ 
তুলিয়াছে। ২.ক্গীরোদ প্রসাদের বঙ্গের ভগ দিত” “পরিনত, পডাদ বাব” 
“বাঙ্গালার মসনদ”, “পলাথর' গায় ন্িন্তত গু$তি ইতিহাসাশ্রিত দানে স্বশশগ্রেম 
প্রঝাশ পাইাছে। দুকুন্ু্রাংসব স্বদেনা দাজাও সবিশেষ উল্লেখযোগু) । 
রবন্দ্রনাথের মুস্ার্বার।” নামক কপকন।ট্যে সামাজ্যবাদশ শোষণব্যবঞ্াকে |ধন্কার 
জানানো হইফাছে। কিন্ত তাহার বপক নাটকগুলিতে আধুনিক- 
কালের মানবজীবনের মুক্তির সমন্তাটি নানাদিক হইনে আলোচিত 
/হইয়াছে। বিদেশ শাসন ও শোধণমুক্তি উ ডহার অঠ রূপেই (দেখা দিয়াছে; কোথাও 
্বতত্ত্র হই প্রধান হইয়া ওঠে নাই। 
আধুনিক নাট্যকারদের মধে) মন্মথ রায়ের পুরাণাশিত নাটক গুলিছে (“দেবান্র”, 
“কারাগার”, *ভ্রীবংদ” ) জাতীয়তাবাদী সর অনুরণিত হইতে শোন] মায়। অথচ 
নাটযরচন। হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য শিল্পগুণের অধিকারী । শচীব্রীর্গাধথ সেনগুপ্রের 
“টগরিক পতাকা” “সিরাজদ্দোলা”  প্রত্তি নাটকে স্বাদেশিকতার 


ভাবাতিরেক দুষ্ট হয়। মহেত্তর প্থের লেখ! অনেকগুলি নাটকের 
নার্ধোয্পেখ এই প্রসঙ্গে কর! যায়। তুলসী লাহিড়ীর এবং অন্যান্য নট্কারের! 
জাধুনিক সামাজিক বিষয়বস্থ্র মধ শ্বদেশপ্রেম প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 
- স্বাংল। নাটকের বিভিন্ন শাখার শ্বদেশগ্রেমের ধারাটি বিশেষ পুষ্ট ॥। সর্বদা তাহ! 
শির্-নিদধিতে পৌছায় নাই, কিন্তু জনমনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্তার করিয়াছে). 


রবীন্দ্রনাথ 


অ!ধু'নৃক নাট্যকার 


বাংল! কাব্য ও উপন্যাসের তুলনায় নাটকের 
উৎ্কষণাত হ্বানতা 


( উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা স্থজনধর্মী সাহিতোর নবজন্মলাঞ্ড 
ঘটিল। / নূতন ধরনের কাব্যকবি রা দেখা দিল উপন্াম নামে একটি সম্পূর্ণ অভিনব 
ধরনের গদ্ধে রচিত আখ্যানধর্মী লাহিত]রীতি দ্রক্চ বিশেষ প্রঙাব বিস্তার করিল। 
বাংল। নাটযসাহিতোর আবিভানও এই কার্লে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যে 
নাটক নামক বস্তুটি ছিল মম্পূর্ণ অপরিচিত । যাঁরা পরনের কোনোরূপ অভিনয়গ্রাহা 
গাহিতারীতি সম্ভবতঃ গ্রচলত ছিল। 1কন্ধ উহারও যথেঈ নিদর্শন আমাদের হাতে 
আলিয়া পৌছায় নাই। আধুনিক বাংলা স্ষ্টিপমী সাহিঘের প্রধান শাখা ভ্িনটি 
(১) কাবা-কবিতা ; (২) উপস্তাস-গল্ল; (৩) নাটক । ইহাদের খ্বারম্পরিক 
সাহিত্যিক উৎকর্ষের তুঞ্না করিবার কথা তাই সহজেই মনে আমবে। কাব্য- 
কবিতায় আমরা মধুকুপন-রব*জনাথেক্ সা রা সাহচধ পাইয়াছি। উপন্তাস- 

সাহিতে বঙ্গিমচন্দ্র এব" ছেটে!গল্প রচনাব রবীন্দ্রনাথের অন্ভি উচ্চ 
» স্তরের শিল্পসিদ্বির পারচধ পাই উজ হইয়ছি। বাংলা 
সাহিত্যের এই তিনটি গ্রাতাভা পৃথিবীর লাহতি)ক মানচিত্রে অতুচ্চ মহিমার শ্থান- 
পানের অধিকারী । দেশকালনিরপেক্ষ ভাবে গুম শ্রেণীর সাহিতাপ্রতিন্ভা ইহাদের। 
ইহাদের মপে] মধুস্দন "6 রবীনুনাথ নাটক লিখিয়াছেন। কিস্তু নাটাসাহিত্ব্যের 
আদশে এ রচনাগাল উচ্চন্তরের নয় । গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল" -উনবিংশ শতাবীর 
সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এই দুইজন, নাট্যকার্পও কবি মধুহ্দন, ওপন্তাসিক বস্কিমচন্ত্র এবং 
কবি ও গল্পকার রবীন্রনাথের সমকক্ষত্ত! দাবি করিধ্ত পারেন না। * 

উনবিংশ শতাকীীর কাবা, উপ্নাস € নাটকের মধো *্ঘে "রচনাগুলি সবশেষ্ট 
তাহাদের তুলনামুলক বিচার করিজেই উল্লিখিত মত্ধব্যের যাথাথা প্রতিপাদিত হইবে। 
মধুহদন দত্ত কাবা এবং নাটক দুই-ই লিখিয়।ছেন। তাহার নাটকগুলির এঁতি- 
হাসিক মূল্য স্বীকার্ধ। কিন্তু মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা কিংবা চতুদশপদশী কবিতাবলীতে 


যেরূপ শ্রেষ্ট কাবাকবিত্তার লক্ষণ মিলিতেছে, কোনে! নাটকেই 
ু্দনের কাব্য বনাম 
ঠা £ সেরূপ উচ্চ নাটাগুণের সন্ধান পাওয়া যাঁয় না। মেঘনাদবধকাব্যের 


কাহিনীগঠনে কবি কৌশল এবং ভাবগভীরভ্যকে নৈপুণ্যের 
সহিত সমম্িত করিয়াছেন । চরিত্র চিত্রণে, বর্ণনায়, চিত্রকল্পনায়। জীবনভাবনার গভীরে 
গা. ভশ. প.স্চ৪ 


ভূমিকা 


রী 
চ৫ৎ সাহিত্যের তীর্থপথে 


অগুপ্রবেশে তিনি এই রচনায় শিল্প গ্রতিভার একটি মহৎ পরিচয় তুলিয়া "ধরিয়াছেন। 
বিশেষ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের গম্ভীর নির্থোষ বীর্ঘ ও মহিমাকে শিল্পরূপে ভূষিত 

করিয়াছে । রাবণচরিত্রের ট্রাজেডি কল্পনায় অভ্রভেদী আতনাদ গ্রকাশ পাইয়াছে; 

ৃষররহস্তদ্ছেদকা রী বিমুচ দিজ্ঞ।স। তাহার আম্বাদক্ষকে বিখঙজনীন ও সর্বকালীন করিয়া । 
তুলিয়াছে। সর্বোপরি মেখনাদবধকাব্য মহাকাবোর ছুলভ পেই গুণ অথাৎ 

901011086-কে স্পর্শ করিয়াছে । বীরাজগনাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নাটকীয়ভা, লিগিলিজম্‌ 
এবং আখ্যানরীতির বিদ্ময়কর মিশ্রণে এবং নাধচরিত্রের বিচিত্র বাক্তিদ্বানন্ধ্য ও 

অন্তরলোকের রহস্ত-উদঘাটনে। চতুদরশিপদীত্তে কবি যে শুধু এ+টি নৃতন শিল্পরীতি 

আবিষ্কার করিলেন ভাহাই নয়, আপন অবক্ষধিত চিত্তের কাকণো চতর্শশিপদকে 

মর্মরিত করিয়া ভলিলেন। এই কাঁব্যগুলির তুগনায় কবির 'শমিষ্ট”, 'পন্মাবতী' 

একান্তই অকিঞিতকর নাটক । চরিত্রচিত্রণ, নাটাধন্দ, ঘটনার প্রত্যাক্ষতা সব দিক 

দিয়াই এই নাটক ঢুষ্টটি একান্ত চর্বল রচনা । এমন কি, মধুস্থদনের শ্রেষ্ঠ নাটক কিষঃ- 

কুমারী” বাংলা সাহিত্যের অন্যতম 'প্রধান ট্্যাঙ্গেডি হইলেও বিশ্ননাটোর মানদণ্ডে প্রথম 

শ্রেণীর রচন| বলিয়া! গণ্য হইতে পাঁরে না। নাবীচরিত্রস্থজনে কবি শক্তির পরিচয় 

দিয়াছেন নিঃসন্দেহে | কিন্তু নাটকীয় ঘটন।ব্ ও প্রবুন্ভিণখর সংঘা ময়না বহুক্ষেত্রে 

সংলাপের দৈর্ঘ্যে এবং ক বিদ্যার ফলে বিনষ্ট হইগাছে | ইর্যাজেডিথ মধ্যে আহলম্পশী 

গভীরতা নাই, ট্যাজিক নায়কের চরিত্রের মূদ্যে জটিলত! এবং অনিবাণতার অন্ছাবও 

লক্ষ্য কপ] যার, 


কবিত। ও গান্পর সহিভ রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার তৃলনা করিলে উচ্াংদের মুলা- 
মানের পার্থক জদচংগম হইবে । গ্রীথান্ুগ রাতিতে রাজা ও রানী? 'বিসর্জন' 
গ্রভৃতি যে নাটকগুলি রচিত, তাহাদের মধ্যে ইতন্তুতঃ বর্ণনা কাব্যসৌন্দয থাকলেও 
যথার্থ নাট্যগুণের অভাব রহিণাঁছে। রবান্দ্রশাঘের সংকেন্তনাট্য গুলির মধ্যে স্রপ্রচুর 
কবিত্ব এবং হুঙ্ষয ইলগিতময়তা থাকলেও ভাগাদের স্বতগ্রশ্রেণার সাহিত্য বলিয়। অভিহিত 
করিতে হইবে! াহানদর দপরন ঢুই-ই পুথক জানের । দূপক-মংকেত পরনের 
নাটকগুলিকে এক পাশে সরাইয়া র।খিলে দেখা যাইবে ছোটো গল্প এবং কবিভ্ভার নহি 
রবীন্্রনাথের ন'টকগুলর তুলনা করাই চলে না। রবীন্রনাথের কবিতার জীবনের ও 
প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-্পর্শের বিচিত্র মৌনদর্ঘ ভাষারপে প্রকাশিত, তেমনি 
ভাবকল্পনার গ'ভীরভা, রছস্তময় অনির্ঘচণীয়তা তাহার কবিতায় 


শিল্পরূপবদ্ধ। মর্ত)্রীতি ও অসীমাকৃতির ছুই ভ্নমুখী তারে ঘ। 


দিয়া তিনি একটি সমন্বিত সংগীতের সুর বাজাইয়া তুলিয়াছেন। 
মানবের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের অস্তর্তম প্রদেশে সুপ্ত আদর্শ সৌনর্ধলোকের জন্ঠ 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য, 
ছোঁটোগল্প বনাম নাটক 


বাংল! কাব্য ও উপন্তাসের তুলনায় নাটকের উৎকর্ষগত নান চঃ১ 


পুপ্ীভূত ঠ আতি ভ ভাষায় প্রকাশ করিগাছেন কবি। বিশবগীতিকবিভার ভাগগারে রবীন্্র- 
কবিতার এই অবদ।ন খুবই উচ্চ মর্যাদায় অন্িষিক্ত। রবীন্দ্রনাথের ছোটে! গল্পে বাস্তব 
জীবনচিত্র এবং গাতিলালিত্য মিশির়। গিরা এক অভিনব আস্বাদের সৃষ্ট করিয়াছে। 
পৃথিবীর শষ্ঠ ছে।টো গলপগার চেন মপার সং সহিতই মাত তাহার তলন! করা চলে। 
অথচ স্ব/দে-বণ্ণে উ্ারা কতই-না স্বত্ধ। আদলে ররীন্্নাথের মধ্যেও ছিল ন! খাঁটি 
নাটকীয় গ্রতিভা। কাহার মে নাটার১নাগুপি বৈশিষ্টাপূর্ণ ও মুল্যবান ভাহার!ও কবির 
গীতিগ্রতি ভাই 'প্রত্তিফগন। 
বঙ্ধিমচন্ধ বাংলা সপগ্লাপ-সাহিনোর শেঠ শিল্পী | উহার উপস্তাম গুজিতে রোমান্স 
কল্পনার অভিরেক “দখা যাধ। ঘটনার গ্রধলতা ও নাটকীয় এব্‌ং বর্ণনায় কাব্য- 
ময়ন্ভাকে তিনি উপগ্ভাসের গঠনরখভিতে কৌশলে বাবহার করিয়াছেন। কিন্তু ষে 
গুশে হার উপস্তাসগুলি -শর্ঠ শাসনের দাবি করে তাহা হইল মানব্জীবুন ও ভাগ্যের 
দপায়ণ টপ্রিরস্পনে . বঙ্িমচন্ত্র যেবন শিখুতা এবং গ্রভীরভার, পরিচয় 
দিরাছেন, ভাঙা শুধু আমাদের সাহিভোই নয়, বিসাহিত্যের এক দুল বস্তু। 
ব্যক্তিস্ব শ্বাতনোর (বচিক ৯%% ত্যমন লাভার কা রত চরিত্রগু তে বিশ্বয়কর র র্‌প 
পারণ ক.প্ধাছে। তেমণি মান্বপ্রক্ৃতির মূল প্রবৃত্তিগুলির নিগুঢ় ও 
টিল মালোডনজাত টটাজেডি ভ্াহার উপন্তাসগুলিকে অত্যুচ্চ 
শল্পকীতির মগাদা পিযাচছে। বন্িমচন্দ্রের 'কপালকুণগ্ডলার' শ্বস- 
রুদ্ধ কর টিক দীপ জাবনের সাঙ্গ জীবনাতীত রহস্ডের সেতুবন্ধনের নিচ্ষল সাধনায় 
৭ ইল এবং বহর) সমাজচেতনা ও মুক্ত গ্রশ প্রবন্তির ন্থজাত 
আাম্সার জবগ্য £সাহার।না বীরান পোব্ষন সধ্শাশ ভেদ করিয়! নিধদ্তিনপা নঞুরীর 
অলির রা শি এগ্কবে মে গুভীর দি রা সৃষ্ট করিয়াছে, ম্যাথু 
আধর্ণন্য কশিভ বহতা 0:170এর অনাত্কুট উদ্াহরণরূণে হাহাকে গণ্য করা 
বই 5 পাতরে। 
উপ 'মক্ক বকিমচশ, কাব এ গতকার বুনো এবং কবি মধুহপশে লব সহিত 

তপন[স উনাংশ শতবার তি বাঙালী শঙ্কা বলি আন্তহিত ছইজন-- 
গরিশওন্দ্র এবং বিঃজন্্রল।গের তুলশ! করা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি 
নাট পিখিরাছেন। ভাহার পৌরাগিক নাটকগুদ্িতে 'ক্তিরসের এবং ধর্মভাবেরই 
প্রাথ[1 মঞার শাদংশ ইহাদর মধে) গান ও তরল উদ্ভবাসের বাড়ীবাড়। অতি- 
-লীকিক ঘটনার সাহাযো চমক শৃষ্টর চেষ্র। করিয়াছেন ভিনি। রঙ্গমঞ্চের সুখ চাহিয়। 
সন্ত। এবং বহিরঙগ 'মেলোডুমাটিক' ভাব চাপাইতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নাই। 
দামাজিক নাউকগুলতে মানধগরিত্রের কয়েকটি হুল দ্রিক লইয়াই তিনি £মাথা 





বম্ধম ঘিশগামের 'চ্চ 
শিল্পা ?শ 


চ৫হ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


ঘামাইয়াছেন। নুন্দ্ব ও গভীর জটিল ও মনন্তাত্বিক জীবনসমস্তা, চরিত্রের অভ্যন্তরীণ 
ছন্দ এবং ট্রযাজোঁড তাহার নাটকে শিল্পসম্মত রূপ ধারণ করে নাই। বাহিরের ঘটনাকে 
চরিত্রের অস্তরমত্যের সঙ্গে সমন্থিত করিবার মত অন্তদৃষ্টি তাহার 


গিরিশচত্রের নাটদৃ্টর ছিল ন1। সমাজ-সমস্তার কোনে নিগুঢ় পরিবেশের গভীরে প্রবেশ 


বলত! 

॥ করিতে পারেন নাই গিরিশচন্দ্র । মাঙলামি, জুয়ার ভাইকে 
ঠকাইয়! সম্পত্তি বেদখল করিবার চেষ্ট।, গুগুহত)-_ এই জাতীয় ঘটনার সান্নবেশ করিয়া 
গিরিশচন্দ্র নাটকীয় পারশ্থিতি স্থষ্টি করিতে চা!হয়াছেন। কিন্তু মানবচরিত্র ও 
ও্ঞগ্যর গভীরতম গরদেশে তাহার গ্রবেশ ছিল না। তাহা ছাড়া নাট্যশিল্লের যে বড় 
কথ ঘটন(র গ্রতণক্ষত। তাহার স্থুল একটি রূপ লইয়াই গিরিশচন্ত্র সন্তষ্ট ছিলেন! 
গিরিশচন্দ্র নানা সামঠিক কারণে জনপ্রিয় হইর়াছলেন, কিন্তু শাখত নাট।|শল্পের 
বিচারে তী্ছার গ্রন্থাবলশর বিশেষ প্রশংসা করা যায় কি? 


ছিজে্দ্রলাল রায় নাটকের 1শ্লমুলো কিছু গভীরতা? কৃষ্টি করিতে গ্রচাসী 
হইয়াছিলেব। দিজেন্্লালের ছুটি নাটকে-“লাভাহান' ও 'নুরজাহাশোশকয়েকটি 
চরিত্র-কল্পন।য় গভীর ভাবনার পরিচয় আছে। সাজাহানের অস্ত নর গাছীরতা এবং 
চিও্ত-অবন্ষায়র প্রবলতা, গুরজজীব ও নুরভাহ[ন চরিত বিচিগ্র গ্রবুতির কুঙ্ধা ঘাত- 
গ্রতিঘথাতে জটিলত। হৃষ্টি করি] দ্িনি বাংলা শাট)সা5তে) উচ্চস্তরের [শ্ল্প-গুতিভ!র 
পরাশ্স [দয়াছেন। কিন্তু উক্ত ছুটি নাটক তাহার শ্রে& শিনীকশতি হইলেও, নাট 


গুণের বিচারে সামাএক'ভাবে প্রথম তেণার রচনা বলিয়া [ধবেচিত 
সি হইতে পারে পা। কার্গণ ইহার মপে) কবিত্বের বড় বাড়াধাডি 
লক্ষ্য করাযায়। স'লাপের অতিভ্ দে), ব5 ৮পিএ্রকমনায় 
আদশবাদের আরোপ, ভাবান্তা ও উচদরদের আতিলেকা, সংহত নিটোল একে)র 
পরিবতৈে গঠনরীতিতে শিথিজতা-এইগুলি গুথম তেণার নাট)কাগের শিল্পসাফল) 
হইতে দিভেন্দ্রললকে বঞ্চত করিয়াছে । এক কথায় বাঁগতে গেলে, ছিজেষ্ুলালের মধ্যে 


বড় সাহিতি)কের সম্তাংন। ছিল, কিন্তু খাঁটি নাট)কারের গ্রতিভাক্প আঁধকার) তিনি 
ছিলেন না। 


অনেকের মতে, ডিশ শতকে বাংলাদেশে ধাহারা নাটক লিখিয়াছেন তাহাদের 
মধে) একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রেরই খাটি নাটকীয় গুভিভা ছিল। দীনখন্ধু মিত্র অবশ্ঠ 
জন্ঠান্ত বাঙালী নাট্যকারদের হ্টায় কবিতডের উচ্ছাসে নাটকায় বস্তুনি্ঠ হইতে চুটত হন 
নাই) আদশবাদের আঙ্গোপ তাহার চরিএগুলিকে শ্বাভাবকতাভ্রষ্ট করে নাই। কিন্ত 


বাংল! কাব্য ও উপন্তাসের তুলনায় নাটকের উৎকর্ষগত ন্যুনত! চ৫ « 


গাভীর, গন্ভীর, কমনীয় জীবনের এই দিকগুপিতে প্রবেশের অপিঙ্কার দীনবদ্ধুর শিল্পী- 
প্রতিভার ছিল না। যাহা বক্র কৌতুককর তাহাঁতেই ছিল 


দীনবন্ধুর অধিকার | এই কারণে দীনবন্দুর মধ্যে প্রকৃত নাট্য- 
প্রতিনভ। অনেকখানি থাঁকিলেও তাহ! শেষ পযন্থ একজন সার্ধক গ্রহসনক্কায়েরই জন্ম 
দিয়াছে, উচ্চাঙ্গের নাট্যকার গডিয1 তুলিতে পারে নাই ) 

উনবি*শ শভান্দীতে বা*লা নবা সাহিতভোর পত্তন। সেক্ষাশেই বিভিন্ন শাখার 
পরিচয় লইমা দেখ যায় নাট্যলাহিত্যের তুলনায় কাব্য ও কথাস'গ্ছিত্যের শাখা দ্রইটি 
আনক বেশী শিল্পগুণমণ্ডিত। ইহার কার! কি, অমণাবন করয়া 


দেখিত হইবে । জনয জীবনের বৈশিষ্ট্য, সাহিতোর ইতিহাসের 
ণ্বশেষ সমসা! প্রন্তিভার আন্বণাঁব প্রড়তি লমসাগুলি বিশ্রন্বা করিলেই ইহার 
কতক)! যুণ্রসংগত ন্তর পাওয়া যাইবে । 
আধুনিক বাল] ল'ভিত্যের জন ঠ*রাপীঘ লাভের প্রনবে। ইউরোপীন় 
গাঠিনাকে অন্ধালাব এস বাহির তই্ত অনুকরণ করিলে লে সই শিলুদন্মত এব" 
জানীয় বপবিশ্িট হইলে পারিত না। ৯সরোপী শিল গাবনার সম্পর্কে আসিয়া 
ংরেজগী শিক্ষার মপা দ্যা উনিশ শালীর তবণ শ্রণীর যে চিন্তবিকাশ ঘটিল, 
তাহাই এমন রূপরীতি এ কচির 0 আগ্ছী হইল যাহার সহিত মপ্যধুগীয় ভাব- 
'াবনা 'দাদর্শ*৪ সাহিত্যক্চির কোনো! সম্পর্কই নাই | যে নব মানবচেতন।, যুক্তিবোধ, 
মর্ত্যমমতা নবধুণগর জীবনচেতন।” কৈশিটটা, াহাই এসুগ্র সাহন্া-শিল্পে আত্মু- 
প্রকাশ করিল। ইউরোপীয় বিশেষ্ঃ ই*রেজী সাহিন্যকলাকে আত্মলাৎ করিয়া 
নুতন বাংলা সাহিঠয গাঁছম! উঠিতে লাগিল মধ্যতুগের সাহিত্যিক অবশেষের প্রতি 
কিছুমাত্র মমতা প্রক্কাশ করিল না। ক্ধযপাহিনো মঙ্গসকাব্য বৈষ্বপদাবলীর 
মুগ আপনার প্রাণশক্তি হারাইয়৷ পূর্বেই গত হইগাছিল। কবিওয়ালাদের কাব্য- 
ধারা বঙ্িষ্ঠনাবে পরিন্যক্ত'হইল। নবঘুপ্গর মাহায়া সম্প্রা না রুঝিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত 
আপশার খগুকবিচায় পুরাতন যুগের উপরে যবনিকা টানিয়। দিতে চাহিলেন 3 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায যে আখ্যানকাব্ায টিখিলেন তাহাতে মপাধুগীদ মঙ্গলকাব্যের 
আকুতি-প্রক্কৃতি একেবারেই অন্নস্থত হইল ন|। মধুস্থদন সপ্চভননাবে ইউরোপীৰ 
কাত্যাদর্শ অনুসরণ করিলেন । ইন্টরোপীষ কাব্যাদর্শকে আত্মসাৎ 
* উপন্যাদ ও কবিছায় করিয়া জাতীষ রূপ দিবার ক্ষমত| তাহার ছিল। তিনি ক্লাসিক 
ইংরেজী আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা আদর্শের মহাকাব্য,ইভালীয় অংদর্শের সংনট এবং আধুনিক রীতির 
গীতিকবিতা রচনা করিলেন। ? * প্রতিষ্ভার শক্তি ইউরোপীয় 


কাব্যবীজকে এই দেশের মাটিতে এমনভাবে ফলাইল যে, পরবর্তী কোনো কবিই 


দীনবন্ধুর মীমাবন্ধত। 


দব ন্তার কারণ 


5:8৪ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


এ পথ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মধ্যযুগীয় কাব্যরীত্ির প্রতি কোনোরপ ' 
প্রবণত] কাহারও কাহারও থাকা অনস্তব ছিল না); কিন্তু মধুহ্দনের হাতে-বাধ! 
মূলপথের বাহিরে যাওয়া আর কাহারও পক্ষে সম্তব হইল ন'। উপন্থীমের ক্ষেত্রে 
কি ইতিহাঁসাতিত রোমান্সে, কি সামা[জক উপন্ু!সে, ইউরোপীয় আদ*টি »”পভাবে 
বরণ করিয়া লইলেন বন্িমচন্ত্র | প্রাচীন ভারতীয় কথাকাঠিনী, কার্দম্বরী ধরনের 
উপাখ্যানের গ্রাত কোনোরূপ আকর্ষণই ভিন বাধ করেন নাই । বহ্ধিম ইউরোপীয় 
উপন্তাসরীতিকে বাংলার নিজস্ব সাহিত্রীতিতে রূপান্তারত করিলেন। তাহার 
গ্রতিভার বলে এমন ধরনের উচ্চাঙ্গের উপন্াস হট হইল যে, অগ্ঠ কোনো বত 
আকর্ষণের € মই তার আফিল না। জীব্নাদশৈর দক হইতে বদ্ধিমপরহতী কোনে 
কোনো সাহিক্গিক হত স্বত্তন্ধু ভাবন'র তনুগামী ছিলেন। কিন্ত বন্ধিমগ্রবতিত 
রীতির বাহিরে ফ'ওয়া সম্ভব হয় নাই ৬ইাবে ইংরেজী আদশের |নঃসংশ|সত 
অনুধাবনায় বাংলা আধুনিক কবিতা ও উগন্তাম এমন একটা মুনিম শিএমান প্রথম 
হইতেই স্থির করিয়া দিল, যাহা আমাদের সাহতে)র এ ঢু শাখার উত্বধের গ/ারাটি 
হইয়] রহিলণ। 
নাটকের আদর্শ প্রথমাবধিই অনেকথা'ন আন্টির ছিল। মধুশ্বদনের পুন ছুই 
একজন নাট্কারও ইংরেজী আদশ অনুসরণের গ্রযোজ্নীফতা জন্পাভব কারয়াছেন 
. কিন্ত ইংরেজী নাট]াদন এবং ভারা য় (অথাৎ সংগত) নাট]দশের 
775 গ্রকৃত পাথক্য কোথার, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই? বহিরঙ্গ পাথক)গু।লংেই বড় কারয়া ভাল পরয়াছেন। 
এইভাবে দেখা যায়, মধূস্দনের কাল পহগ্ত সংস্বভ নাট্যাদশ, সংস্কৃত নাটকের সরাসরি 
অনুবাদ এই ছুইটি ধারাই ছিল প্রধান। তখন বাংল] দেশে 'সৌথান নাট্যশালার যুগ! 
গ্রীন গুথাকে ভাঙিবার বৃত্তি তাহাদের অনেকেরই ছিল না। এই কারণে মধু- 
সুদনের ভয় .বিগ্ুবী মনোভাবস্নন সাহিঙি)ককেও শমিষ্ঠা- 
নবধুগের আগমন: পছাবভী রচনাকালে মুখে ইউরোপীয় রীতির কথা বাঁললেও 
সকল কার্যত: মংস্কতরশতিরই অনুমরণ কারতে হইয়াছে। মধুহদন 
জানিতেন ইংরেজী নাট]াদশই খাটি নাট]দশ। উহাকে নিজের 
করিয় গ্রহণ করিতে পারিজেই বাংলা নাটকের ঘুক্তি। গুহফন ছুইটি এবং কৃষ্ণকুমার 
নাটকে মধুহুদদন ইংরেজী রীতির মোটাচটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু কবির নাটকীয় 
গ্রতিভা এমন চক্রের ছিল না যাহাতে বাংলা নাটকের ধারাকে মুলতঃ প্রাতচ্িত 
করিতে পারেন। দ'নবদ্ধু এবং জ্যোভিরিজ্ঞনাথ হাকুর ইংরেজী রীতির অনুসরণে 
কোনোরপ সংশয় গুকাশ করিলেন না। কিন্তু মনোমোহন বনু, রাজকৃষ রায় হইতে 


বাংল! কাব্য ও উপন্াীসের তুলনায় নাটকের উৎব গত ন্যুন্তা চ৫৫ 


ইরেজী রীতি অবহেলিত এবং যাত্র।ঢট্ের গবর্তন ঘটতে লাঁগিল। গিরিশচন্ত্রে উহা 
চরমে বিন তাহার অধিকাংশ নাটকের অন্থরপ্রেরণ! যাত্রাধর্মী, কিন্তু বাহিরের 
দিক হইতে উচাঁদের মধ্য ঘটনা-বহুল গ্রণুপ্রি-তাড়নার রূপ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা 
হইল। এই বহির্ এপং টক্ত অন্তরধর্ম সহজভাবে সমন্বিত হইতে পারে না। কিন্ত 
গিরিশচন্জেপধ হাতে এই মিশ্রিত রূপটি যেমন আদভিনষে সাফলালা করিল, তেমনি 
জনসাধারণের পর্ম।দশকে 2 ভক্তিদ।হকে বিশ্হাভাতণ খ্ঠুপু করিল। কিন্ত ইহার জগ্ 
শিল্পগুণকে বিসর্ভান দিতে হইপি। বাংল] নাটক যাত্রার সগ্চি্ঠ মিশ্রণের ফলে 
এমন এইটা ভরণে রূঃপর স্থষ্ট কিল শ্বাচার সাহিত্যিক উৎকর্ষ খুব উচ্চস্তরের 
হুইল না। আধুণক বাংল সাহিচা, খনেই মুক্তি গাহয়াছে, এখানে তাহা 
ইউরোপীয় সাহিতার প্রাণমতা। শোধঘ করিয়। নিজের করিয়া কাইছে পারিয়াছে। 
নাটকের (হণ মে দিবা দেখাইপাছে, কথখনে। গ্রাচখন সংস্কৃত রীতি, কখনো-ব 
মধ্যযুগ যান 9চড৬র সতিভ ল্গি কর্ধিতে চাতভিদাডে, এবং ফাল ভাতা বুধাচিত উৎকর্ষ- 
লাভ করিতে পারে নাই। 
বাংলা নাটকে বড় গ্রাতিণ্দার আবিঙাব ঘটে নাই, ইহাও উিক্তু দারাল তুলনামূলক 
ঢর্বলতার একটি কারণ । মধুনুদন, বঙ্িমচন্দ বা রবভনাথের গুদ্িভার সঙ্গে দীনবন্ধু 
গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজন্দ্রাল রাফের প্রতিভার তুলনাই চলে ন1। 


নাটকে বড় গ্রতিন্ভার জন্ম কেন হইল না, তাহ! কেহ নিশ্চয় বলিতে 


পারেনা, গুতিন্পার জন্ম কন্তকটা টদ্ব-নির্ভর | কেন, উঃ কোথায উহ! দেখা দিবে 
এবং গঠিত ই তহাসের ধারা ইঠাৎ রঃ গ্রেগিরের ছেজে ভর চ্খে উতক্ষি্ করিয়া 
নরতর তুর উঃশত করিয়া দিতে, তাঁক হিসাব করিয়া বলা যা না। বাংলা নাটকে 
সেরূপ ব্যাপার ঘটে নাছ । সস 
বাঙালর জাতীথ চরিত্রের মপো নাটকোটিত বৈশিষ্ট্যের অভাবও অন্ততম কারণ 
বিফ মনে করা যাইঞ্চে পারে । আমর] ব্মেন গী'তঞ.ণ তরলম।ত জাতি, আমাদের 
জীবনে ফেমন কমের ও সংঘধের একান্ত" আভাব তাহাতে এই জীবনের প্রন্থিফলন 
রূপে একটি ফল নাট)সাহিত্য গড়ি €ঠ একরূপ অনস্তব [পার। খাটি নাটকের 
*ন্বণ নির্ণয় ক!ংতে গিয়া উপ যে'ক্ঘাগুলি হলিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহ! 
স্মরণ করা যাইতে পারে (/ ভার্তীয় অ৷দশের কাবনাটক প্রভৃতিতে 'রসই ছিলি মুখ 


মানুষের জগৎ ছিল গোঁণ। মানুষেরই যে সুখছুঃখ, আশা- 
বাঙালীর জীবনে আকাজ্ফা, প্রবৃত্বিনিবৃত্তি সর্বমানুষের মধ্যে সংস্কাররূণে বিরাজমান 


নাটাসম্ত/বনার অভাব 
_ মানুষের সেই জীবনকে, জীবনকে, তাহীর সেই রক্তমাংলঘটত হৃদয়- 
ক 


সংবেদনাঁকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নিবিশেষ রসবস্তর একটি নিথিশেষ রসবন্তর দিকেই দু দৃষ্টি রাখা রাখা হই্ত। 


বড প্রতিভার অছাব 





চ৬ সাহির্ের তীর্ঘপথে 


যুরোপে তাহা হয় নাই" “উৎকৃষ্ট নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃগ্ঠবন্ত হইবে 
মান্তষের জীবন) ভাবের ব| চিন্তার জীবন নয়--নিয়ত আবর্তমান, স্থষ্টর চক্রের 
ঘূর্ণাবেগভাড়িত, দেহ-মন-প্রাণের উতক্ষেপ-আক্ষেপময় গতি-শক্তিমান জীবন। অর্থাৎ 
সুষ্টির নিগৃঢ় উৎস হইতে যে দুর্ধর্ষ প্রাণধার! প্রবাহিত হইয়া বিশবক একটি বিরাট কর্শ- 
যজ্ঞশালায় পরিণত করিয়াছে--মাগুষের মধ্যেও স্থষ্টর সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য 
গতিমান ও বেগবান রাঁখিয়াছে--নেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-ছুরাশ, সুখ-দুঃখ, 
পাঁপ-পুণ্য প্রভৃতির যেবন্ছ যে অপূর্ব রপরূপে মানুষের হৃদয়গে।চর হয়_নিজেরই দেহ- 
মন-প্রাণের প্রবল অথচ অবশ ধূর্ণাশ্রোতে মে চকিতে যে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, 
তাহ! ভাবজীবন ব! মনোজীবনে সম্ভব নয়, তাহ! ওই প্রবুত্তিময় জীবনেই সম্ভব ।* এই 
উপাদান ও থর বাঙালীর জীবনে নাই বলিয়াই বাঙালী জাতির মধ্যে শেষ্ঠ নাটাকার 
জন্মিবার সম্ভবনা “খুবই কম। 


উনবিংশ শতাব্দীর সেই ধাঁর| বিংশ শতাবদীতেও সমান প্রবহমান থাকিয়াছে। 
যে মূল কারণে বাংলা নাটকের জন্মকালেই শিল্পনিক্ধি হইতে উহা বিচু।ত হইয়াছে, 
সেই একই কারণে বিংশ শতাব্দীতে ও খুব বড় ধরনের নাট্যকারের সন্ধান পাই না । 
মন্মথ রায়। শচীন দেন গুপ্ত কিংবা ভুলমী লাহিড়ীকে ভালে। 
নাট)কার বলিতে পারি, কিন্ত তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিভূতিভূষণ" বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি 
উপস্তান ও গল্ললেখকদের সমপর্ধাযভুক্ত মনে করিতে পারিকি? কিংবা জীবনানন 
দাশ, ুধীন্দ্র দত, মোহিতপাল প্রভৃতি কবির ন্তায় লমশক্তিলম্পন্ন বলছে 
পারি কি? | 


বিংশ শতকেও একই 
ধারা বহম।ন 


মধ্যযুগের রাংল। সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা 


মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে বিষুয়ব্তর দৈন্ত ছিল। উপাদানঘটিত একঘেয়েমি 
সেকালের সাহিত্যন্থষ্টকে বিশেষভাবেই ক্লা/স্তকর করিয়া তুলিত। রামারণ-মহাভারত- 
ভাগ্বতপুরাশের অনুবাদ, বৈষ্ণবপদাৰলী। মঙ্গলকাব্যের গল্পের কয়েকটি প্রচলিত ধারা, 
__ ইহাদের মধে) এতিহাদিক উপাদান কিছুই ছিল না, থাকিবার সুযোগও ছিল না।+ 
প্রত্যক্ষ ৪%, ইতিহাসের কাহিনী স্থান পাইয়াছে আলাওলের 'পন্মৃবতী” কাবে), ভারভ- 
চন্দ্রের 'অ্রদা মঙ্গলে? চৈতস্চরিত ্সথগুলিতে এবং 'মহারাইপুরাণে' | তবে কাল্ননিক 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ইতিহাস-চেতন। চ৫৭ 


কাহিনীকাব্যগুলিতেও কোথাও কোথাও অম্পষ্টভাবে আবার কোথাও হির্যকভাবে 
ইতিহাস-চেতনার কিছু কিছু প্রকাশ লক্ষ্য কর! ষায়। মধাযুগের ইতিহাস-চেতনা 


আধুনিক কালের তুলনায় সপপূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।_ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


হন রর তাহা ছিল খণ্ডিত এবং আঞ্চলিক । আধুনিক স্বদেশমাহাস্বোর 


বোধ সেকালে যেমন মিলিবে না, ভেমনি ইতিহাসবিয়যক বস্ত্রনিচার ছিল একান্ত 
আভাব। প্রায়ই ধমচেতনা, অলৌকিক ভাবনা ইতিহাসের উপরে আরোপিত হইয়া 
তাহার চরিত্র বিনষ্ট করিত,। নু 

মধ্যযুগের সমাজজীবন ৪ জনমানস বাংলাদেশে এমনভাবে গড়িয়া উিয়াছিল ষে, 
দেশের বৃহত্তর ইতিহাসের সহিত প্রায়" তাহার কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক ঘটে 
নাই। মানুষের জীবনযাত্রা গ্রামকে কেন্্র করিয়াই আবশ্তিত হইত, গ্রামের বাহিরে 
হাটের ম্ারফৎ কিছুদূর পর্বস্থ প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা কর! হুইত। রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের 
সহিত বুহভর জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক থাকিত ন1। খাজনা আদায়ের সত্রে এক 
ধরনের স্ষীণ সম্বন্ধ দেখা যাইঠ। উহার কোনো প্রভাব তাহাদের মনোলোকের গভীরে 
গ্রবেশ করিত না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় উথানপতনের বুহং তরঙ্গ গুলিও জাতীয় জীবনের 
বড় বড দ্রর্মোগ ও বিপযয়গুলিও মধ্)যুগের বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে কোনোরূপ 
উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয় স্ষ্টি করিতে পারে নাই । কোনে! এঠিহামিক ঘটনার প্রত্যঞ্চ 
প্রতিক্রিয়া কেনো অঞ্চলে ঘটিলে-কোনে। গ্রাম প্রকৃত যুদ্ধের অকুস্থলে পরিণত হইলে 
অস্পষ্টভাবে গাহাদের ভাবনার সঙ্গে ইন্সিহাসের গতির সম্বন্ধ 
স্থাপিত ইইত | কিন্থ ভাহা যেমন ক্ষীণ তেমনি অন্বচ্ছ। 
যাহার] রাজধানীতে বাস করিতেন, রাজকাধের সহিত যাহাদের 
শ্বার্থের গ্রুতাক্ষ বা পরোশ্ষ যোগ থাকিত, রাষ্্রয় উত্থানপতন তাহাদের মনে নানারূপ 
ভাবন] জাগাইত । তবে সেভাবনাও মুষ্ট এতিহামিক চেতন। নয়-_কারণ প্রায়ই বক্কি- 
স্বার্থের দ্বারা তাহা হইত আচ্ছনন। ইনি সান্ভাসদদের মধ্যে বুদ্ধিমান জ্ানী ব্যক্তিও 
কিছু কিছু থাকিতেন। তাহাদের নিকট হইতে মধঃমগন্ুলচ্ল কতকট। এতিহাসিক 
চেতনা গ্রত্যাশা কর] চলে। তবে বাংলাদেশে কবিকুলে প্রকৃত সভভাকবির সংখ] বেশী 
ছিল না। কাজেই দেখুগের বাংল! সাহিত্য ইতিহাসচেতনার দিক হইতে মোটেই 
পু নয়, এ কথা .বল] চলে। 

বাংলা অন্ুবাদসাহিত্যের পিছনে প্রথম দিকে একটি বুহৎ ও গভীর এঁতিহামিক 
চেতনা কার্যকর ছিল; কিন্তু বিশেষে বিশেষ কবি কতটা সে বিষয়ে স্বচ্ছধারণ! 
পোষণ করিতেন বলা ষাঁয় না। মুসলমান-বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে বাঙালী 
সাহিত্যিকের! যে খুব স্পষ্টভাবে কিছু চিন্তা করিয়াছেন এমন প্রমাণ নাই। তবে এই 


ইতিহান-চেতলার 
ক্ষীণত। 


চি সাহিত্যের তীর্থপথে 


ঘটনার সাংস্কৃতিক-সামাজিক ফলাফল ছিল নুদূরপ্রসারী। মুসলমানধর্মের আকর্ষণে 
অত্যাচারে ও অন্ঠ/ন্ত নানাবিধ কারণে অন্তযজ বাঙালীরা বাপক হারে ধর্মান্তরিত 
হইতে লাগিল। উচ্চবণের হিন্দুদের তরফ হইতে তখন ইসলামবিরোধী হিন্দুদের একটি 
সাংস্কৃতিক ধমীয প্রতিকোধ-ব্যবস্থা গডিয| তোপার চেষ্টা হইল। সংস্কৃত, ভাষা হইতে 
হিন্দুর প্রধান ধর্ম ও গান শিক্ষার গ্রন্থ গামাষ্ণ মহানারত ভাগবগ অনুবাদের শিগুনে 
প্রথমযুগে এই মনোভ।বই বিশেষ সকিখ অংশ গ্রহ কগ্যাছে। তবে আন্থুবাদর 
কবিরা সচেতনভাবে এই ণহৎ সমস্ত লাব্যাছেশ অথব অর্ধচতনাখ অন্নভব করিযােশ 
তাহা সঠিক বলা যাঁ না। এই গ্রসঞ্জে দাসাধর বণ্ডর 'ভাগবতপুর|,শর অন্ুখাপতন্থটির_ 
উল্লেখ করা চলে । এইসমা!পুতে কলিদগের পোষ বদণা প্রসঙ্গে 
কবি যে কথানপি বলিযাছেন, তাহা মুসালমধ্জিযের পরবাণা" 
কালের বাংলদেশের ইতিহ।সের [বিপধস্যর আলোচন।য় পৃ 
ভাগবতের কৃষ্ণের সায় পরম শক্তিধর পুকষের আমমন প্রান কারষা কবি সুঙ্ষানাবে 
আপনার ইঠিহাসচেততার প্রমাণ দিং।ছেন। শ্মাব র পাশাপাশি ক্বাদের আহ 
জীবনীতে ইতিহাস বিষযে বিশ্মধককর নিষ্ঠাহীনতার গ'রচহ পাখা যায়। গে গৌঁড 
নৃপতির আন্ুকুল্যের উদ্েখ তিনি করিতাছেন। শাহার নামট বালবার প্রায়াজন তিনি 
বোধ করেন নাই | 


অনুবাদ লাহিত্যে 
সসাজনচেতন। 


মঙ্গলকাব্য গুলির প্রথান্রগ কা'হণ র *ধ্যে সমাজজাবনের বিছিথ গণনা বণন" 
স্থান পাইবাছে। কিন্ব ইঠিহাসবেরধ কোনে। মলগপকবিরহ হথেষ্ হদ্ছি ছল ণ' 
মুসলমান শত্তিসন্বন্ধে মললাবের ক।বগ। সকলেহ চেতন দিলেশ। ১১৩ন।পৃধবত" 
কবিাদর মধ্যে বিজ্য পুর নাম এ বিবষে দেখ কৰা এত পাতে বিষ প্তিপ 
মনণ্মানগাকশন্তির প্রতি বে খিকপ মলোভাব পোষ করিতেন 

ইতিহাস-চেতনাত তাহার মুল পর্মঘন্ট্ কারণ অপেক্গ। রাজনৈতিক এতিহামিক 


ধম"বিছেয 
কোর্ট অনেক বেশা কার্কর। তুর্ক শাসকএ্রেণা প্রথম ৪ইশ 


বতসর দেশব্যাপী অরাজকভাকে প্রশ্যই দিয়া , বিচিন হিশদের উপরে ধম্ীনতিক 
ও অর্থনৈতিক অ্ত/াচারে ও কুঠিত হম নাই । হাসান-হোসেন ও মণসার মর্পকুলের 
বন্দে কবির ইন্িহাসবোধ কিছুটা প্রন্তফলিত হইং্গছ মনেহ নাই । 


_মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে অস্থিত চিত্রের সত বিজ্যপ্রপূবণিত পুণ্বান্ত চিত্রের 


এ 


তুলনা করিলে চৈশপুর ঘুগের সঙ্গে পরণর্ীমুগের পার্গক।9 ম্ষ্ট হইযা উঠিবে। 


'যোড়শ শতাব্দীতে আদিয়! হিন্দুমুদলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেকট। সুস্থির 


হইঘাছে। মুসলান-বিজয়ের সুফল বাংলাদেশের জীবনে ও সাহিত্যে যাহা-কিছু 


মধ্যযুগের বাংল! সাহিতে) ইতিহাস-চেতনা চ৯ 


প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এই ষোড়শ শতাবী জুড়িয়!।, ঘুবুন্দরাম কাকেতুকে দিয়] 
মা গুজরাটে মে নগরপন্তন করিয়াছেন তাহাতে ব্রাঙ্গণাদি নান! 
শ্রেণীর হিন্দুর পাশ্খে বিভিন্ন স্তরের মুসলমানদের ও স্থান নিদেশি 
করিয়াছেন । , কবির ভাষায় ও বর্ণনায় কোথা বিদ্বেষ বা কিদ্রুপের চিহ্রমাত্র নাই। 
মুকন্দগামের এতিহাসিক ঢৃষ্টি ক্ষ গপু জপেক্ষা ভান ও আচ্ছ বলিছা নয়, 
দৃষ্টিভ্গর £ই পাথক্যের ৮খে। আম,ণ কালগত পাথকোর ফলন পরিবাছে | 
ছকুন্দরামের এভিহাসক চেভনাপ আনত পরিচন উরেখবোগ)। তিনি রাজ- 
নৈতিক আন্তিরাভাগ শিকান হই] জম জবতন সদেশ হ)াগ বরিতে বাধ্য হইয়)" 
ছিলেন। অগনৈতিক রা15?নঠিক ধর্মী আবন্থা খুগপহ মুকুলপামকে বিব্রত ও ভখত 
করি £পিংউল | মলে কাঁধর দশে একটি শট ও আুস্থ 


সান্প্রদািক সম্প্রাত 


(1 05%1 


নে 


মু$লাপামেগ ঠাততান ব্য . হা ৫ 

চেতনা ১ ছা নেতিণ, রাগকন তক চেহনা দেখা দয়াল । রাজার হাতে প্রজার 

থলে তক বাধেদ  শ্োযণকে মলাচগের খব বম বই এরপ বলছ কে ধিক্কার 
্ €্‌ 


"৩ ৃ 
দঠাছেশ। বশের পশুদের খর কথায় অহা 
ব্‌ 
। 


এমশ একটি আদশ রাডে)র পরিকন্ধপা কবি কারঠাঁছেন যেখানে গ্রজীর প্রতি রাজার 
সহাঠভত গুবল, সাহার হত্ত সবদাই ওসাংরত। দাঁরড্রের ধনলুগ্ঠন যেখানে 
[ন।যদ্ধী, খাজনার হার যেখানে সামনি, সরকার সহায়তা হুচুর | 
ধ্মমগীণ কাব্যগুলির ভি।ততে যেকাতিনীটি আছে তাহা কটা ই!তিহ 
সংকলিত সে-কথ| ভাবিয়া দঃধবার মভো?। ঈহাতে পালবংশ।য় কোনো নৃপতির কাহিনী? 
অব৮ন্দিত হইযাছে বলিয। মন করা হয়। কতকগুল স্থান ভৌগে।লিক বপিয়া চিহ্নিত । 
ইছাই ঘোধের কাহনী, প্রাগজ্যোঠিষ-কামরূপ বিজয়কথার 
ভিভিতে কিছু কিছু ইতিহাসের স্বত ঘুমাইয়া থাকা অসম্ভব নয়। 
কিন্ত সেই সব কাহিনী লোক£খে নানা বিশ্বদন্তী এবং ধর্মঠাকুবের 
মাহাত্মযঘটিত গঞ্জের সহিত জড়াইয়৷ গিয়া যখন সপ্তদশ শতাকণর কাঁবদের হাতে আলিয়া 
পড়িল তখন ভিহাসিক উপাধান ঝলতে আর বড়াকছু অবশিষ্ট ছিল না। ধর্- 
মঙ্গলের কাহিনীতে তাই দুর হইতে ভা(লিয়া-আসা ই'তহাসের কিছু গন্ধমাত্র আছে, 
অন্ত কিছু নাই। 
ষোড়শ-মগ্তদশ শতাবীতে রচিত চৈতন্তচরিত গস্থগুলি এতিহাসিক উপাদান এবং 
খিহাসিক চেতনার উজ্জল নিদশনরূপে গণ্য হইতে পারে। চৈতন্তকে কেন্্র করিয়া 
যে ধ্মীয় আলোড়নের স্থষ্টি হইয়াছুল, সার| বাংলাদেশে উহার ফুলে চৈতন্থজীবনী- 
গ্রস্থগুলি প্রায়ই ব্যত্তিগত ধম'সাধনার বিবরণ না হইয়া পরপুষ্ট এতিহালিক প্রসঙ্গ হইয়া, 


্ 
৬ 
17 
সাদি 
গে 


ধম সতল ইতিহাসের 
্বতমাত্র আছে 


চ৬ৎ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


উঠিয়াছে । টৈতন্যের জীবনকাহিনীর চারিপাশে বৃন্দাবন দাসের ন্তায় বস্তুনিষ্ঠ লেখক ' 


রাংলার নবজাগরণের কাহিনীটি মিলাইয়া দিয়াছেন, অলৌকিকতার ক্ষীণ আবরণটি 
২ করিয়া দেখিলে তাহার যথার্থ তাৎপর্য হ্বদয়ংগম কর! যাগ্ন। চৈতন্যদ্দেব কাজীর 
নিষেধাজ্ঞ। অমান্ত করিয়া সহ সহশ্র জনতার ধর্মীয় শ্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। ইহা শুধুমাত্র ধর্মপ্রনঙ্গ নয়। মনুষ্যমহিষার 


চৈতন্তজীবনা গ্রন্থে স্বীকৃতির সংগ্রাম--মধ্যযুগের ইতিহামে ইহা ছুর্পভ ঘটন| | ইহার 
ইতিহাস-চেতনার 
তি মধ্যে শ্রীচৈতন্তের হুপ্ম এতিহাসিক চেতনার পরিচয় যেমন আছে 
ভেমনি আছে রচয়িতা বুন্দাবন দাসেরও | যবন হরিদাসপ্রনঙ্গ, 
জগাই-মাধ!ই উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনাও মুসম্পিম শালনের মধ্যে বাঙালীর নবজাগ্রত 
প্রতায়ের পরিচয় বহন করে। বৃন্দাবন দাল চৈভন্যভাগবভ গ্রহ্র প্রারস্তে সমালের 
যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা! শুষ্ক বিবরণ মাত্র নয়, উহার মধ্যে জাতীয় ইতিহাসৈর মুল 
স্নরটি--প্রধান সমস্তাটি ধরা পড়িয়াছে। বন্তধাবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রহ্ায়তীন বাঙালার 
উপযুক্ত নেছৃত্বের প্রার্থনাটি টমৎকারভাবে বা্ত করিয়াছেন কবি এবং চৈতন্যের মধো 
সেই নেতাকে প্রতিষ্টিত করিয়াছেন । 


সপ্তদশ শতাবীীতে রচিত আলাওলের 'পন্মাবত)' কাব্যটির কাহিনী-ভিপ্ডিতে 
রহিয়াছে ইতিহাস। আলাউদ্দিনের লোভের হাত হইন্ডে রক্ষা পাইবারু জন্ত চিতোর- 
মহিফী পন্লিনীর আন্মবিলর্জনের কাহিনী উপজীব্য হইলেও কবি কাল্পনিক আখ্যান- 
কাব্যের টঙেই ইহা রচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে রাজসভ| 


এবং রাষ্ট্রব্যবস্তার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। যড়যন্ত্রে 
অন্িযাগে কারাবরণ৪ তিনি করিয়াছেন। কিন্ত তাহার ইতিহালাশ্রিত কাব্যটিতে 
অন্য নানাবিধ গুণ থাকা সত্বেও ইতিহাস-চেতনার স্তরটিকোথাও স্পষ্ট হইয়! প্রকাশ 
পায় নাই। আল!উদ্দিনের চিভোর, আক্রমণ ও কামলোলুপতাও পর্যন্ত ধিকুত হয় 
নাই। চিতোররাণার স্বাধীনতা-রক্ষার গৌরব কবি অন্ুব করিতে পারেন নাই। 
সম্ভবতঃ মুসলমানী দৃষ্টিকোণই ইহার জন্য দায়ী। মুসলমান ন্ুলভান আলাউদ্দিনের 
বিরুদ্ধে কোনে দিক দিয়া চিভোররাণাকে সমর্থন জানাইতে চান নাই আলাওল। 


আঙ্গাওলের পদ্মাবতী 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অনেকগুলি কাব্যেই ইতিহাসবোধ গ্রকট হইয়| 
উঠিয়াছে। অবশ্য আধুনিক বৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহার মধ্য নানা ধরনের ছুর্বপতা 
আমাদের চোখে পড়িবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আধুনিক কালমুলভ এঁত্তিহাসিক 
চেতনা কিছুতেই প্রত্যাশ! কর! যায় না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে 
এই শতাব্দী বিশেষভাবে যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ । একদিকে মুশিদাবাদের নবাবী 


মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে ইতিহাস-চেস্তন। চ$ ৯ 


ত্বক্তের অধিকার লইয়া হানাহানি, অন্যদিকে ইংরেজ বেনিয়াদের ক্ষমতাবৃদ্ধি পুরাত্তন 
টিনা যুগের অবসান সুচি করিত্েছিল একান্ত নীরবে । অবশেষে ১৭৫৭ 
হা|লক চেতনার. সালে পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজের জর বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 
বৈশিষ্ট্য কত প্ড ঘুগান্তকারী ঘটনারপে দেখা দিপ, তাহা সঠিকভাবে 
কেন, মোটামুটিভাবেও সেকালের . রাষ্্রনীতিবিদেরা অনুধাবন 
করিতে পারেন নাই। তবে রাজ্/ব্যাপী অরাজকতা, জনগণের ঢঃখভোগ প্রভৃতি 
প্রসঙ্গ সমকালীন কবিদের বিশেষভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশ 
আলোড়নের হৃষ্টি করিয়াছিল বর্গীর হালামা। 
ভারতচন্দ্রের এতিহাসিকবোধ যুগোচিত ছিল একথা বলা যায়। ভিনি মঞ্জলকাবয- 
ধারায় অন্নদামঙগল লিখিতে 'অ.রন্ত করিলেন। কিন্য কাহিনীর মুখবন্ধে সমকালীন 
ইত্ভিহাস-বিবরণ স্ঘান তে" গাই নাই, কীবাটির একটি প্রান আংশ দমানিসিংহ* 
টা ইতিহ'স-হাগ্রচে গিয়া উদ্ুল। কাব্যারস্তে কি বরগীর হাগ্গামার 
ভারতচল্রের ইতিহান- রা নু 
তিন যে বিবরণ দিঘাছেশ ভাহা বন্তনিঠ। মহারাইয়দের শুতযাচারের 
বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন কবি । কিন্। বাঙালীর জাতীয় জীবনে 
উহার ফলে যে বিপর্যয় দেখা দিপ, দেশব্যাপী যে অগনৈভ্তিক মাত্সুনাঘ গুংল আকার 
ধারণ করিল তাহার বর্ণনীটি গুবই বাশ্ুব 'ভঙ্গির_- 
বগি মহারাট আর সৌরাই প্রউন্তি। 
আইল বিস্তর টৈনা বিকাত-আাকৃতি || 
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল । 
গঙ্ল, পার হৈল বার্ধি সোকার জাঙ্গাল |। 
কাটল বিত্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। 
লুটয়। লঙ্ল ধূন বিউডী বহুড়ী || 
বগীদের অভ]াচারের কথা বর্ণন। করিলেও কৰি এতিহানিক ব্যাখ্যায় ধমীঘ বুদ্ধির 
বিভ্রমে পড়িয়াছেন। আলিবদীর পাপেই এই দেশে বগ)সেন দয় "আগমন ঘটিয়'ছে। 
কিন্তু 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড? কাই সাধু লোকেরাও কষ্ট পাইয়াছে। 
কিন্ত ভারতের ইন্িহাসবোধের গভীরতম পরিচয় আছে তাহার অন্নদা-কল্পনায়। 
মাৎসন্যায়ের ফলে যখন দেশব্যাপী দ্ুভিক্ষের অবস্থা! বিরাজিত তখন তিনি অল্পদা 
দেবীর প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। ইহা কবির সমাজচেতন! তথা ইতিহাসচেতনার পরিচয়। 
ভারভচন্দ্রের অক্ন্দামঙ্গল কাবে)র তৃতীয় অংশের নাম 'মানসিংহ'। যশোহরের 
স্বাধীন তূম্বামী গভাপাদিত্যের কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আধুনিক কালো- 
পোযোগী ছুষ্টিতে এ্ভাপা(দিত্যের স্বাধীনত্াপ্রিয়ঙার প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশের 


৬২ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


অবকাশ সেখানে ছিল না। বিশেষ করিয়া বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দ ছিলেন কবির কাব্যের, 
নায়ক । এই 'বিশ্বাসঘাতকতা)ও আধুনিক দৃষ্টিতে যত বড় পাপ, পেজপ কোনো 
তাৎপর্য লইয়া! সেকালের কবির কাছে দেখা দেয় নাই। বরং কবি অলৌকিক উপায়ে 
ভূতেদের সহায়তায় দিীর বাদ্‌শাহকে হিনুধমের মাহাত্যু এঝাইয়া উল্লাস অনুভব 
করিয়াছেন । পেকালে জাতীয় ভাবন] মুলতঃ ধমকে কেন্্র করাই আবতিত 
হুইত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট এত্তিহাপিক কাব্য 'মহারা্রপুরাণ। পুরাণের ছাদে 
কাব)ট রচিত। পরিকল্পনাটি বোপ €য় ব্ড়ই ছিল, কিন্তু অগ্নাংশই মাত্র পাওয়! 
গিয়াছে প্রথম কাণ্ডে ভাঙ্কর-পরাচ্দব। কবি গঙ্গারাম ইহার লেখক । এই গ্রন্থটির 
বিষয়ে 'বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে ডঃ*মুকুমার সেন লিখিয়াছেন, “মহারাই-পুরাণে 
কবি সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন অনতিরজিত'ভাবে। 
তাহাই এই দীর্ঘ কাঁবন্তাটির একমাত্র মূলা । ১২৪৯: ০ সালে 
মারাঠ] বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলিবীর পরাব ও অবশেষে জনসাধারণের 
বিরোধিতার বনী সেনাপতি ভাহ্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন মহারাদ্পুরাণের খিষয। 
ঘটনার আট বছর পরে, ১৭১ গ্রীষ্টাব্দে, কবিতাটি লেখ। হইয়াছিল |” কবি গঞ্গা- 
রামের দৃষ্টন্ঙগির এই এঠিহামিক নিরপেক্ষতা সেকালের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় । 

মধ্যযুগের বাংলা সাঠিন্তা এী্ধিাসিক চেনার দিক হইতে বিশেষ উচ্ভেখযোগ্য 
ভূমিকার দাবি করিতে পারে। এতিহানিক উপাদান এবং চেতনা* যেমন স্বপন ও 
ফাংকীর্ণ, তেমনি খাঞত ৪ আস্বত | 


মহারাই-পুরাণ 


প্রাচীন ও মধাখুগের বাংল! মাহত্য মানবরস 


বাংল! সাঠি হত)র পু রতন »গুকে প্াচীদ « মধাতুগে ঢেছুঁ স্তরে ভাগ ডে রি হী 
ইতিহাসসন্থত প্রগ।। বাংলাদেশের রায় ও সামাজিক পরিপ্তিতিতে এই ই স্তরে 
নানারূপ পরিবওন দেখা যায়| কিন্তু ধৃংলা সাহিতে।র সাধারণ রঃতিনীতিতে বিশেষ 
পার্থক্যের স্থষ্ত হয় নাই। এক কথার পুরাতন বাংল! সাহিত্য কবিরের পুবে এবং 
পরে মুল লক্ষণের দিক হইতে 'আনেকটা একরূপা ছল । বাংলা 1 পুরাতন হত ছিল 
প্রধানতঃ ধম কেন্দ্রিক । চধাপৃদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধকথায় পারপূর্ণ। বাউল-নুফী 
প্রভৃতি নাধননংগীতে ও আমর] ধ্মসাধনার এবং সাদ)বস্তরপীভের কথাই শেষ করিয়! 
শুনিতে পাই। বাংলা মঞ্গলকা ব্যগুলি বই দেবদেবীর পুজাবন্দন প্রচারের উদ্দেশ্ঠে 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের মানবরস চক” 


রচিত হুইয়াছিল। বৈষ্ণব লাহিত্যের ব্লাধাকষ্জের প্রেমকপার পশ্চাতে রহিয়াছে 
গৌভীয় তত্থের প্রতিফলন । অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিও কাঁবার5নার বিশুদ্ধ উদ্দোগ্ঠ লইয়া 


উস সি পাপা 


পদ রচনা করেন নাই; কবিতা লেখ' ছিল উহাদের ধর্ম- 
স্াতন বাংল। সাহিত্য 

ধমসেম্প তত. সাধনারই একটি অঙ্গবিশেষ | এমন কি, শন্বধাদ করিতে গিযাও 
| মধ্যগুগের বাঙালী কবিরা সংশ্কত মহাক|ব্যের বীর্য পুরষ- 
প্রধাণদের শয়ং 'ভগবানে নপান্তপিত করিয়াছেন | প্রান ও নধ্যপ্গের বাংল! কাব্যে 
পাকানের মুসলমান কাখদের কয়েকটি কাহিনী এবং কিওস'খ্যক লোকসাহিত্যের 
কথা বাদ দিলে সবই প্রত্যক্ষতঃ ধম'সম্প্ক্ত 1 এক্ষেত্রে মধ্দুণের অন্যান্য 'ভারতীম্ন 
সাহিত্যের সন্হতই বাংলা »াহিতের পাকাটি লক্ষ্য করিবার মত সমকালীন হিন্দি 
দাহিতো আমরা ধমনঅসম্পন্তক বন্ধ রচনার সন্ধান পাই । কি বাংস] সাহিত্য 'একটি 

'দৃষ্কই কেন বাডিয়া উঠিল তাঠা সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য । 
* সর্ব।পেক্ষী বড কথা হইল বাংলাদেশে আদি ও মধারগে যে-জাতীয় ধর্মের চর্চা 
সরা হইয়াছে তাহার মধো এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের 
দ্রাচরণে যাহার সঙ্জান মিলিত না। এই বিশিষ্ট ধনচেতনার ঘধোই ছিল 
গাহার মানববিশ্বাসের বাঁ । আচাধ ফিনিমোহন লিখিযা হলেন, বাংলাদেশে 
এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ ।. এই সব কথাই বাংলার 
এাগমতে, বাংল।র ঘাগ্রিক সাধনায়। বাংলার প্রারুতগানে চলে আসছে। 
বাংলাদেশের *্সাধনার এইটেই প্রাণবন্ত ।"**এই স্বাধীনতার জন্তা বাংলাদেশকে 
হয প্রদেশের সনাতন্পন্থীরা ফোনাদনই ছু১ক্ষে দেখছে পারেন নি। অথচ 
চাঃলার বাউলদের এই সব হল দাখারুণ মূলতনু। | বাংাতে বৌদ্ধধর্ম এই সবের 
লগ মিশে [গিয়ে মহাধান হয়ে াড়াল। প্রেমের সাধনায় অনেক ছঃখ অনেক 
'বপদ আছে, তক বাংলা দাকেই স্বীকার করেছে, তবু গুক্ক আচার ও জ্ঞানের 
শথে বার শি” খাও লাখ | ॥ বাংলার ধর্ম-সাধনার ম ধ্যই রূহয়াছে তাহার 
সানবসৃধুনা | ডঃ শীহারবজস রায় বাঙালীপ এই জাতীয় বৈশিহাটি চমৎকার বিশ্লেষণ 
.মকিগাছেন তাহা) বাঙালীর ইতিহাস” নামক গুশে। * হার অনুসরণে বল! 
1য় যে, চীন ও মধাযুগের বাঙালীর ধঃসাধনায় এই ধনের নীরস বৈরাগ্য ও 
মন্যাস্র ভুমিকা কোথা৬ নাই । পিগম্বর জৈনধর্ষের অন্প-কিছু ঘিস্তার বাংলাদেশে 
এটয়াছিল । কিন্তু খুবই সংকীর্ণ গোর মধ্যে উহা! সীমাবদ্ধ ছিল। তাহারা কখনই 
* সাধারণ বাড়াপীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সহজ্যানী সিদ্ধাচার্যরা 
'্টাহাদের পদ্ধতির বিকদ্ধে নানারপ ঠাট্রা-কিদ্রপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া 
পাত্রী _একদণ্ডী ত্রিদপ্ডী সন্স্যাসীরাও ছিলেন। তাহারা ফে খুব লম্মান ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। মহাযানী আমণ ও আচার্যদের 
সবথেষ্ট প্রতি! ছিল, কিন্তু তাহারা জীবনবিমুখ ছিলেন না, মানবজীবন ও সংস্কারবে 


নম্বীকারও করিতেন না। বর্দিও তাহারা নিজেদের লাংসারিক জীবনের সঙে গ্রাম 


০৭৪ সাহিতে;র তীর্থপথে 


ছিলেন না, কিন্ত সমগ্র প্রাণিজগতের প্রতি তাহাদের করুণা এবং মৈত্রীভাবনা 

ভাহাদের জীবন ও ধর্মমাধনাকে একটি অপূর্ব ্নিগ্ধরসে সমৃদ্ধ করিয়াছিল । বিশেষ 

এ. করিয়! মনে রাখিতে হইবে যে _সহজযানী, বজ্রযানী, 

7 ৭৭৭ মন্ত্ানী, কালচক্রযানীদের ধর্মলাধনার ভিত্তিতে রহিয়াছে 

দেহযোগ বা কায়াসাধনা এবং তাহংর পথ ও 

উদ্দেশ্তই হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্থিত ইন্ট্রিয়ুলকে আশ্রয় করিয়া দেহভাবনর, 
উিধেব' উন্নীত হওয়া। নাথধশ, কাপালিকধর্ষ, অবধৃতমার্গ, . বাউলমাগ এপ 
সমঘ্তই মোটামুটি এ একই ভাবকল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত । ইহারা যে 
ধরনের সন্ন্যান ও বৈরাগোর পথাবলম্বী ছিলেন তাহা নীরস, ইহবিমখ. আত্মনিপীড়নের 
বৈরাগ্য নয়; দেহবন্ধন--ইহবন্ধনের মধ্যেই ইহারা মোক্ষ খুঁজতেন। ইহাদের 
বৈরাগ্যসাধনা বড়ই বিচিত্র । ইন্দ্রিয়েদ আশ্রয়ে অতীন্ত্রিয়ের উপলব্ধি, আসাক্তর 
মধ্যে নিরাসক্তির কামনায়ই ছিল ইহাদের ধর্মসাধনার অভ্ভনবত্ব। জীবনরলবিকের 
যে পরম বৈরাগ্য-_গৃহীমনের বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিত্ত হরণ কারয়াছিল 
এবং সেইজনাই বাংলাদেশে ব্জ্যান, মন্্ধান,। কাঁলচক্রযান, সহজবান, ন]গ্ধর্ধ 
প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপাত্ত এবং সেইজগ্ঠই ৈষুব সহক্তিয়াধর্ম, বাউলপন্ত, 
ন্ত্রর্ম, দেহযোগ প্রড়তির প্রত্তি সেকালে বাঙালীর এত অন্তরাঙ্গ দেখা গিয়।ছিল। 
এই কারণেই প্রাচীন ও মধানগের বাংলা সাহিতা স্বাধীনভাবে পূথকন্ডাহে 
মানুষের কথা বলিতে চাহে নাই--এ্রয়োজনবোধও করে নাই । ধর্ধের "গান গাহতে, 
শগরা বাঙালী মানবতার দ্বরটিই ক্রমাগত বাজাইয়াছে ছুই!3 স্বতন্ধ তারে ঘা পিয়া, 
ধূর্মসাহিত্য ও মানবসাহিত) স্থষ্রর তাগিদ সে অনুদ্ডব করে নাই। একটু গভীর 
ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, পুরান বাংলা লাহিত্যে প্রভ্যক্ষঃ যাহাকে 

লক্ষ) হলিয়া মনে হয় সেই ধর্ম উপলক্ষ] মাত্র, মানুষই সেখানে লক্ষ্য । 

'আদিবুগের একটিমাত্র বাংলা কাব্যগ্রঞ্ের পরিচয় মিঙ্গিতেছে । হা বৌদ্ধ 
সিহ্ধাচাধদের রচিত গানের সংগ্রহ । এ গানগ্ুলির মধো তাহারা লাধ্যবস্ত 
অর্থাৎ সহজের শ্বরপ, তাহাকে লাভ করিবার ণ্চর €হসাধনা এবং মহা খের 
সািণের চাপে মানবরন আনন্দের কথা ব্যাথা কারয়াছেন। এই বস্ত্রময় বিশ্ব যে 
ট আমাদের চঞ্চল 1চত্তের ফল €সকথাও বারবার বুঝাইবার 
জন্য যদ্ব করিয়াছেন । চঞ্চল চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই 
প্লত্য প্রকাশ করিবার সময়ে কবির! বাস্তবজীবন এবং মানবসংসারের রূপক আশ্রয় 
করিয়াছেন । চর্যায় দেখি, দুরূহ তত্বসাধনার কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া! কবিরা 
সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের জীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আীকিয়। ফেলিয়াছেন। কোথাও 
ব্যাধেরা হরিণ শিকারে বাহির হইয়া হাকডাক পাড়িতেছে, কোথাও বসিয়াছে বাচ্চযনত 
গীত ও নৃত্যসহযোগে বুদ্ধনাটক অভিনয়ের আসর, কোথাও গাছ ফাড়িয়া পাটি 
ছুড়িয়া পুল বাধা হইয়াছে নদীর উপরে, নৌক1 চলিয়াছে পদ্ম! বাহিয়া, ডোমব 





প্রাচী ও মধ্যযুঃগর বাংল! সাহিত্যে মানবরস চ৬ 4, 


চাঞ্চল্য গ্রকাশ করিতেছে, নেড়ে বামুনের "নজর সেইদিকে, কোথাও গ্রামবুদ্ধদের 
দাবার আদর, কখনও সংকেতচিহ্ন দেখিয়৷ মগ্যপের] ভিড় জমাইয়াছে দোকানে, আর 
শবর-শবরীর প্রণয় খন্ত লীলাবিলান কখনও ত্বকে ।পছনে ফেলিয়া সামনে আনিয়! 
ঈাড়াইয়াছে। এই জাতীয় উদাহরণ এবং রূপক দিয়া গহনগূহ অনেক-কিছু বুঝাইয়া 
দেওয়াই সম্ভবতঃ সাধকদের লগ্ষ) ছিল। কিন্তু উপলক্ষ) মানবজগৎ বড় হইয়া 
উঠিয়া লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এবং সেই জ্বব গ্থানেই ভাষা সুরময়, 
আরিছিদিদপুণ হইয়। উঠিয়াছে। 

মধ্যযুগে যে সব কাব্যপার] বাংলাসাহিত্যের* আসরে প্রাপান্ত বিস্তার করিয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্টতা নানা কারণে । মঙ্গলকাব্যে বাংলাদেশের 
নিজগ্ব দেবদেণীর মাহাত্ম্য প্রকাশের চেষ্টা, আছে। কাব্যগুলি মৌলিক আখ্যান- 
কাব্য এবং ষ্টিপ্রাচুষে বভুশাখার বিস্তারে ইহাদের গুকত্ব অসাধারণ। প্রধান 
মঙ্গলকাব্যের ধারা তিনটি মনসামঙ্গল, চণগ্ডীমঙ্গল এবং পর্মমল । অপ্রধান মঙ্গল- 
কাব্যের মধ্যে শিবায়ণ এবং 'অনদামঙগপের নাম উল্লেখষোগ্য | 
আরও বন ছোটবড দেবতার কথ! লইম্ ক্ষুদ্র 
শ্ুদ্র মঙ্গলকাব্য লেখা হইয়াছিল। বাহুল্যবোবে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না। 
মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনার্ধ এবং আধভাবনার সহযোগে স্থ্ট। তবে ইহাদের 
ন্িত্তিতে লোককল্পনা এবং সামাজিক গরয়োজনবোধই বড হইয়া দেখা দিয়াছিল। 
মনসাদেবী বঙ্গদেগের জ্লাজঙ্গলসমাকীর্ণ দেশের অপ্িবাসীদের সর্পভয় হইতে রক্ষা 
করেন, পুত্রহীনকে পুত্র দেন, এমন মুসলমান কাজী এভূত্তির অত্যাচার হইতে ও 
ভক্তকে রক্ষা করেন) চগ্ীদেবী ব্যাধকে রাজ্যদান করেন, হারানো ডাগল অথবা 
স্বামীকে ফিরাইয়া দেন। ধর্ঠাকুর কুষ্ঠ শ্বেতী »ভূতি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত 
করেন, যুদ্ধে বিজয় দেন। গুছুপরি সকলেই ধনহীনকে ধনদান করেন। বাঘকুমীয্নেফ 
অত্যাচার হইতে আবাদী জমিকে মুক্ত করিবার জন্ত দক্ষিণ রায়ের পুজ। করা 
প্রয়োজন, বসন্ত রোগের উপশস ঘটিবে শাল] পুজার দ্বারা-_এইরূপ আরও বহুসংখযক 
লোকসস্কারজীত দেবতা আব-বাক্ষথ্য ভাবনার সহিত, 
কিছুটা জড়িত হইয়া মঙ্গলকাব্যে গৌরবের শ্থান লাভ 
করিয়াছে । ইহারা বতটা দেবতা তাহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী মানবিক জীবনযাত্রা ও সামাজিক ব্যক্তিক প্রয়োজনসিদ্ধির দেবরূপ । 
মঙ্গলকাব্যে মানবরসের ইহা প্রথম চিহ। দেবচরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করিলেও 
উহাদের মধ্যে মানবোচিত লক্ষণই বেশী করিয়া দেখা ফাইবে ! ধর্মঠাকুরের দেবত 
সপাপলস্পীপ 
তাহার অস্পষ্টতায়। কিন্তু হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ লইয়! মনসা! আমাদের আতপরিচিভ 
সংসারধান্রার মানবীরূপেই অঙ্কিত। চণ্ডী কখনও কখনও দশতুজা মৃতি ধারণ 
করিলেও ফুল্পরার সহিত ছলনায় অথব! গার সঙ্গে কলহে একাস্ত বাত্তব নারীরূপ 
গ্রহণ করিয়াছে । মজলকাবে)র কবিদের ধর্মচেতন তাহাদের বস্তজগতের বাহিরে 


স।. তী. প.-চং 


মঙ্গলক|ব্যে মানবরম 


দেবকল্পনায় মানবভাবনার 
প্রভাব 


 চ৬৬ সাহিতে)র ভীর্ঘপথে 


লইয়। যাইতে পারে নাই। তাহাদের কল্পনায় ম্বর্গের যে-ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
তাহার মহিত আমাদের পলীর এপাড়া-ওপাড়া সম্পর্ক। মঙ্গলকাব্যে বণিত স্বর্ণ ও 
মর্ভ্যলোকের মধ্যে প্ররুতপক্ষে কোন ব্যবধানই নাই। স্বর্গে যে সুখৈশ্বর্ষের এমন 
কিছু আধিক্য--এই কাব্যগুলি পড়িয়া তাহ! মনে হয় না। 


মঙগলকাবো কাহিনীকথনের লক্ষ্য হইল উদ্দিষ্ট দেব-দেবীর পুজাপ্রচার | 
কিভাবে নানাবিধ বাধাবিদ্বের ম্) দিয়া মত।লোণক তাহাদের পুজা প্রষ্ণীরিত 
হইল__কাহিনীটির যেন তাহাই লক্ষ্য। কিন্তু সেই কাহিনীটি চারিদিকে বিচিত্র 
সব বর্ণনায় 'ও মণ্ডনকলায় শাখায়িত পল্লবিত হইয়া উঠিষাছে ' উহাদের মধ্যে 
মধাবুগের বাঙালী জীবনধরার একটি বস্তনিষ্ঠ নিখুত ছবি মিলিতেছে। কোথাও 
বন্ধনের বর্ণনায় সেক্সালের ভোজ্যদ্রব্যের বিস্তুত চিত্র প্রাণবস্ত হইয়া উঠিয়াছে, 
কোথাও বাণিজ্যযাত্রার 'গুসঙ্গে বাঙালীর বাবসাধিক জীবনের কথা কাব্যমপ্যে স্থান 
পাইয়াছে। বাংল[দেশের হাটবাজার, নদনদী, ফুলপল্লবনক্ষ, পশুপক্ষীর কথা, জাতকর্ম 
হইতে প্রেতকর্ম পথন্ত গাবনাচরণের প্রত্যেকটি স্তর, নারী- 
পুকষের বেশভুষা অলংকার -- মধ্যযুগের গোটা মাণব- 
জীবনই মঙ্গলকাবাগুলির মধ্যে যতটা বাস্তবন্তার সঙ্গে চিত্রিন এঘনট আর কোথাও 
হয় নাই। ূ 

শুধু বাস্তবজীবণের উপকরণ-বর্ণনাঘ্ই নয়, মানবমানধীর বিচিত্র গনয়াবেগের 
চিত্রণেও কবিরা আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। শন্তি-অনযায়ী কবির চবিত্রচিত্রণ 
ও মানবান্তভূতির বর্ণনায় সাফল্যের পরিচর দিয়াছেন, কিন্তু সকলেই মান্তষের 
হাসিকানা, মানব প্রনত্তির বিচিত্রত' প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন | বাতসলা। 
শ্রম, বন্ধুত্ব, সোাত্া, শরভা, ঈর্বা, হিস, ক্রোপ গ্রভৃতি প্রবৃত্তির তারগুলি 
বাজাইয়াছেন বলিয়াই উহ! দেবপুজাপ্রচারের সংকার্ণ সীমার বন্ধ ন৷ থাকিয়া সাহিত্য 
পদবাচায হইয়াছে । আঅঙ্গলক1ব্যের কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত 
কল্িত মনসার চরিত্রে একটি নারীচিন্তের হিংশ্রবিকৃতিমুখী 
বিবর্তন মানবিক মনন্তান্বিক কোণের সৈপুণের সঙ্গে 1চত্রিত হইয়াছে । বিজমগুপ্ত 
এবং .নাবারণদেবের রচনায় চাদমদ্দাগরের বীর্ধপুরণ মহিমা] এবং প্রায় সকল 
মনলামগলকাঁব্র রনায় বেহুঙ্লার কোমল দুঢ়তা ও সনকার বাংসল্যবোধ সুন্দর 
প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মমঙলের র্িপরাম ও ঘনরাম বাররমণাপ্পের চিত্রাকণে 
দেখাইয়াছেন দক্ষতা, মহামদ পাত্রে ঈর্ষা-ক্রোধভাড়িত ব্যক্তিত্বটিও তাহারা জীবস্ত 
করিয়াছেন স্বপ্ন আয়োজনেই । মঙ্গলকাবোর শ্রেষ্ঠ মানবরলিক কবি. মুকুন্দরাম, 
এবং ভারতচন্্র। মুকুন্দরাম কৌতুকরসের সহ্হত যুক্ত করিয়া ভাঁড়,, মুরারি, দুর্বলা, 
লহন! প্রভৃতি সংসারের অতি-পরিচিত্ত নরনারীদেরই অভিনব মুতি অঙ্কন করিয়াছেন । 


সগ্ডদশ শতকের শেষভাগেই কবিতায় ধর্মের আবরণ সাধারণভাবে খলিয়। 


মানবজ।বানর বম্্রনিন্ট চিএ 


মানবটরিধতিন 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যে মানবরল চ৬৭ 


পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বিশেষ করিয়া এ মঙ্গলকাব্যেই | রামেশ্বরের শিবায়ণ 
ও ভারতচন্ত্রের অন্রদামঙ্গলের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে 
মনে পড়িবে । শিবায়ণ কাব্যে শিবদেবতার কৃষকমূঠি 
অদ্থিত হইয়াছে । রুৰকজীবনের একটি বস্বনিষ্ঠ ছবি এই কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 
শিব-পার্ব তী-নারদ-নন্দী এই করেক্টটি পৌরাণিক নাম ছাড়া ধর্মসংক্রান্ত আর কিছুই 
সাই। এক্ক দরিদ্র কৃষক এবং তাহার পত্রী ও সাঙ্গোপাঙ্গের কাহিনীই এখানে 
প্রাণবন্ত ছইয়া টিঠিয়াছে। অন্দানঞ্লে সমুকালীন সমাঁজজীবনের ব্যঙ্গবক্র ছবি 
আকিয়ােশ ভারতচন্ত্র। হ'হার দষ্টিভগ্গিতে মুকুন্দরাম-বিজর়গুপ্াদির বচনাদিতে 
প্রকাশিত ভক্তিরসের৪ বড গ্থান ছিল না হিনি সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টকোণ হইতে 
কাব্যরচণা! করিঘাছেন,। ভবে বিষয়টা মনানুগের প্রচলিত প্রথানষাহী ধর্মদম্পূক্কু | 
বেগ্য! [হন্দরের প্রণগলাল! একান্তভাবেই মানবিক, কালীর মণ্ঠমাট আ:ঃরাপিত মাত্র । 
লক্ষণীধ ভারতচন্দ্রের কাবোর শেধাংশে এবং 'মহারাধ্ট্রপুপাণ নামক অপর এঁকটি কাব্যে 
ধমীয় বিষয় পরিহার করিয়া ঠতিহঠাপিক বিষয় আবলম্িত হইতে দেখা যায়। ৃ 

হিন্দপযজের আওতার বাহিধে আরকাতনর মুসলমান কবিরা ষে কাহিনী- 
কাবাগুল রটনা করিরাছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখ করা চলে দদীলতকাজী_ 
রচিত “লোরচন্দ্রাণী” এবং আলাওলের “পন্নাবতী”্র কথ! । 
ধাহারা এই কাবাগুলির মধেো, বিশেষতঃ আলাওলে 
'ফীপ্রলাবের সঞ্ধান করেন, তীহা, নর পক্ষে পুক্তি খুব দ্ড নখ এই দুইটি কাব্যই 
প্রত্যক্ষতঃ ধ্ম-বিবিন্ত, মানবিক রোমার্টিক প্রেমকাহিনীর ন্পায়ণ! ইহাদের মধ্যে 
'পল্পাধতী? শিগ্সোতকর্ষে উল্লেখত্যাগ্য ক্কাব্যহিপীবে সব মহলের প্রশংস| পাইবে । 

ইৈবধঃব পদকতারা রাধ্িকষেের প্রেমকে তন্বভাবনার বাহনকণে দেখিতে আস্ত 
করিযাছেন ঠৈহন্টোন্তর কালে! কিন্তু প্রাকইচতন্ত পদাবশপীর চণ্তীদাসে ইন্দ্িক্বোর্ধ 
রোম্যািকতার যে সুর পরবধ্নত হইয়াছে উহা ইন্দ্ি়গাবনার উ্বচারী বলিয়াই 
ধর্মগম্পুন্ত নয়। মানাবক ভাবনার একট মহলসই ইন্দিযকে মতিক্রম করিয়া যায়। 
লোদক পিয়া দদেখিলই উহাদের সমীক রসাম্বাদ করা 
যাইবে। বড চণ্ডাধাসের কাবো রাধাকৃষণ নামেই 
দদিবম গুলীতুক্ত _চরিরকপে একান্ত লৌকিক । কবি কঞ্চচরিতে অমাজিত গ্রাম 
বুবকের জীবস্থ ঠ্নি আকয়াছেন। রাধার মধ্যে যৌনমনন্তত ষে ক্রমবিকাশ 
লক্ষ্য করা যায়, তাহ! বিশেষভাবেই মানবিক দৃষ্টভগ্গি প্রহ্ত | _বিগ্যাপতির রাধারৃফও 
কবির ন্যায় রাজপভাকেন্ছ্রিক নগ্রজীবনের সহিত জড়িত।._ তাহাদের মধ্যে দ্বেবত 
নাই। ভোগবিলাপী নরনারার প্রপধিত ও বিদগ্ধ চিণ্ডের পরিচয় আছে। 
চৈতগ্রো স্তর কবিরা লীলাশুক বৃত্তির অংশরূপেই পদ রচনা করিতেন । রাধা তাহাদের 
নিকট ভগবান কৃষ্চের হলাদিনীশক্তি। কিন্তু পদরচনায় মানবিক হৃদয়ানুভূতির তরজ- 
চাঞ্চস্যই ধরিয়। রাখিয়াছেন ঠাহার| | জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, শেখর, প্রভৃতির ' 


শিবাষণ--অন্নদামঙ্গল 


গারাকাণনগ মুদ্লমান কলি 


বৈশবনাহিতা-পদাবশী 


৮৬৮ সাহিঠত্যর তীর্থপথে 


কবিতায় তত্বভাবন। মানবরসপুষ্ট বলিয়াই উচ্চশ্রেণীর কাব্যসৌন্দ্য প্রকাশ পাইয়াছে।, 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই বিশেষভাবে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়__ 
/ "সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি, 
) কোথা তুমি দেখেছিলে এই প্রেমচ্ছবি? 
কোথা তূমি শুনেছিলে এই প্রেমগান ? 
তাহারা যে নিক এই চিত্র দেখিয়াছিলেন, এই গান শুনিয়াছিলেন তাহা 
সন্দেহ নাই। যে কবিরা তত্বের ভাবনাই ভাবিয়াছেন, মানবজীব,লর গভালে 
প্রযেশ করিতে চান নাই, তাঁহার! ব্যর্থ হইয়াছেন। 
বিশেষ করিয়া জীবনচরিতগ্রন্থ রচনায় বৈষ্ণব কবিরা মাগ্ুষকে অবলম্বন করিয়া, 
তাহার তথাপুণ জীবনকাহিনীর শন্ুসরণ করিয়া থে মানবরস- 
রসিকতার পরিচয় ধিয়ছেন তাহার অভিনব অবশ্ত 
ত্বীকার্য। চৈতন্ঠচ'রতে তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করা হইলেও তাহাঁ৫ মানবরূপ 
কোথ'ও অপ্রকাশিত থাকে নাই। 
এই ভাবে মৌলিক কাব্যসাধনার বিন্ডিন্ন শাখায় বাঙালী কবির। মানবরসকে ই 
প্রাধান্ত দিয়াছেন, দেবমাহাস্ত্য পটভূমিতে পধবনিত হইয়াছে। 


চরিতকাহ্য 


মধ্যযুগের বাংলা কাব্য বূপরীতি, দেহগঠন ও 
প্রসাধনকলা 


মধ্যযুগের বাংল! কাব্যসাহিত্য গবেষক ও ইতিহাসবিদ্দের কাছে গুল্যবান। 
কিন্ত সাহিত্যসৌকর্ষের দিক হইতে ইহার মধ্যে স্বাপযোগ) অংশ কতটুকু আছে? 
নেকালের বাঙালী কর্বরা কবিতার দেহগঠঠন, শব্/চিত্রনির্মাণ, অলংকরণ প্রভৃতির 
উপরে কতটা জোর দিয়াছেন, কাব্যকে রূপোজ্জল করিবার জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ)। 
সাহিত্যের মূল্য উপকরণ-সংগ্রহে নয়, বিষয়বস্তুর গৌরবে 
নয়, ভাবের মাহাত্ম্যেও নয়--ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে হইবে যাহাতে সেই রূপ 
পাঠকহুদয়ে রসের সঞ্চার করিতে পাবে । ম্বভাবক|বত্ব এবং অবহেলারে কাব্য 
রচনার যে-কথা প্রায়ই শুন! যাঁয় উহ ভাবালুভাপুর্ণ উক্তি ছাড়া [কছুই নয়। 
পৃথিবীর নব ন্ডালো কবিই দক্ষ বূপশিল্পী। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপনির্মাণের 
কোনোনপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিনা এবং তাহার মধ্য দয়! সেকালের কাব্যের শিল্পমূল) 
নির্দেশ করা সম্ভব কিন! উহা! ভাবিয়া দেখিতে হইবে। 


ভূমিকা 


মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপরীতি, দেহছগঠন ও প্রসাধনকলা ৮৬ 


এ. মধাযুগের বাংলা কাব্যে প্রধানতঃ চারটি কাব্যরীন্চির প্রচলন দেখ! যায় £ টি 
পদসাহিত্য ব]. গাতিকবিহা! কালের পদলাহিত্য আধুনিক ক্রিক হইতে 
দূপে ও স্বাদে স্বতস্ব। আধুনিক লিরিকে কবির ব্যক্তিজপয়ের নিন বেদনার 
দীর্ঘখাঁসটি শোনা যায়। (সেকালের পদসাঁহিত্যে কবির ব্যক্তি-মাম্মার প্রকাশ ঘটে 
নাই। কারণ"সকালের সমাজ-পরিধেশে কবিদের বাক্তিচেতনার (11701100911) 
বিকাশ ঘটিবার বড স্রযোগ ছিল না। পুরাতন পদসাহিত্যে 
মানবিক 'ভাশোচ্ছ্বান এবং কাহিনীবিবিক্ত 'আবেগ-উপলব্ি 
পন্াশ পাইন । *কিন্তু উত্তার পশ্চাতে পৌরাণিক 
কাহিনীর একটি পটভূমি থাকিত । যেমন বৈষুব পদসাহিতো "্দামরা দেখতে পাই 
কাধাতফেের প্রণয়োচ্ছামের ভাষারূপ, কখনো কখনো যশোদার বাৎদল্যের আবেগ। 
শা্ত পদসাহিক্টোর উমাসংগাতে মেলে মেনক। ৪ উদার বাসল্যের উদ্ডাস। আবেগ 
ও *্টদ্্া$লর গকাশই কবিদের এখানে লক্ষ কিন্তু উহা বিশিষ্ট পৌরাণিক 
পাত্রপাত্রীদের-রাপাকধও,। যশোদ মেনকা, উমা প্রভ'তর ; কবিদের বাক্তি-আত্মা 
পরোশ্ষভভাবে টিঠার মণ্) দিয়া মান্ধপ্রকাশ করিত মাত, আধুনিক লিব্লিকের হ্যায় 
সোজান্ুজি নিঙ্গেকে উপশ্থিন কারিতে পারিত না। কতকগুলি সাধন-বিষয়ক' 
কবিতায় (যেমন বাউলগানঃ কুম্ধীপদ, গ্রামালং তি ) কাব্রা নিজেদের ভক্তিভাবের 
কথা বুজন, কিন্তু সেখানেও কবিদের সাম্পদায়িক বোধ যহটা প্রকট, একাস্ত 
বাক্তিচেতনা তপ্টা প্রকাশিত নয়। 

মধানুগের'প্রিতীয় প্রধান কাবারাতিটি পাচাল নামে পরিচিত । পাচালি হইল 
আখটানকাবোর আঙগিক । ঘটনার বিব্বরণ. পাত্রপাত্রীর টরিত্র € সংলাপ এবং 
ধর্ম জী তিনের লমনয়ে গ়িয়। উঠিত এই ড।ভীয় কাবা! ইহার দুইটি স্বত্থ রূপ 
আমকা দেখিতে পাই। একটি অনুবাদধমী, অপরটি মৌলক । রামাজণ মহা্ডিক্ষত 
জাগবণপুরাঁণের অন্নবাদের মব্য টিয়া বাংলাভাষা কাঠিনীনিঙ্লাণের কঠিন কার্ধে 
শ্ক্ষা লা করে? মঙ্গলকাবা গুলি মধ্যযুগের নৌলিক পাছ্ধালিকাবোর মধ্যে 
পদান 1 বাংলা সাহিত্যে মোটামুটি গার-পাচটি মে!শক *কাডহনী দান করিফ়াছে 
সঙ্গলকাব্যপার। । ইহাদের কাহিনীবিষ্তাসরী।ন্« একটা শুনিদিষ্ট গঠননৈপুণ্য লা 
করিয়াছে । মনঙামঙ্গলে বিরোধ ঘটনার সুতীব্র সংঘর্ষে 
কাহিনীটি বিকশিত হইয়াছে । ধ্্মন্লের কাহিনীতে 
বাক্িগন্ত বীর্ষনানার উদাহরণস্বৰপ 'য।াডভেঞ্চার? ও মুদ্ধমূলক অনেকগুলি ঘটনা এক- 
গুত্রে বান। হইয়াছে । চাগ্ীমঙ্গজলের কাহিনীতে পরিবারতঞ্জের চিত্র-স্থনিবিড় এঁক্য 
বা স্সনিপুণ গহন লক্ষ্য কর! যায় না। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগু'ল উদ্দেশ্তের ছাচে 
ফেলিয়া! গড়া । তাই 'াহাত্দর মধ্যে নিপুণ কাহিনীগ্রন্থনজাত ঘরে রসোণভোগের 
সুযোগ ছিল তাহা অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে । কাহিনীগুলি শেষ পর্যস্ত উদ্দিষ্ট 
দেবতার পুজায় সমাপ্ত । ফলে গল্পের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হইত প্রায়ই । যেমন 


শেদযািভা 


৫ ₹ 
| ছিপিবাীচি 


"৬|লি পাবি 


চ৭৯ মাহিত্যের তীর্ঘপথে 


টাদসদাপরকে দিয়া মনসার পুজা করানো, ঘটনাবিক1শ এবং ঠাদচরিত্রের স্বাভাবিক 
পরিণতির ফল নয়। কখনো আবার গল্পের সহিত নব্ন্ধ না] থাকিলেও বাহির 
হইতে জোর করিয়া একটি দেবমাহাত্ম্য চাপাইয়া দেওয়া হইত £ যেমন বিগ্ান্ুন্দরের 
কালীর পৌরবখ্যাপনে | ইহাতে গল্পের ম্বাভাবিকতা নষ্ট হহয়! যাইত। তাহ] ছাড়া 
অধিকাংশ মৌলিক গল্পের মধ্যেই পুরাণ হইতে সংকলিত নানা কাহিনী সন্গিবি্ট হইত। 
মঙ্জলকাব্য ছাড়া রোম্যান্টিক প্রণয়-আখ্যানগুলিও লক্ষ্য করিবার মতে! । আলাওল- 
দৌলত কাজীর কাব্য-ছুইটি মজঙকাব্যের বাধাধরা রীতি-পদ্ধতির বাহিরের বলিয়! 
অনেকটা পরিচ্ছন্ন । মঙ্গলকাব্যমুলভ গতান্থগতিকতা৷ এখানে দেখা যায় না। 


মন্লকাব্যগঠনে গতানুগতিকতা অত্যন্ত প্রকট । ইহার আঙ্গিক বিষয়ে এমন 
একট! প্যাটাণ্‌ ঈাঙাইয়া গিয়াছিল যাহাতে গল্পরস বিশেষভাবে স্বুপ্ধ হইত এবং 
কবিপ্রতিভার স্বাত্ত্রাও প্রশ্মটিত হবার স্থযোগ পাইভ না। প্রথমেই নানা 
দেবদেবীর সুদীর্ঘ বদনা, তাহার পরে কবির আত্মভশবনদী এবং দেবীর আদেশে 
কাব্যরচনার বিবরণ, শ্ম্রিপত্তন, দেবতাদের স্ব্রলীলা, ছোটোখাটো কোনে 
দেবতাকে *অভিশাপ দিয়া! মর্ত্যভূমিতে পুজ। প্রচারের জন্ত প্রেরণ। অখণ্ড কাহিশীর 
চারিপাশে সম|জজীবনের তথ]সমুদ্ধ বাস্তব ছবি, জন্ম হইতে মৃতু) পযস্ত বিচিত্র ধমীয় 
লৌধিক অনুষ্ঠানের বিবরণ, শ্লী-আচার প্রন্াভ থাকিবেই , 
তাঁহ। ছাড়া নারীগণের পাঁতনিন্দা, চৌছ্িশা বা চৌত্রিশ 
ব্যঞ্জনবর্ণের আগ্ঠাক্ষরসহযোগে রচিত দেবস্তাত, 
বারমাস্ত। প্রভৃতি ছাডা ম্গলকাব্য গঠিতই হইত ন!। সবোপরি খণ্ড খণ্ড পালাগানের 
আকারে মঙ্জজকাব্য জনসমাজে পারিবেশিত হইদ্। | পালাগুলি বহুক্ষেত্রে এপ বিস্তার 
লাভ করিত যে, পারস্পরিক গ্রস্থনজাত নিবিড এক) বুন্গেতে খণ্ডিত হইত । 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসাঃঙ্গলে টাদমনসার সংঘাতের কাহিঠীটি অন্থতম পালারূপে 
একান্ত গৌণ হইয়। পড়িয়াছে। 
নাটগীতিকে সেকালের বাংলা সাহিত্যের অন্ঠতম পরী িবপে গ্রহণ কর। চলে । 
শ্রীরুষ্ণকীর্তন- ছাডা এরূপ আঙ্গিকের অন্ত কোনো রচনা পাওয়া না গেলেও 
রি রুষ্ণলীলাত্মক অনেক পালায় এবং পুববর্তী বাঙ্গালী কবি 
০ জয়দেবের গীতগোবিন্দে ইহার নিদশন রহিয়াছে । এখানে 
আখ্যান গীতিসংলাপের মাধ্যমে বিকশ্শিত। ঢঙটি যাত্রার। সংলাপই মুখ্য স্যান 
অধিকার করে । তবে সে্-সংলাপ গীতাত্ুক। এই রীতির চর্চা বেশী হয় নাই । হইলে 
মধ্যযুগের বাংলাসাহিতা রূপরীতির দিক হইতে আরও বৈচিত্রঃপুণ হইয়া উঠিতে 
১৬৯ গাতিসংলাপেও নাটকীয় সংঘাতের এরর্নী বেশ জমিয়া ঠিতে দেখি শ্রীর্বষ- 
ভনে। 


মধ্যযুগের বাংলাকাব্)র চতুর্থ রূপরীতিটিকে বলা যায় আবৃত্তিযোগ্য কড়চা-নিবন্ধ।, 


মঙ্গলকাবোর রীতিতে 
প্যাটার্ণের আধিক। 


মধ্যযুগের বাংল! "কাব্য বূপরীতি, দেহগঠন ও প্রসাধনকলা চ৭১, 


এগুলি সাধনসংক্রান্ত গণ্ভপস্তমিশ্রিত নির্দেশ *এবং প্রধানতঃ তক থায় পরিপূর্ণ_ঠিক 
সাহিত্যপদবাচা নয়। চৈন্তন্তটদেবের জীবনী ও দর্শনসংক্রাস্ত 
শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ স্থ চৈতন্যচরিামৃতকে কড়চ1-নিবন্ধশ্রেণীর উচ্চাঁঙ্গের 
সাহিত্যগ্রন্ বলিয়া অন্িহিত কর! চলে। তবে তাহা পা রসসাহিত হত্য নয়। মননসাহিত্যৈর 
অস্থুভূক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। যুক্তি তর্ক প্রমাণ__হথ্াসাক্ষ্যাঁদর নিপুণ এবং 
বভল উপস্থাপনায়, ব্যাখ্যায় এবং বিশ্লেষণে জনন্সাহিক্ষ্ের 'মাজিকে ইহার শ্বান 
খুবই উচ্চে। 
ভাষাসচেন্তন'্তা এবং অলংকার প্রয়োগের স্থার আন্িিচল লক্ষ্য কবিতে হইবে, 
গোটা মধ।যুগে এই প্রদুক্তির কোনোরূপ এতিহাসিক ক্রমবিবর্তন ঘট্টয়াছে কিনা, বিশেষ 
বিশ্ষে শাখার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট দেখ] যায 
7 কিনা, শিলীব)ক্িত্বের বিশেষ প্রবণতার প্রতিফলন 
বি প্রপাণনের উপরে কোনোকপু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 
কিনা ভাষা, অলংকরণ প্রস্থৃতির বিচার করিবার কয়েকটি দিক 'আছে। ধরা 
যাক শবুঃয়ূন এবং শব্দনির্যাণের কথা। কবি কোন্‌ জাতীয় শব্দের প্রতি বেণা 
আৰুষ্রু; কব্রি অবলঘিত বিষঃ়বগ্ূর সহি উহার সামক্তস্ত ; কবিরুভ নৃতন 
শব্দনির্মাণ_উহার তাৎপর্ণ এবং শ্ল্পগত 2াফল। ; পদবন্ধ পচনায় শিল্পীর বিশষ্টত। ; 
শচিতর বা 1706৩ গঠনের বৈশিষ্ট্য গভাতি সমশ্তার বিশ্লেষণ করিতে হইবে) 
অতঃপর অলংকারপ্ব্যবহারের ক্ষেতে প্রথান্গ 'অথবা নূতন অলংকরণের প্রতি অধিক 
প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে, হই: ধ। কোনো কোনো কবি শব্দালংকারের ধ্বনি- 
ঝংকারেই মধ, কেহ আবার অর্থালংকার চিত্রসোকযের পক্ষপাতী, কেহ কেহ বাচন- 
চাতুর্ধঘ ৪ বৈদণ্ধা প্রক্কাশের জন্তই অলংকার ব,'চার করেন। এইভাবে আলোচনা 
করিলেই অলংকার প্রদোগেরণ্মধ্য দয়া শিল্পী প্রহি্গার অভান্তরে প্রবেশ করা সম্তবস্ 
হইবে। সংস্ক* 'শলংকার বিচার শুধুই বিছ্ডিন্ন ধরনের অল্ংকারের নামের 
তালিকা । ডা তালিকা'রচনা কারর়। কাব" সৌননষের কোনোবপ রসুই ভেদ 
কর! যায় লা | ৃ 
মঙ্গলকাব্যের নি যদ প্রসাধনকলার এই **স্টি গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেখ। 
যাইবে শন্শচিত্ররচণায় কাখর। সবাশেক্ষী কম আগ্রহের পরিচয় পিয়াছেন। যে সব 
প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ চি্ত্ররচনার শ্ুযোগ রহিয়াছে, সেখানেও মঙ্গলকাব্ের 
কবির| নামের তালিকা রচন| করিয়া চপিয়াছেন £ যেমন কালকেতু বন কাটিয়া নগর 
বল/ইন্ছে-সেখানে গহন অরণ্যের ভাষাচিত্র ফুটাইয] 
মঙ্গলকাব্য শব্টিতরের . ভোলার চেষ্টা বড় করেন নাই কবিরা, নানাবিধ বৃক্ষের 
৫) হুদীর্ঘ তালিক1 উপস্থিত করিয়াছেন। ,ছাদ নৌকা। 


শি এ কস্৯_পাপ পলি 


সাজাইয়। বাণিজ্যে চলিয়াছে, নৌকার নাম আছে-__যাত্রার মনোরম ছবি নাই। পুষ্পবনে 
প্রবেশ করিলে ফুলের শোভা চোখে পড়ে নাঃ জানা অজান। অজশ্ ফুলের নাম শোন। 


কড়চা-নিবন্ধ 


*চণ৭ই সা'হত্যের তার্পথে 


যায়। সাধারণভাবে বর্ণনার দিকেই মঙ্গলকবিদের আগ্রহ কম। আখ্যানকাব্যে যদ্রি 
ঘটনার সহিত সংলাপ ও বর্শনাঁর সীধুজ্য বিধাঁন করা ন! যায়, তাহা হইলে উহা? আকর্ষনী্ 
হয় না, শিল্পাকর্ষ লাভ করে না। মঙ্গলকাব্যে নারীদেহের বূপবর্ণনার চেষ্টা মাঝে 
মাঝে করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে সংস্কত কাবাদিতে বহুল বাধজত অঙংকারাদির চবিত্ত 
চর্বণ করা হইয়াছে । সংস্কৃত অলংকারশান্নের কোনো কোনো অংশ যে একান্ত জীর্ণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই । মক্ষলকাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় হস্তীমদ্ূশ গভিত পর্বতমদশ 
কুচঘুগ, মেদিনীর হ্যা নিতৎ্_-এইক্প উপমা বারবার বাবহার করা হইয়াছে । এই 
জাতীয় উপম] কোনোরূপ নয়নানন্দকর চিত্রের জন্ম দেয় না। এই সব 'অলংকরণে 
বিশেবভাবেই বস্তু হইতে ভাবকে ছ্াকিয়া বাহির করিবার চেষ্টা আছে! এ হেন 1930০ 
0015 কাবাশ্ল্লির পক্ষে হানিক বব মঙ্গলকাবোর জ্দাবকলন। এবং জীসনবপাঁশমিতিতে যে 
লোকজীননের কথ! বিশষভাবে স্থান পাইয়াছে, জপনির্মাণে তাহার একান্ত অভাব চোখে 
পড়ে। অলংকারাদির চয়নে, শক প্রযোগে কবিরা! গ্থম দিকে বখনো খনো কিং 
পোৌকজীবণের প্রতি সহ দষ্টপাত করিয়াছেন শ্িজ্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিমাতায় 
স্কতভষ্যার খনগ্রহণ লক্ষ) করিবার মতো বেশিষ্টা । বিজয়গুপ্তের য় "রাতন কবিরা 
কখনো কখনো “বাধের ভাতে পড়ি যেন পর্ষীর খিল্বিলি"র গ্তায় লৌকিক উপমাদি 
ব্যবহার করিয়া কাব্যরূপে প্রাণের সঞ্চার করিতে ঢশিয়াঙেন, কিছু ভাঠ।র উদাহরণ 
বড় বেধা নয়। মঞ্ঈলকাব্যের কবিদের আলো (ষ্ঠ প্রত্তঙছাপর মকৃন্দরাম অবশ্য 
সংস্কতান্থগ এবং লোকসৎস্কারজাত ঢ্র'ধরনের অঙ্গংকার্ই ব্যবহার করিছাছন, সেক্েতে ৪ 
অভিজ্ঞতাজাভ অলংকারগুপি নেক বেধ প্রাণবন্ত | মবুনারাম শক্তিমান কবি 
বলিয়াই পাঠকমনে চিত্রকল্পের প্রভাব যে গুকতর। সেক্ষথা জানেন এবং তালিকানিঙাণের 
মঙ্গলকাবাক প্রথার বন্ধনের অন্তরালেও মাঝে মাঝে ন্দাযাচিত্্র পগনায় সফলতাও 
দেখাইয়াছেন | 
শরীক্ষষ্কীর্তনের কৰি লশোকজীবন হইতে কাব্যের উপ|দ!ন ৬প'লন করিয়াছিলেন । 
চ্ভাঁবকল্পনা এবং "চরিত্রচিত্রণ সব-কিছুই গ্রামজ্গীবনের সঙ্গে স্ধদ্দ। কাব কিন্ত ভাষ। ও 
রি ১. আলংকার ব্যবহারে সংস্কভ বীতির প্রতি মাথষ্ট আন্মগত্য 
”. শীনী্লর অপংকরণ  দেখাইয়াছেন। মাঝে মাঝে ভাতা বাবছারজীর্ণ, মাঝে 
্ মাঝে তাহ।তে চিত্রপূপ ৪ স্থন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তবে 
কবি “মাকড়ের হাতে মেহ খুন! নারিকেল”, এর।অ কাড়ে যেন বোকা ছাগ” প্রভৃতি 
একান্ত পোকজাত অলংকার এবং “ঘো দাচুপা” কাঙ্ছাই জাতীয় বিশেষণ শব্দ ব্যবহার 
করিয়া যেমন একদ্রিকে মৌলিক শপ্চেতনা ও আঅলংকারন্মিতির পরিচয় দিয়াছেন, 
নেইন্ূপ কাব্যটির প্রাণবস্তুকেও সংস্কৃতান্ুগ ভাযাব্যহের কৃত্রিমতা হইতে অনেকটা বঙ্ষা 
করিয়াছেন । * 
প্রাক-চৈতন্তযুগের কবিভাঁয় সংস্কতানূগ ভাবাবিষ্তালের প্রাধান্ত ছিল কম। তৎসম 
শব্দের আধিক্য এবং কাব্যদেহের সংস্কত আদর্শে পরিমার্জন। চৈতন্ত প্রভাব কালের 


মধ্যযুগের বাংল! কাব্যে কপরীতি, দেহগঠন ও প্রপাধনকল! চ৭ 


বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকেরা *কালনির্ণয় করিতে গিয়া প্রায়ই ভাষাগত 
মার্জনার অভাধ দেখিয়া অধিকতর পুরাতন রচন! বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক রচনায় ভাষা ও অলংকারের প্রয়োগে লেখকেরা 
বি বেশা সচেতনতা দেখাইয়া থাকেন। _ চৈভন্তুগের 
০055 _অবসানের পরে বাংলাদেশের সামাঙ্গিক জীবন যখন 
নান' বিধ... সমতায় অবক্ষয়িত হইতে লাগিল, জানির মানসিক স্থাস্থা যখন ভাঙিয়া পড়িল, 
খন বছিরগ। শ্রসাধন কলার প্রতি অতাধিক আকর্মণ দেখ! গেশ। শিল্পরূপ না থাকিলে 
ভাবের গভীরতা এবং উচ্চতাও যেমন কাব বপিরা বিবেচিত হইবে না, কাব্যের 
ভাবকল্পনার সহিত উহার অচ্ছেগ্ত সম্পর্ক গড়িয়। না উঠলে বাহিরের প্রস'ধনের 
মা চোখ ধার্ধাইয়। দেওয়াও রচল্টার অন্থুঃসার, শূন্যতার পরিচায়ক | মধ্যযুগের 
ংশানাহিতো অষ্টাদশ শতকের এইরূপ প্রসাধনটুনপ্রনা হব* ভাবকর্মনার দৈষ্ত বুগপং 
রা দেঞ্চ। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যকে আনেক সমালোচক 
'্রাধথাশিল্পের তাগমহল” 'আাখ্য! নিয়াছিলেন | ভ!রতচন্দ্র সংঙ্গত অপংকারশাস্থে বিশেষ 
বঙ্গ চিলেন। শদচিত্রনির্ধাণে ঠিনি লেচালের পক্ষে এলভ ক্ষমতার পরিযয়,দিয়াঁছেন। 
হ£া 1 ভারতওন্দ্রই সংস্কৃত ছন্দভাগ্ডাপ হইতে শানাকশ দৃতন ছ্ন্দ-ক বাংলা ভাষায় 
মাম গানাইলেন। ইহার ফলে বাঁংলা উচ্চারশরাতির কিছুট! ট। পরিবর্তন কররয়ু 
লইতে হইল | ছদবিবয্ধে এইকপ খণঘ্রঃপের রি বলা ভাবায় স্থায়ী প্রনগাব বিস্তার 
করিতে পরে নাই; কারণ উচ্চারণে কিছুট। বিকুতি না ঘটাইয়া এইরূপ ছন্দের ভঙ্গি 
মায়ও করা যাদু না। কিছ ভারভচন্্র ইঠার সাহান্যে লগ হাঃবর বাপ বিশেষে 
"বচিন্রয আনিবার চেষ্ট। করিখাছিলেন এবং ভাহাতত 'কতিকউ সাফলালাভও করিয়া- 
ছিলেন। 
বৈধ পণাবশী সাহিতের লাপারণ স্তরের কবির: গতান্বশতিক ভাব তথা “স্ডঞ্তক 
একান্ত মমুশা ভগিতত প্রগাশ করিবাছেন। ভিছু এ ইানঃব কবিরা কপর চির 
.ক্ষাত্রও বিশেধ নৈণুন। দেখাইয়াহেন ।॥ অলংকার গ:সাশাধির এক্ষুত্র ভাহার, সংস্কৃত 
| ্‌ সাহিঙোর নিকট ইইে খনগ্রহণ, করিয়াছেন। কিন্তু 
তর পদারলীতে খপ পণাবলীর কয়েকৎল কবির রদনা বাজিগত প্রধণন্তায় 
০০০০ এবং প্রতিভার স্পশে অপরূপ দপ ধারণ করিয়াছে 
বিগপির কবিত|য় আমরা দেখি অলংকরণের বন । ৪ নি অর্থালংকারে বহুবর্ণ 
খচিত ধ্ধ-এক্জলো পৃণ চিত দ্বার আপণার কবিচা পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাহার 
কবিতায় 1তণক বৈদগ্ষাপুণ অপুংক্রণ প্রয়োগ বিশেহভাবে পক্ষণীয়! উহ ধুক্ধদপ্ত 
আস্বাদ বিগ্ভাপতির জীবণনৃষ্টির চমংকার প্রতিফলন চগ্তীদান সোঙ্গান্থজি চিন্ত 
অকিয়াছেন:-অলং কারের ব্যবহার অত্যন্ত কম। তাহার গিত্রপ্তল ভাবগর্ভ এবং 
বাঞ্রনাবয়। বশীভীত লোকে যেন উহাদের যাত্জ!। গোবিন্দদাসের কবিতায় 
অর্ধাপংকারে চিত্রকপ্ননা চষংকার ফুটগাছে কিন্তু আবার শেখরের কবিভাম দেখি শবের 


চ৭৪ | সাহিরভ্যর তীর্থপঞ্চে 


ংকারের সমারোহ । তিনিও ছবি ফুটাইয়া'তুলিয়াছেন শবসজ্জার সাহায্য । জ্ঞানদাসের 
কবিতায় রূপনির্মাণ চিত্রের সীমান। ছাপাইয়। যেন উদ্বেলিত হুইয়। উঠিয়াছে'। 
শাক্তপদাবলীতে রূপককে বিশেষভাবে আশ্রয় করা হইয়াছে । রূপকের ছবিগুলি 
শাছপদাবলী-রপককবিত। পরিচিত লোকজীবন হইতে সংকলিত। অন্তরালে তথ 
থাকিলেও এই কারণেই তাহার মধ্যে জীব্নতরঙগ অনুভব 
করা যায়। 
সমগ্রতঃ বলা যায়, রূপচেতণায় বাংলার মধ্যযুগের কবিতা একান্ত দীন ছিল না 
নালাবিধ দ্ুর্বলতা-সত্বেও তাহার সাফল্যের পরিমাণ একে বারেই অনুচ্েেখ্য নয় 9, 


ধাংলা সাহিতোর বিকাশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা 


মধ্যযুগে ইউরোপে এবং আমাদের দেশে প্রধানতঃ তিনটি কেন্দ্র হইতে সাহিন্) 
স্যষ্টির আমজুকুল; করা হইত £ 1১) রাজদ্রবারের সহার-5, অমাতাবর্গের উৎসাহ এবং 
অর্থনৈতিক সাহাঁধা সাহিত)স্থজনের পথ সুগম করিত । (২) মধ্যযুগে জনজীবনে 
ধর্ম এবং ধর্মসজ্বের গুরুতর প্রভাব চিল। দেশে শক্তিশাল' জ্জ্ণুরাম, ধর্মসম্প্রদায় 
গঠিত হইয়াছিল। সেই প্রেরণার বশবতী হইয়া, ভাহারই আন্রকুণ্যে প্রভূত পরিমাণ 
সাহিত্য রচিত হইয়াছে । (৩। একাস্তভাবে লৌকিক 


ই প্রেরণাও সাহিত্যের একটি স্তবিস্ৃত *[খারু জন্ম দিয়াহিল | 
সমাজ-জীবনে নাদধিক কা এ: 
গিরিত সাহিত্যপাঠকবর্গের নিকট পৌছাইগা পরিবার সহজ 


ল্ফোগও পুবোক্ত প্রেরণাঞ্চলগুলির মধে)ই নিবন্ধ ছিল) 
তাহা কোনরূপ স্ব সমস্তার স্ষ্টি করে নাই । আধুনিক কালে পুরাতন প্রেরণা" 
শুলধলি শত্তিহীন হইয়া পডিল। জনসাধারণের মধো শিক্ষ'র পরিমাণ বাড়িয়া গেল। 
সুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ঘটিল। এই কঠ্টি কারণে সাহিত্)ক্ষিপ্ন পটভূমি সম্পূণ পরি বত্তিত 
হইয়া গেল। গ্রন্থাপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং সাময়িক পত্রের প্রকাশ 
বুদ্ধ পাইল। উহাদৈর ত্রেতৃব্গহ সাহিত্যের অর্থ নৈতিক আনুকুল) করিতে ল'গিল। 
বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নব্যসাহিত্যের উদ্ভব পরিবার কালে সাময়িকপত্র 
একটি গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । 
মুদ্রাযস্ত্রের ছুইটি দান সাহিত)জগতে গুরুতপুর্ণ £ (১) গ্রন্থ প্রকাশ ) (১) সাময়িকপত্র 
প্রকাশ । এই দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে৪ কিছু পার্থক্যও 
আছে। গ্রন্থ একজনের রচনা । এক ধরনের রচনা! ইহা! একটি একক চেষ্টা। 
পাঠকের মনে এক ধরনের রসম্থজন করে। সাময়িকপত্র একটি প্রতিষ্ঠান । নানাধরনের 
রচনার সংকলন । তাহা ছাড়া সাময়িকপত্রের মুল্যও 
অল্প। এই কারণে সাময়িকপত্রের লাহায্যে জনসাধারণের 
মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার বিশেষ স্থযোগ রহিয়াছে । অব্য ইহাদের একের 


গ্রন্থ ও সাময়িক পুত্র 


বাংলা সাহিত্যের ,বিকাশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা চ৭৫ 
টি 


কাজ অপরের দ্বারা সাধিত হয় না। একটিকে অপরটির পরিপূরক বল যায়। ভবে 
সাময়িকপত্র ন[না কারণে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্থার করিয়। 
ফেলিয়াছে অল্পকালের মধ্যে। 

বাংলা গগ্ঠভাষা সাহিত্যিক রূপ পাইতে আরগ্ু করিল উনবিংশ শ'তাবীর প্রথম 
দিকে, তখন ফোট উইলিয়াম কলেজের জন্য অনেকগুপ গ্রন্থ রচিত হইরাছিল। 
স্কুল বুক সোনাইটির চেষ্টায় স্কুলপাঠ) বাংলা গ্রন্থ গগ্ভরীতিকে 
সুনিদিষ্ট আকৃন্টি দিতেছিল । কিন্তু স্কুল-কলেজের সীমা- 
ব্ধতা হইতে সাময়িক পত্র প্রথম বাংল। গগ্ভরীতিকে 
ব্যাপক জনসাধারণের নিকট লয়! গেপ। ছাত্রপাঠা গ্রন্থের ভাষা এবং জনসাধারণের 
জন্য লিখিত সামগ্িকপত্রের ভাবা যে পৃথক, হইবে _অন্তত£পক্ষে ভাষাগঠনের সেই 
প্রথম যুগে তাহাতে সন্দেহ নাই । সামগ্রিক পত্রের ভাষা যে ভুলনামূলকন্ভাবে অনেক 
প্রগতিশীল ইহা নিদ্ধিধায় বলা যায়। সমাচাপদর্পণ। সম্থাদকৌমুদীর গায় পত্রিকা 
প্রথম সুগের বাংল! গঞ্ধকে ব্যপকতর পটভূমিতে ঞুতিষ্টিত করিল । ইহার ফলে ভাষার 
শক্তি ও সারল্য বে বুদ্ধি পাইল াহা গ্রনিশ্িত | দরধর্তীকালেও আমরা 
দেখিয়াছি ভাষাকে সহজ করিখার উন, সর্বসাধারণের কোধগমা করিয়া "তুলিবার 
জন্ত অকারণ সংস্ৃতবাছুলা ও কাঠিস্ত দুর করিবার প্রথ্নে সামগ্গিকপত্রই বিশেষ সহায়তা 
করিয়াছে! রার্ধানাথ সিকদার এবং প্যারটাদ মিত্র 
"মাদিকপত্র” নামে একটি ক্ষুঙ্জ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন । প' হকা।টির প্রধান লক্ষ)ই ছিল ভাষাকে সংস্কৃতানুগত্য 
হইতে নুক্তু করিয়া প্রীতলাক এবং বালকদের বোধগমা করিয়া তোলা | “আলাঙের ঘরের 
দুলাল” গ্রন্থ বাংলার ভাষাসংস্কারে যে প্রত্তাব বিস্তার করিয়াছিল, “মামিকপত্রে”্র 
আন্দোলন তাহার সাহচয কটয়াছে বেশ সামধ্যের সঙ্গে । বংশ শতাকতেও অমর] 
দেখিতে পাই, লঘু এবং মননগন্ভীর স্ববিধ রচনায় চলিন্ছ গগ্ভের প্রথতন গ্রমথ চৌধুরীর . 
“সবুজর্পত্রেগর থারা অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে বাংল। গঠরীতিপ বিবর্তনের ইতিহাস 
কয়েকটি ., সামযিক পত্রের তৃমিকার ছার চিত্জিত £ ১) ত্ব্ুখোধিনী পত্রিকা । 
স্কতান্ুগ সাধুরীতির গগ্ভভাষার প্রতিষ্ঠার দিকচহৃস্ববপ | (২) "মাসিক পত্রিক1। 
নহজ সরল কথ্যরীতির অনুগামী । (৩) “ বঈপসন পত্রিকা । সাধু কথ্যতীতির 
মিশনের চেষ্ট।। (8) ভারতী ও লাধনা পঞিক1 সাধু কাঠামোয় চলিত রীতির প্রাধান্তের 
সুচনু) (৫) সবুজপত্র। চুলিত রীতির পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা । 

সাহিত্যজগতে ভাবের, চিজ্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির প'রবর্তনে সাময়িক পত্রগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 1১০৬|৪ম [,1018001৩ অর্থাৎ জনসাধারণের জন্ট 
সাহিত্য রচনার প্রয়োজন লইয়া যত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার মধ্যে “বিবিধাথ-সংগ্রহে'র 
ন্তায় পত্রিকার ভূমিকা সবাপেক্ষা বেশী কাধকর হইয়াছে । শ্রীষটধর্ম 'এবং হিন্দুধর্মের 
বিরোধ, বিভিন্ন সমাজসংস্কার আন্দোলন লইয়া বিপরীত মতের সংঘর্ষ সাময়িক 


*হ ভাষার বিবর্তন-_- 
জনমনংশোেগ 


ভাষার সাপল্য বিধানে 
ভূমিকা! ০ 


৭৬ সার্হত্যের তীর্পথে 


পরগুলিকে কেন্দ্র করিযা সেকালে বিশেধভাঁবেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাষাগ 
পারা পরিবর্তনে কতকগুলি সামরিক পত্রের ভূমিকার কথ! 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । ত্রান্মপর্ম 'পচারের ক্ষেত্রে “তত্ববো ধিনী 
পত্রিকা”্র গুকত্বের কথা, নব্য হিন্দুধর্মের ক্ষেনে “প্রচার” 
পত্রিকার ভূমিকা, “নারায়ণ” পত্রিকার স্বাদেশিকতা প্রচারচেষ্টার কথ এবিষয়ে টিল্লেখ 
করা ই পারে। আলুশিক কালে “পরি5য়” পত্রিকাটি বেশ কিছকাল পিয়া 
নিষ্ঠ।র সহিত মার্কসবাদী দষ্টিন্গ পচার করিযা আমিতেছে । বাষ্টনীন্দি-সমাজন*তি 
বিষয়ক মতামত প্রচারের ক্ষেত্রেই, নয়, সাহিতাঘটত নব্য ভাবন| প্রন্তাশ করিবার 
ব্যাপারেও নান! পত্রিকা নানাৰপ প্রলাবের স্ষ্টি করিযাছে। আধুনিক কালের 
“কল্লোল” পত্রিকা যেমন? জটিল জীবনবোৌধী এ মনশ্তান্তিক ভাবনালমনিত ঘা নঙ্গোত্তব 
ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব বাংল! সাহিততো বহমান করিছে চাহিয়াহিল, চেমনি 
“শনিবারের চিঠির শ্তায় পত্রিকা বঙ্গণশীল ধারী বহমান রাখিক্েে চাঠিফাছে। 
“সবুজপত্র”কে কেন্দ্র করিস্বা বৃদ্ধির দী,পুতে উজ্জ্বল, রোম্যাটিক নদাবধার! বিন্রাদী 
একটি ,ভীক্ষ মার্দিত সাহিতাকষ্টির চর্চা চলিয়াছে। অপরপক্ষে এসাহিতা” 
“নারায়ণ” প্রভৃতি পত্রিকা ভাষায় ও ভাবে উনবিংশ শনানীর পারাই বহন 
করিয়া চলিবার পক্ষপাতী গ্রিল | “সাহিতা”, “নারায়ণ”, ঠভারতবর্ষ” প্রতি 
পাত্রক। রবীন্ত্রকেন্ছ্রিক ভাবপারার, শোমার্টিক ভ্ভাবাঠিরেক, 'অশ্িমান্রায এ- 
1০০051ট এবং রহস্তনিগুঢন্গার বিক্দ্লারণ করিতে লাগিল । পন দিকে " প্রবাসী” 
“সবৃজপত্র* প্রনৃতি পত্রিকা রবীন্্রসমর্থনে দাডাইল। বল! বাভপা, সমকালীন গুদ 
পত্রিকাগুল্ এ ব্যাপারে নীরব রাছুল না) উপবিংশ শতান্দীতেদ এই দপ 
বিশিঃ বিশিই পত্রিকাকে কেন করিয়া, বিশেষ বিশেষ ভাবধারা বিকশিত হইত উচিত 
"র্বং বিরোধী পত্রিকাগুলির সংনর্ষে লাতিনা পভুনুখা দিকাঠশ লদ্ধ হইয়া উঠিত 

বাংল সাহিত্যের ইতিহাস এমন আনেক শ্ুলি গনদপূর্ণ গনিকা]। দেখ যোর 
সাছার্দের সহিত, সম্পর্ক না করি বিশেষ কয়েকজন সাহিভিকের কথ। ভাবাই 
5. যায়না | আমরা সংক্ষেণে ভালিকার মারে কাছার 
বলি াঠিভিক ও লারদিক উল্লেখ করিলাম 2) রারামাহন বায় সর্থাদাকীমূণী। 
পরের সম্পর্ব টশ্বরচণ্ , গুপ্ত _সংপাদ-প্রভাকর | অক্ষয়ুমার দণ্ত 
তন্ববোধিনীঁ পত্রিক!। ধপুহ্দন দর্ত-ধিিধাগসং গ্রহ 
পর্িিকা। কাপীপ্রল্ন পিংঠ-বিগ্যোখ্সাহিনী_পরিক]। ভুঁদিব মখোঁপাপায়__ 
এডুকেশন গেজেট 1) বাছেন্দলাশ মিব্রব_বিবিধার্থসংগ্রহ পরিকা, রহম্যসন্দও 
পর্রিকা। প্যারীচাদ দ্ত্র-মাপিক' পত্রিক।। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ)ায়, যোগেক্রনাথ 
বন্ব-_বঙ্গবাপী,পত্রিক1। বিহারীলাল চক্রবর্তী_অবোধবন্ধু পত্রিক্া। বঙ্ষিমচন্তর 
চট্টোপাধ্যায়_ব্্গদর্শন পত্রিকা, প্রচার । ন্বর্ঢমারী দেবী_ভারতী। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর-_হিভবাদী, ভারতী, বালক, সাধনা, নংপর্ধায় বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, প্রবাসী । 


ভাবের আন্দোলন ও 
সাময়িক পত্র 


বাংল! সাহিত্যে বিকাশে সাময়িক পত্রেক ভূমিকা চ৭শ, 


প্রমথ চৌধুরী-_সবুজপূ্র | সুরেশচন্ত্র সমাজপতি__লাহিত) । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_ 
যমুনা | ঘ্বিজেন্দ্রপাল রায়--ভারতবর্ষ। জলধর সেন-_ ভারতবর্ষ। উপেন্ত্র নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়_বিচিত্র] । নজরুল ইসলাম_-ধুমক্েতু | সজনাকান্ত দাস-শনিবারের 
চিঠি । আরও অনেক সাহিতি)ক এবং তাহাদের সম্পকিত সামণিক পত্রের নামোল্েখ 
করিয়া শালিকাটিকে আরও অনেক দীর্ঘ করা যাইত। আমরা প্ুধু প্রধান 
লেখক'র এবং দুখ্য সাময়িকপত্রগু;লর কথাই বসিপাম। ইহাদের অনেকের সাহিত্য- 
প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠ্ভিবার গুযোগ পাই শা, বদি এ সাময়িক পত্রগুলির 
সমথন এবং অবাধ আনুকৃল্য হহার] লাভ শা কারভেন। সাবার অনেকগুলি 
শেষ্ঠ সামায়কপত্র শ্রেউন্ের মযাদার়ও অভিষিক্ত হইতে পারি 'না। বঙ্গদশ্ন 
পত্রিকাটির প্রকাশ বদিমের দ্বিতীর পর্বের-সামাজিক উপস্ঠাস গুলির রচনার- সহিত 
একই স্থরে বাধা । বিশেষ কবিরা বলদশনের মাপিক জঠর পূণ করিবার জন্য 
ভাহাকে শিবিবিধ প্রবদ্ধত দিলোকরহন্তু” “কমলাকান্তেগ্র হায় এ্রনথু পিখিতে হইয়াছে । 
অবিশ্রাপ্ত দ্রুত তালে উপন্তাস রচন।র তাগ৮ বঈগদণনের পৃষ্ঠায় এমন অনেকগুলি 
উৎকৃষ্ট উপস্তাসের জন্ম দিরাছে, বাংলা সা'হত্যে যাহাদের রঃ আপিন! হেতবাদী- 
সাধনা-সবুজপত্র রবাজনাথের ছোটে! গল্পরচনাপ অগ্ততম কারণ, কিন্থু তাই বলিয়া 
সেই ছোটে! গন্পগুলি ফরমায়েলী রচনা হইয়া থাকে নাই । উহাদের শিল্পোৎকর্ষ 
বিশ্বসাহিতে)র বিস্ময়ের বস্তু । 


সমাজোচনার সদ ছই-একটি সুত্র শানা দিকে দেখ' গেলেও সামগ্মিকপত্রে পুস্তক 
সমাপোচনার মধ্যেই উহ্ভার প্রকৃত বিকাশ দেখা গেল। “বিবিধাথমংগ্রহ” এই দিক 
দয পথ প্রদশন করিল | “সোম প্রকাশ, রহ ৬)” 'বিজদশন"। এডুকেশন গেজেট” 
এবং গরবন্তী নব কয়টি সাময়িক পত্র নুতন পুস্তকের পর্চিচষু 
দমানোচনা-নাহিতোগ প্রসঙ্গে সমালোচনার ধারাটি প্রবহমান রাখিয়াছিল এবং. 
বিকাশ, মাঝে মাঝে 'শুত্ুমলক প্রহদ্ধ প্রকাশ করিয়া উহা সমৃদ্ধ 
করিয়া তুলিতেছিল। শ্ধু লম, পোচনা-সাহত্যের বিকাশের 
জগ্তই ইার মূল) নয়, স্জনশাল সাহিত্যের ৯*রও ইহার গুরুতর প্রভাব ব্াইল। 
উল্লেখযোগ্য এই যে, গ্রতিটি গ্রন্থের মমালোটনা পত্রিক্কাগুলিতে প্রকাশিত হওয়ায় লেখকেরা 
উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন । মধুস্দনের কাব্যস্থাষ্টর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা 
মায় তাহার প্রতিটি রচশাকে কেন্দ্র করিম! সমকালীন একাধিক পত্রপত্রিকা সোৎসাহ 
মমাপোচনায় প্রবৃন্ত হইত । মেই উতমাহের উত্তাপ কবির স্ষষ্টির প্রদীপটিকে জালাইয়া 
রাখিতে সাহায্য করিত। বহ্িমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়াছে। 
তুলনামূলকভাবে ছেমচন্দ্রের গায় অনেক দুর্বল লেখকও সাময়িকপত্রের প্রশংসা 
উৎদ্ধ হইয়া অবিশ্রাস্ত কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। 


সাহিত)হজন একক ব্যাপার । কিন্তু ভাবাদর্শ, রূপচেতনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, 


_চথচ" সাহিত্যের তীর্থপথে 


সাহিত্যের লক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজে সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে .সাহিত্িকদের 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়! সাহিতিকগোষ্ঠী গড়িয়! 

সাময়িকপত্র ও দাইঠ্যিক- উঠিতে এদেশে এবং বিদেশে উভরনভঃ দেখা যায়। ইহার 
গোষ্ঠী ফলে সাহিত্যজগতে চঞ্চসতার স্ষ্টি হয়। কখনও কখনও 
ইতিহাসের উপরে এরূপ কোনো কোনে গোঠী প্রভাবও 

ফেলে । “তত্ববোধিনী পাত্রকাশ্কে কেন্দ্র করিয়া এরূপ গোঠীর অস্তিত্ব প্রথম লক্ষ্য 
করা যায়। অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিগ্ভাসাগর, দ্বিজেন্নাথ প্রভৃতি এই 
গোঠীতুক্ত ছিলেন । “বিবিধার্থ ংগ্রহ” পত্রিকা-গোঠিতে রাছেন্্লাল মিত্র, কালী প্রসন্ন 
সিংহ, মরুস্থদন দত্ত, বিগ্তাসাগর সম্পূন্রু ছিলেন । উনবিংশ শতান্জীর এরূপ শেষ্ঠ 
গোষ্টীনিমাণের, গৌরব বন্গদ্শনকে দিতি হইবে । এই শতান্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
পত্রিকা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইন্তিহালে ইহার ঠুমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগা। 
বস্কিমচন্ত্রকে, কেন্দ্র করিয়া রামদাল সেন, অক্ষরকুমার সরকার, চন্দ্রশেখর 
মুখোপাধ্যায় প্রন্থ বিশি লেখকবা এখানে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার 
আসল মঞ্য ছিল সঙ্ঘনেতার নেতৃহ্ে। পরুবতা পত্রিকাগ্ডলির মধ্যে “ভভারতাশ্কে 
কেন্দ্রে করিয়া! বে গো্গী গড়িয' উঠিরাছিল তাহার উল্লেখ কর] ঢচলে। আধুনিক 
কালের গোষ্গীগুলির মধ্যে সবুজপত্র-গোষ্ঠী, কছোরল-গোঠী, পরিচয়-গোরষ্ঠী এবং 
শনিবারের চিঠি-গোঠঠি লাহিন্ক্যসমাজছে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । পবিচিত্র!!? 
"ভার ভব” '০প্বালী”কে কেন্দ্র করিও অনেক সাহিন্তিক সমবেহ হইয়াছিলেন | 
সম্প্রতি “দের্ঁ” সাপ্রাহিক পাংব্রকা গোষ্ঠীই বাংলা সাহিভ্ের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছে । 
সম্প্রতি বাঙালীর সাহি তর ৬ (উপন্ে, থে সাময়িক পত্রগুলি প্রভাব শিক্তাঁর 
করিয়াছে, তাহাদের মধো পদে 'অমৃতেশর গায় সাঞ্তাহিক নুহৎ সংবাদপত্রের 
এ মাহিভ/শাখা এবং “উপ্টারথ” প্রক্ততির গায় সিনেমা 
সংস্কৃতি পত্রিকার ভূমিকাই টিলেখষোগ্য। 'দেশ'অমুভ। 
' টুট্‌কির দূর! সাজাইয়াছে। বৃহৎ দৈনিক পত্রিকার শক্তি 

অর্থ ও সংগঠনের সাহাব্য পাইয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইহারা সাংবাদিকতাকে 
সাহিত্যের উপরে স্থান দিয়াছে । উপন্ঠান-গল্প কোনোমতে সস্তা প্রমোদ-উপকরণ 
হিসাবে টিকিয়া আছে। সামরিক মনোরপ্তীনের নানা কলাকৌশলে ইহাদের দেহ 
পূর্ণ এবং ইহারাই বাংলা সাহিত্যের প্রধ্ধান নিযন্থ।। 'উপ্টারথ' প্রস্থৃত্তি লিনেমা 
পত্রিকাগ্ত'্ল উপন্তাসের হরির লঠ ক্ষ্টি করিতেছে । এবং যত বড় লেখকের রচনাই 
হউক উহাদের 'অধিকাংশেরই লক্ষ্য রূপালী পর্দ।। পুরাতন 'ভালে! লোকেরা আজ 
ইছাদের মুখাপেক্ষী । এই সব পত্রিকায় শিখিতে না পারিলে আধুনিক লেখকের মর্যাদা 
হয় না। অর্থকরী স্থবিধা তো হয়ই না। নিষ্ঠাপূর্ণসথ্টি আজ সংকুচিত হইয়া পৃড়ির়াছে 
এবং সাংবাদিকতার উদ্ধত খড়ণাঘাতি খাইয়া মননশীল গভীর ও গম্ভীর আলোচনা 
প্র্যাকাডেমিক” অপবাদে চিহিত হইয়া “বিশ্বভারতী পত্রিকা” “বঙ্গীয় লাহিস্য 


সাম্তিক সমস্ত 


বাংল! লাহিতে) অন্থবাদ চ৭১ 


পেরিষদপত্রিকা” প্রন্থতি গব্ষেণামূলক পত্রে আশ্রয় লইতেছে। অথচ মাত্র পনেরো- 
'বিশ বছর পূর্বেও “প্রবাসী” “ভারভবর্ষে'র গৌরবের যুগে “সিরিয়াল” রচনামাত্রকে এরূপ 
নির্বাসন দিবার ব্যবস্থ। হয় নাই। সাময়িক পত্রের অন্তায় অনর্থকর দাপটে বাংল! 
মাচিত্যের ভবিঘাৎ আজ লংকটাপর হইয়া পডিয়াছে | 


বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ 


বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালে যেমন, তেমনি মধ্ধানুগেও অন্রধাদকর্জ একটি 
প্রধান শাখাবপে গণা হইয়াছে । বছ প্রাপীশ ফুগ হইতেই অনুবাঁদের সহায়তায় 
বাংলা সাতিত্য নিজের ভাগ্ডার পুষ্ট করিতে চাঠিযাঙ্গে এবং সনুদ্ধঠর ভাষাসাহিত্যের 
নিকট হইভে অনেক-কিড় শিখিবার চেছ্টাও করিয়াছে । পৃথিবীর উন্নত ও 
লমুদ্ধ ন্দামাগুলিতে অনুবাদের স্বিপূন্দ আয়োজন লক্ষা কর! ঘার়। ভাষার দেওয়ালে 
ভাবগ্িস্থা ও কপসে'কফণ বদ্ধ থাকিবে, কোনোকালেই মানুৰ তাহা মানিয়া লইতে 
পারে নাই । অন্য ভাষার ঘবনিকা তুলিয়া াহার রত্বরাজি সংগ্রভের চেষ্টা দে চিরকালই 
ক্রিযাছে । একদেশের সাহিতা একইরূপ প্রত্তা্ষ অন্বাদ এবং ভাবপরিগ্রহের 
মধা দিয়া অপর* জাতির সম্পদ হইয়া উঠিয়াভে । প্রান ন্ভারনার গল্পসাহিত্য আরব 
“দশের আরব্যরজনীর রোমান্সগু'লর একটি নুহ অংশের প্রেরণা যোগাইয়াছে, 
আাবার এই 'আরবা কাহিনীগুলি “ডেকামেরন" প্রভৃন্তি 
গ্রন্থের মাপামে ইউরোপীয় আধুনিক উপস্তাস-সাহিতোর 
ভ্িন্ডিপত্তন করিযাঙ্ছে | (কাণশো বিশিষ্ট বাক্তি বা গোর চেষ্টায় নয়। দীর্ষক+ল 
ধরিয়া পীরে দরে এই আসম্মীকরণ এবং 'মান্গ্রনারণ চাঁয়াছে। এই ঘটনা সুন্দর 
ন্ডাবে প্রমাণিত করে, বহু পুরাতন কাল হইতেই সাহিত্যরসেরু রাজ্যে ভূুগোলের 
€বড। 'ািবার কি ঢঃসাধা সাধপা মানবঙ্গাঁত বিন আ.্সরে কুরগ্া আসিয়াছে! 
বাংলা সাহিতোর ইতিহাসকে আমরা .॥! "মু দ্রইন্ট যুগে বিভক্ত করিয়া দেখি £ 
প্রাচী ও মধ্যযুগের বিস্তার অষ্টাদশ শতাবদী পথ ; উনবিংশ শতাব্দী হইভে একেবারে 
বর্তমান বংসর পযন্ত আধুশিক ঘূগের প্রসার । এই ই যুগেই অন্বাদকর্ষে 
বাঙালী বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছে। তবে অনুবাদের উদ্গেগ এবং আদশ সম্বন্ধে 
. স্বাভাবিক কারণেই ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থকা দেখা 
বাংলা অনুবাদের হই সুপ. যায়। অন্তবাদ এবং গ্াবগ্রহণ-_দুই রীতির মধ্যেই নৈকট্য 
মধাযুগ ও আধুনিক যুগ 
| রহিয়াছে । তবে বতমান প্রণঙ্গে বিশেষ করিয়া 
অনুবাদের আলোচনাই করা হইবে। ভাবগ্রহণ অনুবাদকর্মের অস্তভূ্তি কঠিন 
কর্ম ও দায়িতটুকু এডাইয়', উহার মৃষোগটুকু, ভাবগত বৈচিত্রাটুকু মাত্র গ্রহণ করিতে 


উমিকা 


ম্- সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


চাঁয়। অবশ্ত কোনো কোনো রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অনুবাদ ভাবগ্রহণের আদশটির 

সহিভ সন্ধি করিতে চাহিরাছে এরূপও দেখ। যায়। 
মধাযুগের বাংল সাহিত্যে অনুবাদকাব্য একটি প্রধান শাখারপে পরিগণিত 
হইয়াছে । [মুস্লিম লিজয়ের অব্যবহিত পরে, দুইশত ব্খসর ধরিয়া, বাংলাদেশে 
এমন অরাজকতা ও মাতশ্তন্ায়ের অবস্থা বিরাগ করিতেছিল যে, সেই পরিস্থিতিতে 
রকোনো-কিছু স্মজনশীল সাহিত্য দেখা দেয় নাই। অবস্থা 

মধাযুগের তনুবাদেশ মিলা: রে 

রি 'কছুউ। শাণ্ড ও স্বাভাবিক হইয়া আসিবার পারে আমরা 
্‌ দেখিলাম .প্রধানতঃ অনুবাদপমী কাব্যকবিহা আশ্রয় 
করিয়াই নৃতণ বাংলা যাহিন্চা দেখা দিয়াছে | মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ মুখ্যা্ঃ 
রামায়ণ ও মহাভারতের, সামাহতত2 ভাগুবহের | অস্তান্ত পুরাণের অস্থবাদ ও কিছু 
কিছু হইয়াছে । তবে তাহা খুবই অল্প । সপ্তদশ শতাবীতে একটি সংকার্ণতর 
কিন্তু উল্লেখযোগা অন্তবাদের ধার! দেখা বায়-ফাসি গল্পসাহিত্যের . অভবাদ । 
রামায়ণ, মহাভাব৩ ও '্নাগবতের তন্নবাদ আরম্ত হইয়াছিল »*৭ সাছিত)- 
ঘটিত কারণে নয়। এই গ্রন্থগুলির সাহতামূল/ ছাড়াও সমাজমানমের উপরে 
গুরুত্বর ধমীর প্রভাব বিগ্ঘমান। পৌরাণিক হিন্দুর শ্রেষ্ট আহঙ্য় বলিঘ। 
ইহাদের সবভার 5য় গুরুত্রপুৎ ওুঁমিকা রহিয়াছে । : যখন সুসলমান পর্মের 
শত তদানীন্তন রাজশন্তির সহায়তায় উদ্দাম হইয়া বাঠাশী অন্থুজ 
জনগোঠাকে বিপুল সংখ্যায় গ্রাস করিতে আরস্ত করিল, উচ্চবর্ধের হিন্দুরা শঙ্কা 
গণিল। এই বিপুলসংখ্যক মানষকে হিন্দুধর্মের পশভাকাভলে সমব্তে করিয়া 
মুসলিমধর্মের প্রসার হইতে আগ্রশ্সার জন হ্াহাকে প্রস্তুত হইতে হইল । 
তথাকথিত নিল্পবর্ণের অনান অন্রা অপৌরাণিক দেবকল্পনা, পৃ্জাচাপ, জীবঠ! 
কেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বুলাংশে বরণ করিয়া লইল, পেইরূপ আবার আধ দেব- 
ভাবনা, পৌরাণিক জীবনাদশও সর্বস্তরে (বস্তারিত করিয়া দিবার চে&া চলিতে 
লাগিল । এই স'পনায় সর্বাপেক্সী। বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে রামায়ণ মহা'ভাঃত ও 
ভাগবতের অনুবাদগ(ল,। ইহাদের কাহিনী-অংশের সহিত বিজডিত অবস্থা হিন্দ 
আদর্শ লোকমুখে কিছুট। চা ছিল। বঙ্গানবাদের মাধ্যমে এইসুলি ব্যাপক 
জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হই । গ্রই কোটির হিন্দুর মিশ্রণের মধ্য দিয়। যে 
আধুনিক বাঙালীর হিন্দুধর্মের রূপ দান বাঁধিয়া উঠিল তাহাতে খুবই গুরত্বপুণ ভূমিকা 
গ্রহণ করিল এই অনুবাদগ্রন্থগুলি। অবশ্য কাব্যরসের প্রতি ই একটা 
গৌণ কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে। অনেকটা ইহারই জন্য বাংলা খন্ুবাদে 
রামায়ণমভহাঁভারতের গ্যায় ভাগবত তত তট1 সমাধর পায় নাই। 88 
সহিত কাবোতকর্ষের বিচারে ভাগবত লমপর্যায়দুত্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
না। মহাভারত-অনুবাদের কতকগুলি ক্ষেত্রে মুসলমান নৃপতিদের আনুকূল্য ও প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। এই ঘটনাটি খুবই বিশ্ময়ঝর বলিয়া! মনে হয়। মহাভারতের 


বাংলা সাহিতোষ্অনুবাদ চারে 


বাঁধপূর্ণ ুদ্ধবর্ণন| তাহাদের খুবই উৎসাহিত করিত এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। 
:ৰাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অবসানে এবং মধ্যযুগের প্রারস্তে অনুবাদকাব্যের 
ধারাটির প্রথম গ্রাতিষ্ঠ।। আদিযগের বাংল! সাহিত্যে যেমন ছিল ন] বিষয়টব চত্র্য, 
তেমনি ছিল না কাবাগঠনে কোনো জটিল রূপাপর্শ। বাংল] 'ভাষা শুধু ক্ুদ্রাঃি 
চর্যাগানেব উপচযাগা বলিয়। নিজেকে প্রমাণ করিয়াছে, কিন্ত কাহিনীকাব্য রচন! 
৪ চবিত্রল্জনের 'অপেশশাকৃত জটিল প্রক্রয়াঘ উহা তখন অন্ডাস্ত হইয়া ওঠে নাই। 
ংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন এবং অত্যান্ত পরিণত আদ্শ।র সাহ্ঠাব্য গ্রহণ করিয়া 
সেকালের বাংল! সাহিতা ঠিক পথই পধরিয়াছে ৷ রামা্ণ মহাভারত ভাগবতের 
নিকট হইতে বাংল! কাব্য কাঠিনীকাব্া রচনার পদ্ধতিটি শিখিয়াছে | লাহিতোর 
গঠনযুগে ভর্বশ হর ভাষা সমৃদ্ধ হব "ভাষা সাহিন্ট্যের নিকট হইতে এইভাবে শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে । 
মধ্যযুগে বাংলা মন্তবাদ প্রধানঠঃ সংস্কত ভাষার ছারস্ত হইয়াছে ৷ ইহার কাঁরণচ বড 
তুরধিগম্য নয়। সংসক্কত ভাবার সহিত বাংলা "ভাষার যেমন ঘনিষ্ঠ নৈকটা, সেইরূপ 
সৎস্ুত সাহিতোযও বাঙালী পণ্ডিতদের গভীর অলায়ন 
7 ছিপ। কাজই গ্রহণ করিতে গিয়া সবগ্তাথম সংস্কৃত 
্ সাহিত্যের প্রতিই আরুষ্ট হইয়া স্বাভাবিক, বিদেশী ভাষার 
মধো মুসলমান আমলে ফাসির সহিতও বাঙালীর সম্বন্ধ গ্াপিত হইয়াছিল। 
উদ্দ-ফাসি কেন্ছা-স্াহিত্যের রসান্বাদের দ্বার উনুক্ত হইল দৌপত কাজী, আঙ্গাওলের 
চেষ্টায়। কোনে। বিদেশী ভাষার সহতত বাঙালার পরিচয় বিশেষ গভীর ছিল 
ন।। অপরাপর প্রাদেশিক 'ভাষায়ও সাহিত্যরচনার এমন কোনো উচ্চ আদশ দেখা 
সায়,.নাই, যাহাতে উহার অনুবাদের জন্য মধ)যুগের খাডালী কবিরা উৎসাহিত হইবেন । 
মধ্যযুগের অন্থবাদকেরা মূলের“কাহিপীটি ও চরত্রভাবনাকে মোটামুট অনুসরণ করিয়ীই « 
তপু থাকিতেন । মূলের রসকে সঞ্চারিত করা অথবা মূলের নিষ্ঠাপূণ নির্ভরযোগ্য 
অন্থবাদের কোণোপ্প শীতি তাহার। অনুসরণ করিতেন না) মলাধর্, বহর ভাগবতে 
কতকট। যথাযখ অন্নবাদের চে] লক্ষ্য কর] যায় । রামায়ণ গ্রঙ্থগুলিতে,সবাধিক মূল্চুযতি 
ঘটিয়াছে। মহাভারতেও মুলাতিক্রমণ বড কম নং. মুলের বু অংশ, বিশেষ করিয়া 
সৌন্দর্যবর্ণনামূলক অংশগুল, যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে তেমনি বহু নূতন কল্িত 
কাহিনীও সংযোজিত হইয়াছে । সর্বপেশ্গ। বড় পার্থক। ঘটিয়াছে রসাবেদনের ক্ষেত্রে, 
রামায়ণ-মহাভারঞ্জের মহাকাব্যিক গাম্তীয--১৪1100০-এর রস অনুবাদে খুব কমই 
রক্ষিত হইয়াছে । রামায়ণে প্রাই তরল ভক্তিরসের বাড়াবাড়ি শ্বান পাইয়াছে ; 
মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনায় কচিৎ বীর্ষধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। 
আধুনিক কালে অন্ুবাদসাহিত্য সম্পূর্ণ নুতন আদশ গ্রহণ করিল অনুবাদের 
আদর্শ কি হইবে, পণ্ডিতের এই বিষয়ে একমত হুইতে পারেন নাই । এফ. ডব্লিউ, 
নিউম্যান যাথার্থকেই অনুবাদের আদর্শ বলিয়! নিশি করিয়াছেন 47106 0:210918005 
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৮২ সাহিতোর তীর্ঘপ্থে 
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1৮ 009 ০.৮ রবার্ট ব্রাউনিংও ছিলেন এই মতের 
পোষক | '* তাহার মতে অনুবাদককে হইতে হইবে 
11018] ৪ ০৮০] 50950 82০ 11080 06 21090170006 ড10164102 00 ০01 
197502£5.” এক কথাস, মূলের ভাব ও ভাষাগন্ত প্রতিটি বৈশিষ্ট; যতটা 
সম্ভব অনুবাদেও রক্ষা করিতে হইবে। নিশ্ছিদ্র মূলান্ুগত্যই অনুবাদের লক্ষ্য-_ 
এ সিদ্ধান্ত তত্র দিক হইতে যতই লোভনীয় বলিয়া মনে হউক না কেন, বাস্তবতঃ 
সম্পূর্ণ অন্ুরণযোগ্য নয়; যথাযথ 'ভাষান্তরে ভাবকে ধরা যাইতে পারে, ভাষাকে 
কতটা আয়ন্ত করা যাঁর ? ভাষাকে আয়ন্ত করিতে না পারিলে ভাবের ঘরেও 
ফাকি থাকিয়! যাইবে । তাহ! ছাড। অতাধিক 11619] হওয়ায় মুজ্রে রসাস্বাদে 
বিদ্ব ঘট! স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সতোন্দ্রনাঘর অনুবাদ-কবিতা সম্বন্ধ মস্তব্য 
করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন 8 “অনুবাদ পিয়া বিশ্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি 
এমন সহন্দ ও সরল হইয়াছে ষে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রন কোনো 
মতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এ লেখাগ্ুণল মূলকে 
বুন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রূসসৌন্দযে ফুটিয়া উঠিঞাছে-_-মামার বিশ্বাম 
কাব্যান্ববাদের বিশেষ গৌরবই তাই-_তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য,” 
রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই তান্তিক সিদ্ধান্তটি নিউম]ান-ব্রাউনিং-এর পুরোৌক্ত বক্তব্যের 
একেবারে বিপরীত । রবীন্দ্রনাথ মূলের 'আশ্রয়মাত্র গ্রহণের পরামশ দিয়াছেন, 
রলসৌন্দর্য বাহ! স্থষ্ট হইবে তাহা সম্পূর্ণই মৌলিক | এই মনকে অন্বাদের আদর্শ 
বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা চলে না। বরং এ বিষয়ে ই. বি. রিউ প্রচারিত বক্তব্যটি 
ধিশেষ প্রণিপানযোগ্য। মনে হয় এ বক্তব্টটিই সর্বাপেক্ষা যুক্কিযুক্ত এবং 
অনুসরণযোগ্য 5৮] ০8]1] 10 005 01100101606 ০01৮9101700 ০2০০০ 27) 
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(0817) 0015) [05010 0580 00 020518001০8]. 2110. এই মতটি বিশ্লেষণ 
করিলে দুইটি কথা পাওয়া যাইবে £-0১) সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করিয়াই 
মূলগ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। অন্ত্বাদ করিতে গিরাও সমকালীন পাঠকদের 
বোধগম্যতার উপরই জোর দিতে হইবে) (৯) কোথাও মূল গ্রন্থের লেখক ইচ্ছ! 
করিয়। জটল ও কঠিন রীতির ভাষা অনুসরণ করিয়া থাকিলে এবং উহার ফলে 
সেখানে কোলো বিশেষ ধরনের রস স্যজিত হইয়া থাকিলে অনুবাদককেও উহার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এই প্রলঙ্গে ইংলগ্ডের নুখ্যাত বাইবেল-অন্ুবাদক 
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অনুবাদের তাত্বিক আদর্শ-- 
আধুনিক কালে 


বাংল লাহিত্যে অনুবাদ চ৮৪৮ 


17101) ১1)৪]] 706 100211151012 6০ 00166100011 1680015 01 83 116911% 
25 00551)19. 16 15 €০ ০০ 50120117615 চ1)61151) 12 101020.% অন্যবাদকের 
নিজের ভাষার আধুনিক প্রাণধর্মট বজায় রাখিব মূলের আম্মাকে আয়ন্ত করিতে 
হইবে। এই কারণেই অনুবাদের গগ্ঠরীতি সমকালীন হইলেও সাময়িকতার দ্বার 
অতিরিক্ত আচ্ছন্ন হইবে । 

আণুনিক বাংল৷ সাহিত্য প্রধানতঃ পাশ্চান্ত্য সাহির্তোর আদর্শ বরণ করিয়া 
লইয়াছে। অনুবাদের ক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছে বাংলা 
সাহিত্য । কিছুটা সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যও গ্রহণ 
করিয়াছে । বাংল! ভাষায় সাহিত্যিক গগ্ের প্রতিষ্ঠা হইল 
উনবিংশ শতাব্দীদ প্রথম দিকে । গগ্ঠরীতির নিজস্ব 
পাতি গঠিয়া তুলিবার জন্ত একটি শুট্টু গপ্ভের আদর্শের প্রয়োঙ্গন ছিল। সেই 
আদশটির যন্ধান মিলিল সংস্কৃত এবং ইংরাজী রচনায়। ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের রচনাবলীর মধ্যে ইংরাজী, সংস্কৃত এবং কিছুটা ফাঁসী গ্রন্থ হইতে 
অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়। শ্রীরামপুর মিশন বাইবেল অনুবাদে যে গষ্ঠরীতির 
আশ্রয় লইলেন, তাহা বাংলা ভাষার ইতিহাসে সফল হয় নাই। “স্কুল বুক 
সোদাইটি', 'বঙ্গীঘ়-ভাষামুবাদক সমাজ" অনুবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূণ ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াঠিল। অবশ্য ইহাদের চেষ্ট। প্রধানতঃ জ্ঞানবস্তারের ক্ষেত্রেই সক্রিয় 
ছিল। প্রথম দিকের দুইজন বড অনুবাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত। বিগ্ভাসাগর মহাশয় মুখাত: রসসাহছি:ত্যর অনুবাদ করিয়াছেন । 
শংস্কত এবং ইংরাজী 'ভায! হইতে তিনি যে অনুবাদগ্রন্থগুল রচনা করিয়াছেন 
তাহা অবশ্য কিছুট। মুক্ত অনুবাদ, আধুনিক অনুবাদের আদশরূপে তাহাকে গ্রহ্ণ 
করা চলে না। কিন্তু গগ্ে বাংলা গল্পসাহিতোর একটি কাঠামো তিনি 
ধরিতে চাহিয়াছিলেন। মডেল হিলাবে তিনি সংস্কত এবং ইংরাজী সাহিত্যের 
' নিকট খণ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। অক্ষয়কুমার জ্ঞানমূলক *সাহিত্যানুবাদে 
উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । অপরিণত বয়স্কদের শিক্ষাদ্থনের জন্য তিনি 
পূরবতীদের ন্যায় পণ্তুপক্ষীর বিবরণ বা ভূগোশ ও ইতিহাসকথার ভাষাস্তর 
করেন নাই। পরিণত মানুষের মাননসম্পদবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবুদ্ধির অনুশীলনের উদ্দেশ্রে 
তিনি অতি উচ্চ ও জটিল বিষয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 'খাহাবস্তর সহিত 
মানব প্রকৃতির সখন্ধবিচার' এবং 'ভারতবর্ষীয় উপানকসম্প্রদায়” দুটি গ্রন্থেই অনেক 
মৌলিক প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত মূলতঃ এ হুইটি অনুবাদগ্রস্থ এবং অতি উচ্চ স্তরের অনুবাদ। 
এই কালে বাঙালী অন্ুবাদকেরা আরবোপন্তাসের কাহিনী অন্থবাদে বিশেষ প্রবণতা 
'দেখাইয়াছেন । একাধিক খণ্ডে বু লেখকই আরব্য-উপন্তাসের অনুবাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


গগ্চলাহিত্যের আরও বিকাশ ঘটিলে অনুবাদের পরিমাণ কিছু কষিয়া আমিল। 


আধুণিক বাংল! সাহিতো। 
গা অনুবাদের প্রথম যুগ 


ইত সাহিত্যের তীর্থপথে 
প্রথম দিকে বাংলা গল্পসাহিত্যে ছিল মৌলিকতার অভাব, স্বাধীন চলিবার শক্তির 
নানতা। তাই আদর্শের জন), সাহায্যের জন্ত ইংরাজী 
কা চিজ ও সংস্কত সাহিত্যের অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বিবি সন হইল | ইংরাজী হইতে এন্ুবাদের দিকেই অবশ্ঠ 
ঝৌকটি বেশী ছিল। তাহার পরেই সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান।* নব্য বাঙালীর 
চিত্তের এই ছিমুখী প্রসার । বঙ্ধিমের আবিভাবের মধ্য !দয়া বাংলা গা নুতন 
প্রাণ লাভ করিল। উপন্ঠান 'এবং প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিকতা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। বঙ্ধিমানুসারীরাও মৌলিক" রচনার প্রতিই অধিক আকধণ দেখাইতে 
লাগিলেন । অনুবাদের লক্ষ্য পরিবতিত হইয়া গেল। বিশ্বসাহিতে)র সুন্দর 
ংশগুলির সহিত পরিচিত বাসনাই একালের অনুবাদের লক্ষ্য হইল। কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংল গগ্ঠসাহত্যে স্মজনধর্ম শতধারায় বিকশিত হইয়! 
উঠিল। একালে অনুবাদের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গেল উল্লেখযোগ্য 
অনুবাদ নাই বলিলেই হয়। কোনো বড লেখকই অনুবাদে আর হাত দিতে চাহেন 
নাই। ুবন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির স্যার স্বল্পশক্তিধর লেখক ইংরাজি 
রহস্তগল্প ও বিলাতি গুগুকথার ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া পাঠক জনসাধারণের সুলরুচি 
তৃপ্তি করিতে লাগিল । এই যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গণ্ঠান্ুবাদের মধ্যে নাম করিতে 
হয় মধুস্দনের “হেক্টর-বধ | গ্রীকভাষা হইতে ইলিয়াডের আখ্যানন্ভাগ সংক্ষেপে 
অনুবাদের এই সাধনা অভিনব সন্দেহে নাই । ফকাসীভাষা হইডে অনুবাদ করেন 
জ্যোতিরিক্্রাথ ঠাকুর । দ্র-একটি বিশিষ্ট ফরাসী উপন্তান ছাড়াও ভিক্টুর কুঁজা রচিত 
“সত)শিবহুন্দরে'র অনুবাদ তাহার কীতিরপে গণ্য হইতে পারে। এই যুগে বাংলা 
গগ্ান্ুবাদের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ নির্শন কালীপ্রলন্ন নিংহের মহাভারতের পুর্ণাঙ্গ অনুবাদ । 
বাঙালী পণ্ডিভদের যৌথকর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী এই গ্রন্থ । 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরওয়েজিয়ান সাহিত/)সম্পদ হইতে উপহাম আন্বাধ 
করিয়! কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিতের পারধি বাভাহয়া দিযাছিলেন। কিন্তু 
প্রকৃত প্রস্তাবে গগ্ভান্থব'দে জোয়ার আসে বিংশ শাতাধীর তৃতায় দশক হহতে। এবং 
দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের পরে তাহা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। এই কালপবে বাংলা সাহিতে 
মৌলিক স্যজনশীলতায় ভাটার টান ধরিয়াছল এরূপ মনে করিবাব কারণ নাই। 
কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মান্য আর সুনিরিষ্ট দেশলীমায় আবদ্ধ নাই, তাহার। হইয়। 
বিংশ শতাব্দীর গগভানুবাদ পড়িয়াছে বিশ্বের অধিবাসী । ভাষার বন্ধন মাঁনয়া অপর 
দেশের সাহিত্যসম্পদ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিতে 
রাজী নয় আধুনিক মানুষ । তাই সবদেশেই অনুবাদের আয়োজন বাড়িয়াছে। বাংলা 
অনুবাদ ইংরার্সির জগৎ হইতে পশ্চিমপৃথিবীর নানাস্থানে আপনার রুচি ও সাধনাকে 
বিস্তারিত করিয়৷ ধিয়াছে। লক্ষণীয় এই পর্বে কথাসাহিতের তুলনায় গদ্ধাপ্রবন্ধের 
অনুবাদ হইয়াছে অনেক কম। বিশিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে কমিউনিষ্ট আদর্শের 


বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ চি 


কিছু প্রবন্ধ অনূদিত হইয়াছে । কিন্তু বাংশীলাহিত্য বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক 
প্রবন্ধরচনায় যেমন নিজে সংকুচিত, সেইরূপ প্রবন্ধ-অনুবাদেও উৎসাহহীন। রাজনৈতিক 
কছু পুস্তকের কথা ছাডিয়। দিলে বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানমূলক প্রবন্ধগ্রস্থ বাংলা সাহিত্যে 
বিশেষ অনুদিত হইতে দেখি না । ইনার কারণটি অন্বধাবনযোগা ৷ শিক্ষিত বাঙালী 
ছাড়া উচ্চশ্রেণীর গ্রাবন্ধগ্রন্থ কে পড়িবে, কে কিনিবে ? শিক্ষিত বাঙালী মানেই ইংরাজি- 
শিক্ষিত বাঙালী । এবং ইংরাজি ন্ডাষায় 'অনুবাদশাখা এত সমৃদ্ধ যে বিশ্বের উল্লেখ্য 
গ্রন্থসঃহ যে-কোনো ভাষায় প্রকাশিত হইবার লঙ্ে সঙ্গে ইতরাজিতে ভাষাস্তরিত 
তইতেছে। বাংলার প্রধন্ধগ্রন্ত অনুবাদের সবনচয়ে বড প্রতিবন্ধক এইখানে । 
ঈপন্যালার অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্টা হইল ইংবাঁজি ভাষার উপরে 
শিভরণালত1 | ১৯৫০-এর পুব পর্সন্থ মে সব,শ। ফরাসী, নরওয়েজিয়ান, স্পেনিস 
ব৷ ইতালীয় গল্পসাহিত্যের অন্তবাদ হইয়াছে তাহ: সবই ইংরাজি 'ভাষার মাধ্যমে । 
কিন্ত স্বাধীনতা-উন্তরকালে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়াছে । বহু 
রচনাই সরাসরি মূলভাবা হইতে অনুদিত হইতেছে । তাহা ছাড়া অতি সাম্প্রতিক কালে 
অন্তবাদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং মৃপান্তগতোর পরিমাণ বান্ডিয়াছে। ঢুই দশক, পুবেও 
বিশ্রলাহিতোর শ্রেষ্ঠ উপগাসগু'ল যেকপ খণ্ডিত এ বিরুত'্গাবে অনুদিত হইয়াছে, 
সম্প্র'ত তাহার কিছ পরিবর্তন ঘটিয়াছে । তবে গগ্ঠসাহিতে।র ক্লাসিকগুলি অনুবাদের 
কত্রে বাঙাল" পাঠক এখন « যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না। বাংল। সাহিতোর 
মতি সংকর্ণ বাজার (ধিশেধ কবিরা পৃরবাংলা বিচ্চিন হইয়া যাইবার পরে) এবং 
শ্িক্ষাভারের দ্রুত উন্নতির অভাব অনুবাদসাহিত্যের বিস্তারের পক্ষেও বাধা হইয়| 
নাড়াইয়াছে | বতষান দই দশকে বাংলা গঞ্জে "ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের রনাবলীরও 
কছু কিছু অন্রবাদ প্রকাশিত হইতেছে । পারস্পরিক বোঝাপডাব ক্ম্য ইহার পয়োজন 
ক্মবণ্তাই রহিয়াছে । 'কঙ্ত উহাদের অতিরিজ্দ দৌবপা বাগাঙ্শী পাঠকদের মধ্যে 
'শু(দেশিক সাচিতা গুলি গান যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করিতে পারতেছে না। 

৬ বাংলা নাটকের প্রস্তুতিকালে অনুবাদের উপরে বিশ্যেনাবে নির্ভর করা হইত। 
কোন্‌ আদশ গৃহীত হইবে এই দ্বিধা বাংলা নাটকের জন্মকালে প্রবল ভিল। লোকের 
চলিত কঠিতে আঘাত দিতে স্াহাষা করিত না বলিছাই সংস্কত নাটকের অনুবাদ 
করা হইগাছে প্রচুর “রমাণে। স্বভাবতঃই কালিদাসের 
নাটকাবলীর অন্তবাদই বেশী হইয়াছে । সেগুলি মলানুগ। 
সেই তুলনায় প্রথম দিকে ইংরাদি নাটকের অনুবাদ 
*ইয়াছে সামান্তই | হরচন্ত্র ঘোষ ইংরাক্জি নাটকের প্রথম অনুবাদক । তিনি 
£সকম্পীয়রের ছুইটি নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোনোটিই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য 
নয়। বাংলা নাট্যান্থবাদে জ্োতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের ভূম্মিকা অত্যন্ত গুকতৃপূর্ণ। তিনি 
গ্রাধান প্রধান প্রায় সবগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। তাহা ছাড়া মূল ন্তাষা 
হইতে কয়েকটি ফরাসী নাটকের অনুবাদ করিয়া তিনি বাংলা নাট্যসাহিতেযর পরিধি 


নাট্যমাহিতো অনুবাদ 
_ প্রস্তুতির কালে 


চ৮৬ সাহিতে)র ভার্থপঞে 


বাড়াইয়া তোলেন। গিরিশযুগে বাংল পারট্যসাহিত্যে মৌলিক নাটক ও প্রহসন লেখার 
ধূম পড়িয়া যায়। ইংরাজি প্রহসন হইতে কিছু কিছু ভাবগ্রহণ অমৃতঙলাল বন প্রভৃতির রে 
রচনায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খাটি নাট্যানুবাদের পরিমাণ কমিয়া যায়। এই পর্বের 
উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গিরিশচন্দ্র কৃত ম্যাকবেথ। 


বাংল! নাট্যসাহিত্য্যে অত্যাধুনিক কালে অনুবাদের প্রতি আকর্ষণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিরিসের 'ঈদিপাস' হইতে আরস্ত করিয়া প্রিস্টলে, ও-নীল পর্বস্ত 
অনুদিত ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইতেছে। 
05858 সেক্নপীয়রেরও কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কিছু কিছু অভিনয়- 
যোগ্য সম্পাদিত অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে । আধুনিক বাংলা নাটক মৌলিক স্থষ্টিতে 
যথেষ্ট সমুদ্ধ নয় বলিয়াই হয়ত অন্ববাদের উপরে এত বেণী বৌক পড়িয়াছে। কিন্ত 
আধুনিক বাংল! নাট্যানুবাদ যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতে! এই সব অনুবাদ এতই প্রাণবস্ত' হইতেছে ষে 
মঞ্চাভিনয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য স্থষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে। 


উনবিংশ শতাবীতে উল্লেখষোগ্য কাব্যানুবাদ সংস্কৃত কাব্যসাহিতা হইতে । 
কালিদাসের 'কুমারসম্ভব* 'মেঘদৃত' বাংলাভাষায় একাধিকবার অনুদিত হইয়াছে। 
তুলনামূলকভাবে ইংরাজি হইতে অনুবাদের সংখা! অনেক 
কম। কাব্যান্্বাদে সাফল)লাভ সবাপেক্ষা দুরহ ব্যাপার ৷ 
শেলী-কাট্ন্-ওয়ার্ডস্ওয়াথ-ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘানি পরিচয় 
ছিল। তাহাদের লেখা কবিতা পরীক্ষামূলক ভাবে ঢ-একটি অনুপিত্ত হইয়াছে মাত্র । 
কিন্ত বিংশ শতাব্ধীতে পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে থাকে ! 
, সত্যেন্ত্রনাথ বহুসংখ্যক কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেৰ। নজরুল ইললামের ফালী- 
কবিতার অনুবাদে মূলের রসটি জমিয়া উঠিয়াছে। অত্যাধুনিক বহু কবি ইউরোপীঘ 
আধুনিক কবিতার অনুবাদে উৎসাহী । একালের স্জনণাল প্রথম শ্রেণীর কবিথা 
অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজের প্রবণতানুযায়ী কবিদের রচনার ভাখাস্তর 
করেন। কিন্তু উপন্ঠাস-নাটকের ক্ষেত্রে স্থজনশীল শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনুবাদে হাত 
দিতে বড় দেখ! যায় না। 


বাংলা অনুবাদের অপূর্ণতা সতর্ক পাঠককে অবশ্যই ভাবিত করিয়া ঝুলিবে, 
(১) বিশ্বলাহিত্যের ক্লামিক অনুবাদে এখনও এদেশীয় অনুবাদকদের আগ্রহ প্রবল নয়। 
(২) প্রবন্ধসাহিত্যে আমাদের অনুবাদ অত্যন্ত সংকীর্ণ । 
(৩) প্রধানতঃ ইউরোপীয় সাহিত]ানুবাদেই আমরা 
সক্রিয়তা দেখাইয়াছি, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদের পরিমাণ 
অকিঞ্চিংকর। (৪) প্রার্দেশিক ভাষার সাহিত্য এবং উপজাতিদের লোকসাছিত্]ের 
অনুবাদেও জোর দেওয়া প্রয়োজন । (৫) অনুবাদের অনুবাদ ( অর্থাৎ কোনো গ্রন্থের 


কাব্যানুবাদ 


উপসংহার 


বাংল! গ্রবন্ধ-সাহিত্য চ৮৭ 


কর 
ইংরাজি অনুবাদ হইতে বঙ্গানুবাদ) কদ্সিতেই আমরা বেণী অভ্যন্ত। সম্প্রতি 
মূলভাষা হইতে অনুবাদের সংখ্যা কিছু বাভিয়াছে, তাহাকে আরও পুষ্ট করিয়৷ চ্োোলা 
দরকার । 


বালা প্রবন্ধ-সাহিত্য 
(চিন্তা-প্রধান ) 

প্রবন্ধ-সাহিভ্যের রূপত্ীতি স্থির করা এক দ্ববহ কাজ । এই নামটির আশ্রষে 
এত বিদিন্ন ধরনের রচনা স্থান করিয়া লইয়াছে যে, তাহা” মধ্যে একটি স্রনিয়মিত 
এঁক্যহুত্র আবিষ্কার করা বেশ কঠিন কাঈী। 'গ্রবন্ধ' শন্দটির ব্যৎপত্তিগত, অর্থ ছিল 
গ্রবষ্ট বন্ধন । এই অর্থেই শকটি বাংলা সাহিত্যে মধ্যসুগে এবং" প্রাচীন সংস্কৃতে 
ব্যধঙ্জত হইয়াছে | “লাচারি-প্রবন্ধ”, “কাব্য-প্রবন্ধ এইরূপ প্রয়োগ বহু মিলিয়াছে। 
কিন্ত এখন প্রবন্ধ বলিতে ত্য-ধরনের রচনা বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর' বহু লেখকই 
তাহাকে “প্রস্তাব নামে চিঠি৩ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় প্রবন্ধ! 
নামটির ব্যবহার শ্রশিদিষ্ট হইয়া যায়। প্রসঙ্গঃ বঙ্ছিমচন্দ্রের “বিবিধ প্রবন্ধ" 
নামকরণটি লক্ষণীয়। এই নামটি এবং ইহার মোটামুটি তাৎপ্য বমান বাংল! 
সাহিতো সুপ্রতিষ্ঠিত । গ্রুবর্ধ বলিতে আমরা এক ধবনের গগ্ভরচন৷ বুঝি, 
“চৈতগ্তাগবত'৭ বিশেষ করিয় “চৈতন্চরিতামুনক্ছর” নিদশন দেখাইয়া কেহ কেহ 
তর্ক তুলিতে পারেন যে, ছল্দোবদ্ধ জাষায়«৭ আলোচনাগ্রস্থ চিত হইতে পারে। 
চৈতন্চরিতাসূতের দাশনিক বিশারকে প্রবর্ষত্ণোতে অবশ্যই ফেল্লিতে হয়। কিগ্চ 
একপ নিদশনকে ব্যতিণ্ঘ বলাই 'ভাল। প্রবঞ্ধের ভাষা অবগ্তই গগ্ভ। প্রবন্থের 
"টরিন অন্নধাথন করিলেই ইহার ভাষাগত এই বৈশ্শিট্ের 
কারণ বুঝা যাইবে । গগ্ঠভাষায় গগোপন্ান এবং নাটকাদিও 
রচিত হইয়া থাকে । ইহারা তুজনশপ সাহিত্য।, 
রসসৌন্দযস্থজনই ইহাদের উদ্দেগ্ত । প্রবন্ধ উহ হইতে স্বৃত্ন। কাহিনীবর্ণন বা 
চরিত্র-ুষ্টি করিবার দারিত্ব নাই প্রবন্ধের | রসস্থষ্টি উহার লক্ষা নয়। কাজেই বলা 
যাইতে পারে প্রবন্ধ হুইল গঞ্ভেরচিত * 7-800100 8170 [1010-৫1810)9,0 
1106186076৮ |  প্রবঙ্ধ উপন্থাস নাটক হইতে স্বনুন্্র গ্ভরচনা। কন্তউহার নিভস্ব 
কাজ কি? প্রবন্ধ আলোচনা করে। যে-কোনো বিষয়বস্তু অবলম্বন করিধা 
ক্তিপ্রমাণসহযোগে একটি বক্তব্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণই প্রবন্ধের কাজ। মানুষের 
মধ্যে যে যুক্তিপ্রধাণ মননশীল অংশটি রহিয়াছে তাহার নিকটই প্রবন্ধসাহিভে)র 
আব্দেন। কিন্তু চিপ্তাপূর্ণ কোন বিষয়ের উপস্থাপণই প্রবন্ধহাহিত্য'বপে গণ্য 
হইতে পারে না) তাহ! হইলে যে-কোন পাঠ্যপুস্তককে প্রবন্ধগ্রন্থ বলিয়া অন্তিহিন্ত 
করিতে হয়। এ গ্রন্থগুলির মধ্যে রচয়িতার মৌলিক ঠার পার্র১য় নাই। মৌলিকতা 


প্রবন গাহিতোর পাথমিক 
তানু।এ 


চ৮৮ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


প্রবন্ধ নয়। ভাঁহা হইলে সংবাদপত্রে নিত্য প্রকাশিত সম্পাদকীয় স্তম্তগুলি' 
প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইত । উহারা একান্তভাবেই সাময়িক । লেখকের নিজন্ব একটি 
মত উহার মধ্য দিয়। প্রকাশ পাইলেও উহা] চলমান ঘটনা-প্রবাহ সম্পকিত মন্তব্য 
ছাড়া আর কিছুই নয়। আঙগ উহার কিছু মুল) থাকিতে পারে,, কাল উহাকে 
কেহই মনে রাখিবে না। , প্রত্যাশিত স্থায়িত্ব কিভাবে লাভ করা যায় তাহা 
এক কথায় বঙ্গা যায় না। রচনাভঙ্গির সৌকয ও অভিনবত্ব, "ভাবনার গভীরতায় ব। 
রচয়িতার উচ্চ ও গভীর মননের স্পার্শ যে সব রচনা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হইবার 
দাবি করিতে পারে তাহাদের প্রবন্ধ নাম সার্থক । প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রাথমিক 
রুূপরীতি সম্বন্ধে নিয়লিখিত সৃত্রগু'ল, উপরের আলোচনা হইতে পাওয়। যায়_(১) 
/গগ্ভরচনা"; (৯ কাহিনীধর্মী নয়; '(৩) আলোচনাত্মক ; (5) মৌলিক; (৫) স্থায়ী। 
এই স্লে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হঠ&বে। অন্ত বহু*ণ থাকিলেও 
ভাষারীতি ও প্রকাঁশভুলিতে কোনো রচন| একেবারে পণ হইলে তাহাকে প্রবন্ধ 
সাহিত্যের শ্রেণীতুত্ত করা কঠিন। কারণ “প্রধন্ধ'ও এক শ্রেণীর সাঁছত্য এবং 
সা'হত্যের কাজ ভাষার প্রকাশ করা । ৮ 
প্রবন্ধের দুই শ্রেণীর কথা বুল আলোচিত। এক ধরনের প্রবন্ধ বিষয়প্রধান। 
তাহাদের 0915061৮৪ বা চিস্তাপ্রণান প্রবন্ধ, জ্ঞানগভভ রচনা, বিষয়গৌর্বী প্রবন্ধ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত কর! হইয়া থাকে । লেখকের ভূমিকা পরিপল্পনার, সঙ্জার 
ও চিন্তার । পন্থা, বুক্তি, তর্ক, প্রমাণের । লেখক এই চিন্তা বুক্তি « প্রমাণের 
উপস্থাপক হইলেও উহা তাগার জদয়-নিরপেক্ষ ; উঠার মধ্যে আাহার ব্যক্তিহদয়ের 
প্রতিফলনের স্থযোগ নাই । এই জাতীয় প্রবন্ধ একটা গ্রনিদিষ্ট সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে গিয়া 
পৌছিিত চায়। অপর জাতীয় প্রবন্ধ কিন্তু 901006১%৮  ০832১, আত্মগৌরবা 
রচনা, রসরচনা, রচনাসাহিত) গ্াভৃতি নামেই সমপ্রিক 
পবিচিত। অন্তজাতীয় গ্রবঙ্ের সহিত ইহার মিল 
একান্তই 'বহিরঙ্গ। এই জাতীয় রচনায় লেখকের 
ব্যক্কিহৃদয়ের গুঞ্তরণ" অনুভূত হয়। তাহ! ছাড়া ইহ।দের লক্ষ্য রসন্থষ্টি। এক কথায় 
ইহারা পরিপূর্ণভাবে স্থজনধর্মী। এই জাতীয় রচনার পরিচয় দিতে গিয়াই জনমন 
বলিয়াছিলেন 2 “4৯০ 5558 15 ৪ 10056 58117 0£ 07০ 1010, 217 111660181, 
01501865060. 016০6 1700 2 16501212100 0106115 001010510021.৮ ই 
জাতীয় গগ্ভসাহিত্য শিল্পরচনা হিনাবে খুবই উন্নত স্তরের সন্দেহ নাই। ইহার 
শিল্পগুণ বিষয়ে রবার্ট লিগ্ডের টক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে 2৭6 15 ৪0506 
6080 002 6959৮, চ518101) 26 5150 51170 19015 01706 2991990 2190. 1005 
1780018] 61311611006 0110 0০0 ৮1106) 1795 909 5610077 301912৮6 
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এবন্ধের দুই শাখা-_রদধর্মী ও 


মননধমা 


বাংল প্রবন্ধ-সাহিত্যি চা৯ 


100 06 £1220650 1610021-57110661) 15127 2৮1) 01881) 06 £1626 7002৮.” 
র&নাকে যেমন -বলা যায় পুরোপুরি শ্থজনধর্মী রসসাহিত্য, প্রবন্ধকে নেইরূপ বলা 
যায় শা। 'টহাকে রসসাহিত্যের খাহিরে মননসাহিত্যরূপেই চিহ্নিত করিতে হইবে। 
বাহিরের মিল থাক সত্বেও দুটি বস্ত এতই পথক যে, এক নামে উহাদের পরিচন্ 
দেওয়ায় অন্থবিধা হয়। আমর] বর্তমাণে মননধর্মী প্রবন্ধ লইরাই আলোচনা 
করিতেছি । 


মননধর্মী প্রবন্ধের লক্ষ্য রসস্থজন নয়, কিন্তু উহার প্রকৃত উদ্দেগ্ত কি, সে বিষয়ে 
গভীর ভাবনার প্রয়োজন আছে। উহার লক্ষ কি শিক্ষা প্রচার, পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি । 
প্রবন্ধ নামে পরিচিত একটা বৃহৎ অংশ পাঠকের জ্ঞানবুদ্ধির ঈঙ্দেশ্টে রচিত। এই 
জাতীয় প্রবন্ধের নখ্যা যেমন অনেক, তেমনি উহাদের 
ঠায়োজনীয়তাঁও অবশ্য স্বীকার্য। ভাষায় যাহাঁ কিছু রচিত 
হয়, িশেষ করিয়া গঞ্ভে-তাহার ঢইটি দিক আছে। একদিকে তাহ! সামাজিক 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে, অন্যদিকে তাহ। সৌন্দর্বস্থষ্টি করে। জনশিক্ষা বিষ্তার, সামাজিক 
মান্ধষের [বিধিধ বিষয়ে জ্ঞানবুদ্ধির উপায়স্বরূপ গগ্ঠন্গাষায় লেখা প্রবন্ধের, সাহাধ্য 
গ্রচণ কর| হইয়া থাকে । অপরিণত মানুষের ক্ষেত্রে বেদ্ধপ, পরিণভমন মানুষের 
পক্ষেও সেইলপ জ্ঞানের তষ্া চিরকালই থাকে; আধুশিক প্রবন্ধ-সাহিভা নিত্যবর্ধমান 
ভানভষণ। নিবাণের চেষ্টা করে। এই কারণেই গগ্ভপ্রবঙ্দকে 110080106০0 
[07009 %1048৩ বল হইয়। থাকে । এইদিকে লক্ষা রাখিগ বিজ্রান দশন ইতিহাস 
প্রস্তত্ঠি নানা বিষয়ে ভূরিভূরি প্রবন্ধ রচিত, সামযিকপত্রে প্রকাশিত এবং গ্রস্থবদ্ধ 
১ইতেছে | কিন্তু প্রবন্ধের আর একটি উচ্চতর উন্দেগ্ত আছে। বদি শিক্ষাদানই 
বন্ধের লঙ্গ্য হইত, তাহা হইলে পরিণতমন মানুষের নিকট উহার বিশেষ মূল্য 
গাকিত ন1। জ্ঞানের কণা? একবার বল! হইলেই ফুরাইয়া গেল। উহার শ্থায়িত্বের 
স্থযোগ কোথায়? জীবনপথে বাহারা যাত্রা গুরু করিবে তাহাদের পুরাতন জ্ঞানের - 
জি সংগ্রহ করা প্রয়োজপণ আর নুতন জানিবার বিষ জানিলেই শেষ ইঈল। 
সাহার জন্য আধুনিক কালে খবরের কাঁগজের 'রপোট, বড ডোর সাময়িকপত্রের 
একটি প্রবন্ধ প্রয়োজন । আধুনিক রকেট বিস্তার যেটুকু সাধারণের জান! প্রয়োজন এবং 
হাহাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব, সেই 1[60011531 মহজ্গ কথাগুলি তো! জানিলেই 
কুরাইয়া গেল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারের! শুধু স্কুলমাস্টারি বা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের 
কাজ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাহাদের প্রবন্ধ তই যন্তটা জানায় তাহ 
অপেক্ষা বেশী ভাবায়) 1সন্ধান্ত করা অপেক্ষা, পূ হইতে গডিয়া! তোল। দিদ্ধা থকে 
বিতর্কের শচিমুখে আলোড়িত করিয়া তোলায় তাহার অধিক আনন । ভালো! 
প্রবন্ধপাঠের আনন্দ জ্ঞানলান্ডের আনন্দ নয়, জ্ঞানচর্চার আনন্দ। স্থপিরিষ্ট শিক্ষামূলক 
প্রত্যয়ে পৌছানো নয়, নূতন চিন্তার খোলা মাঠে মুক্তি পাওয়া। বিষয়টি জানা 
থাকিলেও তাহ। ফুরাইয়া যাঁয় না, সিদ্ধান্তটি পুরাতন হইলেও নূতন চিস্তার খোরাক 


প্রবন্ধের লক্ষ্য কি? 


৮৯০ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


মেলে। বহুক্ষেত্রে এই আনন্দ বড় মনেন্্ সংস্পর্শে আসার আনন্দ, বক্ষে ভাবনার 
অভিনব ভগ্গিই ইহার উৎস । 
ংল| প্রবন্ধ-সাহিত্য আধুনিক কালের সামগ্রী। ইউরোপীয় বিশেষ করিয়া 
ইংরেজি সাহিত্যশিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এবং পাশ্চান্, সভ্যতার সংস্পশে আমিবার 
জন্ত চিত্তলোকে স্থষ্ট আলোড়নের মধ্য দিযলাই ইহার উদ্তব। 
রামমোহন রা £ বাংল প্রবন্ধের ) বাংলা গগ্ভভাষা কিছুটা পরিণতি লাভ করিবার পরেই 
নি প্রবন্ধসাহিত্যের জন্ম সম্ভব হইল । প্রথম দিকে অনুবাদধমী 
গল্নকথা বা পশুপক্ষীর বিবরণে মৌলিক প্রবন্ধের লক্ষণ ছিল না। প্রথমে রামমোহন 
রায়ই বাংলা! শিশুগঞ্ে প্রবন্ধরচনার সাধনা করিপেন। রামমোহন বেদান্তদর্শন 
সম্বন্দে আলোচপায় এবং সামাজিক , সমস্তাদির বিচারে ন্বাপীন চিন্তার পরিচয় 
দিলেন । প্র।চীন শান্ধের প্রমাণে এবং যুক্তির প্রবপতার, বিতর্কের তীন্ষ শরচালনায় 
তাহার গগ্ভ এক কঠিন পৌরুষ লাভ করিল । বাংল ভাষায় যে গুরুগন্তীর বিষয়ের 
আলোচনা সম্ভব রামমোহনই তাহ! দেখাইয়া দিলেন। 
ব্গ্ভাসাগরের সমাজসংস্কারবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাহার কর্মের সহচররূপেই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তথ্য, তত্ব, যুক্তি এবং প্রমাণে তাহার 1সদ্ধান্তগুলিকে তিনি 
প্রায় ছিদ্রহীন করিয়| তুলিরাছিলেন। তাহার উপরে আছে ভাষার লালিত্য। হ্হা 
তাহার মননশীল গুবন্ধাবলীর একটি অতিরিক্ত গুণ। বগ্ঠানাগরের এই সব প্রবন্ধের 
তুলনায় গগ্ভ গল্প গ্রৎৎগু'ল অন্ত বাদাশ্রয়ী হইলেও অনেক উন্নতশ্রেণীর রুূলা। কিন্তু তাহার 
সংস্কতভাবা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থটি বাংল! সমালোচন|-সাহিভ্যে খিশেষ 
উল্লেখষোগ্য স্থানের অধিকারী । সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম বাংল! আলোচন। এইটি । 
ইহার মধ্যে লেখকের সাহিগ্যভাবনাব্র' মৌলিকতাও কতকটা গ্রকাণ পাইয়াছে। 
এপ্রানন্ধিক হিসাঁবে অক্ষয়কুমার দত্তের স্থান খুবই উচ্চে। শিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ-পুস্তক 
রচনা করিলেও উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য “বাহা বস্তুর সহিত মানবপ্ররৃতির 
সন্ধা বিচার” এবং “নাত ং্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়” *" 
উদ্ভয়ক্ষেত্রেই ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বন কাঁরয়।ছিলেন 
অক্ষয়কুমার | কিন্তু বিষয়বস্তর বিহ্যাসে এবং উদাহরণাদি 
ংকলনে তো বটেই, মুল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও তিনি স্বাতন্থ্য দেখাইয়াছেন। গ্রথমোক্ত 
গ্রন্থের ইংরাজ লেখক কুত্ব বস্ততন্ময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মধ্যনূগন্থলন্ড ধর্মীয় অলৌকি কত্ে 
বিশ্বাসকে একই সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন । অক্ষয়কুমার ঈশ্বরতত্ব সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত 
ছিলেন না। তাহার মতে প্রক্কতিজগতের বাহিরে ইশ্বর নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের 
অনুসরণই জশ্বরপাধনা। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে মৌলিক গবেষণায় তিনি যে জাতীয় নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়াছেন, প্রথম যুগের প্রবন্ধলাহিত্যে তাহা! বিল্য়কর | তভূর্দেব মুখোপাধ্যায়ের 
সামাজিক প্রবন্ধাবলীও প্রাকৃ-বঙ্কিম প্রবন্ধসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী । 
ভুদ্দেবের প্রতিপাস্থ বিধয়টি তাহার নিজের ভাষায় উপস্থিত করা যায় £ "ম্বদেশীয় সমাজের 


বিছ্যসাগর-অক্ষ7- 


বাংল] গ্রবন্ধ-সাহিত) চ৯৯ 


বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব লংস্থাপিত এবং পরিবধিত হইতে পারে কিনা, 
' ভাঠার বিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, জাতীয় ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের 
পক্ষে একাস্ত সংরদ্ধ নহে।” ভূদেবের সিদ্ধান্ত আধুনিক পাঠকের নিকট অভ্যস্ত 
রক্ষণশীল বলিয়া মনে হইবে। বঙ্কিমপূর্ব অপরাপর প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রুষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বন্ু প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে। 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধসাহিতোর অসামান্ত শিল্পী হিনাবে& বেমন আত্মপ্রকাশ করিলেন, 
তেমনি “বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্ত্র করিয়া তিনি বনুসংখ্যক প্রাবন্ধিককে বাংল] সাহিত্যের 
রাজ্যে উপস্থিত করিলেন। অব্য বঙ্কিমপঘের অধিকাংশ প্রবন্ধরচয়িতাই বস্কিমের 
ভাষারীতি ও ভাবনাপরিমগ্ডলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত | বঙ্কিমচন্ত্রের সাধনায় 
ংলা সমালোচনাসাহিত্য বিশেষভাবে, 'মুদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ববর্তী সমালোচনার 
তুলনায় তাহার মধ্যে গুণগত সমুন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র'ষেমন ঈশ্বর গুপ্ত, 
পঠারীচাদু মিত্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাহছিতিকদ্ব সম্পর্কে আলোচনায় 
ক্র অন্তদুর্টির পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের দমালোচনায় এবং ইংরাজী 
ও সংস্কৃত সাহিতোর উরনতিনিত বিচারে আপনার রসস্থষ্টির গ'ভীরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ 
রাখিয়' গিয়াছেন। সৌনধন্ষ্টিকে তিনি সাহিত্যের মুখ্য 
উদ্দেন্ত এবং নীভিশিক্ষাকে গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে 
করিতেন । সংস্কৃত রসবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধে তিনি ইংরাজি রোমান্টিক 
সমালোচনার জ্লাদশটিই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্ম ও সমাজভাবনামূলক 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে বঙ্কিমের মনোভাবের পরিবতনটি লক্ষ্য কর! যায়। প্রথম জীবনে 
তিনি ইউরোপীয় দাশনিক কৌোতের আদশে নিবীশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াহ্িলেদ। 
ণাশ্চাণ্তা [00010191) 90০01811517-এর আঁদর্শটি তিনি প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। 
উত্তরপীবনের প্রবন্ধে ক্ষিনি নিক্ষামকর্মের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল্ত্রে। 
বঙ্ধিমের ধর্মতত্ব এবং এতিহাসিক গবেষণাবুদ্ধি সমন্বিত হইয়াছে তাহার স্ুবিখ)াত 
প্রৃষ্ণচরিত্র” গ্রস্থে। এ বিষয়ে রখীন্দ্রনাথের উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য £“বহ্থিম) বীরদর্প, 
সহকারে কৃষ্চরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মহুয্যঝুদ্ধর জষ্পতাক। উদ্ুটীন করিয়াছেন। ভিনি 
শান্সরকে এভিহাসিক যুক্তিঘার1 তন্ন তন্ন রূপে পরাঙ্গণ করিয়াছেন এবং চির প্রচলিত 
বিশ্বানগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপুধন্* অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার 
গৌরবের সিংহাসনে রাজানন দিয়াছেন।” এতিহাসিক এবং পুরাতাত্বিক বিষয়ের 
প্রবন্ধেও বঙ্ধিম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর উৎপন্িনির্ণয় এবং 
তাহার বীর্ধের এতিহা প্রতিপাদনই বঙ্কিমের অধিকাংশ এঁতিহামিক আলোচনার 
লক্ষ্য ছিল। 
বঙ্কিমান্ুজ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর অর্থাৎ প্রায় সম- 
কালের ইতিহাসরচনায় বে নিষ্ঠা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভেদী তীক্ষ তথ। উদার নিরপেক্ষতা 
দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে তাৎপধপুর্ণ। গবেষক হরপ্রসাদ শান্জ্রীর রমবোধণ. 


প্রাবন্ধিক বস্ছি মন 


চ৯২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


ছিল বিশেষ পুষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এত বড় গবেষক সার! ভারতে ছুচারজনই 
মাত্র দেখা যায়। ডক্টর স্ুশীলকুমা'র দে তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, «প্রাচীন ভারতের 
সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং 
পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাঁলব্যাপী শরিশ্রম, আলোচনা ও 
বহু দর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুপির বভ্সহস্্ 
পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে । কিন্ধ তাহার আসক্তি 
ছিল ছুইটি বিষয়ে--মহাযান বৌদ্ধপর্শ ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নান! দিক দিয়া 
কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গুণগ্রাহিত1 ।* £কশবচন্দ্র সেনের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ, ছিজেন্্রনাথ 
ঠাকুরের দার্শনিক নিবন্ধাবলী, কালীপ্রসন্ন ঘোষের মানবস্বভাববিষচ্ক চিন্তা, চন্দ্রণাথ 
বন্ধুর সমাজ ও সাহিত্যালোচনা, রাঁজরুষ্জ মুখোপাধায়ের এতিহাপিক গবেষণা, “যাগেন্ 
বিদ্ভাভূষখের জীত্নীবিষয়ক আলোচনা, রামদ্াস সেনের পুরাতত্চ্চা, র্গনীকাস্ত গুপের 
ইতিহাসবিচার, ঠাকুরদা মুখোপাধ্যাযের সাছিত্যলমালোচনা, বিবেকানন্দের সমাক্জ- 
তত্বের বিচাঁর বঞ্ধিমযুগের প্রবন্ধসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া ভুলিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন । ডঙ্টুর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাপায় 
রবীন্ত্র-প্রবন্ধ' সাহিত্যের মুল্য-নিরপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন £ *শিক্ষ।। রাজনীতি, 
সমাজনাতি, ধম ও সংস্কৃতি প্রক্ততি সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের গণ্ভীর 
শননশীলতা, উচ্ছৃসিত আবেগ, কল্পনাদীপ্তি ও ভাষাপ্রয়োগেব অদুত নিপুণভার পরিচয় 
মিলে । সাধারণতঃ তথ্যপ্রধান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঘুক্তিধর্মী, ভন ও স্মরণীয় 
বাক্যসন্িবেশে তৎপর, শ্লেষ ও বাঙ্গের প্রয়োগে সিদ্ধহন্ত ও আলোচনার দীর্ঘ 
বিস্তার ও শিঃশেষ সমাপ্তির প্রতি আগ্রহশুল | এই 
প্রবন্ধ গুলির মধ্যে লঘৃষ্পশ বা কল্পনার ক্রীড়াশালত! বিশেষ 
দেখা যাঁয় না--লেখকের অতিরিক্ত গুরুত্ববোধ (90110497689 ) ৪ উদ্দেশ্ের অন্ন 
অনুবর্তন সময় সময় ক্লাস্তিকর হইয়। উঠে। ধর্মবিষয়ক 'প্রবন্দ গুলিতে ম5সি 
দেবেন্ত্রনাথের শক্ম অনুভূতি ও 'আবেগপম্মী ব্যাখ্যার প্রভাব সুষ্প্, কিন্তু রবান্মনাথের 
কৰিপ্রৃতি ও প্রগা্টনর অধ্যায্ম-অন্রনন উহাদের উচ্চতর সাহিতিিক পর্যায়ে উন্নীত 
করিয়াছে । খীশ ম্পশ্লান্ডের জন্য লেখকেক আবেগময় আকৃন্দি, লৌকিক উৎসব- 
অনুষ্ঠানের পিগনকার মূল পর্মতত্ব সম্বন্ধে তাহার অন্তর্রা্ট ও কাব্যসৌন্দর্ময় 'প্রকাশরীতি 
ইহাদ্িগকে এন্সাপারে সাঠিন্যরপিক ও পর্মপিপান্ত উন্ভয় শ্রেণীর পাঠকদের জদয়গ্রাহী 
করিয়া তুলিয়াছে । শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উদার মানন মুক্তি ও 
আদর্শনিষ্ঠা এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধনির মান্িকতা ও অন্যান্য প্রকারের ঘসম্পূর্ণত। যতটা 
ধর। পড়িয়াছে, গঠনমূলক পরিকল্পনার 'ত্তট। পরিচয় নাই । কবি তাহার ধিশ্বভার হীতে 
যে নৃতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত মধ্যে মধ্যে 
পাওয়! গেলেও ইহার দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক ভিন্তি ও প্রয়োগ-সফলত্তার কোন পূর্ণাঙ্গ 
চিত্র পাওয়া যায় না । মনে হয় যে, লেখক এই জাতীয় প্রবন্ধে জানীয় মনের সাধারণ 


বন্ধিমযুগের বিশিষ্ট 
প্রাবন্ধিকগণ 


প্রাবন্ধিক ব্রবীন্নাথ 


বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্য চ৯৩ 


ওঠ 

অসস্তোষকেই তাহার নিজের কবিত্বপূর্ণ*ভাষায় ও পূর্ণতাকামী কবিমনের গঢ় 
'অপন্তেষের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্তার রূপ যতটা পরিস্দুট করিয়াছেন সে 
পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই।” সমালোচক [হলাবেও বাংল সাঁহত্যের 
ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের শ্থান আত উচ্চে। তিনি বসন্ত বিশ্লেষণের তৃশনায় কবিজনো চিত 
সুগম অনুভূতির উপরে জোর দিয়াছেন বেশা, কিন্তু সমলোচ্য বিষয়গুলির মর্মমূলটি 
যেভাবে তাহার আলোচনার গ্রস্দুরিত হইয়া উঠিয়াছে ভাহা উচ্চ প্রশংসার অপেক্ষ। 
রাগে । 

রবান্দত্রধুগের প্রবঞ্ধপাহিত্যে রাংমন্দ্রহ্বন্দক তভ্রিবেধীর বিজ্ঞানভিন্তিক দাশনিক 
গিজ্ঞানাগুলি বে অত্যন্ত উচ্চ স্থানের অধিকারী তাহাতে ধন্দেহ নাই । ভিনি চিন্তাখাপ 
মানুষের মনে এমন গভীর ও আস্তত্ববিচ!লত-কর। সমস্ত। জাগাইয়। তু'লয়াছেন যাহ! 
* প্রথম শ্রেণার প্রাবন্ধিকের নিকটেই মাত্র: প্রত্যাশা করা 
যায়। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের আস্বাদ সম্পূর্ণ স্বতগ্ 
ধরনের | উহার লঘু ক্রীডাশান ভঙ্গি এবং তিঘক 'ভাষাপ স্বতন্ত্র আবেদনটি বিশ্যেভাবে 
ল্য কবিবার মতে! । কিন্ক তিনি কতকগুলি ধরাবাধা সিদ্ধান্তের, গল্চান্ুগতি ক 
প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্র না করিয়া মনবমনে নবীন মননশীলতা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। 
এমন কতকগুলি দৃষ্টিকোণ তিনি মেলিয়া পরেন তাহার প্রবন্ধে, যাহাতে সব-কিছুর 
পুনম ল্যায়নের বানা জাগে । এ যুগের অপর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ডঃ দীশ্পেচন্দ্র সেন, মোহিক্লাল মজুমদার, ডঃ ট্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গ্রমথনাথ বিণা, ডঃ শশিভৃষণ দাশ”প্ত, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রাজশেখর বসু, অতুলচন্্ 
গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায়। সুকুমার মেন প্রভৃতি বহু চলখকের নামোল্লেখ 
কয়া চলে। 

বাহ্ণমযুগে ইতিহাস-প্লরাতত্বদশন ও ধর্ম-সমাজচিস্তা-__পাহিত্যালোচন! প্রভৃতি 
বছুমুখে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বিকশিত হইয়া! উঠিয়াছিল। আধুনিক কালে তাহা 
আবার প্রধানতঃ সাহিত)-আলোচনায় সংকুচিত হনয় পড়িতেছে। নচনা দিকে বাঙালীর 
চিন্ত। বিকশিত হইয়া উঠিতেছে শ|। বাংলা প্রবন্ধস!হিত্যে প্ুঁব হইতেই বিচিত্র ধারায় 
বিকাশ না হওয়ায় থে হুর্বলত1 ছিল, বিংশ শতাবপীতে তাহ। 
বিশেষ কমে নাই, ৭, বাড়িয়াই গিয়াছে । ম্বাধীনতালাভের 
পরবতীকালেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। উপরস্ত সম্প্রতি "সিরিয়াস কোনোরূপ 
রচনার বিকুদ্ধে একটি মনোভাব দাণা বাঁধয়া উঠিঘাছে £ সাংবাদিকের এবং 
রম্য-পিখিয়েরা গভীরগন্তীর, চিস্তাপ্রধাণ, তথ)বহুল, পুর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা করিয়া বপিয়াছে। এই মনোভাবের পাণ্টা পরিবেশ স্থ্টি করিতে না পারিলে 
প্রবন্ধনাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিশেষ সংকটাপন হইয়া! পড়িবে । উহার প্রতি ক্রিয়৷ জাতীয় 
জীবনেও বর্তাইবে । গভীর মননশীলতার হানি ঘটিলে জাতির মাননিক পুণ্টি যে ব্যাহত. 
হইবে তাছাতে সন্দেহ নাই। 


সবীপাধুগেগ প্রাবগ্ধিকগণ 


উপনংহার 


জীবনচরিত 3 আত্মজীবনী 


জীবনী রচনার প্রচলন খুবই পুরাতন । অধুনাতন কাল পর্ণস্ত এই ধারা অব্যাহত 
রহিয়াছে । ধাহার] মহাপুরুষ তাহাদের জীবনকথা জানিবার গভীর ভাংপুর্য রহিয়াছে। 
উহা! ছারা আমরা নিজেরাই উন্নত হইতে পারি । যাহারা জীবনের কোনো-না-কোনো 
ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহাদের জীবনকাহিনী আমাদের উদ্ধদ্ধ করিতে 
পারে। ধর্মপ্রচারক ধর্মসাধনায় সিদ্ধপুরুষদের জীবনী শুনাইয়! ভক্তদের পথ দেখাইভে 
চান । দেশনেতার জীবনী রাষ্ট্রীয় স্বাধীন হারন্ম] ও দেশগঠনের পথ দেখার । সমাজ- 
হস্কারকদের জীবনীপাঠে সমাজব)বশ্থার দৌধক্রুট সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর! যাইতে 
পারে। এতিহাসিক ইতিহাসের প্রধান পুরুষদের জীবনী 
রচনা করিয়া ঘটনার বিবরণের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধটি 
দেখাইয়া দেন । নান! উদ্দেশ্যে নানা ধরনের চরিত্গ্রন্থ পৃথিবীর সব ভাষায়ই লেখা 
হয়। প্রধানতঃ জ্ঞান অজন, শিক্ষালান্ত এবং বড় মানুষের কথা পড়িয়! চিত্ত প্রসার লাভ 
করার জন্তই সবশ্রেণীর লোক জীবনচরিত পাঠ ক'রয়া থাকে । ব্যক্তিত্বেৰ অন্তরঙ্গ 
পরিচয় লাভ করার মধ্যে একটা বিশেষ পরনের আনন্দ আছে । ভালে! চরিতগ্রন্থ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মানবিক বাস্তব পরিচয়টি তুলিয়া ধরে । ব্যক্তিত্বের সেই উত্তাপ 
উপঘুক্ক'ভাবে ভাষায় প্রকাশ করিন্তে পারিলে খুবই উপভোগ্য হইয়। উচ্ভিবে। আত্মজীবন 
চরিতগ্রন্থের একটি শাখাবিশেষ। ইহাদের রূপরাতি, বিশিষ্টতা এবং উপভোগ্যত। 
সবই স্বতন্ত্র ধরনের । মোটামুটিভাবে বল! ষায়, জাবনচরিত এবং আত্মজীবনী সাহিত্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য শাখা । বাংলা সাহিত্যে এই শাখাটি কম সমৃদ্ধ নয় । 
জ।বনচরিভ্ের প্রধান লক্ষণ বস্তুনিষ্ঠ। এবং তখ্/সণ্দ্ধ। কোনো মহাপুরুষ অথবা 
জীবনের কোনে! ক্ষেত্রে (যেমন ধম, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার, সাহিতাঃ শিল্প 
. প্রভৃতি ) ধাহার। সাফল) অঞ্জন করিয়াছেন, তাহাদের জীবনকথাই লেখা হইয়া থাকে । 
চারতগ্রন্থ লিখিতে হইপে প্রথমেই প্রয়োজন তাহাদের 
জীখনের ছোটো-বড়ো। বত বেশি সম্ভখ তথ্যের সঞ্চয়। 
পূর্ব হইতে বুঝিবার উপায় নাই কোন্‌ তথ্যটি কতট। প্রয়োজনীয় । কোনোরূপ 
পূর্বধারণার বশবন্তী হইয়! তথ্যসঞ্চয়ে অগ্রসর হওয়াও ঠিক নয়। তথ্য মননিরপেক্ষ। 
নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়াই তথ্য গ্রহণ করিতে হইবে । কোনো মহাপুরুষ সম্পর্কে 
আমি ষে থিওরী দাড় করাইয়া, প্রাপ্ত কোনে তথ্য তাহার সহিত খাপ না খাইলে 
তাহা পরিত্যাগ করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখ! দিতে পারে। জীবনচরিত- 
কারকে এইকপ প্রবণতা পরিহার করিতে হইবে । তাহাকে 9019০61৮৪ মনোভ্ডাব 
ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ ছইয়া তথ্য সঞ্চয় করতে হইবে । . দ্বিতীয়তঃ, 
জীবনের বাহিক ঘটনাবলীর তথ্যপহুদ্ধ সামগ্রিক পরিচয়ের সঙ্গে, তাহার কার্ধাবঙ্গীর 


ভূমিক' 


জীবন্চগ্রিতের লক্ষণনমূহ 


জীবনচরিত £ আত্মজীবনী ৮১৫ 


রি 
বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক সংকাদ 9 সব খুঁটিনাটিলহ সংগ্রহ করিতে হইবে। কার্যাবলীর উপরে 
কম গুরুত্ব দিলে চলিবে না। কারণ উহার জন্তই কানে ব্যক্তি শ্মরণীয় হন। যিনি 
রাজনৈতিক তাহার রাষ্্রনৈতিক কার্যাবলী জীবনঘটনার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে, কিন্ত যিনি সাহিত্যিক তাহার ্য্টগুলির পরিচয় 
নিরপেক্ষ তথাসদয় এ. লইতে হইবে । যিনি ধর্মগুরু তাহার ধর্মপ্রচারকর্মের 
সমালোচনা * ও 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় দাশনিক মতাঞ্জতের মুল্যায়নও করিতে 
হইবে। প্রসঙ্গঃ উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ধর্মভাবনা, সাহিতাকের সাহিত্যসষ্টি, 
রাজনৈতিক নেতার রাষ্ট্রনীতিদর্শনের সমালোষ্টনা করাও জীবনচরিতের অন্ততম 
কর্তব্য | কারণ তাহার স্থষ্টকর্ম ও সাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচণ গ্রহণের াধ্যমেই উহার মূল্য- 
নিরূপণ করিতে হইবে। যাহার জাবনী লিখিতে বলিয়াছি তাহার যথার্থ মৃল্যায়ণের 
জগ্তাই ক্ুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন । মধুস্দনের জীবনীকার ঠাহার রচনাবলীর 
শিল্পমূলা নির্ণস্ব করিবেন, হেমচন্দ্রের জীবশীর 5নায়৪ শিল্পবিচার করিতে হুইবে। এই 
শিল্পবিচার যথার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়| চাই। নভুব। পুবোক্ত কবিত্বহের জীবনী পড়িয়া 
বুঝিবার উপায় থাকিবে না, কবিপ্রতিভায় কে শ্রে্ঠ। যখন যে কবির জীবন] পড়িব, 
তখনই মনে হইবে তাহার অপেক্ষা জেষ্ঠতর প্রতিভা কোনো কালে লন্মগ্রহণ করে 
নাঠ, জবাহরলালের জাধনীতে ঠাহার রাজনৈ'তক দর্শন এবং কাধ!বলীর সমালোচনা 
থাকা চাই। নব্যভারত গঠনে তাহার আদশবাদী দুষ্ট এবং বাস্তব সমস্ত! সমাধানের 
অপারগতা সমনভাঙ্ব 'আলোচিত হওষা! প্রয়োজন । স্বপীনতা-আন্দোলনে তাহার 
রক্ষণণল ও প্রগতিমার্গের মধো দোল)মানত। যেন সমালোচিত হয়। অগ্থায় রাষ্ট্- 
নৈতিক নেতা হিসাবে ঠাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভ সম্ভব হইবেনা। অর্থাৎ এক কথায় 
জাবনীকারকে নিরপেক্ষতায় অবিচল থাকিণ্ত হইবে। জীবনচরিতকে স্ততিবাচনে 
পরিণত করার প্রবণতা গুপ্রালিত। আদশ চরিতগ্রন্থরচয্রিতাকে সে-বিষয়ে সমর্ক' 
থাকিতে হইবে। 
জীবশীকার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনঘটনার বারংবার পণ্মালোচনা এবং কার্যাবলী ও 
মতামতের সমালোচনার মধা দিয়া! তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয়ছি উদ্ঘাটিত করিবেন। 
জীবনে সফল ব্যক্তিদের প্রভার স্ববপটি খুঁজিয়! বাহির 
করা' প্রয়োজন । সব ঘটনা ও ভাবনার উৎসে ব্ক্কিত্বের 
যে কেন্দ্রটি এঠিয়াছে তাহার আবিষ্কারই সধাপেক্ষা ছুরূহ 
এবং ভালো জীবনীপগ্রস্থের পক্ষে অপরিহায। এই কেন্দ্রটি আবিষ্কার কর] কঠিন, কারণ 
সর্ব] কাধে এবং মতামতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রঠিফপসন ঘটে ন।, বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের 
কেন্দ্রটি বক্রভাবে এবং বর্ণবৈচিত্র/মণ্ডিত হইয়া এ্রকাশ পায়। এই সত]টি অনুধাবন 
করিবার জন্ত জীবনীকারকে অন্তদূর্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। এই, বিষয়ে উদ্দিষট 
ব্যক্তির কনিষ্ঠ বন্ধুদের স্থৃতিকথা, তাহার ব্যক্তিগত পত্রাবলীর সহায়তা গ্রহণ কর। 
যাইতে পারে । এই কেন্দ্রটি আবিষ্কার করিলে জীবনের একটি তাংপর্য আবিষ্কার করা 


গতিভার স্বরূপ এবং বাণ্ছি নর 
কেণ্দ আবিষ্কার প্রযোগন 


চ৯৩ সংহিত্যের তীর্থপথে 


সম্ভব হইবে। তথ্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় কর! জীবনীকারের পক্ষে সহজ 
হইবে । আপাতুষ্টিতে যে ঘটনা ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন মনে হইয়াছিল, তাহাই হয়ত 
নূতন আবিষ্কৃত সত্যের আলোয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হইবে। এমন অবশ্তই 
ঘটিতে পারে যে, একজন জীবনীকার কোনে] মনীষীর জীবনঘটনার ব্যাখ্য! করিয়া 
ব্যক্তিত্বের যে-সত্যে পৌছাইবেন, অপর জীবনীকাঁর সেখানে নাও পৌছাঁইতে 
পারেন। উন্তয়েই বখাসাধা তথ্যনিষ্ঠ হইয়াও আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের জন্ত 
এইরূপ পার্থক্যের স্ট্টি হইতে পারে। মোট কথা, জীবনচরিতে আমরা নিষ্- 
লিখিত বিষয়গুপির সন্ধান কি--[১) উন্দি্ট ব্যক্তির জীবনের তথ]/নিষ্ঠ পরিটয়। 
(২) ব্যক্তিকেন্ত্রের স্ায়তায় তথাস্তুপ হইতে ঘটনাবলীর সন্ডক নির্বাচন এবং গুরুত 
অনুপারে যথাযোগা বিস্টাস। (৩) ব্যক্ির কার্যাবলীর পরিচয় এবং তাহার মপাায়ন। 
(9)ব্যক্তিত্তের স্বরূপ, বাক্তিত্তের কেন্দ্রটি (06150709115 810 0617016 0£ 02150108110) 
ফুটাইয়! তোলা | স্বভাবঃই বছ চরিতগ্রন্থ প্রথম লক্ষাটি অনুসরণ করাই যথেষ্ট 
বলিয়া মনে করে। চরিতগ্ নামে প্রচলিত বছুই গ্রন্থ নিবাচন ও ব্যাখানের মধ্য 
দিয়! মানুষটির সমগ্র পরিচয় পিবার চেষ্টা করে না। সবর্বণ তথ্য সংকলনের চেষ্টাই 
সেখানে করা হয় । উদাহর* হিসাবে নগেন্দ্রমাথ সোমের “মধুস্ৃতি? গ্রন্থের দাম করিতে 
হয়। ইহ! সার্থক চরিতগ্রপ্ত ন৷ হইলে ও তথ্য-সংকলনের দিক হইতে মল্যবান উৎসগ্রন্থ- 
রূপে বিবেচিত হইতে পাপে । 
চরিত্তগ্রন্থে অধশ্ব যগের ভূ'মকাটি জীবন্ত করিয়া তোলার ঢেই। করা উচিত। 
ব্যক্তি যুগকে বাদ দিয়া কখনো৷ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া ধাহাদের 
জীবনীগন্থ রচন! করা হর হাহারা আপন ব্যক্তিগণ জীবনের মধ্যে নিজেকে সামাবদ্ধ 
রাখেন ন!। বুহভ্তর সমাজজীবনের সহিত নানাবিধ বন্ধনে 
বুগপরিবেশ ও _.. 
আপনাকে জড়াইয়। ফেলেন । বিশেষ করিঃ যুগের 
বৈশিষ্ট্য-_ব্যক্ির চরিত্রভাবনা ৪ কর্মকে কখনো প্রত্যক্ষ) কখনো-খা পরোক্ষতঃ 
. প্রভাবিত করিবেই । রামমোহনের কালের বাংলাদেশকে না জানিলে, এদেশে প্রাচীন 
ও নবীন জীবনযান্বার সংঘর্ষের তাৎপর্মটি আবিষ্কার করিতে না পারিলে রামমোহনকে 
বুঝা যাইবে না। কোনো মনীষীর বক্তিত্বই শ্বযন্তু হইতে পারে না। তাহা 
অনেকখানি যুগপরিবেশের উপরে নির্ভরশীল। শবে যুগপরিবেশের এক্সত্বেও 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনাদর্শ বিন্চিন্ন পথে অগ্রসর হয়। এইখানেই ব্যক্তিত্বের রহস্ত | 
যুগপটভূমিকাকে যথাবোগ/) গুরুত্ব দিতেই হইবে, কিন্তু ব)ক্তিরহস্তের পরিপূরক 
হিসাবেই উহাকে স্থান দিভে হইবে। মাক্সবাদী লেখকদের গ্টায় যুগনর্বস্বতাবাদ 
অন্ুসরণযোগ্য নয়। 
চরিতগ্রস্থকে ,আমরা রসসাহিত্য বলিতে পারি না, উহা মননসাহিত্য। চরিত গ্রন্থ 
পাঠের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া! ঘটিতে পারে; উহার কারণ ধাহাদের জীবনকাহিনী 
রচিত হয় তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্মের বৈচিত্র্য । কেহ রাজনীতিবিদ, কেহ 


জীবনচরিত আত্মজীবনী চ৯৭ 


সমাজসংস্কারক, কেহ দুর্গমের অভিযাত্রী কেহ-বা শিল্পী । তবে সুলতঃ চরিত গ্রন্থ 
ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) কর্মীর জীবনী এবং (২) ভাবুকের জীবনী । 
কর্মীদের জীবনী ঘটনাবহুল। বাহিরের ঘটনায় তাঁহাদের অনেকখানি পরিচয় 
নিবদ্ধ থাকে । কিন্ত যাহার] ভাবুক ও শর্ট তাহাদের জীবন 
সচরাচর ঘটনাবহুল হয় ণা। অবশ্য ইহার ব্যদ্ধিক্রমও 
আছে। বহু কবি বা শিল্পীর জীবনকাহিনী নাট্যচমকে আকর্ষণীয়। কর্মগ্রধান 
জাঁবনকাহিনী পাঠ করার একরূপ উত্তেজনা আছে । ঘটনার তরঙ্গে এক জাতীয় 
নাটকীয় রন উপভোগ করিবার সুযোগ পাওয়া" যাইতে পারে । 'অপরপক্ষে ভাবুকদের 
জীবনী তত্বভাবনা, ধর্মোপলব্ধি, শিল্পরসের রাজ্যে পাঠকদের লইয়া যায়। স্বভাবতঃই 
ভাবজীবনের কাহিনী ঘটনাবহুল কর্মজীবন “হইতে স্বতন্্র। মনের উৎকর্ষ নু থাকিলে 
এই জাতীয় চরিতকথ|*অনেক পাঠকের শিকটেই আকর্ষণীয় বঙ্গিয়া। মনে হইবে না। 
সক মিলাইয়া জীবনচরিত নানা দিক হইতে পাঠকাচত্তে আবেদনের স্থষ্টি করিতে পারে। 
ইতিহালপাঠের যে আনন্দ, যুদ্ধকাহিনীপাঠের ষে উত্তেজনা, এতিহাসিক ব্যুক্তিদের 
জীবনীপাঠে তাহ! যে অংশতঃ লাভ কর| যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । *রাজনৈতিক 
নেতার জীবনীপাঠ রাজনীতিচর্চার সহায়তা করে, সেনাপতির জীবনীপাঠ সাহ'লিকতা। 
অকুতোভয়তা শৃঙ্খলা নিয়মান্ুবতিতা প্রভৃতি গুণাবশী পাঠকমনে সঞ্চার করে, মমাজ- 
ংস্কারকের কথ! সমাজসত্যের পরিচয় দেয়, শিক্ষাবিদের কাহিনী শিক্ষানীতির 
পর্যালোচনায় সঙ্তায়তা করে, অভিযাত্রীর চরিত য়্যাডভেঞ্চার ও দেশভ্রমণের স্বাদ বহন 
করে। দীর্শনিকের জীবনীতে দশালোচনা, ধর্মপ্রাণ মনীবীর জীবনী ধর্মীয় উপলন্ধিতে 
পূর্ণ থাকে । সাহিত্যিক-শিল্পীর জীবনীপ]গঠে শিল্পরসের আম্বাদ পাওয়া যায়। তাহ! 
ছাড়া বড়ো মানুষের আন্তরিক দািচিতি লান্ডের ফলে পাঠকের মন প্রসারিত হর, 
বিচিঞ্র ধরনের আদর্শে চি উদ্ধদ্ধ হইয়া ওঠে। 
কোনো ব্যক্তি নিজের জীবনকথা রচনা করিলে উহাকে আত্মজীবনী বলা হয় । 
 জীবনচরিতের সঙ্গে আত্মজীবনীর কতকগুলি প্লাধারণ ধরনের ঢিল থাকিলেও মূলে” 
অমিলই বেশী রহিয়াছে । প্রথমতঃ, কোনে! বিশেষ ধরনে স্রলজীবন বস্তি অথবা 
সমাজনেতা বা মনীষীর চরিতগ্রন্থই লেখা হয়। সাধারণ 
মানুষের জীবনকধ' *চনার প্রয়োজন ও তাগিদ কেহ অনুভৰ 
করিবে না। কিন্তু খুব সাধারণ ধরনের মাগুষ, যাহা জীবনচরিত অপর কেহই 
লিখিবেন না, তিনিও মনোরম আত্মজীবনী রচণ! করিতে পারেন । জীবন্কাহিনী 
কীত্িমান ব্যক্তির কথা, আত্মচরিত নিজ্জের অন্তরঙ্গ কাহিনী । যে-কোনে। ব্যক্তি 
আপনার জীবনকথ! বলিতে পারেন, তাহার মধো সমাজ ইতিহাসে আলোড়নস্থা্টকারী 
কিছু না থাকিলেও বলিতে পারেন। রচনাসৌকর্ষ থাকিলে, এর্ষয়গত দৈন্তও 
আত্মজীবনীতে লক্ষ্য করিবার মতে ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত£, চরিত গ্রন্থ প্রধানতঃ মননশীল 
রচন]। রি বোধির নিকটই উহার আবেদন। আত্মজীবনী ছুই জাতীয় হইতে 
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পারে। উহা মননপ্রধান রচনা হইতে পারে, রসপ্রধান৪ হইতে পারে। যদি 
কোনে; দেশনেতা আক্মতীবনীতে প্রধান্তঃ আপনার রাহীম দৃষ্টিভঙিটকে বিশ্লেষণ 
৭ ব্).খ্য। করেন, উহ] চিন্তা প্রধান রচনারূপে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু মাত্বঙগীবশীতে 
কতকগুল মালোচলামাত্র থাকি, উহ। খাঁটি আত্মজ্জীবনীরূপে গ্রাহ্থ হইতে পারে না। 
আ.পাঠনাগ্রন্থ'পে উহা পরগণিত হইতে পারে । তৃতীয়ত, আত্মজীবমীতে অমর! 
ব্যক্তির অপ্তরলোকের পরিচয়' পাই । চিঠ্ঠপত্র এখং আম্মজীবনীর সহায়তায় বিশিষ্ট 
বাক্তিদের জীবনের অনেক অন্ুদ্নাটিত রহস্তের সন্ধান পাঁওয়: যাঁর। চতুর্থতত 
আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া! কেহ আপনার গৌরব খ্যাপন করেন, কেহ আপনার 
চরিত্রতুর্ব”তা কথনে পঞ্চনুখ হইয়া গুঠেন | এক কথায় বলা যায়, আলোচ) বস্তু অর্থাৎ 
জীবনকাশ্নীর লেখক এখানে এক ব্যক্তি হওয়ায়, আত্মভাধনার প্রঠিফলন খুব বেশীই 
হইয়া থাকে । ব্ষিঘ্ঘ ও বিষয়ীর এএজ্াতীয় একীকরণ এক ধরনের 901)5001৮6 
রচনার স্থষ্টি করে, কিন্ত কোনো কোনো আজ্মলীবনীতে দেখি লেখক মাপনাং জীধন 
হইতে আপনার জেখকসতাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। এই জাতীয় আম্মচরিত 
ংখ্যায় অম; এবং ইহাদের মধ্যে একটি অভিনব স্বাহত। আহে । লেখ* হিসাবে 
আপনার ব্যক্তিত্বের উদ্বেব ওঠ বড় লহজ ব্যাপার নয়! 

মধ্যযুগেই বাংলা জীবনীনাহিত্যে উল্লেখ্য রচনার স্টি হইয়াছে । মধ্যযুগের 
ধর্মপ্রা বত বাংল! লাঠিত্যে চৈতন্ের আবিাব নূন মাঁপবিক মুল্যবোধ জাগাইর! 
তুলিয়াছে ৷ চৈতন্তের জীবনকাঠিনী অবলম্ধণ করিয়া বাংলা- 
ভাধান্ন অন্তত: হইথান! চরিতগ্রন্থ রশ] করিয়াছেন বৃন্দাবন 
দাল এবং কৃষ্ণটাল কবিরা । তথ্যশ্ষ্ঠার দিক হইতে গ্রন্থ- 
দুইটি মূল্যবাণ তবে লেখকদের পরশীয় মলোভাৰ ত্র বাক্তিত্বের যে বাখ]া দিয়াছে, 
অধুনিক কালে ভাতা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ। বপিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু 
কামের গ্রন্থে চৈতগ্ঠ 'ম্প্রণায়ের ধর্ম ৪ দশন-ভাবনার যে ব)াখ)ান আছে তাহ! 
' সবিশেষ মুল্যবান । 

আধুনিক কালে "প্রথম জাবশীগরস্থ লেখেশ রামরাম বু, যশোহররাজ 
প্রহাঁপাদিত)র কাঠিশী অবলম্বনে । কিন্তু উহা যথে্ট ভথ্যশিষ্ঠ নয়, কিন্তবরদস্তীর 
নিবিচার মিশ্রণ সেখানে ঘটিয়াছে । আধুনক জী'বনচরিত 
রচনার আদর্শটি আমরা ইংক্জি সাহ্তয হইতে গ্রহণ 
করিয়াছি । এবিষজে বিগ্তাসাগর মহাশয় কৃত চেম্ববসেরি 81947970715, পুস্তকখানির 
অনুবাদ আদর্শনির্মাণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । ঈশ্বগচন্ত্র গুপ্ত 
£সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় দেশীর কবিওয়াপ| এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর একাধিক বিশিষ্ট 
কবির জীবনী প্রকাশ করিয়া স্বাধীন ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনীরচনার ধারাটর প্রবর্তন 
কংরন। অবশ্থ এই গ্রথগু:ল তথ্যসঞ্চয়েই প্রধানতঃ ব)াপৃত থ|কিয়াছে, 'অন্তরপরিচন্ 
উদ্ঘ/টিত করিবার চেষ্টা করে নাই। পাশাপাশি “বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রভৃতি কোনে 
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*কোনে পত্তিকা অনূদিত জীবনী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই ধারাটির প্রতিষ্ঠায় যদ 
করিয়াছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্ত্র চট্টো শাধ্যার, পযারীচাদ মিত্রের 
জবশঘটনা আখলম্বনে থে প্রবদ্ধ কয়টি লিখিয়াছিপেন তাহার মূল্য তথ্যবিস্তাসে, 
স্তরগাবণের পরিচয় বিশ্লেধণে। বাংলা চরিত-প্রবন্ধে এই প্রথম তধ্যভেদ করিয়। 
টির অন্তদৃষ্টি দম্পাঁতের চেষ্টা । পুর্ণাঙ্গ জীইবনচরিত হিসাবে উন- 
৮ গলেপা . বিংশ শঠান্ীতে রুটিত শিবণাথ শান্্ীর 'রামতন্থু লাহিড়ী 
রি ও তংকালটন বঙ্গননাঁজ' নুতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে । 
সানাজিচ-এ তহািক একটি ব্যাপক শউভূর্বত্ত তিনি রামতও লাহিড়ার যে জীবনী 
পিখিয়াছেন উহা! আধুনিক বাংল দেশের পাংস্কতিক ইতিহাস হইয়। উঠিগাছে । এই 
গ্রন্থে রামতন্ু লাহিডীর জীবণী ছাড়াও সমকালীন প্রধান সব ব্যক্তির জীবনী সন্নবিষ্ট 
হইয়া এক জীবনীকোষে পরিণহ হইয়াছে । রামমোহন রায়, ঈপ্বরচন্দ্র' বিষ্ভাসাগর, 
বাক্ষমচন্্র, মধুক্ষপ্ন দত্ত গ্রন্থি অনেকের জীবনেরই তথ্য/পূর্ণ কাহিনী শত্ান্দীর শেষ 
ভাগে রচিত হইয়াছে। এই সব গ্রস্থের মধ্যে পর্বাপেক্ষ' মুলাবান গ্রন্থ বোগীন্দ্রনাথ বন্থুর 
লেখা মধুদ্ছদণজীবনী। তথ্যিগ্তাপে, চরিত্রধ্াধ্যার, প্রতিভার স্বপনিরয়ে, কাব্য- 
নাটকের সমালো5নায়, মুগপটভূমির চিত্রণে গ্রন্থট আাদর্স্থানীয | 
বিংশ শতাদীতে জবনীপচশার বহৃমুখী চেষ্ট! চলিখাছে। আমর|। কয়েকখানি 
উল্লেখ-দাগ্য শ্র-্ঠর মাত নাথোল্লেখ করিতেছি) প্রভাত মুযাপান্যার চারে খতগু যে 
রবীন্দ্”বনী প্রক্কাশ করিয়াছেন, উহা! তথ্যসঞ্চ:র যেমন 
খিংশ শা? নিষ্ঠার পরিচয় প্য়াছে, কর্বির অন্তরপ্রকতিতে প্রবেশ- 
* 'উল্লেখনোশা ১রিভগ্্থ | রর ৃঁ 
পথগুপিও সেই” দেখাইয়। দিয়াছে । আধুনিক সপ্াজ- 
গতান্তিক দৃষ্টিভক্ষিতে লেখা বিশ ঘেবেপ (তন খণ্ডে প্রশ্গাশিত বিষ্ভাপাগরজবনী এবং- 
বসন্ত [ন্ে,পাধ]য়ের লেখা শর ধণ্ডে প্রচাশিত বহুসংধযক প্রধম ও মধ শ্রেণীর 
ল।হতাসেবকের লীবশী উত্সেখ জরিবাপ মতো] গ্রন্থ প্রমথ চেুুবুরী জীবনীগ্রন্থ লেখেন 
নাই, তবে পানি তথের ভিন্রিতত কছেকজন বিশ ব্য'ক্তর (রামমোহন, 
ভারতচন্ত্র ) অন্তগপুরুবের চিত্রা্কনের যে চেষ্টা ক প্রাছেন ভাহ। ভাঁতপর্বপূর্ণ। রবীক্ত্- 
নাথের “চারিত্রপূজ।”, রামেন্তরহ্ন্দর ত্রিবেধীর 'চরিতকথা'ও এই জাতীয় বিশিষ্ট 
চেষ্টা । একান্ত আধুনিক কালে রামকৃণ্চ প্র“খ সাকপুকষদের জীবনী রচনার 
অচিস্থ্যকুমার :শনগুপু যে নরম কথক হার ভঙ্গিটির আশ্রর লইযাতহেন, তাহা কি তথ্য 
বিষয়ে একান্ত বিচারহানতা:ক প্রশ্রর দিয়াছে। 
বাংপ] সাহিতোো বিশিষ্ট আত্মচরিত গ্রন্থের সংখ্য। কম নয়। উহার মধ্যে দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের গ্রন্থ আরন্তরিক অধ্যান্-উপলব্িন সুরে বীধা, 
শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনাটি সহজ স্থৃতিচারণায় উপভোগ্য, 
দেওয়ান কার্তিকেয়চন্ত্রের গ্রন্থ লমাক্মজীবণের সহজ পরিচয়ে পুর্ণ। নবীনচন্ত্র সেনের ' 


আম্মচরিত গ্রন্থ 


চ১- সাহিত্যের তীর্থপঞ্জে 


গ্রন্থ বৃহদায়তন, মাঝে মাঝে আত্মস্ততভিতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্ৃতি” এবং 
ছেলেবেলা” এ ধারার ভেষঠ গ্রস্থ। এই গস্থগুলির রচনাসৌকর্ধ নানাদিক হইতে 
পাঠকদের সাহিত্যরসড়ষণ মিটাইয়াছে। ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যে জীবনী ও আত্ম" 
জীবনী রচনার ধারা কোন্‌ পথ ধারবে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বঙ্গাই এখন সম্ভব নয়। 


রম্যরচন। 


সাহিত্যের ইতিহাসে রম্যরচনা একটি নৃতন শ্রেণী। অথবা পুরাঁতন বন্তরই নুতন 
নাঁম। “স্থজনধর্মী সাহিত্যে নূতন নূতন রূপরীতি গড়িয়! ওঠা! প্রয়োজন, উহা সাহিতে/র 
গ্রবহমান প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। একদিন মহাকাব) একটি জীবন্ত শাখারূপে 
সাহিত্যরাজ্যে ছিল বিরাজিত, আজ উহা ইতিহাসের সামগ্রী। ছোটগল্প অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিদিষ্ট শিল্পরূপ লা্ড করিয়া একটি 
স্বতন্ত্র শাখারপে গণ্য হয়। অবশ্ব নৃত্তন একটি রূপের মধ্যে পুরাতন রূপ ও রীতির 
নানাবিধ অস্পষ্ট ছায়া থাকিয়া যায়। কিন্তু একটি নৃত্তন নামে কাহাকেও চিহিত 
করিতে হইলে তাহার নিজন্ব পৃথক সতত থাকা প্রয়োজন । 
৬ কোনো বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-যষ্ঠ দশকে 'রম্যরচনা' এই নামটি 

হিরা ছিন চারিদিকে শোনা যাইতেছে । “কিন্তু ইহাঁর প্রকৃত শ্বরূপ 
কি, দে বিষয়ে কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন। একজনের ব্যাথা অপরে 
মানিবেন, এরূপ পন্তাবনা অল্প। বুদ্ধদেব ধন্থ আধুনিক সাহিত্যের এক দিকৃপাল বাক্তি। 
এ-বিষয়ে তাহার ভর্খসনা খুবই তীক্ষ। তিনি লিখিয়'ছেম) “ধারা কবিতা, প্রবন্ধ; 
উপন্তাম কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সত্যিকার সাংবাঁদিক পর্যন্ত নন, ধাদের না 
আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্কি বা কলানৈপ্ুণয ; সংগতি রক্ষা করে কোনো 
বিষয়ে একলঙ্গে চিন্তা করতে বা পরস্পর ঢুটে! বাঁক্য রচন] করতে ধ!র। স্বভাবগুণে 
অক্ষম, তাদের বিশৃঙ্খল প্রগল্ভতা ছাপার অন্গ'রে উদ্ধত হয়ে উঠতে পারতো না, 
যদি না 'রম্যরচনা" শকটির হি হতো।” বুদ্ধদেব' বাবুর মতে রম্যর্চসা নামটি শুধু 
অগ্রয়োজনীয়ই নয়) ক্ষতিকরও । যেখানে বস্তুগত সত্যকার কোনো পার্থক্য নাই 
সেখানে পৃথক নাম ব্যবহার অর্থহীন । রম্যরচনার সত্যকার কোপে নিজ রূপ অথবা! 
আমন্বাদ আছে কি? সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'পরম রমণীয়? নামক গ্রন্থে রম্যরচনার 
এক সংকলন করা হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছে “বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে 
রম)রচন। লেখা হয়ে আসছে। লঘু নিবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আমেজী সাহিতা, 
বৈঠকী রচনা এই নানান নামে ভার পরিচয় । অর্থাৎ রম্যরচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের 
একটি রূপ। “লঘু ব্যক্তিগত প্রবন্ধই রম্যরচন]। এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়৷ মনে হয় 
: জবুদ্থের উপরে জোর |দবার জন্তই এই জাতীয় নামকরণের চেষ্টা। ব্যক্তিগণ প্রবন্ধের 


বগ্স্যরচন। চ)৬১ 


সঘু হইবার সুযোগ আছে এবং গভীর হইবার পক্ষেও কোনে বাধা নাই ; উহ! 
'আত্তরিক হইবেই; তরলও হইতে পারে আবার ঘনীতৃতও হইতে পারে। স্থঙজনশীল 
লাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির মধ্য হইতে তরল, লথু, আমেজী, বৈঠকণী রচনা গুলিকে 
স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত করিবার চেষ্টা উদ্দেগ্টমূলক বলিরাই মনে হয়। মনে হয়? বুদ্ধদেব 
বনু যে কথাগুলি বপিরাছেন তাহার মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে । 
তাহা ছাড়া উদ্ভাবিত এই নূতন নামটিও কোনো সুমিদি্ট ইঙ্গিত করে না। রম্য. 
কথার অর্থ রমণীয় বা স্দর। ব্জনশাল সাহিত্োর মূল লক্ষ্যই হইল সৌনর্বনষটি। 
উপস্ঠাস, কাব্য ইহাদেরও রমণীঘ রচন| ঝ| রম্যর€ন! বলায় বুৎপত্তির দিক হইতে কোনো 
না আপত্তি কর! চলে না। তবে সা 'হত্যান্বাদে রসোপলব্ধি 
এবং রম্যবোধ .কথা ছুটির মধ্যে কিছু গুরুতর . পার্থক্য 
রহিয়াছে । সেদিকে ড্র দ্ুধীরকুমার দাঁশগুপ্ু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন 
'কার্যালোক' গ্রন্থে । রুস্‌ অর্থে 67000102091 0152507৩ । রচনার অর্থবোধ পাঁঠক- 
ঘদয়ে ভাবের বিগলিত প্রবাহ স্থষ্ট করে। কিন্তু রম্যবোধ রচনার অর্থও ভাবগত 
সৌন্দর্যের উপভোগ । প্রথম ক্ষেত্রে আস্বাদ মূলতঃ 34150৮০. এএবং আগবগ প্রধান ) 
দিতীয় ক্ষেত্রে উহা কতকটা ০৮1০০:০৩ এবং বুদিপ্রধান। ব)ক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে 
নিবাঁচন করিয়! বুদধিদপ্র রচনাগুলিকে 'রম্যরচনা নাম দেওয়া চলিত এই যুক্তির 
উপরে নিভর করিয়া । কিন্তু এরপ স্বাতন্ব)ও বহিরঙ্গগত। অথে-ভাবে সুন্দর যে রচন। 
গাহাই পাঠকচিত্তে আননেঠর আস্বাদ জাগায়। মুন্দর অর্থ এক্ষেত্রে কারণ এবং 
গ্নসের আগ্থাদ কার্ধ। অবশ্ত পে রদাস্বাদে৪ বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। কাছেই এই 
নামকরণও বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো স্পট ধারণা বহন করে ন1। 
: কিন্তু রম্যরচনা নামটির ব্যবহার বাংলা সাহিতো প্রচলিত হইয়াছে । তন্বের 
বিচারে এই নামটির সবচ্ভাৎপর্য আমর। নগ্তাৎ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তান্বিকদের 
আলোচনা-সভার দির্ধান্তের দ্বারা কোনো সাহিভ্যূপের নাম স্থির কর! সম্ভব নয়। 
উপন্তাস ছোট-গন্প এইলব “নামে সহজেই সর্গুহ হইয়াছে । গ্রবন্ধ। সন্দ্ভ, নিবন্ধৎ- 
প্রস্তাব প্রভৃতি নানা্প ব্যবহারের মধ্যে প্রধন্ধ কথণটই শেখ পর্যন্ত টকিয়: গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ গণ্সাহিতের একচ্ছধ সম্াট বঞ্চিমচন্ত্রের ঘারা ণৃহীত হইবার ফলেই এই 
নামকরণ সবজনগ্রান্থ হইপ্রাছে'। আধুনিক কালে বঞ্ছিঘ-রবীন্দ্রনাথের গ্ায় সাহিতা- 
ধা হা কাহারও একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। রবীন্দ্রনাথ 
উমার মিরর বর অনায়ালে, “গদ্ভ কবিতা" নামটি চালু করিয়া দিলেন। 
কিন্তু স্্জনধ্মী পগ্ভ রচনা (যাহা গল্প বা উপন্যাস নয়, 
শাপোচনাধর্মা) তাহার কোনে। একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়। প্রয়োজন। এই জাতীর 
রচনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অতি পুরাতন সম্পদ হইলে": *সর্বদা্মত কোনে 
নামে উহাদের চিহ্নিত করা যায় নাই। ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত 'রচনা-সাহিতা' নামটি, 
বাবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রচন! বলিতে ভাষায় সর্ববিধ *২নকর্ষকে 


চ১০২ সাহিছে)র ভীর্থপথে 


বুঝিতে হয়। তাহা ছাড়া ডঃ দাশগুপ্ডের প্রীস্তাবটি সাধার« লেখক ও পাঠকসমাজ 
বর্তৃক গৃহীতও হয় নাই। মন্প্রতি প্রমথনাথ বিশী “আত্মগৌরবী প্রব্্ধঃ এই নামট্টি 
প্রচজনের পক্ষপাতী । 90৮15০0৮2 [558৮ এই ইংরেজি নামের আদর্শে ই ইহা 
পরিকল্পিত। একন্সণে প্রবন্ধের বৃহত্তর শ্রেণীর অংশরুপে-একটি বিশেষণে বিশ্ধিত 
করিয়া ইহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এই জাতীয় নামগুলির নধে] 
অধিক পরিচিত হইল 'ব্)প্তিগত প্রবন্ধ বা “সাহিতি)ক প্রবন্ধ' এই নাম ছুইটি। 
সন্দেহে নাই তথাকথি “রচনা-সাহিত্য'ও এক ধরনের প্র-ন্ধ। অগাৎ্রব্ধসাহিতোর 
সহিত উহার কতকগুলি সাদৃশ্ত আছে। উভয় জেত্রেই গল্লপকথন বা চরিত্র-শির্ম'নের 
চেষ্টা নাই; উভয়েই কোনো একটি বিষয় লইয়! আলোচনা করে এবং উভহের ভাষাই 
গগ্ভ । কিন্তু অনেকেই বলিবেন এরূপ 'কয়েকটি বহিরজ বিষয়েল এক্য দেখিয়া লাভ 
নাই ; অভ্তরধর্মের দিক হইতে এই ছুইটি শাখা শবতন্ত্র আণীর | মননশীল রচনাগুলির 
লক্ষ্য জ্ঞানচচা, যুক্তিতর্ক তাহার উপায়, নিশ্ছিদ্র বন্ধ:নই তাহার রূপরীত্তির সার্থকত:। 
বিষয়মাহ:আযু এশেত্রে গুরত্বপূর্ণ । কিন্তু সাহিত্যিক প্রবন্বগুলির লক্ষ্য সেন্দ-স্জি, 
চিত্রধন্িতা, ভাষাকৌশর মাধ্যমেই উহা পাঠকচিতে প্রভাখ শিল্তার করে, বুক্ি- 
তর্কে, ঘথ্যের সঞ্চয়ের সাঁহত উহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। বিষয়মাহাত্সয নয়। ধ্েখকে ৭ 
অন্তরঙ্জোকই এখানে প্রধান | বিষয় হিগাবে ভিন শ্ুদ্্র বা বৃহৎ "কোনো প্রস্জ 
অবলম্বন বরিতে পারেন রবার্ট জিওর ভাষায় 490106111065 11151008110 & 
$6117)01)) 50106111005 15 169115 ৪ 91032105001. [10705 10 8. [17071077% 
০06 20601010618]1% 01 ৪. 01606 ০0 1001056156. 10 7705 106 500117001, 
%11100196150, 01 96101110610091. 10 1085 079] ৮৮10) এড ১0016011010 
০ 02 ০1 00011716110 10 ৪. 19811 06 50155015.৮ কিন্তু আসল বিদ্য় অবনত 
প্রসঙ্গী; নয়, লেখকের নিজের হৃদয়, তাহার আত্মা । ফরা'ম সাহিত্যিক মক্েন 
তাই কলিয়াছেন, “চ২০০০০,]., 0)55611, 9107 0106 01601041015 ৮50]. এবং 
এই জাতীয় গএবংদে গ্রকৃষ্ট বন্ধন কোথাও ৮াই। বরং ঘনপিন্দ্ধ এবং অস্ুচিদে্ত 
বন্ধনের অভাব, মনের একধরনের বন্ধনহীদ বিচত্রাযারণ। ইহাদের লক্ষণরূপে বিবেচিত 
হয়। জনসনের ভাষায় ইস] হইল 10056 ৪০115 01 000 10170) 217 17166111371) 
20110166560 01606, 1018 1610191 21:0 010211$ ০0177127 51010. যেলেনছে 
বস্তগুধান প্রবন্থে। নিদিষ্ট ফিদ্বাস্ত অপ্পরিহার্ট। সেখানে সৌন্দধপ্রধান প্রবন্ধ ইইল 
“মাসিক পায়চাগি” (রঈন্দ্রনাথের ভাষায়), কোলে স্ৃতিদিষ্ট গন্তুবাশূল ইহার দাই । 
ইংরেজ সমালোচক এই সিদ্ধান্তের অভাব ক্ষ) করিয়াই ইহাংক “গায়াম” বলিয়াছেন, 
£2. 0181] 0£ 59101. 06 8100. 1706 11) 0102 15950 2. 07010817210 11)%%] 
€3817037)810101 0£ 16৮ রূপে রসে সব দিক হইতে স্বতন্ত এই ছুই খারার সাহিত্যকে 
কয়েকটি বহিরঙ্ল লাশের নজিরে প্রবন্ধ” এই একটিমাত্র নামে চিহ্নিত করা উত 
নয় । বিষ্দগঞ্ধান গুবন্ধকে “বিশুদ্ধ সাহিত)? শেণভুক্তই করা চঙ্গে না, অন্যদিকে 


রম্যর5চনা ১৪৩ 


তথাকথিত সৌনদর্যপ্রধান প্রবন্ধকে পরিপূর্ণভাবে 'বিশন্ধ সাহিত্য বলিয়া অভিহিত্ত করা! 
চলে। কাজেই ছুইটি ভিন্ন বিশেষধ-সহযোগে ইহাদের হুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কিয়া 
পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, উঠিতও নয়। “প্রবন্ধ” নামটি বিষয় প্রধান প্রবন্ধের অর্থ 
বোঝাইতে না হইয়া আমিতেছে-_এই অর্থে ই নামটি লেখক এবং পাঠকসাণরণ- 
কতৃক গৃহীত হইয়াছে। অপরদিকে “রম্যরচন। ” নামটিও সম্প্রতি বু ব্যবহৃত 
রর নামটির ব্যুৎপন্ভিগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, সাহিতি]ক প্রবন্ধকেই 
মোটামুটিভাবে এই নামটির দ্বার! বোঝানে। হইয়া থাকে । রমারচনার কোনো স্বযচগ্ 
রূপ কাহার কাছে ম্পষ্ট নয়। লঘুত্বের উপরে, তারল্যের উপরে বেক দিখ'- রম্যরনার 
সীমা স্থনিদিষ্ট করিয়া দেওয়ার যে চেষ্ট' দুএক জন করিয়াছেন ভাহার কোনে। তাৎপর্য 
নাই । লঘুতা বা গম্তীরতা, রুল বা ঘনীভূত রস নেব্দেনের প্রার্ঘকা *লেখকের 
ব্যক্তিত্ব ও রচনাকৌশলের শ্বাতন্তের পর নিভর করে। ইহার ছন্ দুষ্টটি নি 
ধরঠনর শাম ব্যবহার কর্রবার চেষ্ট। বিভ্রান্তিকর | ব্যভি গত প্রবন্ধকে, সমএতঃ বান 
রচনা নামে অভিহিত করা ফাইতে পারে রমারচনাকে তাহার 'অস্প্ই এং& ব্ছরগা 
চেহারা হইতে বাহির করিয়া হুস্পষ্টভাবে বা'ক্তগ্ গুবন্ধ হিসাবে শ্রহণ করা সংগত । 
অনেকে এই অেই উক্ত নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন । আমরাও এই অথে ই 
প্রবন্ধের পরবতী অংশ উত্তে নামটকে চিহ্কিত করিব । 

রম)রচনার আদি নিদর্শন দেখি ফরাসি লেখক মতেনের হইতে ফোণশ 
শতাকীতে । তাঁছার বইটি মম্পূর্ক সমালোচনা- প্রসঙ্গে এডঅগ্ডগ্যস তে কথান্তলি 
লাখয়াছিলেন তাহাতে অল্প কথায় রমঃরচনার কৃপ? 
চমত্কার প্রকাশ পাইয়াছে 5 2] ছাএ 10 096 0৮305 ৫ 
01 1)1৭ 5051700 100৮৮ 09০ 190 17101721016 11)000,0:40 01)2 1951)170 
০ 11611761011 05 1116160171]5 101) 00107562710 01158510205 31000 1186 
0110 7৭ 1 210০915 (0,016 17001570031 10 চ্য1165.৮ ইংলগ্ডের আরিহুগর 
, বম্যরচনাকারদের মধ্যে ওভারবেরি, কাউলে এ নাম উল্লেখবোগা। কাউপের? 
রটনারীতিতে ম'তেনের অনুলরণ লক্ষণীগ। কিন্তু অটাদশ শ্ঠাদীতে স্টল এবং 
এডিসুনের হাছে ইংরেভি রম্যরচনা প্রত্িষ্ট' পেল । উন উনবিংশ *তাকীতে ভাই ল্যাস্মর 
যায় য় রমারচনাকারের আবির্ভাব সম্ভব. হইল। আত্তরিক ভঙ্গি, সহজ ভাষ'রাণি, 
ঘরোঘ আবেষ্টনী এবং স্বতোৎসারিত কৌডুকরসে ভরপূর তাহার রছনাগুলি কোনো 
আড়ঘ্বরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই নিবে একটি গভীর রাগিণী বা-াইয়া ভোলে। 

ইংরেজি সাহিতোর প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম । রম:রচনার ক্ষেত্রেও 
একথ! প্রযোজ্য । কিন্তু বি্তাসাগর মহাশয় আত্মচরিত বলিতে গিয়া কঠিন পৌকষের 
অন্তরশ্থিত সহজ মানুষটকে যেভাবে বাহিরে মিস্টি 
তাহ! ম্বকপোল্পকল্লিত রাঁতি- ও ফল। বস্কনপূর্ব 
সার্থক রম্যরচন| কালী প্রসন্ন সিংহের £ 'ভুতোম মপাাাচার নবসা'। ইহার ব'জের শাণিত 


রমারচনার জ্গ 


যাতা রগ্যরচলা-মাবির্ভীব 


চ১০% সাহিত্যের তীর্থপথ্থে 


তীর মর্মভেদী। ভাষার বিছ্যৎগতিতে এবং চিত্ররচনার নৈপুণ্যে লেখক শিল্পকৃতিত্বের , 
পরিচয় দিয়াছেন | 

_ বাংল! রম্যরচনার গৌরবধুগের স্ত্রপাত বন্ধিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্ছিমচত্দ্রের লোক- 
রহস্তের কয়েকটি রচনায় যেমন লঘুকৌতুকৈর শ্বরটি বাধা, সেইরূপ কমলাকাত্তে একটি 
অভিনব রচনারীতির সিদ্ধি লক্ষণীয়। কমলাকান্ত শুধু 
বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বলাহিত্যে রম্যরচনার একটি শ্রেষ্ঠ 
্রন্থ। কয়েকটি প্রবন্ধে যেমন লিরিকের মুর্ছনা, অন্তরভেদী দীর্ঘশ্বাস প্রকাশিত, তেমনি 
অপরগুলিতে সনুচ্ হাস্তরস প্রগল্ভ। কিন্তু আন্ত বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জল। সর্বোপরি 
কমলাকান্তের ব্যক্তিচরিঞ্জের আভাম .পাঠকের অতিরিক্ত পাওনা । হিউমারের 
এ-জাতীয় নিদর্শন খুবই দুর্লভ । প্রথম শ্রেণীর রম্য লিখিয়েদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
শ্বানও অত্যন্ত উচ্চে। তাহার “বিচিত্র প্রবন্ধে দ্বএকটি রচনায় লঘু নুরের চর্চা করা 
হইলেও গভীর রসাপ্ুত 'ভাবটিই প্রধান। প্রয়োজনের উধ্বলোকে অকাজের খেয়ালী 
জগতে কবি কচিৎ মুক্তি চাহিয়াচেন, বেশীর ভাগই ডুব দিয়াছেন সৌন্দ্যাম্বাদের অসীম 
অতলে । পঞ্চভৃতঃ গ্রন্থটিতে বৈঠকী আবহাওয়া স্থষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয় । ছয়টি নরনারীর 
'মালোচনা, না ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছরিত আলোকে ঝলমল করিতেছে । কোথাও 
সিদ্ধান্তের দিকে পৌছুবার চেষ্টা নাই, কিন্তু চবিত্রগুলির জীবস্ত ও আস্তরিক উপস্থিতি 
উহাদের স্থাছ্ুতা বহু পরিমাণে বাড়াইয়া তৃশিয়াছে । কিন্তু বাংলা রম্যরচনায় ব্যন্তি- 
মানুষের অপেক্ষ। কবিব্যক্িত্বই বড় হইয়া উঠিয়াছে--এই দুই শ্রেষ্ঠ লেখকের রচন] 
বিচার করিলে সেই কথাই বলিতে হয়। এই পর্বের অন্থান্ত বম্যলেখকদের মধ্যে 
অক্ষয়কুমার সরকার, চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
প্লাচকর্ড় বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নামোল্লে করা চলে । 

রম্যরচনার আধুনিক পর্বের সুত্রপাত ঘটিয়াছে প্রমুখ চৌধুরীর হাতে । গভীর 
রসব্যাকুলতার বিরুদ্ধে তিনি বুদ্ধিদৃপ্ত লঘু চটুলতাকে লাহিতা-জগতে আমন্ত্রণ জানাইতে 
চাহিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর এই দৃট্িভঙ্গির এতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর ধারাবাহীরা মানবমনের লঘু ও খেয়ালী 
প্রকাশগুলিকে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিতে অনিচ্ছুক 
ছিলেন। বীরবল সেই পথটি খুলিয়৷ দিলেন । এই ধারায় সুন্দর রম্য রচনা পাইয়াছি 
অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব ৰন্ত, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রভৃতির হাতে । কিন্তু লঘুতভাকে 
সর্বস্ব করিয়া তোলার, তারলাকেই জীবনের একমাত্র সুর মনে করার একটা ধুম 
পড়িয়াছে সাম্প্রতিক রম্যরচলাঁয়। টর্গনি গতিরোধ না করিলে বাংলা রম্যরচনার 


ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হইবে। 


গৌরবধুগ 


আধুনিক পর্ব 


আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যে হাম্তরম 


সাহিত্যে হান্তরসের আয়োজন অগ্ঠান্ত রসের তুলনায় কিছুটা অভিনব । করুণাদি 
গন্তান্ত রলের ক্রিয়া পাঠকের অনুভূতিলোকে- হাম্তরস নুদধিপৃত্বির অপেক্ষ! রাখে । 
আমাদের কামনা ও অভিজ্ঞ ভার, স্বপ্ন ঈল্পন1 এবং বাস্তবের মধ্যে ঘে-সংঘর্ধ;ভাহার লবুতর 
দিকটির প্রতি যদি জোর দেওয়! হয়, তবেই হাগ্তরসাম্ম্ক মনোভকগি প্রশ্রয় পার। 
হাম্তরলস একদিকে রোমান্টিক ভাবালু দৃষ্টি ভাগ--মআবেগ প্রবলতা এবং কল্পনাগাঢতার 
যেমন বিরোধী, অন্তদিকে সেইন্প সমুন্নত গান্তীন ও মাহাস্ত্স্ছগক, ক্রাপিক্ধু রাঁতির 
সহিতও নিঃসম্পর্কিত। হান্তরনিক সাধারণতঃ পূর্বোক্ত 
*দষ্টিভল্গির প্রতি *কটাক্ষপাতই করিয়া থাকেন। -তীাহার 
মধ্যে, কল্পনা ও ভাবাতিরেকের স্থলে বাস্তব মনোভাবই প্রাপান্ত পাইয়া থাকে । 
হাম্তরমিক কখনও আক্রমণাগ্রক বিদ্দপপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করিগা থাকেন, কখনও 
উদ্ভট আজগুবি বিষয়ের উপস্থাপনা করেন, কখনও তীহার 'ভ/ষার বক্রতার বৈদগ্ধয 
প্রকাশ পায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাস্তরসিক শিল্পী হাস্তাকাক্ধ্যমিশ্রিত এক অন্তিনব 
রলাস্বাদও স্থন্ট করেন। হান্তরনাত্মক্ক মাহিতা কখনও উস্চহন্তের জন্ম দেয়, কধনওং 
স্মিত হাস্তরেখা ফুটাইয়! তোলে, কখনও ব্যঙ্গের তীক্ষতা অনুভব করিতে হয়। বাংল! 
স!হত্যে হান্তরসের ধারাটি বেশ সনুদ্ধ। মধাধুগেও ইহাতে উল্লেখযোগ্য কাব্যাি 
রচিত হইয়াছে । অবশ্ত দু-একজন কবি ছাড়া অপরের র$নায় স্থুলতাঁর এবং 
প্রথান্থগত্যের বাড়াবাড়ি পক্ষ্য কর। যাঁয়। [ “মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্তর দ* 
বিষয়ে প্রবন্ধটি দ্রষটব্য।] আধুনিক কাংল হান্তরসের এই ধারাটি অনেক বেশী 
বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং হুগ্প হইয়া উিঠয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সব কয়টি মুখ্য 
শাখায়ই হাস্তরসের সমৃদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । 


[১3 কাব্য-কবিতা 

বাংলা আধুনিক কবিতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা মধুহুদনের স্যহীতে। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিয়াল! পাঁচালিকাবদের হাতে আধুনিকতার কিছু কিছু 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে যুগসদ্ধির 
কবি দাশরখি রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
দাশরথি পৌরাণিক বিষয় লইয়া কবিতা পিখিলেও তাহাতে আধুনিক লমস্তা এবং 
নরনারীর একালীন চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরোপিত হইয়াছে । ভাবকেন্দ্রের এরূপ বৈপরীত্য 
ভাহার কবিতাকে একজাতীয় হাস্তরসে পুর্ণ করিয়! তুলিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার 
আধুনিক যুগের নানাবিধ লক্ষণ অনেক বেশী প্রকট হইয়! উঠিয়াছে।* তিনি সমাজ- 
সচেতন সাংবাদিক ছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাহার কবিতায়ও বিশেষভাবে আত্ম প্রকাশ _ 
করিয়াছে । ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির লংন্পর্শে আমাদের সমাজজীবনে ও 


ভূমিক] 


1 


দাশরথি-ঈশ্বরগুপ্র 


চি সাহিভোর তীর্ঘপথে 


ভাবলোকে যে পরিবর্তন সুচিত হইয়াছে ভাহার ?ভর ও গম্ভীর দিক মধুহুদনের কল্পনা: 
ভিদ্ভিকে সচেতন এবং গুবঙ্গবেগে বহমার্ন করিয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে যে সব 
অসংগন্ধি ও অসাহ গ্রস্ত, যে-্ৰ বিবেচনাহীন হাড়াবাড়ি এবং অকারণ অন্ুকরণ-স্পৃহা 
দেখা দিফাছে তামাদের জীবনে, ঈশ্বরগুপ্তের ভ্তায় কৌ্করসের কবিরা তাহাকেই 
কন্তার বিষয়বস্ত করিয়া তলিযাছেন | শ্বরগুপ্তর কৌতুকরসের ভিন তাহার বাস্তব 
দৃষ্টিভছ্গির মূধা। তাহার, বভ্ভিগত ভীবদের তিক্ত অভিজ্ঞতাও এই তীক্ষ তাব্র 
ব)জরসের কারণ হইতে পারে । ভেনি কতকটা রক্ষণশীল্তার দিক হইতে ত্ীশিক্ষা। 
প্রভৃতি সামাভিক ১ম্বারের গুতি ব্যজের আঘাত করিয়তেন। সামাজিক মানুষের 
নানাজ্ণোর শব াবশি টের ডিও বঙ্গও ভাহ|র বহু কবিতায় দেখা গিয়াছে। কৰি 


প্রাঃই ভোজনরসিক; লইয়; ৯চ্চহাশুু্ক পরিহ্িছির হুষ্টি করিয়াছেন এবং হার 
ফলে বু দ্ষেঙে হের তাত্র১ণে» ছিকটি কিট ঢক" প্তিয়া রলিকতাই মুখ্য হইয়া 
উঠিয়াছে | 


ঈশ্বরগুতপ্তির যোগ) ইত্ভজাপিকার তক্ষ্য কর, যায় হেমচন্দ্রর খণ্ড কৰিতাগুলির 
মধ্যে! মঘহ।কাব্য ক₹চনায় ভ্বিনি মগ্ুতদনের ক্্হাত্ব হণ করিলেও ব্যজ্কক্তার 
তাদশটি ঈশ্বরগুণ্ডের 'নকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
হাস্তারস বহুক্ষেতেই নানাবিধ সামাছিক সাময়িক প্রসগকে 
বিষ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে । হিজ্ত রচনীভঙ্িতে উহ একালের আম্বাদকেও ম্পথ 
কারয়াছে ! হেমচান্দ্রর জজ করিতীয় এক দিবে ফেমল আটশবিরোধশমনোভাব প্রতাশ 
পাইয়াছে, অহদিতক তেমনি দেশব|সীয চাঁরভ্রব্য লতার ৩ € আঘান্ হানা হইয়াছে। 
তাহার রচনাঘলির গপান শিট হইল বর রঙ জঙ্কিত চিত্রমালা। এবং তাহার 
মধ্য হইতে কতক 1. পাত্রপারীীর মুখাবয়ব । রি 
». ইন্রনাথ বন্দ্টোপাধাফ চারিকর্গাত্ক একটি গোটা ব্যজকাব্য রচনা করিফাছিলেন। 
ইহার নাম “ভারঘ-উদ্বীর” , অধুন্দনের মহাকাব্টিক রীতির অনুসরণে বীররস ও 
অমত্রান্র ছন্কে ব্য করিয়া “ডুছুন্দরীবধকাব)”,মেঘনাদ- 
» বাগকাব)” ওতৃতি রচিত হইয়া ছি | এগুলি শিল্লোত্কর্ষের 
বিচারে হল্)হীন রচনা । «ই পারায় ফাবাংরট রচন' ইন্জনাথের ভারত, উদ্ধাপ”। 
সমকালীন স্বাধীনতা আনোজনের অত্তঃসারশন্ত জনাড়ন্ধর:কও নলল বীররসাত্মক 
কাব্যের মাধামে ব্য.জর ক্ষিফবস্ত্ব করিয়া তুলিয়াছেন কবি। অতিশয়ো'ক্তর দন রঙে 
বজ মাঝে মাঝ আভগুব পরিবেশিত টি করিড়া উদ্দাম হের জন দিয়াছে । 
উনবিংশ শ!কীর ভাস্ুরুমের অন্যান্ধ কবির মধে' কি করিয়। নাম করিতে হয় 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের । ছিভেন্্রতাজের “আফাঢ়েশ এবং “হালির গান” কাব্য 2হতি 
্ : হন্ধিমার্িত হাম্তরসে নিট বুদ্ধিমাজিত হইলেও উহা 
শনি ন্মিত নয়) মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠ। 
রবীন্দ্রনাথের রোমাা্টিক প্র“তভায় হাস্তরসাত্মক কনিতা খুব সহজ ও স্বতঃম্ুর্ত 


হেমচন্রা 


ইঞ্জনাথ 


দাধুনিক বাংল সাহিত্য হাস্তরস চ১*খ: 


হইয়া উঠে নাই। তাহার “প্রহালিণী” কাব্স্ররিন্থে কৌতুক রন খুবই শ্মিত এবং কোমল- 
হইয়া দেখা দিয়াছে; উচ্বার মধ্যে ব্যঙ্গর ধার বা 
কৌতুকরসের গভীরতা না থাকিলেও উহার নিজন্ব যে, 
বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহ! অবহেলার সামগ্রী নয়। কবির “খাপছাড়া্র অধিকাংশ ছড়াই 
13017501036 [২47%706 লিখিবার চেষ্টা | 

রবীন্দ্রোন্ঘর কবিদের মধ্যে সহত্যেন্ত্রনাথের “হসন্তিক” দ্বিজেক্জলালের সার্থক 
উত্তরাধিবাঁর বহন করিছ্ছেছে । ছন্দের নিপুণতায় ব্যঙ্গের সহিত রঙ্গের মিশ্রণে উহাদের 
কৌতুক যেমন মান্চিত ছেমনি প্রগল্ভ। বতীন্্না্ 
মেনগুপ্তের কবিতায় যে শাণিত বঙ্গ 'গুকশ পাইয়ান্ছে 
তাহার ভ্ভিত্তিতে রহিয়াছে কবির ভীবনদষ্টির বৈশিষ্ট ইাহার নৈরাহা ও বিদ্রোহ । 
প্রমথ চৌধুরীর বাঙগ বুদ্ধিতে ঈজ্জল। সববিধ ভাবালুত! এবং বোম)টটিক অতিকক্ননার 
বিরুদ্ধে তাহার অভিযান। »কচরূনে ও অলংকারাদির প্রয়োগে কবির সচেতন শিষ্ঠা 
হাস্তরসন্জনে বিশ্ষ সার্থক হইয়াছে । নজরুল ইসঙগামের “কাবু” বইয়েও কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ কবিতা আছে । স্কুমার রায়ের 10108৩17056  হ২151076*4 আমর] 
যে স্তরের সাফল) লক্ষ্য করি, তাহা বিশ্বসাহিত্যে এই জাতীয় সেন্ট স্থপ্রিগুলির সহিত 
উপমিভ হইতে পারে । অন্তি আধুনিক কবিদের মধ্যে স্বভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষণ দে, 
প্রমণ্নাথ বিশী এবং বনমূলের কবিতায় ব্যঙ্গর স্মরটি অনুশ্লিত হইতে দেখা ষায়। 


[২] গল্সোপন্যাস 


বাংল, হাপির গল্প প্রথম লেখেন বঙ্কিমচন্ত্র । *ম্তবর্ণগোলক” এবং “গালগঞ্জ” নাং 
যে লেখা দুইটি 'লোকরহস্তে'র অভুক্ত ভাহা নিঃসন্দেহে ছোটগল্পজাতীয়, নিবন্ধ বা 
*নকৃশাজাতীয় নহে । “নুবর্ণগোলকে” আহগুৰ কল্পমাকেশ 
নাটকীয় ভ্র'্গতে চমংকার দানা বাধানো হইয়াছে । 
বন্ধিমচন্তর একটি গত বাঙাপন্টাসও রচনা করেন) “মুচিরামের গুড়ের জবনচরিত* 
ব্যঙগরচনার ্টংকৃষ্ট নিদশনরূপে গ্রাহ হইবে । ইহাতে সমন্জালটুন সামাভিক নি 
ব্যবশ্থার প্রুদ্ধে লেখকের যে-সমালোচন' রূপ পাইরাছে, উহা অন্ভুলিনংকেত শাশ্বত- 
কালের বিমুঢ়তা, শ্ব নপোবণ, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, তোষামুদিকে বিদ্ধ করিয়াছে 
বধিমের মুচিরাম র:নাব কিছু পুবে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ব্য.ঙগাপন্তাস 
“কন্পতরু” প্রকাশিত হয়। তাহার “' তরু” এবং “ক্ষু দরাম” ব্যঙ্গ উপন্ধান হিসাবে 
উল্লেখফোগ্য। তবে ক্ষুদিরাম যেন পুর্ণদেই উপক্টাম হইয়া ওঠে নাই। ইন্তরনাথ 
হন কতকটা রক্ষণশীলতার দিক হইতে সমকালীন জীবন- 
উনবিংশ শতাঁবীর ধারাকে আবাত করিয়াছেন। তাহচর পরিকলিত্ত 
ব্যঙ্গ গল্লোপন্তাস নর 
| ঘটনাগুলি অপেশ্বণ বর্ণনার গুঙগি এবং মন্তব্যের তির্িকতা 
অধিক উপভোগ্য । দীনবন্ধু মিত্র “যমালয়ে ক্ষীবন্ত মাতষ” নামে একটি হাস্তরসাত্মক, 


রবীন্দ্রনাথ 


রবীজেোত্রর কবিরা 


বন্বিমচন্জ্র 


নি সাক্কিত্যের ভীর্ঘপথে 
গল্প লিখিয়াছিলেন। কল্পনার উদ্ভটতা ইহার হাম্তরসের ভিত্তি। ইন্ত্রনাথের সমকালে 
যোগেন্্রনাথ বঙ্ু "কৌতুককণা” নামক গল্পসংগ্রহ, “ভ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী” এবং «“মডেলভগিনী* 
নামক উপন্ান লিখিয়াছিলেন। শেষোক্ত উপন্তামে আধুনিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ 
অত্যন্ত তীব্র। শ্রীশ্রীরাজলক্্ী” সুবৃহৎ ব্যঙ্গোপন্যাস । বক দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর 
নব ভাবনার ম্বরূপটি তুলিয়া ধর হইয়াছে এই উপন্টাসে। ইহার হাস্য প্রগল্ভ নয় 
এবং বান তীব্রও নয়। কিন্তু উপন্টাসের আগ্মস্ত হাস্তৃষ্টিটি অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত। 

এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৌতুকগল্পের লেখক হইলেন ব্রিলোকানাথ 
মুখোপাধ্যায় । ত্রেলোক্যনাথ বাংলা* গালগল্প, উদ্ভট গল্পের লৌকিক রাঁতিটিকে 

হরর মাজিত করিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গরসের সহিত যুক্ত করিয়া যে 
পু ৃ রসিকভার স্যষ্ী করিয়াছেন তাহা অনন্য | 

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিভ্যে কৌতুকরসের উদাহরণরূপে “চিরকুমারসভা”র উদ্দেখ 
কর। চলে । ইহাতে ব্যঙ্গের ধার নাই। গ্কুতপক্ষে 
. রবীন্দ্রনাথ কখনও ব্যঙ্গ বা উচ্চহাস্তের পথ ধরেন নাই। 
ভিনি এইন্টপন্তামে গভীর 1)000এ স্জনের সাধনাও করেন নাই। ইহা সরল 
তরল ও মধুষ হান্তরসে পূর্ণ । 

রবীন্দ্রোত্বর কথাসাহিত্যে আমর! পরশুরামের ন্তায় মতি উচ্চ প্রন্িভাধর লেখকের 
সন্ধান পাইয়াছি। ত্রেলোক্যনাথের ধারাটিকে আরও মাজিত এবং আধুনিক জীবন- 
বৃষ্টির নহিত সমন্বিত করিয়। তিনি যে গল্পগ্রন্থগুলি লিখিয়াছিলেন (“গড্ডলিক”। 
“কজ্জলী”, “হনুমানের স্বর”, কিষ্ণকলি”, *ধুষ্করি মায়া” 
“গল্পকল্প”, “আনন্দীবাঈ”, “নীলতারা” “চমৎকুমারী” 
প্রভৃতি ) গাহাঁর রলগভীরতা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর 
"গল্প $লিতে তির্ধক মনোভাব প্রকটিত | উহার ভাষারীতির মাজিত ওজ্জলয এবং বক্র 
'কটাক্ষ লক্ষ্য করিবার মতো । বিংশ শতাব্দীর বাঙালী লেখকের৷ হান্তরসাত্মক উপন্ধাদ 
রচনায় উল্লেখযোগ্য সাধনার পরিচয়, দেন নাই। তবে 1ছাট-গল্প রচনায় কৌতুকরস 
নান। ধারায় উচ্দুয়িত হুইয়! উঠিম্বাছে । হামির গর লিখিয়া আধুনিক যে সব লেখক 
প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী, 
বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


রবীঞ্দনাথ 


ববান্দোত্তর গল্পকার 


[ ৩] নাটক 


বাংল! নাটকে হাম্তরস দুইভাবে প্রকটিত হইয়াছে £ (১) প্রহমন নামক একটি 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হাস্তরসপ্রধান নাট্যধারা। (২) গম্ভীর রসের নাটকে হান্তরসাত্মক দৃশ্য 
বা চরিত্রের উপস্থাপন । 'প্রহসন' নামটি সংস্কৃত নাট্যমাহিত্য হইতে গৃহীত হইলেও 
বাংলা প্রহসন ইংরেজি 'কমেডি অব ম্যানার্দ্*-এর আদর্শ অন্থলরণ করিয়াছে। সংস্কৃত 
প্রহদনে ঠক, বারাঙ্গনা, মগ্যপ, নীতিহীন বিচারক, অসৎ গুরু প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করিবার 


আধুনিক বাংল সাহিত্যে হাস্তরস চ১৪৯- 


উদ্দেশে সামান্ত কাহিনীম্ত্রে ভুল হাস্তরগীত্মক দৃণ্তসমূহের অবতারণা কর। হইত । 
বাংলা গ্রহসন প্রথম হইতেই সামাজক সমস্তাকে আক্তমণ 
করিয়। অবভীর্ণ হইয়াছে! তবে গঠনে শিথিলতা প্রথম 
দিকে ছিল। উদাহরণ হিলাবে রামনারায়ণ ভর্করদ্বের 
'কুলীনকুলপর্বদ্বে'র নাম কর! চলে। মধুহ্দন “একেই কি বলে সভাতা ?” এবং “বুড় 
সালিকেব ঘাড়ে রে” নামক প্রহসন-ছুটিতে পুরোপুধি ইংরেজি রীতির অনুলরণ 
করিলেন । কাহিনীগ্রস্থনের ঘনীভূত নৈপুণ্যে, চরিত্রের বক্র ভঙ্গ রূপাঙ্কনে, সংলাপের 
শাণিত বিদ্রপাত্মক সরে সর্বোপরি সমাজলমাপোচনার তাঁক্ষ সামগ্রিকতায় এই প্রহসন 
ছটি বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ট রচনা হইখা আছে। দীনবন্ধু মিঞের “সধব'র একাদশী: 
'জামাইবারিক' এবং “বিয়েপাগলা বুড়োর মধ্যে কোথাও কোথাও মধুদনের 
অনুসরণ মাছে। তবে যধুস্থদনের হ্টায় নিটোল নৈপুণ্য ঠিনি দেখাইতে পারেন নাই। 
তাহার প্রংসনের শ্রেষ্টত্ব কতক গুলি চরিত্রচিত্রণে, হাশরসের অস্তরালবতীণ করুণ রসের 
উতৎ্মটি দেখাইয়! দে ওয়া! পু 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর ফরালী কৌভুকনাটে)র অন্রবাদ করিয়াছিলেন । তাহার 
মৌলিক প্রহসনেও ফরাপী মেজাজ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে ব্যঙ্গ অপেক্ষা 
রঙ্গরসেরই প্রাধান্ত। গিরিশচন্ত্র গ্তীর ও আবেগপ্রধান 
লেখক | তাহার প্রহসন লেখার চেষ্টা তাই সফল হয় 
নাই। অমুতলাল বন্থু ব্যঙ্গশিল্পীর মেজাজ লইন্ 
জন্মিয়াছিলেন। তিনি রক্ষণশীশ দৃষ্টিভজিতে সমাজলমস্তার বিচার করিয়াছেন ॥ 
তাহার চরিত্রগুলি প্রায়ই “ক্যারিকেচার' হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভাষাপ্রয়োগে 
নাট্যকারের তীক্ষ সচেতনতা উহাদের শাশ্বত মূল্য দিয়াছে! ছিজেন্্লালের প্রহলন 
দুটির বিষয় ও মেজাজ স্বতন্্র। উহার রস মাঙ্গিত, সমাজব্ঙ্গ অপেক্ষা ব্যক্তিগঞ্ত 
স্বভাব-দৌবধল্যের প্রতিই ইঙ্িতট? অধিক । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সমটুসমালোচনামূলক, গ্রহসনের জোয়ান 
বহিয়াছিল। সে সব রচনা কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য নয়। 

রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠের খাতা, “চিরকুমারস'লা”, এবং “শেষরক্ষা” নামে যে নাটকগুলি 
লিখিয়াছিলেন উহ। সমাজবযঙ্গমূলক গ্রহদন নয়, ব্যক্তিচরিত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া 
তোলা কৌতুকনাট্য। উহাদের মাঞ্জিত রসের আভিজাত্য 
অত্যন্ত সুরুচিসম্মভ। এইসব রচনায় কৌতুকের ভিডি 
মানুষের অনস্তব প্রতিজ্ঞায়,। ঘোষিত আদশে এবং আচরণের পার্থক্য । কবি প্রায়ই 
সর্যাসধর্মকে কৌতুকের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। 

রবীন্ট্রোত্তর বাংল। নাটকে প্রহলনের ধারাটি সংকীর্ণ হুইয়া আসিয়াছে । বনফুলের 

রা “দশভাণশ, প্রমথনাথ বিশীর “মৌচাকে ঢিল”, পধণং 

কৃত্বা”। “দ্বতং পিবেং” প্রভৃতি নাট্যরচনার নাম কর 


প্রহলন-_-রামশারায়ণঃ মবুহদন) 
দীন বধ 


জোযাঠিগিতশাথ। অহ লাল, 
দ্বিচেতালালু 


রবীন্দনাথ 


১১১১ সাঁইতোর তীর্ঘপথে 


বাঁয়। রঙ্গমঞ্চে কঠিৎ কখন: হান্তরলাত্মক নাটকের অভিনয় হর, তাহা প্রায়ই স্কুল, 
এবং অকিঞ্তৎকর । 

গন্ভীররসের নাটকে তাশ্তৰসাক্মক চবিত্র ও দৃশ্য সংস্কাপনের দিক হইতে বিশেষ 
করিয়া উতললখযোগা বিদৃষধকচরিত্র | প্রধানত: এই জাতীয় একটি চরির শবলম্বন 
করিয়া ট্র্যাজেডি বা রোম্যার্টক নাটকেও কৌতুষ্রস 
পরিবেশন করা হইয়া থকে । সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের 
ঘুপতা বাংলা নাটকে ক্রমে কমিগ" আসে । সেক্সপীষরের কোর্ট-জেষ্টার ধরনের 
চরিত্রবৈপ্িা”কানো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতে থাকে । এই ধরনের স্যা্টর 
মধ্যে মধুহছদনক্ত ধনদাল, গিরিশচক্রের প্রচ্ছন্ন ভক্ত বিদুষক-কঞ্চুকীরা, দিদেন্দ্রলাল 
পরিকল্পিত দিলটার বিশেৰ উল্লেখযোগ)।* গম্ভীর রমের নাটকে নাটকী্ বিশ্বান্তি 
হিসাবে লঘুদৃশ্তের অবতারণ। কর: হইরা থাকে । নিপুণ হস্তে না পঙিলে 1 সন্ত' 
জনপ্রিয়তার মঙ্গমান্র হইয়া দীড়ায় ' বাংলা নাটকে অনবপ অনেক উদাহর« মাছে 


বিদূষক 


[৪81 গণ্ত রচনা 


বাংল! নিবঞ্ধ নকৃশাজাতীয় রচনায় কৌডুকরস প্রকাশ পাইরাছে স্ুপ্রচুর । ভাহার 
মধ্যে কয়ে ঘটি গ্রন্থ চিরম্মরণীয় হইবার উপধুক্ত । প্ছতোম পাচার নকৃলা'য় কালী প্রসন্ন 
সিংহ ব্ঙ্গল্সের লহযোগে ভাষাকে একেশারে শিখরদশন। 
করিয়া তুলিয়াছেন। বাচ্চিত্র রচনায় তাহার নিপুশতা 
উচ্চ প্রশংস!র যোগ) ! এই জাতীয় অনেকে নকল রচন।| প্রকাশিত হইয়াছে । সেও 
উল্লেখের যোগ্য নয়! কিন্ত বহ্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দপ্তরে” যে কৌতকরপ প্রক|শ 
পাইয়াছে, বিশ্বনাহিতেয তাহা অনবন্ধ, কমলা কান্তের চপরিত্রভিন্তিতে রহিয়াঞ্ছে কৌঠকের 
বীদ এবং লমাজবাঞ্গে পক কলশার বৈশিষ্ট্যে তাহাকে বাঙ্কম যেভাবে ব্যবহার করিয়া 
“ব্যঙ্গ ও উদ্তুটের যুগ্মঠারে ঘা'দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর শিমীরই মাত্র করায়ন্ত। 
গন্ভীগ প্রবন্ধে বঙ্গিম/রবীন্দ্রপাথ, প্রদথ চৌধুরী এব" রামেক্জ্ন্দর ংধত কৌতুকের 
একট সুর বহাইয়াছেন ! কোথাও মন্তণ্যে, কোথাও ভাষার বঞণায়। কোথাও 
উদাহরণের অন্ভাব্তিপূর্ব অভিনবত্থে দুষ্ট এই কৌতুকরস 
প্রবন্ধের বিষয়গান্তীর্ষে কোনোব। হানি ঘটাইতে পাবে 
নাই। গস্ভার ও £কীতুকের এই আশ্চর্য মিশ্রণ বাংল। সাহিত্যের সম্পদবিশ্ষে। 
আধুনিক বাংলাদাহিত্যের নানা ধারায় হাস্তরসের যে সাধনা চলিয়াছে তাহার মূল্য 
কম নয়। বাঙালীর ঈীবনে নানা বিপর্যয় চলিলেও মনের সেই প্রসন্নত। জাতি রক্ষ। 
করিতে পারিয়াছে যাহাতে একজাতীয় সাহিত্য নথ ও 
উপভোগ করা সম্ভব হয়। হাস্তরপান্মক লাহিভ্যে বাঙালীর 


মনের শক্ত-মুক্তি প্রতিবিদ্বিত। 


ভান "7591 « কমলাকান্থ 


গন্তীর প্রবন্ধে কৌতুক 


ডপল'হার 


/ আধু্নক বাংলা সাহত্যে প্রক্কৃতি 


সাহিত্যে প্রকৃতি একটি গুতত্বপূর্ন প্রণর্দ। প্ররুতিক্কে উপানানরশে কধেদের 
ব্যবহার করতেই হয়, কারণ মপব্ীবণক্ে প্রতি চ.রিদিচ হইতে বিরিয়। 
বাধিরাংছ। জীবনকে উহ! হইতে বিশ্ডি্ করিয়া দেখা যায় না। কিন্তু প্রহৃতিকে 
ৃ মানংজীবনের পটভুম মাত্র কুরিগা ন' রাখিয়। একটা 
ভুমিকা 
ৃ পরিপূর্ণ স্বাধীন ন্রাবপে অন্তব কণা কবির নৃষ্টিডঙ্গির 
বিশষ্টতা এবং কর্পশার গভঃরঠার অংশক্ষ। নুখে। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতার 
প্রতাতর চিত্র মাঝে মাঝে স্থান পাইলশেও কাোধাও প্রাখান্য পায় নাই” আদা সে- 
লব বণ-] হজ গতানুগতিক না হয় পটভথ্বা্, কটি প্রকৃতির কা? জীবন সম্পর্কে 
া২পবপূর্ণ হইয়া উঠিঞাছে ॥ 5 ই 
[ এই গ্রন্থের 'মধযবুগের বাংল। কবিতা প্রকৃতি' প্রবন্ধ”; দ্রব্য ] 
উনধূংএ শতাবী হইতে বাংল, সাহততা যেনুন্ন ধারার গনরপাত ধটল তাহার 
মল কথ!টি হইল মতাপ্র*। এই টিশিএধিবাট তুঙ্ছ লয়, মেমন ঠা শাহ মানব- 
আধুনিক কবিতায় প্রতিই ও 8 ক দেখত এ সঃ 
ভমিক। প্রশ তত সাঠিতে। নুতন বিবদবস্তর অবতারণা ঘটল। প্রকৃতি 
] মানুষ র কেন্দ্রে আসিয়া বদিল। ইংরেলী রা 
প্রকৃণি বহু পুর্বেই শুপাহপুণ উপাপান এস বসবস্ত হইয়। উঠিয়াছিল ' ইংরেজী লাহিত্যের 
প্রণাবে বাংলা দাঁহিতেতও প্রতি প্রতি কবিদের ৪8 শিতে পাগিল। প্রবানত; 
এই দ্ুইটি করণে ম্ধ)ধুশের গলশাএ শাখানক কৰিগায় প্রকৃতির ভূমিহা অনেক প্রশস্ত । 
ঈগ্বর গুপ্রের কাব্যে প্রৰম প্রঠাতি আস্মপুকাশ করিল। তাহার খহুবিষুুক 
ক্ব্ভাওলি প্ররির বস্তৃপ্টিটয়ে সহৃদ্ধ । ক ব্নুল্য সেরূপ ঈচ্চ না হইলেও ইহ$দের - 
ইত্হাঠিক মূল) অবগ্তই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর, 
পুর কাব্যগচনার একট প্রান বিশেষত্ব তাহার 
সংস্ক'রহান দৃষ্টি । নিজের স্বাডা'বক দৃষ্টন্তে তিনি গ্রঞতির লিফে চোখ মেশিয়! 
তাকাইযছেন। সহ ও অরঞ্জিত দৃষ্টিতে দেখ! প্রক্তিত রূশ ঠাহার কবিতায় মাঝে 
1ঝে ফুটিয়া উঠিয়া । ছার গুপ্ত কাবে।, ইগতিবিধয়ন্ নকলের ইঙ্গি গটুকু মাত্র 
ছিল, শিল্পসার্থক হা 'ভ হট। ছিল না এবং উহার কারণ কবির অপরিণত ।শল্প:চতন] 
ঈশ্বর গু:প্তর পরে মধুণনের অধি -উষচপ্তরের প্রভার স্পর্শ বাংল! কৰিভ 
নানাদিকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মধুগ্পনের ক।ব্য প্রকতির জপপ্রঙ্ধাশে কি তৃলনা- 
মুগকতাবে কুষ্টিত। অবস্ ঠাহার ক্লালিকধমী রচনাবশীতে প্রক্কৃতি-সম্পাকত স্বাতস্ত্রবোধ 
কিছুটা সংকুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙ'শী কর্ব হোমর হইতে জলটনের বুগে-- 
ব্যাস-বান্ীকির জগতে যতই মানসন্রমণ করুন না কেন, পুরাদস্তর ক্লালিকধ্মী হইয়! 
থাকিতে পরেন না! তাহার মধ্যে রোগ্যাটিক দৃষ্টির সুশ্ম একটি হুত্র ছিল। একারণেই. 


গু উপ 


মধুলুদন-হেসচত্র-নবীনচও 


চ১১২ সাহিত্যের তীর্ঘপে 


প্রকৃতিচেতনায় তিনি অনুল্লেখ্য নন। 'কবির “তিলোতমাসস্তবকাবে)” রোম্যান্টিক 
প্রকৃতিচেতনার কিছুটা পরিচয় পাই! গ্ররুতির সুন্দর বস্তসমূছের তিল তিল করিয়! 
উত্তমাংশ সংগ্রহ করিয়। ভিলোত্রমা গঠন করা হইল। এই রমণীর আদরশরূপে 
বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দ্ধরহস্তের কেন্দ্রটি রচিত হইয়াছে যেন। কবি তিলোত্তমার সহিত 
গ্রকৃঘিসৌন্দর্ষের যে চন্বন্ব'ট তাকিয়াছেন রোম্যার্টিক কবির হাতেই মাত্র তাহা প্রকটিত্ত 
হইয়া উঠিতে পারে । মধুস্ছদনের “মেঘনাদদবধকাব্)” প্ররুতিচিত্র প্রধানতঃ পটভূমিতে 
স্থান পাইয়াছে। ক্লাসিক আদশের মহাকাব্যে এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক । কিন্তু চতুর্থ 
সর্গে সীত্রঃ)শ হুরমার কথোপকথনে আরণ্য প্ররুতি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু 
প্রাণবস্তই নয়, মানবহদয়ের সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছে। তীহাৰ 
সীতা যেন মুতিমতী বনদেবী হইয়া উঠিয়াছেন। এই কল্পনার মূলে কালিদাসের 
শকুস্তলাচরিত্রের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু কবির মৌলিক ভাবনা এবং 
রচনার সৌকর্ষ সেই প্রভাবকে ছাঁপাইয়। উঠিয়াছে। প্ব্রজাঙগনাকাবে)* মধুস্থদন ষে 
বৈষ্ণব অদেশের পদরচণা করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগা বিশেষত্ব লক্ষ্য 
করা বাখ। তীহার স্থষ্ট রাধিকা সখীহীনা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তার সখীস্থান 

অধিকার করিয়াছে । তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই রাধা প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং আক্ষেপ 
ব্যক্ত করিয়াছে । কিন্তু রসরূপের দিক দিয়া এই কবিতাগুলি খুব সার্থক হয় নাই। 
উল্লিখিত নিসর্ণবস্তরটির চিত্রসৌন্ময কবির ভাষায় ধরা পড়ে নাই। নিসর্গ বিষয়ে কোনে! 
মুগ্ধতা রাধার মনের উপরে ছায়া ফেলে নাই। মধুহুদন অবশ সংস্কৃত ধ্বনিগাস্তীর্ধের 
সহায়তায় প্রকৃতির রুদ্রগন্ভীর রূপাঙ্কনে তুলনামলকু সাফল্য দেখাইফ়াছেন। মধুক্দনের 
খাটি নিসর্গকবিতা স্থান পাইয়াছে 'চত্ুদশপন্দী কবিতাবলী'তে। হেমনন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কাব্যকবিভায়_প্রকৃতিব্ণনার স্থান প্রচুর। কিন্তু তাহার কাব্যের বিষয়বস্তর প্রাচীন 
এবং তাহার রচনাভঙ্গি ও দুষ্টিকোণ চিরাচরিত সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । এই কারণেই 
গ্রায়ই তাহার প্ররুতিব্ণনা সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষতঃ 
ইংরেজী কবিতায় অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতি-বিষরকে অবলম্বন করিয়া 
তিনি আপন চি্তভাংকে জাগ্রত ও বিস্তারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 1.প্গায়ই তাহ! 
খাঁটি কাব্যকল্পনা না হইয়া মননপ্রাধান্তকে প্রশ্রয় দিয়াছে। নবীনচন্্রও গ্রধানতঃ 
মহাকাব্যজাতীয় রচনায় আপনার প্রতিভার প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিলেন? হেমচন্ত্র 
অপেক্ষা তাহার দৃষ্টিতে সরসতা বেশ্বা ছিল, হেমচন্্র অপেক্ষ। তাহার সফলতাও ঘটিয়াছে 
বেশী। এবিষয়ে জনৈক মমালোচকের উক্তি উদ্ধার কর! যায় £ “প্রাচীন আলংকারিক 
রীঘিতেও যখন নবীনচন্্র প্রক্কৃতির মধ্যে. প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তখনও এই 
সরল দৃষ্টি তার কাব/কে অনেক পরিমাণে সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে |. তাঁর গ্ররুতি- 
বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে কবির নির্বাচনরুচির পরিচয় পাওয়। যায়। এই রুচির 
অভিব্যক্তিতে কবির নিরাবরণ চিত্তটি পাঠকের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বনে 
নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিবর্ণনায় অন্তর্গান দৃষ্টির কিছুট] আভাস এসে গেছে।” 


াধুনিক বাংল! সাহিত্যে প্রকৃতি চ১১৩ 


বাংলা প্ররৃতিকবিতায় বিশ্ময়কর নবীনতর! আলিল বিহারীলালের হাতে । “তিনি 
'্রকৃতিচেতনায় প্রথান্ূুগত ছিলেন না। একান্তভাবেই আপনার প্রাণের নিভৃত 
অনুভূতিটিকে তিনি কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন । বিহারালাল প্ররুতির রূপাঙ্কনে অবশ্য 
সর্বত্র সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই । হিমালয়পর্বত বা মহাসঘুদ্রের গায় 
মহান্‌ গম্ভীরেরু সামগ্রিক গৌরব তাহার কবিতায় 'প্রকাশ পায় নাই । বরং কোমল 
ও পেলব নিসর্গবস্তর রসরূপ নির্মাণে তিনি সফঙগ হইয়াছেন । নিসর্গের উত্তেজনাহীন 
প্রশান্তি, নিদ্রাঘন ভাবালুত। শ্যামল সরসতার প্রতিই 
যেন তাহার বিশেন্নু করিয়া মাকর্ষণ। কিন্ত এই ভাষারপ 
অপেক্ষাও বড কথা! আপন হজদয়ের সঙ্গে নিনর্গের নিবিড যোগাজে।গপ্'উপজন্ধি | 
তিনি জনাকার্ণ নগর ছাড়িয়া নির্ঝরে গলা পর্ধন্থ ডুবাইয়া ধাকিয়া তাণ্ড পাইবেন, 
হরিণীর গল! জড়াইঘ| কীদ্দিয়া অলৌকিক আনন্দ লাভ করিবেন । আপলে বিহারীলাল 
গ্ররুতিকে একটা অর্ধপরিচয়ের রহস্তে আরুত করিয়াছেন। আপন অন্তরের সঙ্গে 
গ্রক্কতির একট রহন্তময় নিবি সম্পক অনুভব কারয়াছেন। কিন্তু এই রোম্যার্টিক 
রা বিহারীলালের নিসর্গচেতনা সমাপ্ত হইয়া যায় নাই-_তিনি প্রাতির 
রহস্তময়ত। ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক অশীম সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন। এই সন্তারই 
নাম ঠাস তিনি “সারদা” | বিভারীলালের রোম্যান্টিক রহন্তচারণা এবং মিষ্টিক 
উপলব্ধি 'অনুক্দ কবিবর্গের মধ্যে লক্ষ; করা বায় না। ভবে বিহারীল(লেব সাধারণ 
প্রভাব পরবণ্তীদেরু উপরে বতিয়াছে | সংস্কারের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে ন। দেখিয়া তাহার 
প্রযক্ষ পের দিকে চাহিয়াছেন কবিরা । মানব-অস্তরের গভীরে প্রকৃতির প্রভাবের 
সন্ধান করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আপন চিত্তপঞ্টিকে উন্মোচিত করিয়া ধরিয়ছেন 
রবীন্ত্রপ্রভাববহিভূর্তি এই পবের কবিদের মধ্যে টিশেষ করিয়া নাম করিতে হয় দেবেক্রু- 
নাথ সেন এবং দ্বিজেন্দ্রল্ল রায়ের । দেবেএনাথের কবিতায় প্রকৃতি ভাষারপ্বে পঞ্চ 
ইন্দ্রিয়ের নিকট আপনার তীর প্রমত্ত আবেদন লইয়া আসিয়াছে । দ্বিজেন্্লালের 
প্রৃতিবিষয়ক কবিতায় পেওরুষদৃষ্টর শক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এই 
পর্বের কবির! প্রকৃতির সৌন্দ্যলস্তোগে উৎসাহ শ্রাকাশ করিলেও ধানবজীবনের মহিত 
তুলনা করিয়া প্রকৃতিকে অধিক গৌরব দিতে চাহেন নাই । বিহা'রীলাল অনুভূত সেই 
ধারাঁটির পুনকজ্জীবন এবং শিল্পশত বিস্ময়কর (স-+শ ঘটিল রবীন্দ্রনাথে । বরবীন্ত্রনাথের 
নিমর্গকবিতা৷ শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও অনন্য । . 
রবীন্দ্রনাথের - প্রক্কতিভাবনায় সংস্কত" এবং পশ্চিমদেশায় কাব্যকল্পনার প্রভাব 
পড়িয়াছে। কিন্তু কবির মৌলিকতাই তাহার প্রকৃতিচেতনার আসল কথা। রবীন্দ্রনাথ 
প্রকৃতির লঙ্গে আপনার সন্তাপ্প একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত 
এই অচ্ছেগ্ভ সম্পর্ক আজ তাহার রত্তে' রক্কে তরঞ্গিত স্থৃতিকণিকারূপে । আধুনিক 
মানবসভ্যতার জটিল জালে বদ্ধ হইয়া! প্রকৃতির সেই সহজ এবং অপর্যাপ্ত 

প্রাণউৎস হইতে তিনি বছদুরে সরিয়া আসিয়াছেন। মনকে বড় করিয়া তুশিরাছে 
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চ১১৪ সাহিতে)র ভীর্থপথে 


মানুষ, প্রাণের উপরে আনন দিয়াছে। * প্রাণ-উতন, সহজ প্রাণের লীলায় বিচিত্র 
প্রকৃতির সঙ্গে আজ তাহার বিরোধ । হেই বিরোঁধকে" 
মানিবেন না কবি, কিন্তু বিরহকে উত্তীর্ণ হইবেন কি 
করিয়া? প্রৃতিবিরহদক কবি কাব্যকল্পনায় ভরাইলা তুলিতেছেন। আত্মার 
পরমাত্মীয় আজ দূরবতী হইয়া রহস্তমমী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের গভীরে আছে 
পরম এঁক্যানুভূতি, আর বাস্ত* বিচ্ছেদকে ভাষাস্থ্ট সৌন্দর্যে, কামনার বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত 
করিয়া সম্ভোগ করিতেছেন কবি, রহস্তময়ী দূরবতিনীর প্রতি দীর্ঘশ্বাস উচ্দ'সত হইয়। 
প্রধাবিত হইয়া উঠিয়াছে । এই অনির্চনীয় উপলবিটি ব্যাখয। করিতে গিয়। কবি যে 
কথা ৩ন খন্ধিয়ী (হলেন তাহার একটি অংশ এখানে উদ্ধার করা হইল? "আমি বেশ 
মনে করতে পারি, বছবুগ পুবে যখন ভরুণী পৃথিবী সমুত্রন্নান থেকে সবে মাথা তুলে 
উঠে তখনকার 'নবীন সুকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নৃতন মাটিতে 
কোথা থেকে এক জীবনোক্ছাসে গাছ হয়ে পল্বিত হযে উগেছিলুম 1--তখন আমি এই 
পৃথিবীতে আমর সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সুরধাঙ্গোক পান করেছিলুমঃ নবশিশুর মতো একটা 
অন্ধজীবনৈর পুঙকে নালাম্বরতলে আন্দোলিত হযে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির 
মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িষে এর স্তর পাঁন করেছিলম। একটা 
মঢ আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদগত ইত | যখন ঘনখট। করে ব্ধার 
মেঘ উঠত তখন ভার ঘনশ্তাম ভায়া আমার সমস্ত পল্পবকে একটি পরিচিঠ করণভুলের 
মতো ল্পশ করত | তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিব'র মাটিতে আমি জন্মেছি । 
আমর! দুজনে একলা মুখোমুখি করে বললেই আমাদের মেই বনুকালের পরিচয় যেন 
অল্পে অল্পে মনে পড়ে ।” ববীন্দ্রনাথের খনুচকর কল্পশাটিও অভিনব) কবি বিশ্বশষ্টা 
নটরাঁজের নুষ্তাতালের ছন্দে স্পন্দিত হইতে দেখিয়াছেন জগৎকে । তাভারই নুতোব 
আলে "হালে খতুর থালায় গৃতন নুতন পুষ্পপল্লপবের স্মাংরাহ । খডুচক্রের পরিবতনে 
পুরাতনকে সরাইয়]! নৃতনের মধ্যে সার্থক হইঘা উঠা। কোথাও রসোপন্ডোগের 
জীর্ণতা হইতে তপশ্তার কঠোরতায় সমুভ্তরণ, কোথা ও ক্রিছ রক্কদাধনা হইতে রসের বর্ষণে 
অবগাহন। প্রকৃত্তিই ক! বির কাছে ঘুক্তির বাণীবাহক | জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা এবং 
প্রয়োজনের বন্ধন হইতে আনন্দের জগতে লইয়া যায় প্রক্ততি ৷ রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির 
ভূমিকা ভাই খুবই গুকত্বপূর্ণ। কিন্ছ ুধু মাত্র ভাবকল্পনাদ গভীরতার দিক হইতে নয়, 
প্রকৃতির বর্ণা্য চিত্র অন্কনেও, তাহার সুরটি ছন্দটি ধরিয়া দেওয়ায় কবির সাফল্য প্রায় 
'তুলনারহিত । বাংলার পগ্মাবিধোন্ত অঞ্চলের জল সরনত|, কোপাইভীরের কক্ষ 
টবরাগ্য, বর্ষ -শরৎহেমন্থের শোভ!, বাংলা দেশের রক্ষলভাপল্লব পক্ষীপতঙ্গের রূপ 
ঠাহার সব দার্শনিক ভাবনার মধ্য হইতে উকি দিতেছে। 
রবীন্দ্রোন্তর বাংলা কবিতায় কালিদাস রায়-কুমুদরঞ্জন মল্লিক-করুণানিধান_ 
_বন্যোপাধ্যায়-_যতীন্্রমোহন, বাগচি প্ররুতি-প্রেমিক কবি হিমাঁবে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন । অবহা রবীন্দ্রনাথস্থলভ ভাবগভীরতা, কল্পনার প্রসারতা তাঁহাদের 


রুবীন্দনাথ 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে প্রকৃতি চ১১% 


থাকিবার কথা নয়। তাহাদের কবিতার বৈশিষ্্য হইল বাংলা পদ্দী প্রকৃতির প্রতি 
ভালোবাসা এবং সেই গীতির বেক ক্ষদদক ও অপবূপ 
করিয়! তোলা । ষভীন্ত্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় প্রকৃতির 
প্রতি প্রীতিঘন দৃষ্টিতে দৃকৃপাতত করা হয় নাই। বরং একটি তীক্ষ বিনূপতা, একটি 
কুরূপ নিটুরচ্চ। প্রকৃতির আপাতনৌন্দর্ষের মধা হইতে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। 
ষ্টি জুড়ি! যে দঃখস্রোত প্রবাহিত, প্ররুতির মপোও* তাহাই সমভ্ডাবে প্রবহমান । 
নূষ্থোন্দ্রনাথ _প্রকৃতিবিষয়ক অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বাংলার বর্ষার 
বিচির রূপ, ধিশেষ করিয়া ধ্বনিসৌকর্ষয ভাহার কবিতায় প্রাণবন্ত হয উঠিঘাছে। 
কিন্তু ফোনে! বিশেধ নিপর্শদশনের পরিচয় আহার এ মেলে না) নজরুগ 
ইদলামের মধোও প্রকৃতির সুকুমার সৌন্দর প্রতি এক দু আকর্ণন ছিক্প। কিন্ত 
উত্তপ্ু উত্তেজনায় হাহা *প্রারই চাপ। পড়ি অলি তবুও মাঝে মাঝে '্টাছার 
কবিতার *একটি এরান্ত সুরের অনুকরণ বাঙ্জাইয়াছে প্রঞ্তিই। রণক্ষেত্র হইতে যেন 
বিএামের পরিবেশ কাট কারিঘাছে কবিপ্রাণের | অতি আগনিক কবিদের রচনায়, 
প্রক্চতির গে গ্রক!শ-বৈচিত্রা ঘটভেছে তাহার মমাক ম্লা নির্ভারণের সমন শ্রথন ও আদ 
নাই |, | 
এ তা প্র্ুতির ভুমিকা ঘুখ্য থাকে। গরগাহিতো উ£! ভভট। প্রধান হইয়া 
তপারেনঃ। মানবজ্গীবন ও ভাগাই স্থানে দাহিতোর উপঙ্গীব্য। প্ররুতি- 
পরিবেশ প্রপানতঃ কাহিনীর ্ [পট রচনা করে। বাংল! 
এতিহ'লিক উিপন্তাসের বর্ণবাছল্যর মধোএ রাজস্থান 
নহারাপ্ এবং দিল্না-মাগ্রার প্র্কতির বাটি ,ছবি বন ক্ষেত্র গুপগ্তাদিক রললিমিতিতে 
"হায়তা করিয়াছে । এপগ্তাসিকদের মাধ" বছ্িমচন্দ্র পদ্ভমি অপেক্ষা গভীরতর 
ভুমিকায় প্রকৃতিকে ন্তপন ন্বরিয়াছেন। মানবহৃদয়ের সংঙ্ষ পনির সম্পর্কহীস 
ঈপরাশির কথা ব্লিয়াছেন। অপুবসুন্দর এই প্রকৃতি কিন্তু মানবগ্রীতির প্রতি 
|নরাসন্ত-জওবধমী । এই প্রতায়টি রবীন্দ্রভাবধার! হইতে লম্পূর্ণ ঘথক ; ইহার মধ্ে 
আত্মলীনতাবিমুখ ৮ঘ ভাবটি আছে, তাহার সাদৃথ্া ইউক্রোপীয় অনেক উচ্চশ্রেণীর 
লাহিত্যরথীর রচনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথের ছোটটগল্ে শ্রুতির হুমিকাটি খুবই_ 
গুরুপূর্ণ | মানবন্পীবনকে প্র তির সহিত ,মপাইয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছেন 
তিনি প্ররুতির স্পণ ছ|ডা মানবজীবন অনুষ্পূর্ণ এবং অর্থহীন | এ্ররুতির মধ্য দিয়া দেখা 
জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি ৪ গাব অপদপ হইয়। উঠমাছে কবির রচনায়। আধুনিক 
উপন্।লিকদের মধ্যে বাংলার এক একটা বিশেষ অঞ্চলকে পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত করিয়! 
তোলার চেষ্টায় প্রকৃতি নূতন রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভৃতিভূষণ_ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্টাসে কখনো বাংলার গ্রামপ্রক্ৃতির দৈন্ট, ও প্রশাস্ত। সামান্ত,_ 
আয়োজনে অনন্ত রহস্তের.ব্যঞ্জনা তাহার পাত্রপাত্রীরা আবিষ্কার করিয়াছে মানিক_ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনে! উপন্তাসে পদ্মাতীরের জীবনযাত্রা, নদী ও মানুষের 


ব্রবীন্দোস্তর কবিতায় নিপর্গন্ট 


লথমাতি,ত প্িড। 


৮১১৬ সাহিত্যের ভীর্থপথে 


সম্পর্ক একটা গভীর মনস্তাত্িক তাৎপর্য লইবহ দেখা দিযাছে। তারাশংকরের উপন্তাসে 
বাংলার রাঢভূমি যেন গ্রাণবস্ত হইয়। সামনে আপসিযা দাডাইয়াছে। অতি আধুনিক 
কথাসাহিত্যিকের। পটভূমিসন্ধানে সুদুর আন্দামান হইতে নাগাপর্বত, মক-অঞ্চল এবং 
সমুদ্রগভে ভাসমান জাহাভকে নিবাচন কাঁরিয়। আস্বাদে নবীনতা মানিতেছেন। ইহার 
মধ্য হইতে কেহ কেহ হয়ত মানব ও গুকুতির স*বজনি" নুতন তাপর্য আবি্ষার 
করিয়াও ফেলিবেন | 

বাংল] ভমণনাহিতে) প্ররতিপ বিন কপ ও রস প্রকাশ পাইতেছে। গ্ুমোদ 
চট্রোপাধ্যাযের রচশাজ্। গলে।এী যমুণোত্র" 1৬বধত মানস-সরোবর প£জির পাঞ্ৃতিক 
বপ ধরা পড়িযাছে। হিমালয়ের প্রাকৃতিক চিএ দেবেঞ্র- 
ও নাথ ঈ।কুর, জল্ধর সেন, প্রবোধকুমার সাগ্তাল এব" একান্ত 
আধুনিক বু জ্খেকের রচনায় স্থান প ইতেছে । বি্দশের প্রারতিক নপও বহু 
ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে আসিএ। পৌছযাছে | 

নাট্যস হিত্যে অবশ গুরুতর অনুপ্রবেশ টার জ্গান্ডাবক স্থযোগ নাই । *বু€ 
কোনে। কোনো কবিপ্রাণ নাট)কাথ সাপে প্রকৃতির বর্ণনা আনিয়। ফোঁপয়াছেন । 
মধুস্ছদন বা দিজেন্্লানল্র নাটকের বিকদ্ধে “কাবা” 
করিবার € অভিযোগ আশা হয় তাহ] এই কারাণই 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্ত কগেকটি সদকত্নাটো প্রকার মক্তির €« সোন্দঘের বাণ “ক পকাশ 
করিয়াছেন । এই নাটক গুলি সাধারণ ঘটনাবগল নাটক অগ্পন্ষা আন শ্স্ব| গাহ 
প্ররৃতিভাঁবনার অগ্থপ্রবেশ ইহাদের কপরলে হানি ঘটা শ।ই 

বাংল! সাহিত্যে প্রর্ীতির ভূমিকা নাশ দিক হই(তি৪ €নংপু এবং সহ বে 

স।ম্পরন্দিক রচনা ইহার মাহা ভপুরগপারী পঙিথতপ 

ঘটিবে, এরূপ অনুমান করা অলণ্গ* নস কালের প্রশাৰ 
পরিবর্তন ঘটিবেই এবং তাহ] আমাদের মানিয়া লইতে হইবে , 


ভ্রমণনাহিঠে পৃ 


ন।ট্যনাহিত্যে প্রি 


উপসংহার 


শিশুসাহিত্য 


শিশু-লাহিত্য অথবা কিশোর-সাহিত। এ৯ দুটি নামেই বাণ্লা ভাহায় ছোটদেং 
জন্য লেখা সাহিত)কে বুঝাণে! হইয়া থকে পুবে বালক্ষবালিকাদর অন্ত রচিত 
সাহিত্যেও এইরূপ পরিচয়লিপি ব্যবহার করা হ8*। তবে শিশ্সাহি হা নামটিই 
অধিক ব্যবহৃত | ইংরেজিতে এই আদে 170%0011৬1460198816 নামটি প্রযন্ত 
হইয়া থাকে । (অপপ্াপুবর্দ্র জ্গ্য রচিত সাহিত)কেই শিত সাঠিঠ্য বা ]8৬21]6 
[.106120016 বলা হয় 1) এখানে “শিশু” শক্ণট ব্যাপক অঞ্চে শ্রহণ করিতে হইবে | 
শিশু অর্থে ব্যাপকভাবে বালক কিশোর প্রভৃতিকেও বুঝিতে হইবে । কোনে। কোনে 


শিশুসা হিত; ৮১১৭ 


মনীষী ব্যক্তি অবগত শিশুসাহিত্য বলি স্বতন্ত্র একটি শাখা-নির্দেশের পক্ষপাঁভী 
নহেন। প্রমথ চৌধুরীর স্তায় বাক্তিও এরূপ কথা বলিয়াছিলেন £ “শিশুসাহিত্য বলতে 
€কানও পদা্গের অন্তিত্ব নেই এৰং থাকতে পারে না ।***ছেলেরা ষে লাহিত্য পড়ে আর 
পড়তে ভালবাসে, তা নুখ্যতঃ কি গৌণতঃ ছেলেদের জন্তা নয়, বড়দের জন্যই লেখা 
হয়েছিল। রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, 
1)01% (0015006, ত01115051085615) চ0195011 
55০০--এ সবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্ত রচিত হর নি। এর থেকেই 
প্রমাণ হয়, উচ্চ অঙ্গের সাহিতেযেরই একটি হিশেৰ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে নেয় |” 
কথাটি আংশিক সত্যমান্র। বড়দের সাহিত্যের একটা অংশ দর্মন স্বাাবিক ভাবেই 
ছোটদের আস্বাদযোগ্য, তেমনি ছোটদের নিজেদের ভাব ভাবনার একটা নিজম্ব জগৎ 
আছে। তাহাদের মনের এমন একটা গঠন আছে যাহাতে তাহাদের জন্ত বিশেষ 
জবাবে ₹চজ্িত গ্রগ্থ রচনার প্রয়োজন আছে । 

শিশ্ুসাহিত্যের লক্ষ) এবং লক্ষ-বিশ্রেষণ করিলে বড়দের সাঠিন্যের সহিত ইহার 
পার্থক্যটিও ধরা যাইৰে ++) শিশুর মণ পরিণামমুখী । ধীরে শ্ীরে বাহিরের 
জগতের সংস্পর্শে আসিরা তাহার বিকাশ ও পরির্ণতি 
ঘটিতেছে ! শিশ্ুর শিক্ষ!, খেলাধুলা, খাগ্ঠ, সাহিত্য সব- 
কিছুর মল লক্্যই হয়! চি তাহার দেহমনের সুস্থ এবং 
্বানাবক বিকাশ । বডদের সাহিত্যের এরূপ কোনে স্পষ্ট লক্ষ থাকে না । কারণ 
গরিণভ-মন মানুষের নিকটই ৬ হার আবেদন । অব উ 


ভানিক] 


শঘাহিহোর তক্ষয 9 জপ 
নদ 4 মঠিত 1৭ এত পথটা 


উংক্ষ্ট সাহিত্যপাঠের ফলে 
পাঠকচিন্ত * প্রয়োজনাতীত আবন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রসারিত হয় মানবচিন্টের এই কর্ষণী খুব বড় কথ 
লশ্দেহ নাই, কিন্তু মানবমন গঠনের দারিত্ব সাহিত্য গ্রহণ করে -না। "এই হইটি 
ব্যাপারের মধোর স্থগ' পার্থকাটি অবশ্যই অন্ুধাবনযোগা। [হয শিশুসাহতোর লহিত 
বড়দের একটি বড পার্থক্য শিক্ষা্টিত প্রশ্থে। বডদের সাহিততা দুই ভাগ--ষনন 
লাহিত) এবং র্দ্সাহিত্য। রমসাহিত্যকেই মামর। গট সঙ্হিত্ত্য বলি। মননলাহিত্যের 
_সাচিত্য অভি? “নহাতই ভানাসম্প ক্র জগ্ত। ছোটদের 
গ্ত্রে রনমলাহিত।কে পৃথক করিয়া ; বট সাহিন্তা বলিয়। 

নির্দেশ কর! টলে না। রদ্দাহিত্য এবং জ্ঞানমূলক সাহিভ) 
সেক্ষেত্রে খুবই কাছাকাছি মিলিয়া মিশিধা থাকে । কোনো গর্নকবিভার সহিত যদি 
'হক্মভাবে এবং সুন্দরভাবে শিক্ষার লক্ষ্য মিলিত হয়, তবে জাহাকে শিন্দা করা যায় না, 
লাহিত্যধর্মটুত বপিয়া সমালোচনাও করা যায় ণা। অথচ বউদের সাহিতো কোথাও 
নীতি ধর্ম অন্ত কোনোবিধ বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা দেখা গেলে উহাকে তীব্রভাবে 
সমৃলোচনা করা হয়। পরিণত সাহিত্যের শিল্পগুধ অপাম[জিক ম!নপিকতা। অবৈধ 
লমন্তার দ্বার। ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং পৃথিবীর শ্রেষ্টলাহিত্যে বিকৃতমনা মানুষের 


মনের বিশ্ষ 


1 ঞ টা 


খা 


পয &। 


১১৮ সাহিছ্যযের তীর্থপথে 


চরিত্র-রূপ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকবেথের চরিত্রে যে ঈর্ষ। উচ্চাকাজণার রূপ 
গ্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে ছোটদের সাহিত্যে তাহাকে বড় জোর 'ভিলেন'রূপে দেখানো 
যাইতে পারে । তাহাও সমীচীন নয়। পাপের বিচিত্র গতি, প্রবল আকর্ষণ পরিশেষে 
অধঃপতিত হইলেও ছোটদের সাহিত্যে উহাকে স্থান দেওয়া সমীচীন নয়। পরিণত 
সাহিতের শিল্পগুণ পাপপুণ্য, নীভি-দুর্নীতি নিরপেক্ষ । মানবজীবন ও ভাগ্যের গভীর 
রহস্তে তাহার অবগাহন এবং বিশ্লেষণ। কিন্তু ছোটদের সাহিতে)র মুল্যবিচারের 
পদ্ধতিই স্বতন্ত্র, শিক্ষাগ্ুণকে সেখানে শিল্পগুণের উধেব' স্থান দিতে হইবে। (৩) ভাব- 
গভীরতা এবং জটিল মন্তাবিক বিশ্লেষণেন দিক হইতেও শিশুসাহিত্য বড়দের সাহিন্ত' 
হইতে সম্পুণ স্বতন্ত্র জগতের । বড়দের সাহিত্যে চরিত্রগত 
জটিলতা এবং ' মনস্তাত্বিক গভীর বিশ্লেষণ না থাকিলে 
তাহাকে শ্েন্ত সাহিত্য বলিয়। গ্রহণ কর। চলিবে না। কিন্তু 
ছোটদের সাহিতো এপ গভীরতা ভ্টিলতা থাকিবার কথা নয়, কারণ 
মানবমনের সেই ন্তরে শিশুদের বোধ প্রবেশ করিতে পারিবে না। শেষ শিশ্ব- 
সাহিত্যেও তাই মানবমনের তরল সরল সহজ দিকটির চিত্রই থাকিধে। ছোটদের 
সাহিত্য মনোলোক অপেক্ষা বাহিরের ঘটনাজগতের প্রাপান্ধ ঘটিলেও বদ] গাহাকে 
নিন্দা করা ষায় না। কিন্তু বড়দের সাহিত্যে মনোলোকই প্রাধান্ত পাইয়া আসিতেছে ; 
ঘটন। মুখ্য হইয়া! উঠিলে 'ভাহার শিল্পোৎকর্ষ একালে আর স্বীকৃত হইবে না। (৪) 
বড়দের মাহিতে) নবরস এবং উহাগ্র বিচিত্র ও জটিল প্রফ্জোগই বগ্নীয়। কিছু 
ছোটদের সাহতে) আদিরস প্রকাশের সুযোগ নাই । কারণ আ'দরলাঝক মনোভাবের 
ভিত্তি অপরিণত মনে গড়িয়া উঠে না। উহার প্রত 
রলাম্বাদনও তাহাদের পর্গে সম্ভব নয়। শাস্তুদসট ও 
শিশুদের নিকট গ্রহণযোগা ও আকর্ষণীয় মনে হইবে না। 
তাহাদের মধ্যে যে চঞ্চল গতিময় ভাব আছে উহাকে বিকশিত করিতে হইবে, উহাতে 
অবদমিত করিলে চলিবে না। বীভৎস, রস বালকদের মনে সুন্দরের প্রতি বিরূপত্ত। 
জাগাইয়। তুলিবে এবং ট্রযাজেডিজাতীয় ঘনীভূত করণরস হজম করাও তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব হইবে না। ছোটদের সাহিত্যে হান্ত, সহজ করুণ এবং বীর রসেরই প্রাধাগ্ 
থাক] উচিত। 

ছোটদের এখং বড়দের সাহিত্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু ত৭ুও একথ' 
অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীর ভেষ্ঠ সাহিত্যের একট! অংশে ছোটদেরও অধিকার 
আছে। তাহ! ছাড় শেষ্ঠ শিশুসাহিত্য বয়স্ক লোকেদেরও আনন্দ দিতে পারে। 
সমালোচকের নিম়োদ্ধত উক্তি কিছু অতিশয়োক্তি মনে 
হইলেও মোটামুটি অসত্য নয় £ “০ 0০0০0] 15 168119 
৮0101) 16201195216 010০ 9০ 0: 091) ৮৮11০101510 
&2008115 (8150 06010 ৭ 00016) 010) 165 0106 ৪6 006 26 0৫ 0105০ 


ভাবগভীরতা1 ও মনস্তাতিক 
ক্রটিলতঃর পরিচাু 


শিশুঙসাতিত্যে পদাবেজন ও 
স্বাতশ- 


শ্রেষ্ঠ শিশ্ুসাহিত্যের 
সর্বজনীনত। 


শিশুসাহিত্য চ১১৯ 


*শিশুসাহিত্যের মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে যেখানে বয়ন্দ ও শিশুর মনোলোকের ' 
পার্থক্য থুচিয়া যায়। তাহার একটি অংশ বালকের উপভোগ্য হইলেও কোনা 
গভীরতর তাৎপর্ধের প্রতি পরিণতমন পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শৈশুসাহিত্যের 
মধ্যে অবশ্ত একট! অন্্বিধা রহিয়াছে । পাচ বছরের শিশু হইছে পনেরো যোলো 
বছরের কিশোর পর্যস্ত নান! সুরের পাঠকের জন্যই এই সাহিত্যের আয়োজন করে 
হয়। সর্বস্তরের পাঠকের মনের গঠন ও পবিণন্ি একবপ য়। লেখক এবং পাঠকদের 

অভিভাবকের! এই বিষয়ে সচেতন না থাকিলে খুবই অন্ুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। 
কিছু পূর্বে আমরা শিশুমাহিতেতর লক্ষ্য বিষয়ে যে-আঙ্দোচনা করয়াছি তাহাতে 
শিক্ষাকে বিশেষ গুরুতর দেওয়া হইয়াছে । কুলে এইবপ মনে হইঙ্জে পাপে পেশি শু- 
সাহিত) শ্শুশিক্ষারই একটি অঙ্গবিশেষ | কিন্ত শিক্ষা 


শিশুদের নাহিন্যপাণের কথ|টিকে আমরা খুবই বযাপকদ্দাবে দিছি, 
৩৮] 227 র্ 
|] উহা স্কুলের পাঠাতালিকাভুত্ত শিক্ষণ নর-_মনুষ তের 


ব্যাপক শিল্পা । তাহা ছাড়া এই শিক্ষার সহিত আনন্দের সইজ সমন্বয় ,ঘটানো 
উচিত । এবং ছোটোদের গন্পকবতায় £শঙছচা যেন শুঙ্ষ্মভাবেই মাত্র গকাশ পায়, 
গল্পরসের অন্তরালে ভাস্গোপন করিয়া থাকিয়া ধারে বীর মনকে বশত করিয়া 
ফেলে । শিশুর| সাহিতাপাঠের অভ্যাস করিলে উহার নানাবিধ ভালো ফল দেখা 
দিবে । অবশ্ত যদি ভাষায় শিশুসাহিত্যের শাখাটি সঃন্ধ হর এবং লেখক প্রকাশক 
অন্ডিভাবক ৪* সরকার এব্ণথ লক থাকেন। শিশুদের সাহিভাপাঠের 
উপকারিশাঞ্'ল হুত্রাকারে বিবৃত হইল ঃ (১) আনন্দের মধা দিয় বিভিন্ন বিষরে (হাহা 
মুধা পাঠ্য বিষয়ে এবং পাঠ্যতা!লকাবহি রে বিষরে )জ্ঞানজান (১) নির্দোষ আনন্দ 
লান। (যে-সব ?ক্ষত্রে শিক্ষাদান বা শী'তথা কলিবার কোনোকণ চেষ্টা থাকে লা 
নিদোষ সরল আনন্দে শিশুর দিও পুণ করিবার চেষ্টা হয় (এই 'অংনন ঢঃ৫খর গল্প হইতে ও 
পাওয়া যায়) তাহাদের আাকধণী শক্তি কিছু কম নয়। (৩ শিশুর ভাষাজ্ঞান বুদ্ধি: 
(৪) সাহিত)রসের প্রতি আকধণ বদি । (%)৬ শিশুর কর়ন-শ$ক্তর বিকাশ । (৬৯ 
জীবনীসাহিত্য পাঠ করিবার ফলে মনীষীদের দশে দস কওয়১। (৭) য্যাডভেঞ্চার- 
মূলক গল্প, দমণকাহিনী প্রগতি পাঠের ফলে -নত্তির তীক্ষাত। এবং সাহন বৃদ্ধি। 
বাংলা সাহিতো শিশুদের জনা লিখিত গ্রন্থের এবং পত্রপতিকার ভূমিকাটি সামান্ 
নয়। উনবিংশ শতাব্দী হইতে ইহা ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে । কিন্তু উনবিংশ 
শনাব্ধীর পুবেও শিশুদের মনের খোরাক যোগাইবার উপযোগী আযোকন 
ছিল। তবে তাহা সম্পূর্ণ মৌখিক লোকনাহিত্যের অন্তর্গত । পুথিতে 
লিখিয়া রাখিবার কোনোকপ প্রেরণা সে সব রচনা পায় 
দর না নাই। পুরাতন বাংলার লোকসাহিষ্তের ছুইটি শাখ! 
শিশুদাহিত্য 
- মুখাতঃ শিশুদের লক্ষ্য করিয়াই সঃ (১) রূপকথা ঃ 
(২) ছড়া । ছেলেভুলানো। ছড়ার সহিত মেয়েলি ছড়া বহুস্থানে মিলিয়া গিয়াছে-_ 


৮১২০ সাহিতে)র ভীর্ঘপথে 


তাহার ফলে কিছু, কিছু ছেলেভুলানে। ছড়ায় বয়স্কদের মনোলোকের প্রভাব লক্ষ্য কর; 
যায়। ছেলেভুলানো ছড়ার অসংলগ্ চিত্রধমিত1 এবং দ্রুত অপন্রিয়মাণ চিত্ররাজির 
মাল্যরচনা শিশুমনের পক্ষে বড়ই উপযোগী । ইহার আজগুবি রসও তাহাদের 
আনন্দরম ও বিশ্রয়রল যুগপৎ পরিবেশন করিবে । তবে একাণ্ত শৈশব অতিক্রম 
করিবার পরে শিশু-বালকদের এজাতীয় ছড়ামাহিত্যের প্রতি বিশেষ 'আকর্ষণ থাকে 
না। রুপকথার দুটি শাখা | 'রূপকথ। রাজা -রাণী-রাক্ষস-খোক্ষসদের কথা আর উপকথায় 
পশ্ুপন্ষী জঙ্-জানোয়ারের ভিড় । ইহাদের মধো নানা অবিশ্বান্ত বাপারের ছড়াছড়ি । 
তবে কাহিনীরসের মধ্যে বিস্ময়জডিত আনন্দের উপকরণ থাকে । উপকথায় কৌতুক" 
রলেণহ আধিক্য। ডঃ শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় দূপকথ। প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করিয়াছেন 
তাহা বিশেষ মূল্যবান £ “শিশুর মনের গোণন কোনে যে পুঞ্তীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া 
আছে তাহাতে “ধিবীর সমুদ্ষ রহস্ত যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে: 
কূহেলিকা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে, অধ্যকারের তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ- 
কুহ্ুম ফুটিয়া থাকে । পুথিবীর দানশালতার শেষ সীম। সম্বন্ধে দিতি? কাহার কোন সুস্পষ্ট 
ধারণা জলে নাই; নানারপ সম্ভব-অনন্ভব আঁশ-কল্পনার বডীন নেশার সে নর্বদা 
মশগুল । রুপকথা তাহার সলগুণে একটি দিগন্তবিন্থৃতঃ খাধাবধন্ধহীন কন্পনারাজে)র দ্বার 
খুলিঃা দিয়া তাহার সংনারানভিভ্র মনে স্বচ্ছন্দ ভখণের উপণুত্ত ক্ষেত্র রচনা করে। 
কপকথার সোন্দ্দস্থার আাহারই জপ যেপথিবার জংকীণ আয়তনের মাঝে নিজ আশ! 
ও কল্পনাকে সঃমাবদ্ধ করে নাই |” 
উনবিংশ শতাকী তি গন্ভজাষ যখন সা'হঠ্যিক* কপ পরিগ্রহ করিপ তখন তকণদের 
জন্য সহজ ভাবার গ্রঃর»না এবং পর্িকাপ্রকাশ আরস্ু হইগ। অনেকে এই জাতীয় 
উনিশ তীর নিপর্িক। যাবতীয় রটনাকে শিশুসাহিভা বালয় অভিহিত করেন। 
কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয় | 'তাঁহ। হইলে উনবিংশ শাতাকীর 
প্রথম ভাগের বের ভাগ গগ্ভরচনাকে শিগুসাহিত) বলিতে হয়। বাংলা গগভাবাই 
তখন শৈশবের সীমায় রহিয়াছে | পাঠকদের মনের শৈশবই ঘোচে নাই । ইহারা 
প্রকৃত শিশুসাহিত) নয় । অবশগ্ স্কুল বুক চসোলাইটির কিছু পুস্তিকা এবং “পশ্বাবলী” 
নামক পত্রিকার রচন।বলীকে বাংলা শিশসাহিছে।র গ্াথমিক চেষ্টা বলিয়। অভিহিত 
করা ফাইতে পারে উনবিংশ শতালীতে প্রকাশিত শিশপ15/ পত্রপত্রিকার মধ্যে 
রি হইল “সখা” (প্রমদাচরণ সেন সন্দাদিত ) পন্ধিকাটি। নেহাত স্কুলপাঠ্য 
পত্রিকা না হইয়া হহাতে ৰাহিতের জানের ও আনন্দের হাওয়। প্রবেশ করিয়াছিল। 
“সাথী” পত্রিকাটিও ইল্লেখযো? গয। শিশ্পাঠ্য কবিত হহাঁর একটি প্রধান আকর্ষণ 
ছিল। এই শভাব্গার “2কুল” পর্িকাই সর্বশ্রেষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ, যোগন্জনাথ সরকার, 
নবরৃষ্ ভট্টাচার্য হেমেন্ছ প্র*।দ, শিবনাথ শান্ধী ( সল্গাক ) পত্রিকাটিকে নানা রলের 
রচনায় সমুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। | 
বিংশ শতাঁকীর বিশিষ্ট শিশুপত্রিকার মধ্যে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর 


শিশুসাহিত্য চ১২১ 


ঝায়ছেধুরীর “অন্দেশ” | সম্পাদকের মনোরম রচনা গুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, শিব নাথ 
শান্্ী, সতোন্দ্রনাথ দত্ত, যোগান্দ্রনাথ সরকার প্রহর 
রচনা ইছাকে লমু্ করিত। পুকুমার রায়ের অনেকগুলি 
লেখা ইহাতে প্রকাশিত হইঘ্রাছিল। মাধুনিক পরপত্িকাগুলির মধ্যে নবপর্ধায় 
সন্দেশ”, “মৌচাক”, এশিশুস!ণী” ও *প্তকনারাশ্র নাম বিশেবভাবে উল্লেখ 
কপিতে হয়। 
বাংলা শিশুপাহিতিিকদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিওয় গ্রহণ করা যাইভে 
পারে। বিষ্ানাগর মহাশ্য়ের রচনাগুপিকে যাহারা শিশ্ুপহিক্রের পর্দা ক 
করিতে চান, ঠাহার! উহাদের মর্ধ অন্ুর্দাবন করিতে পারেন নাই। (বাংলা শিক্ত- 
সাহিত্োর প্রথম উল্লেখ ভেখক মণুঙ্দদণ দুখৌপাধায় 19 চিনি হানন্‌*্যুযা শারদনের 
অনেকু গলি গলের অনুবাদ করিবাহিলেন। মবুষ্ঠদ্ণ দন প্রণীত নাতিগভ কবিতাগুপিও 
রন উল্লেখা | বি পরুন টা থোঃ থাগানরনাখ স সরকার এবং উপেন্মকিশোর 


মহত সোপ পপ 


বিংশ শতাব্দীর শিশ্গজিকা 


হাতেও 8৬ াট রক বত + বাহির গম দের [শিলোধক 
যত অপিক, শিশুননের উপরে রর রা ক্ষমতা] 
বোধ হয় তহটা বেশী নয । অপনননাথ ঠাকুরের কাহিনী-. 
গুলি বাণ্ল! ভাধার,মতন শক্তি মাবিক্কার করিরাঁছে। উচ্ার বর্ণাঢা চিত্ররচনা এবং 
শিশ্ুমনতরত্ের তারগুলিছে অগুলিদধালন বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। দৃক্ষিণারঞ্জশ_ 
বিএ ছুর-বাংলাণ কষকথাকে যেগাবে ভাষায় ধরিঘা রা খরাহেন ভাহার মধ্যে 
ঠজরমা-পিদিমার কষ্স্বর যেন শোনা যায়)" সুকুমার রাধের রচনাবলীর কৌতুক- 
রসাগর্ট তাংপন বদের প্রধিগম হইলেও হা প্রতাক্ষতঃ শিশুদের জন্য লিখিত, এবং 
উহার অনেকট। ভাহাদের অবগ্ঠই উপভোগ্য । পরবন্তী লেখকদের মধ্যে সুখলতা_ 
রাও। হেঃমজুকুমার রায়। শিম বন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্্র শিত্র, শিবরাম 
চক্রবর্তী প্রতব'ভর নামোলেখ করা এলে, 

আধুনিক শিশ্ুপাহিতে। গায়েসাকাহনীর লাথা। বাঁডতেছে । উহার কছুটা 
(শশ্ুণুদ্ধকে প্রসা" ও তীক্ষ করিবার কাজে লাগিতে 
পারে। কিন্তু উহার অভিটঠায় এক ধরনের উত্তেজনা 
বৃদ্ধি পাইবে, যাহা কোনোকমেই সমগনীক্ক নয়। শিশুসাহিত/স্থ্ট ও পরিবেশনে 
বদি জাতি সঙ্ক্ক না হয তাহ! হইলে জাতির 'ভবিদ্)ৎ অবগ্তই অগ্ধকারাচ্ছন্ন হইবে । £ 


প্রধান শিশনাঠিভাকগণ 


'পদংগা্ 


পত্রসাহিত্য 


চিঠি সকলেই লিখিয়া থাকে । কিন্তু উহার মধ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশই সাহিতারপে 
স্বীকৃতি পায়। পত্রমাহিত্্য যেন একই সঙ্গে পত্র এবং সাহিত) দ্ুইই হয়। সাধারণ 
মানুষ নাঁনা ওয়োজনে চিগি লেখে । তাহার মধ্যে নানা বিষয়ে খবরাখবর থাকে ) 
কিন্তু উহা সাহিতা নয়। কিন্তু সাহিত)হৃষ্টি করিবার উদ্দেশে কেহ ষদি পত্ররচনার 
রীতিটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা সাহিতা হইতে পারে--পত্রলাহিতা হইবে না। 
টার রাজ কারণ পত্রের যে বিশেষ গুণ ভাহার সন্ধান সেখানে মিলিকে 
১ না। পত্রের এই বিশেষ গুণটি কি, সে সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে গিয়া ভ্রু: শশিভৃষণ দাসগুপ্ু “বাংলা সাহিত্যের একদিক” নামক গ্রস্থে, 
লিখিয়াছিলেন (চিট থাকে আমার সমগ্র ব্যক্তিসন্তার প্রকাশ | সেখান বিজেকে 
কো1পাও বাদ-সাদ দ্য, কাটিয়াছাতৈ, ঢাকিয়-চাপিযা, সাজাইয়১গুছাইফ়। বলিবার 
কোন প্রয়োজনই বোধ করি না; নিভিয়ে, অসংকোচে, জবকুন্ঠিত চিছে নিজেকে গুকাশ 
করি, লিপির প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠে এক হৃদড়ের সাহা তা জদযের নিত 
যোগ ২৯) চিঠিপতের বড় কথাই হইল আপনাকে এইভাবে 5৭ পকাশ কর, নিজের 
মন্োলোকে€ একটি প্রুসাবনহীন মন্তিকে বাহির কারয়া আনা। বাক্তি নিজে ধর 
দেয় চিঠিতে । রবীন্দ্রনাথের ভয় জেখক খ]া1তর উচ্ শিখরেন্টঠিবার পরে ভয় 
মনে করিতে পারেন তাতার পর তই সফংদু রঙ্গিত সংকলিত এ গ্রক।শত হইবে: 
এই মনোভাব থকিলে চিঠির সহভগুলের স্থানে সচেতন সাই ত)তজনের ভাব আ সয় 
পড়িবে। কিন্তু অৎকাংশ চিঠি লিখিবার সময়ে এই, মনোভাব দাকে ন।) চিত 
একজনের কাছে লেখা, গাছ! প্রকাশের ভন নয়) এই চন! পঙরচনাকে 
বিশেষভাবে গ্ভাবিত করে। ইহারই ফলে লেখক বত সহ এব, যা গ্রাহক্ষাভাবে 
তাহা চিঠিতে আপনাকে ধর! দেন? অন্য কোনে! রচনাতেই ভহা ছুট না। ব্যক্তিও 
বনদ্ধমনের গোপন 'দর্রগায় কান পাঞ্ধিহা আন্মগণ্জ ংলাপ আুনিবার অধিকার পাঠক 
তাহার চিঠিপত্রের মধেই লা করিতে পারে । ঘযোঁদ কোনো চিঠি চিঠির এই নিজ 
গুণটি পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিয়। রচনা গুণে শিল্পমল্য লা করে-তাত। হইলে 
পত্রসাহিত) বলিয়া গণ্য হইবে । ) বহ্ছিমচ/ন্ত্রর থে তল্প কয়েকখান পত্র পাওয়া গিয়াছে 
তাহ। পত্রমাত্র, সাহিত্য নয়। বিশেষতঃ তাহা বিষয়গধান পত্র--ককট। 195517655 
1667 ধরনের, আত্ম €কাশক চিঠি নয়। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠি” 
বা “জাভাযাত্রীর পত্র” পত্রাকারে লেখা প্রবন্ধ মাত্র । যেমন নাকি প্ডিত জওহরলাল 
নেহেরুর কন্তার নিকট লিখিত পত্রাবলী স্ঞাসলে পক্জাকারে লেখা প্রবন্ধ! €ষে-চিঠি 
'আত্মভাবের বাহন এবং যে-চিঠি লচেভন প্রসাধনের মহযোগ ছাড়াই লাহিত্য-ীনহের 


বাহন, তাহাই পত্রলাহিত্য নামের যোগ্য।, 


[ছিত্য চ১২৩ 


? পত্রসাহিত) শুধুমাত্র নিজন্ব আস্বাদবৈশি্ঠ্যর ভ্ই উল্লেখযোগ্য নয়, সাহিত্য 
ঠাধনার ইহা নানাভাবে কাজে লাগে। এবিষয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী “কাব্য- 
পরিক্রমা” নামক গ্রস্থে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। লেখকদের 
কবিপ্রতিভার স্ব্ূপ বা মনীষীদের ব্যক্তিত্বের মূলটি জানিতে হইলে তাহাদের 
চঠিপত্রের সাহাষকগ্রহণ যে বিশেষ প্রয়োজন এবিষয়ে ছিনি লিখিয়াছেন, *৮৮***একথা 
সত্য যে ঠাহাদের সম্বন্ধে যতই জানা যাইবে, ততই 
তাহাদিগকে হুঝিবার সাহাষা হইবে | অবগ্র ভাহাদের 
জীবনের এমন অনেক ছিক ধাকিতে পারে, যাহার সঙ্গে 
কাব্যের কোন কন্বগধা নাই) বাহ। নিতাস্ুই বাহিরের দিক | কমু জীব 4 5৩ 
হইতে যখন কাব] প্রতিফলিত হইতেছে, ভন জীবনের সঞ্িতে বতই প্রবেশ,করা 
যাইবে ততই অন্তপোকের ধুমন সকল রহস্তেপ সন্ধান পায় যাইবে হাহা কারোর 
পুণ কসগুহণেন পর্ষে অমল । এইকজগ্ঠ ছোটবড সকল খবরই চাই_অনেক- -কিছু 
ংরহ হইলে খন হাহা মধা হইতে। বাছিযা ওয়া দাইতে পারে। ইউরোপের 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক উ্যাত ব্যাড 21106 8০০৮০) য-সকঙ্ লোকের সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন, ভাই? পাঠ করিলে দেখ: যায় চব, ভাহাতের সকলেরই চিঠিপত্র হইতে 
ও অন্যান্ত নানা ছোটখাটে। ঘটন! হইতে তাহাদের অন্থরের প্তিকুপ্তট তিনি আকিয়' 
ভুলিতে তং জুবেদার, মাদাম করাল): ঘর্ষক ভাহাব ভ্বঙ্গগুলি পডিজে 
একথ! হম্পই হইবে ম্যাথ আদ আনেক সমালোচনায় এই পৃন্ধ। অবলম্বন করিয়? 
কৃতকাথ হইন্জাচেন ইহার কার+) (৮ঠপঃ থে শুধুই সংবাদ বহন করিলার কজ করে 
ভাহ। মতে, চিঠিপত্র ৪ মান্তঘের 'ভাবপ্রকাশের একটি উপায় চযমন লাটা উপন্াে। 
যেমন প্রবন্ধ, গল্প বা শীতি-কবতায মনের ভ বকে মানুক বাহিরে শ্া।য়ী আকার দান 
করিযা সাগক হয়, চিঠিতেও আর এক রকমে তাহার সেই কাযই সাদ হয়, উপন্যাতস 
বা নাটকে বাক্তিগত প্রকাশের শান অন্ন-_সেখানে চিন্তভাবকে নান লোকচরিত্রের 
ঘাত-গ্রতিঘাত্তের ভিতর দিয়া গ্রাশস্ত ক্ষেতে সাড়। দিয় প্রকাশ করিতে তুয়। ছোটগঞ্জে 
সেক্ষেত আরও একট মংকী--কবিতাতে বাবে আক ও বেওশ-ভ তাং সেখানে 
শিজের মনের কথা বেশ সহজেই বলাযাইত পর । কিন্তু কোধ হয় সকলের চেয়ে 
নিবিড়ভাবে মনের কথা বল! যায় চিঠিতে, ভাহার কারণ(াচিঠিতে একমাত্র মনের 
মানুষকে বলা হয়, বাহরের পাঠক সমান সেখানে বেশ করিতে পায় না|” 

সত্যই ব্যক্তিকে বুঝিবার জন্য, উহার অস্তজীবনে পৌছিবাঁর জন্তু প্রকা 
রঙগমঞ্চের পিছনে যবনিকার অ+র|লে প্রবেশ করিতে হয়। বাহিরের সমাজে কে 
র.জা) কেউ মন্্ীর ছলুবেশে দেখা দেন। কাউকে 
মাস্টার বলিয়া জানি, উকিল বলিয়৷ জানি, পণ্ডিত বলিয়। 
জানি। দেশনেত1 যখন বক্তৃতা দেন, কমী যখন সামাজিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট 
থাকেন, বৈজ্ঞানিক যখন গ্রহাস্তরে যাত্রী করেন, দাশনিক খন বশ্থসতের ব্যাখ্য 


গা ভিত এবং হার 
বভনমখী প্রায় গন্য ত। 


কমী ও জ্জানীর প্র 


৮১২৪ * সাহিত্যের তী' 


করেন, তখন আমরা তাহাকে খণ্ডকরিয়। জানি। এই সামাজিক পরিচয়ের সী 
ভেদ করিয়া অখণ্ড মানুষটি প্রায়ই প্রকাশ পাইতে পারে না । এখানে আমর! বস্তকে 
ষতট। জানি, ব্যক্তিকে ততটা পাই না। জ্ঞানীর চিন্তায় তাহার মনুষ্যুত্র পূর্ণ প্রকাশ 
নাই। কারণ জ্ঞানকে ব্যক্তিলক্ষণমুক্ত করাতেই জ্।নের সার্থকতা । অবশ্ত একথা 
বলা আমাদের উদ্দেত্য নয় যে, কমীর কর্ম এবং জ্ঞানীর চিত্তার সঙ্গে তাহাদের 
অন্তশ্চেতনার সম্পর্কমার্র নাই । সম্বন্ধ অবশ্ঠই আছে। কিন্ত কর্মে এবং চিন্তায় 
সেই মানুষটাকে সবটা পাই না। চিঠিপত্রে নৈব্যক্তিকতার স্থান নাই, উহা! বিষয় 
হইতে ব্যক্তিকে ম্বতন্ব করিয়] তুলিয়া ধরে। তাহা ছাড়াও চিঠিপত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও 
ইঙ্গিতের সহায়তায় উদ্দিষ্ট মনীবীর এটির বা জ্ঞানসাধনার স্পষ্টতর ও গভীরতর 
পরিচয় লাভ করা যায়। 
গোপন কথা (বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নি সম্পর্কে আরও বেশী করিয়া ) জানিবান্ধ 
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বাংলাদেশে,লেখবক এবং অন্ঠান্ত স্তরের কর্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পত্রাবলী সংকলনের 
খ্য। খুব বেশী ,নয়। বাংল| সাহিত্যে পত্রদাহিত্যের ভাগ্ডারটি খুব সমৃদ্ধ এমন কথা 
বলা চলে না| র্বীনুঠথের বেশীর ভাগ পত্রই সংকলিত হইয়া বিশ্বভারতী কতৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে । পর্ধুহ্দনের চিঠিপত্র তাহার জীবনীকারেরা কিছু কিছু সংকলন 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহার একটি সটীক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

চন্দ্রের কিছু চিঠি সংকলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে । 
নজরুল ইসলামের চল্লিশখানি চিঠির একটি গুচ্ছ 
পর্বপাকিস্তান হইতে নজরুলসাহিত্যের একটি সংগ্রহগ্রস্থে মুদ্রিত হইয়াছে। শত্বামী, 
বিবেকানন্দের বহুলংখ্যক চিঠি তাহার সমগ্র রচনাবলীতে গ্থান 'পাইয়াছে, ম্বতসত 
পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে । সাহিত্যপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত উনবিংশ 


“অন্তরের অংন্পুরের পরিচয় 
ও 


প্রকাশিত বাংলা পত্রাবলী 


পর্রীসাহিত) চ১২৮ 


বীর লেখকদের জীবনচরিতে কিছু কিছু 'চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে । বস্ছিমচন্ত্রের 
রর সবশ্নসংখ্যক চিঠিই মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে | ৮রমেশচন্ত্র দত্তের কিছু ইংরেজি 
চিঠি উহার জীবনচরিতে সংকলিত হইরাছে। সম্প্রতি ম্ভাষচন্দ্রের যে পত্রাবলী 
্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য । 
র্ুক্দনের : চিতিগুলি ইংরেজীভাষায় রচিত, তাই ইহাঁদের বাংল! পত্রসাহিত্যের 
অন্তভূত্দ করা চলে না। কিন্তু কবির অন্তস্তলে প্রবেশের পথ হিসাবে ইহাদের 
গুরুত্ব সুপ্রচুর । ভাষার বাধা ন|! থাকিলে ইহাদের উচ্চস্তরের পত্রসাহিন্্য বলিয়] 
গ্রহণ করা চলিত । কারণ ইহাদের মধ্যে কবির শক্তি এবং দুর্বলতা, তাহার প্রতিভার 
দীপ্রি এবং ছেলেমানুষী, তাহার বিদ্রোহ উচ্ছুঙ্খলত] এবং বিশ্রয়কর সংযমের পরিচয় 
572 রহিয়াছে । এক কতীয়, মধুহদনের চিঠিপত্রের সাহায্য 
বিমেশ-_বিবেকাননের পতরীবলী , ন! লইয়! তাহার কাব্যলোকে প্রবেশ করাই' চলে না। 
ই. শরৎচন্দ্রের সংকলিত পত্রগুলি তাহার শিল্পীব্যক্তিত্বের 
অন্তলোকের একটা নৃতন পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থিত করে। শরৎচন্দ্রের 
ভাবোচ্ডাসের '.অতিরেকের অন্তরালে একটি যুক্তি প্রনৃদ্ধ পৌক ছিল, তথ্যপ্রমাণের 
উপরে ফিনি আপন প্রত্যয়কে দাঁড় করাইতে চাহিতেন। এই আবিক্ষিয়া শরৎচন্দ্রের 
নুতন পরিচয় তুলিয়া ধরে। “নজকল ইস্লামের চিঠিগুলি তাহার কবিসন্তার দ্বৈধকে 
নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । নজকলের মনের একটি তার রণতৃর্ম বাজাইলেও অন্ধ 
তারে মিটে পর্গলের আলাপ চলিয়াছে। ইহার অন্তরালের রহস্তটি ধর] পড়িয়াছে তাহার 
চিন্তিতে ।রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরঙ্গৌ চিঠিতে তাহার চাকরিজীবনের মিশ্ময়কর সাফল্যের 
মধ্যেও শ্বাধীনচিত্তভার নিগুট বেদনা গুমরাইয়া মরিয়াছে । প্বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে 
এই মহ্থাবীর্ধবান কর্মী সন্ন্যাসীর অন্তলীন ম্নেহময় রূ',টি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে লেখা অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে খাঁটি চিঠি বলিয়া বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য “ছিন্নপত্র” এবং কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্র । “চিঠিপত্রে'র প্রথম দিকের 
রচনাগুলিতে এবং “ছন্নপত্রে' আমরা খাঁটি চিঠির রস পাই এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেরও । 
রবীলনাথের চিঠি লেখক সে-সব চিঠি চিঠিহিনাকেই লিখিয়াছিলেন। 
তখনও তিনি খ্যান্দি” উচ্চীর্যে ওঠেন নাই! এই 
কারণেই ইহাদের মধ্যে পত্রের অন্তঃপুরচারণার ভাবটি সহজভাবেই রক্ষিত হইয়াছে । 
অথচ একটা আশ্চর্য জা ইহাদের উচ্চাঙ্জের শিল্পগুণে ভূষিত করিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাম্বায় বলা যার যারা ভাল. চিহ্তি লেখে ভারা মনের জানালার ধারে 
বসে আলাপ করে যায়--তার্‌ কোন ভাত্র নেই, ব্গেও নেই, শ্োত আছে। ভারহীন 
সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রল।” রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর মধ্যে এই মহাকবির 
অস্ত্রের সহজ মানুষটির এক আশ্চর্য নৃতনরূপ দেখি । অথচ এই উৎসূ হইতেই ষে 
এত সব উচ্চ ভাবুকতাপূর্ণ রচনার উৎপত্তি 'ভাহাতেও সংশয় থাকে না। কবির 
ভাবলোকের' বহু সুক্ষ স্থত্রের জট চিঠিগুলির সাহায্য ছাড়! খোলাই সম্ভব নয়। 


চ১২৬ 'সাহিতে)র তীর্থপথ, 


ইউরোপীয় সাহিতো বহুসংখাক "চিঠিপত্র সংকলিতৃণহইয়াছে। তাহাদের সুয়ে 
বৈচিত্রাও সমালোচককে প্রায় দিশাহারা করে| ব্যালজাকের বহু চিঠি ঘরোদ্া 
ডাইরীর আঙ্গিকে এলখা। হোরেস ওয়ালপোল চিঠির মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন 
বটনার বিবরণ । লর্ড চেস্টারফিল্ড চিঠির মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। আবার 
হায়াত হা দাদাম সেন্ভার চিঠিতে পূর্বোক্ত শক্ষণগ্ডলির সুনার 
বি মিশ্রণ ঘটিয়াছে। | অবশ্ত সর্বদাই নিকটবন্ধু বা প্রণয়ীর নিকুট 
লিখিত চিঠির মল্য এবং সাহিত্য গুণ অনেক বেধী। বনু 
বিশিষ্ট সাহিত্যিকের গ্রন্থে যে গুণর অভাব তাহার সন্ধান মেলে চিঠিপত্রে । যেমন 
'জর্জ স্তাপ্ডের উপন্াসের তুলনায় চিঠিগুলি অনেক উঠুস্তরের | “বাঁযরনের চিঠির ভাষ। 
গপ্ভরীতির আদর্শ বঙ্গিযা গণ্য হ্টতে পারে । * কিন্তের চিঠিতে অনুভূতির সুঙ্ ঠা 
চমৎকার রূপ পাইয়াছে ! |কিন শ্রেষ্ট চিঠি হইল ব্যাক্তগরত জুরে বাধ! হরয়োচ্ছুন, 
[7০5107312০0 116100019-য়ে সমালোচক ঠিকই লিখিয়াছেন'2 “30 রে 
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বাংঙগ। পন্্রনাহিত্য আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে কুষ্ঠত | প্রকৃত. 
পক্ষে উল্লেখযোশা প্রণঘ্পত্র রক্ষিত ও সংকপিত হয় নাই। 
তাহা ছাড়া বিশিষ্ট বাকিদের খুব অল্প চিসিই আমরা সংগ্রহ 
স্করিতে পারিয়াছি | ফাল আমাদের পত্রসাহিত্য প্রত্যাশার তুলনায় খুব কমই মগুদ্ী। 


উপ্নংহার 


সাহিত্যে চরিত্রসুি 

প্রান কাল হইতৈ সাহিত্য মানবজীবন--ছাহার চরিত্র এবং ভাগ্যের ছবি 
আকা হইয়া! আসিতেছে । সাহিত্যন্ষ্টিতে চরিত্রনিমাণ যুগে যুগে নানারূপ বিবর্তন 
লাভ করিয়াছে, দুইজন ন্ডিন্ন মেজাজের শিল্পীর হাতে বিভিন্ন পদ্ধতি অন্ুস্থত হইয়াছে । 
মানুষ ন্বন্ধে ভাবনাচিস্তায় যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে মনস্তত্ববিগ্তার ক্ষেত্রে যে 
সব নৃতন আবিক্ষিঘ্। দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিফলন লক্ষ্য 
করা যায় চরিত্রস্থষ্টির ক্ষেত্রে । তাহ! ছাড়া শিল্পরূপ অন্ুযায়ীও 
চরিত্রায়ণ রীত্বির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । এইভাবে নান! দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তবেই 
সাহিত্যের এই বিশেষ প্রলঙ্গটির বৈচিত্র্য জটিলত| ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি কর! যাইবে। 
চরিত্রনির্মাণ লাহিত্যের একটি মুখ্য লক্ষ্য । হোমর-ব্যাস-বান্মীকি হইতে আরস্ত 


ভুমিকা 


জ্জাছিত্যে চরিত্রন্্ট চ১২৭ 


য়া আধুনিকতম নাটক-উপন্তাসে চরিব্রল্ষ্টির বিচিত্র চেষ্টা লক্ষ্য কর! যায়ি। 
্প্রৃতিঠিত সাহিষ্যরীতির মধ্যে একমাত্র গীতিকবিারই চরিত্র অঙ্গনের কোনোরূপ 
দায়িত্ব নাই। আধুনিক গীতিকবিভায় কবির ব্যক্তিহদয়ের ভাবনা বানা বেননার 
উচ্্বাম ভাষারূপে প্রকাশ পায়। মানুষের জীবন নয়, ভাবাবেগের নির্ধাসমাত্র গ্রহণ 
2:2৪ করিয়া তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করাই কবির লক্ষ্য । 
গরিত্রমংঘিষ্ট সাহিহোর গীতিকবিতার যে-রূপ আমাদেব ,দেশে মধ্যযুগে প্রচলিত 
বি ছিঙ্গ, সেই বৈধুব ও শাক্ত পদাবলীতে কিন্তু চরিত্রের 
'্মান্ভান ছিল । কবির বিশুদ্ধ ভাব ও ভাবাবেগ ,ধু নয়-বাহাদের ভাবাবেগ নেই 
“রনারী-_কৃষ্ক, রাধা) মেনকা, উমা প্রক্ঘতির চরিত্রের একটি পটছমিও উহ*র সহিদ্ভ 
[ন্ত হইয়! প্রকাশ পাইত। 'অবণ্থ চরিত্রের *আন্ডাসমাত্র লেখানে ব্যক্ত । যথার্থ 
চবিব্রনিসিভির দায়িত্ব আমলের মধ্যবুগের শঠিকবিতাণড বহন করে নাই। প্রাচীন 
সাহিষ্ক্যে সং ও প্রাকৃত ভাষার যে-সব বর্ণনাম্মক খণ্ড কবিতা লেখা হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যেও মানবব্যক্তিত্বকে রূপ “বার চেষ্টা নাই । মোট কথা বলিতে গেলে, প্রাচীন ও 
আধুনিক সাহিত্যে যে-সব ক্ষেত্রে চরিব্রস্থজন অপরিহার্য হিল তাহারা হইল-__ 
মহাকাব্য, আথদানকাব্য, নাটক, উপন্তাস, ছোট ও বড গল্প। কিন্ত ইহাদের ' রূপ ও 
প্সাম্বাদে রহিয়াছে বৈচিত্রা। ইহাদের চকিত্রহ্র ভগ্গির মধ্যেও ব্হিয়াছে নানাধিধ 
পাকা । 
মহ।কাবোর চরিত্র গুলি আকারে প্রকারে মহাকাবোর গ্ায়ই বিশাল | দেবদানবের 
গায় সেখানে মানুষ গুলিও বীঘণীল। অপন্তব ঘটনা ঘটাইতে সমর্থ, ভাহাদের প্রবুত্তিগুলি 
খুবই উচু সুরে বাবা । প্রকৃতপক্ষে আকৃতি ও ক্ষমতার 
বহাকন ১ বই গাদদ ও. পরিমাণগভ কিছু" পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে দেবভা ও 
9 দাক্দবেরাও মানবেরই নপভেদ ছাড় "আর কিছু ন্র। 
আদি মহাকাব্যের পাত্রপাত্রীব! এক? বুহৎ গম্ভীর সুর বাজাইয়। তোলে, মহাকাবোর 
রলাশ্বাদন চরিব্রকল্পনারও সামধ্িক আবেদনরূপে দেখা দেষ। এক কথায় বলা যায়, 
তাহারা 500110)৩-এর বোপই পাতকচিন্ছে সঞ্চারি ত*্ক রিততে চায়। আঁদিম মহাকাবা- 
গুলির মধ্যে মানবচরিত্রে প্রবন্তির উদ্দামতা এবং অবিশ্বান্ উদারতা ও নৃশংসতার সমন্বয় 
রূপ লাভ করিয়া থাকে । ইহারা সব দিক দিয়াই অসাধারণ চিত্রণঙ্ককীশলের দিক 
হইতে ইহারা ভাস্কধধমী। কাব্যভাষায় বিশ্লেষণের স্বযোগ থাকে খুবই কম। কাবো 
অন্কিত চরিত্রগুলিতে তাই বিশ্লেষণ অথব! জটিঞতার সাক্ষাৎ বিশেষ পাওয়া যাবে না। 
শিল্পরীতিতে আখ্যানকাব্য অনেকট! মহাকাব্যের অনুলারী! তবে মহাকাব্যের 
তুপনায় ইহা অনেকট! তরল। মহাকাব্যোচিভ গাম্তীম, মহিয় সমুন্নতি জগ 
জর আখ]ানকাবে)র লক্ষণ নয়। প্রধানতঃ রোম্যা ক প্রণয়- 
রাজার কাহিনী এবং স্বদেশগ্রেম অথবা ঘ্যাডভেঞ্চারমূলক প্রসঙ্গ 


অবলম্বন করিয়া কাহিনীকাব্য রচিত হয়। আখ্যানকাবো ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে 


চ১২৮ সাহিত্যের তীর্ঘপঞ্চো! 


একটা সামগ্স্ত বিধানের অবশ্যই চেষ্টা থাকে। কিন্তু বর্ণনারই সেখানে প্রাধান্ত | চরিত্র- 
স্থজন সেক্ষেত্রে অনেকখানি গৌণ হইয়া! পড়িতে বাধ্য । আখ্যানকাব্যের চরিত্রগুলসি 
বছুক্ষেত্রেই কবির মানস ভাবের প্রতিফলনরূপেই অঙ্কিত । পোপ-বায়রনের কাহিনী- 
কাব্যের সহিত হোমর-াঁমল্টনের মহাকাব্যের চরিত্রচিগুণের দিক হইতে কোনোরূপ 
তুলনাই হয় না। অব্য মধ্যযুগের লোকগাথা, ব্যালাড কাব্য গুভৃতিতে চরিত্ররূপ 
অঙ্কনে স্বাভাবিক প্রাণবন্ত রূপ লক্ষ্য কর! যায়। 

নাট্যসাহিতোো চরিত্ররচন! মখা সাহিতালক্ষ) বলিয়া গণ) হইতে পারে। নাটা- 
রচনায় ৪০007; এবং ০০701০£ খুবই গুরুতপূণ ব্যাপার | কিন্তু ঘটনার মধে।ই যদি 
ইভ1 সীমাবদ্ধ থাকে, তাহ। হইলে সে নাটক শ্শল্পস্ষ্টি হিসাবে বিশেষ মূল্যবান বলয়] 
স্বীকৃত হইবে ন|। 41000] 1006 নামক বিশিষ্ট সমালোচকের মত এই বিষয়ে 
উদ্ধারযোগত 21019100900 20110] 8100 001 0106 01.1059 
00101700100 ড/111) 01092180661 15 00100121005] 
01711015171 :2700. 010110161160001.” নাটকে কতকগুলি নরনারীর কাধ ও সংলাপের 
মধ্য দিয়াই কাহিনীটি অগ্রসর হয়| বর্ণনার স্থান নাটকে নাই, রচয্তাপ্রদত্ত বিবরণীর 
মাধ্যমে ঘটনাবর্ত সেখানে উপস্থিত করিবার স্্রযোগ নাই। সরাসরি ঘটনাসংশ্রিষ্ট 
পাত্রপাত্রী তাহাদের আচার-আচরণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া সেখানে জীবস্ত 
হইয়। উঠে। মহাকাব্য বা আখ্যানকাবের কাব চারত্ররচনায় যেমন বর্ণনার সাহাযা 
গ্রহণ করেন, নাট্যকারের সে স্তথফোগ নাই । খুপন্াসিকের সায় পাত্র-পাত্রীদের অহ্যর- 
ভাবনার নিগুঢ় সংবাদটি দিবার বা মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ছারা ভাহাদের প্রবৃত্তির বিচিত্ত 
সত্রগুলি বিশ্লেষণের স্তুযোগ নাট্যকার পান না। কখনো কখনো স্বগতোক্তির 
ব্যবহার করিয়! নাট)কার পাত্রপাত্রীব হৃদয়লোকের গোপন সংবাদটি দিতে চান । 
কিজ উহাকে খাঁটি নাটাগীতি বলা চলে না। আধুনিক নাটক স্বগতোক্তি নামক 
অনাটকোচিত ব্যাপারটি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া আমিতেছে। 

উপন্তাসসাহিত্যে চরিত্রস্ষ্টি পূর্ণরপ পরিগ্রহ করিবার সুযোগ পায়। ওপন্তাসিক 
তখন নাটকীয় শদ্ধতিতে পাত্রপংত্রীদের কর্ম ও সংলাপের মাধ্যমে গুতযক্ষ জীবস্ত 
মতি আকিতে পারেন, তেমনি আবার তাহাদের মনো- 
লোকের অন্তরালবতী ভাবভাবনার ব্যাখ)! দিতে পারেন, 
বিশ্লেষণ করিতে পারেন । নাট্যকারকে ঘটনার চলমান- 
তার সহিত সমান তাল রাখিয়! চলিতে হয়। চরিত্রগুলির গতি রোধ করিয়া ব্যাখ্যা 
দিবার ন্থবোগ দ্ভিনি পান না। সেই অতিরিক্ত স্থযোগটি রহিমাছে ওপস্থামিকের ! 
উপন্তানে ছোট-বও নান। ঘটন|, তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ এবং প্রাত্যহিক নিস্তরঙ্গ ব্যাপারের 
উত্থাপন করিবার শ্যোগ থাকে । কাজেই অহ্িত চরিত্রগুলির সামগ্রিক পরিচয় 
সেখানে পাওয়া যায়। উপইটাসে জীবনের একটি বিভ্তৃত পরিবর্তননীল সমগ্রত| দেখাইবার 
চেষ্টা হয়। সেইজন্ত উপন্াসে যেনন চরিত্রের পূর্ণরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব, এমন আর 


নাউকে চব্রিত৯ 


উপন্যাসে ও গল্লে 
চ্সিত্রচিত্র" 


সাহিত্যে চরিত্রস্থৃষটি চ১২৯ 
হ্টী 


ক্লোথাও নয়। .ছোটগল্লের চরিব্রগুলি অর্ধাবগুত্িত। তাহাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গ্রক'শ 
করিবার চেষ্টা থাকে না। সেখানে চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের উপরেই 
আলোকপাত করেন লেখক। তাহার অনেকখানিই অপ্রকাশিত থাকে, আভাসে 
ইঙ্গিতে বন্ত করা হয মাত্র । 

চরিত্র্টিতে নানারূপ পদ্ধতি মুক্ত হুইয়। আসিতেছে । সেই পদ্ধতি যেমন 
রচনাটির প্রকৃতির উপরে অনেকখানি নির্ভর করে, নেইরূপ শিল্পীর জীবনভাবনার হৃত্র 
ধরিয়াই বিশিঈ রূপ পরিগ্রহ করে । কোনো কোনে! পন্যাদিক চরিত্রাঙ্কনে বিশ্লেষণ- 
মূলক পদ্ধতি অন্নসরণের পক্ষপাতী । জীবনকে প্রাত্যহিক ছোটে খাট্ে। ঘটনার মধ 
অনাড়ম্বর নিস্তরক্গ দৈনন্দিনের প্রবাহে মান্ষের,যে চরিত্র-পরিচর প্রকাশ পায়, তাহাকে 
ফুটাইয়। তোল|র চেঠ্াই হুহার। করিয়। থাকেন । উহাতেই মানুষের ষথার্থম্পণ চয় 
মেলে। টদাহরণ হিনাবে শরত্চছ্র চরিব্রচিত্রণপদ্ধতির কথা মনে পড়িবে। 
কিন্ত উপন্থাম লিখিলেও বঙ্ধিমচন, চরিত্রায়ণে কখনও বিশ্লেবণরীতি অংল্ঘন করিতে 
চাহেন নাই। জীবনের কনতকগুপি বিশেষ মুহর্তে ঘটনাসংকাতের 
প্রবল তরঙ্গাবাতে মানবচরিত্রের যে পরিচয় প্রকাশ পীয় উহ্থাই 
তাহার খাটি পরিচয় । গঙ্গাবক্ষে ঠশবলিনী প্রভাপের সন্তরণ 
তাঙাদের চরিত্রের যে পরিচয় অকন্মাৎ মেলিয়! ধরে, বঙ্গিম পরম আনন্দে তাহার চিত্ররচন। 
করেন। নির্ধলকুমাপীর হ্যায় এক শাবত্য ঝরণার সংস্পর্শে 'ইরঙ্গজীবের পাষা-ছঢ 
অস্থিত্ত অকক্মাৎ বিশীর্ ভইয়। অভ্যত্তবের শাভাজোত বাহির ভইয়। পড়ে। মবারকের 
মৃত্যুর বাবস্থ। করিঘ। জেনুমিনার প্রণয়বাসন। উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহাকে সংশ্লেষণ- 
মুলক পদ্ধঠি বলা চলে। শরতচন্র্রে ষোড়শী বিস্তু বহদিন ধরিয়া ধারে ধীরে মনহির 
করিয়াছে । নান! ঘটনার এুতিক্রিয়। তাহার মনোভাবে এ্কুত পরিবর্তন আনিয়াছে। 
কোনো লেখক গোট! মান্বষটাকে ভাষাধ মধ্য দিয়া! তুলিয়া! ধরিতে চান | আবার কোনো 
লে*ক হাার বিচিত্র মনোবৃত্তিকে হল্মাতিস্ষ্্ বিশ্লেষণ করিয়া! তাহাদের স্বরূপ ও বিকাশ 
দেখাইঘ়| (দশ । অতিরিক্ত বিশ্লেষণ চরিত্রের সামঞ্রিক'তা নষ্ট করে, শ্ইরূপ অভিষোগ 
সমালোচকদের মহলে দেখা যাইতেছে । আধুনিক সাহিতাকের[ জীঘনকে সম্পূর্ণ নূতন 
দুিকোণে দেখিতে চাছেন। ভ্াঠ[€ ফ্রয়েড'য় নিজ ।ন মনস্তবে বিশ্ব'সী হইয়া উঠিয়াছেন। 
মগ্রচৈতগ্যকেই 'তাহার। একমাত্র বাস্তব বলিয়া মনে করিতেছেন। সামাজক নৈতিক 
আচার-আচরণ তুচ্ছ হইয়। যাইতেছে । অবন্েতনার সম্ভাবা ব্যাখ্য নেই শিল্পী আপনার 
ক্ষমতাকে সম্পৃণ নিয়োজিত করিতেছেন । কিন্তু এই জাতীয় রচনায় মানুষ আর 
যেন অবশিষ্ট থাকিতেছে ন|; কতকগুলি বিশ্নেষিত গলিবিডে ইগো? প্রশ্তির ছিন্ন ত্র 
হইয়া উঠিতেছে। 

সূলত; সাহিত্যন্ষ্ট চরিত্রকে সরল এবং জটিল - এই ছুই ভাগে ভাগ করা'যাইতে পারে । 
স. তী. প.--চ ৯ 


চরিব্রচব্রণের বিচিত্র 
পদ্ধাতি 


১৩৩ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


উহ্বাদেগ ধধ্য আবার নানাবিধ উপ ভাগ করা সম্ভব। ইংরেজি সাহিতাসমালোচনায়, 
170 ০18 0011, "09010 018180011--ই ছুইটি কথ! 
প্রায়ই শুনা যায়। যে-সব চরিত্র সরল, একটি বা দুইটি সামাজিক 
ব। নৈতিক লক্ষণের দ্বার! যাহাদের চিহ্তি করা যায় তাহাদের চরিত্রকে ছা৪ বলা হয়) 
কেহ কেহ এই ন্ষেত্রে ৮7 শবটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই লোকাট ভালো, এ 
লোকটি মন্দ রমেশ নৃশংস স্বার্থপর, যোগেশ মাতাল ( “প্রফুল্প' নাটক ) ভীম মহা শর্ষবান 
(মহাভারত ১ ব্রমানন্দ স্থমী ( সর্বদশী সন্তসী " হানিফ । গ্রামের চাষা )--এই জাতীয় 
চরিত্র ০৪ আখ্যায় অভিহ্তি হইতে পারে । এইগুলি অবশ্য শিল্পোধৎ্কশ্র দিক দিয়। 
সমান গৌরবের দাণব করিতে পারে না। কিন্তু এইগুলি নবই সরল চরিত্র । ইহাদের 
মধ্যে কোথাও একট! বিশেষ গুণ বা! দোষের ভাবই একমাত্র সত হইয়া উঠিযাছে, আবার 
কোথাও একটি জাতি বা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব গ্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত তোরাপ 
মোল্লা বাংলাদেশের চাষীর প্রতিভূ, রমানন্দ স্বামী শিরাদক্ত সন্নাাপাদের, ভীমসেন 
ভর্মদ বীর্যের । কিন্ধু জীবানন্দ ( “দ্রেনাপাওন।” উপন্ত।ন ) মভিখিবি (কপালকু €ল।। 
উপন্যান ),'রাখণ (“মেঘনাদবধকাব্য? )১ নুরজাহান ('শৃরজাহান” নাটক ), ভারাপদ 
( "অতিথি" গল্প ), চাদনদাগর (নমানঙঈ্গলকাব্য ) প্রতি চরিত্রকে আনর। ভালে। 
বলিয়া! প্রশংসাপত্র দিতে পারি না, মন্দ বলিয়াও নিন্দ। করিতে পারিনা । বিচিত্র 2স্তির 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহাদের মধ্যে। ইহারা কেনো বিশেষ হ্ভাব্ধর্ম দ্বারা ফেমন চিতিও 
হইতে পারে না, তেমনি আবার কোনে! শেখা বা সম্প্রদায় ধিশেঘের 'ঙতিনিধিরপে গণ্য 
হইতে পারে না। হহাদের ব্যক্তিত্ব যেমন জল, তেমনি ব্ক্তিস্কাতন্বাম(৮। এই 
বাকিঙ্গাতন্ত্র (10015100911 ) চরিত্রত্থ জনের সবচেয়ে বড় কথা । 

জীবনকে খাহার! টব দিক হইতে গুলভাবে দেখেন নাই-গভীরভ|বে 
দেখিয়াছেন, সামাজক ও নৈতিক পাপপুশ্য তথ দোষগুণের মাপকাঠিত্তে বিচার করেন 
নাই, তীহার! ম!নবচপিত্রের তলদেশে প্রবেশ করিবার হযোগ গপাইয়াছেন। তাহারা 
ক্ষন্তুভব করিতে পারিয়াছেন বিশ্বন্টিন্ডে এত খড় বিম্ম় আর নাই, মানবমনের এই অজঙ্র, 
বৈচিত্র্য-অসংখ্য ব্ক্িগাতন্্বা। পৃথিবীতে বহগুলি মানুয। ভতগুলি মুখাক্কতি-_ 
ততগুলিই চরিত্র ॥ বাহিরের কতকগুলি সাধারণস্তরের সাদৃশ্য দেখিয়। আমরা ভুলিয়। 
যাই। কিন্তু সাদৃশ্ঠের বধ্রাবরণ ভেদ করিলে প্রকট ২ইয়! উঠিবে বিশ্বয়কর সব 
বিভিন্নত। | ধাহারা চরিলহুটিকে আপনাদের রচনায় স্থান দিতে চান, 
তাহারা আপনার শিক্পীব্যক্তিত্বকে সংহ্রণ করিয়। লন। আপন 
মলের মাধুরী দিয়া জগংকে তাহারা অনুরঞ্রিত করেন না। তাহার! মানববধিশ্বের 
সাগরতলে ডুব দেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে 'হোমার, ব্যাস-বালীকি এবং গ্রীক 
ধর্যাজেডিকারগণ মানববিশ্বের অন্ুরূপ এক এক দ্বিতীয় মানবরাঁজ্য গড়িয়া তুলিতে 


সগল ও ডল চর: 


চরিত্রে বাক্তিগ্থাত্স্ত 


সাহিতে) চরিত্রস্থি চ১৩১ 


পারিয়াছিলেন তাহাদের স্থজনকর্মের মধ্যে। প্রথমোক্ত তিনজন যেন চরিত্রস্থছির বিপুল 
বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে ঈশ্বরের স্ষ্টি সহিত গ্রন্তিযোগিতায় অবস্তীর্ণ। পরবতী লেখকদের 
মধ্যে এ-বিষয়ে সেকপীয়রের স্থান সর্ধো চ্চ। সেক্সাপয়রের চররিত্রনিম্মাণের বৈচিত্র্য ও 
গভীর'তা দেখিয়া, শির্পীর ব্যক্তিভাবনানিরপেক্ষ রচনাসিদ্ধি 'প্রশংস! করিয়া জনৈক 
সমালোচক ঠিকই বলিয়াছিলেন, “৯6617 304. 9191651081৮ 016866৫0005” 
বাংল! সাহিত্যে এই দিক দিয়! ঝফিমের স্থান সর্বাঞ্রে | রবীন সাহিতোর অন্য যত মুল্যই 
থাকুক না কেন, চরিত্রক্থজনে ভিনি বঙ্িমের হবার গ্ুতিভার পর্চিয় দিতে পারেন নাই। 
বঙ্কিষের 'কষ্ণকান্তের উইল” এবং “ব্ষিক্ষোর্ গল্পের কাঠামে। মোটামুটি একই জাতীয়। 
গ্রথম উপন্যাসের গোবিন্দলাল, রে।ছিগ ও ভ্রমর ফ্াক্রমে 1ঘতী়?ির নগেন্ত। কুন্দ ও হৃর্য- 
মুখীর সহিত তুলনীয় । কিন্তু এই কুপন! করিলেই হাহাদের পার্থক্য প্রচীরমান হইবে। 
অপরগক্ষে শরংচনে: ঘটনাংশের পার্থক্য থাকিলেও একটু সনতর্কভাবে একটু গভীরভাবে 
ভাকাইলেই বুঝ| যাইবে চার-“শাচটি চরিত্রই ঘুরিয়া ফিচির তাহার উপঠাস ও*গল্পগুলির 
গ্রধান পাত্রপাত্রীদের আনন দখল করিয়া ঝপিয়াছে। এ 
কোনে। উপন্যাসে ব! নাটকে (আধুনিক কালে আখ্যানকাব্য-মহাঁকাবা আর ব্লচিত 
হয় না) যঠহখুলি চরিত্র থাকে, ভাহা:প্র মধো গ্ধান কয়েকটি চরিত্র পুরোপুরি জটিল 
তথ! ব্ক্তিস্বাতন্ক্যে উজ্জল করিয়া চিত্রিত হইয়। থাকে | কি বেশীর ভাগ পাত্র- 
পাত্রীর চরিত্রই সরল ও (91০ জাতীয়। 191১6 চরিত্রকে এড়াঁনে। চলে নাও এবং 
স্বতন্থ ব্ক্তিতসম্পন্ন পাত্রপাত্রীর চিত্রতিত্তিতেও কিছু কিছু শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য 
থকিয়| যাঁয়। কিন্তু চরিত্রস্থটির হেট কৃতিঠ, গতীর জীবনরহস্তের উন্মোচন ঘটে 
স্বাতন্ত্ুপ্িত চরিত্রগুপির সহায়হয়। আধুনিককালে মার্কসবাদী বস্ততাহিকের| 
(3961811১0 [২6৪]1৭0,) সাহিত্যে শ্রেণীচরিত্রের উপরেই ৭ আরোপ করিত 
নি চাহিতেছেন | ফলে এই মতাদর্শের অন্নুবতী অধিকাংশ লেখকের 
নাত অগ্ষিত চরিন্রগুলি ছকে বাধ! হইয়া পড়িতেছে। উহাদের মধ্যে 
ূ জীবনের গভীরতা সুপ্তা 'জটিধ্রতার সন্ধান তো মেলেই না, 
উপরন্থ চরিত্রচিত্রণে সাফলোর যে ন্যুনতম সঙ জীবনরস তাহারও হানি ঘটে। 
মার্কদ্বাদীর! চরিব্রগুলিকে উদ্েশ্বামূলক করিয়া গ'ড়য়। তোলায় তাহারা প্রাণের স্বাভাবিক 
লক্ষণ হইতে চ্যুত হয়। অপরপক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্্য ও জটিলতার নামে আধুনিক একদল 
সাহিত্যিক মগ্টৈভ্সর্বস্তার তব্টি আনিতেছেন। মানবমনের অসংলগ্নতা এবং 
এবং বি্লৃতিই তাহাদের কাছে প্রধান উপাদান হুইয়!। উঠিতেছে। চরিত্রস্থজন এক্ষেত্রে 
স্বাভাবিকতাচ্যুত এবং নিন্দনীয় । সাহিত্যে চরিত্রস্থজনের ন্যুনতম নাফল্য জীবনধর্ষে। 
যেন মনে হয়, এই মানুষটির গায়ে ছুরি বসাইলে রক্ত পড়িবে। চরিত্রটি সফল ব! জটিল, 
স্থল বা গভীর _.যাহাই হউক ন কেন, এই বিচারে উত্তীর্ণ না হইলে সফল বলিয়া গ্রাঙথ 


চ১৩২ সাহিত্যের তীর্থপথে 


হুইবে না। ইহার পরে উৎকর্ষের এবং আরও গভীরতা হুম্ধুতা জটিলতার প্রশ্ন 
আধুনিক সাহিত্যে এই ভারসাম্য প্রায়ই বিনষ্ট হইতেছে । 
জটিল চরিত্রের মধ্যে ছুটি বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষস্থথিতে প্রায়ই শাহাযা করে ; 0১) অন্তদ্বন্দ, 
(২) বিবর্তনধর্ম। বহ চরিত্রের অভ্যন্তরে ধিপরীতধ্ী ঢুইটি প্রবৃত্বির সংঘাত দেখা 
যায়। একই মানুষের মধ্যে উহ যেন দুইটি স্তর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে| হামলেটের 
দার্শনিকতা ও কর্মোদ্বোধন, ফস্টের বিবেকবোধ ও শক্তির অধিকার, গোবিনদলালের 
বূপমোহ ও সংঘম. সাজাহানের সমাটোচিত কর্তব্যুদ্ধি তথ বিচারহীন বাৎসল্য অন্তরের 
মধ্যে সুতীব্র দ্বন্দের সৃষ্টি করে| ইহা চরিত্রের জটিলত। বাড়ার়। এই দ্বখ্রে আন্দোলনে 
বিক্ুত্ধ ও অবন্য়িত মন্ত্র হাহাকার ইহাদের শিষ্পযূল্য বাড়াই তোলে। বন 
সমর জটিল চিত্রের বিবর্তন চিত্রভ হ। সরল চরিত্রগুলি প্রাণংন্ত হইতে পারে, 
কিন্তু উহারা সর্বদাই শ্বিতিখল হ্য়। গতিশীল করিয়া তুলিতে 
হইলে উহাদের অভ্যন্তরে পরিবন্ঠনের কিছু বীজ পূর্ব €ইতেই বপন 
করিতে হয়। জটিল চরিত্রগুলি সব্দাই গভিখল হয় না। কখনও 
কখনও হিতিধম'ও হইতে পারে। বিশেবত* জীবনঘটনা অথবা ভাগ্যের পরিবর্তন 
এবং চরিত্রের যুলধর্মের পরিবতন এক বন্ধ নয়। কুন্দস'শদ"্ীব ভ'গে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
জীবনসম্পকিত বোধেও আপিয়াছে পরিবর্তন, কিন্তু চরিত্রের ভিত্তি নড়িদ্বা যায় নাই। 
জীবনঘটনার পরিবন্ঠনের সঙ্গে চরিত্রের মলটি বদলাইর। গিয়াছে শৈবসিনীর, চ্ষশেখরের, 
প্রতাপেরও । ষোড়শী এবং জীবানন্ধ দুটিই বিবন্নধী চধিত্র': কারণ উপন্যাসের 
প্রারন্তে তাহাদের ব্য জইবশিষ্টোর যে খল লঙ্গণগ্ুলি দেখিতে পাই, রথাপিতে তাহার 
স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের বিশিষ্টত| প্রকটিতে হইতে দেখি | 
সাহিত্যিকের সহিত তাহার তই চরিত্রের সম্পন্টটি বিশেষ ভাবে ভনুধাবর্নায় | 
থিওডোর ওয়াট স্‌ডানটন এনসাইক্লোগেডিয়। ব্রিটানকা'য় কাব্যকৃষ্টির একটি বিশেষ 
ৃষ্টিভ জর নাম দিয়াছেন 50106 1১:০০) আপনার মনের রঙের গ্রঠিফলন ন। 
ঘটাইয়! জীবনের রূপান্থদরণই ইহার লক্ষ্য । হোমার পেক্সপীগার প্রতি করবা এই 
দৃষ্টির অধিকারী ছি'লনশ্ধলিয়াই চরিত্রাঙ্থনে এত অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন । এক 
কথার, চরিত্রচিত্রনের ক্ষেত্রে শিলীকে আশ্র্যরকম নিধিকার শিরামন্ত হইতে হইবে। ইহ। 
দুরহ সন্দেহ নাই । কিন্তু উচ্চ সাফল্যের মূল্য দেওয়া সর্ধদাই কঠিন | মধুদ্ছদন রামের 
প্রতি ঘুণার ভাব পোষণ করিতেন, রাম তাই, ঘৃণার বর্ণে রঞ্জিত পুত্তলিক| হইয়। উঠিয়াছে, 
_... সেক্সশীয়রের শিল্পীঘন ইর়াগোর প্রতিও বিরূপ নয় বলিয়াই উদ্থা 
সাছিতাক টি অতু রুট স্থঠি। রোহিণীর প্রতি ব্যক্তি-বঙ্চিমের দ্বণা শিল্পী বন্ধিম 
হঠ চর. উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই চরিত্রনটি হিসাবে উহা অনবগ্ঠ। আপনার 
মনের মাধুরী মিশাইয়! চরিত্রাঙ্কন কর। যায় না। চরিত্রহ্থটিতে আত্মপ্রতিফলন বর্জনীয়। 


ভটল চরত্রঃ অনুদ্বন্দ 
ও গতিশা1লও। 


বাংল! সাহিত্যে অনণকাহিনী চঠ৩৩ 


রাবণে মধুস্ুদনের আত্মপ্রত্তিফলন ঘটিয়াছে বাক্তিনুঞ্ির অতিরেকে, কিন্তু কবির 
অন্তরনিবাসী শিল্পীসত্তা উহ্নাকে বিশ্বের বেদনায় রূপান্তরিত করিয়াছে বলিয়াই উহার 
শিল্পমূল্য এত অধিক | ল্লেখক যখন আপনার বক্তব্যের বাহন হিসাবে চরিত্র গড়েন, 
তখন তাহার স্বাভাবিক গ্রাণধর্মে হনি ঘটে। রূপকধমী চরিত্র এইজন্য উচ্চস্তরের 
শিল্প টি নয়। 

সাহিতোর বিভিন্ন শাখায় চররিত্রস্ট্টি খুব পুরাতন লক্ষা, কিন্ক অগ্ভাবধি কেন্রীয় 
লক্ষ্য রূপেই চিহিত। জীবনদঠির পরিবন্রনের "ফলে কে|থাও .বাখাও বিরুতি দেখা! 
দিলেও মাঁনবজগৎকে নূতন করিয়া স্ষটি কার আনন্দকে শিল্পীরা 
আজও, মুল্য দেন, পাঠকাঁদেহ নিকটে ইহ অপেক্ষা উচ্চতর “আনন্দ 
আর কি হহতে পারে? 


উপসংহার 


বাংল! সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী 


সাহিতেয ভ্রমণবৃক্তান্ত অতি প্রাটীন কাল হইতেই একটি উপ্লেখযোগ্য উপাদানরূপে 
গৃহীত হইয়া আসিতেছে । গ্রীকবীর অর্ডিউস ট্ররাবজয়ের পরে দেশের অভিমুখে 
যাত্রা করিয়াছেন । পথে বিচিত্র দেশ, (বচিত্র জাণ্তি তাহার অভিজ্ঞন্তার সামগ্রী হইয়াছে 
এইট ভ্রমণবৃত্তাস্থ অবলঘ্বন করিয়াই গড়ি] উনিয়াঞ্ছে পৃর্থবীর অন্তভূমু আদি মহাকাব্যু 
'অভিনি' | কিন্তু মেখানে লেখক দেশ ও জা বি্ষিয়ে বস্তনিষ্ঠার পরিচয় দিতে চাহেন 
নাই, বিচিত্র যা'ডভ্েেধ্ার ফ্ষাহিনীীর উদ্ছাবন করিয়াছেন । কিন্তু অডিপসি কাজ্বার 
ভিত্তিতে যে এককালে ভ্রমণচারিতার বীজ ছিল তাহাতে সন্দেহ প্রঙ্গাশ করা চলে না। 
রামায়ণে রামচন্দ্র বনগমন কলমি! কিরূপে বিন্ধ্য, দওকারণা, গোদাবরী প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভ্রমণ করিলেন তাহার অনেকটা বস্তনিষ্ঠ বরা আছে ২উক্ত আরণা প্রদেশ- 
সমুছের বর্ণনায় বালীকি শিল্পলাফল্যের অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন! মহাভারতের 
সমাপ্তি-অংশে মহাপ্রস্থানযাত্রা-প্রলঙ্গে হিমালয়ের "পার্বন্্য অঞ্চলে 
ভ্রমণের কাহিনী আছে। ভ্গীরথের গঙ্গাবতরণ প্রনঙ্গেও গঙ্গা- 
ধারাং পথ ধরিয়া কিছুটা ভৌগোলিক বিবরণ মহাকাবামধ্য স্থান 
করিয়া লইয়াছে। এইগুলিই আমাদের দেশের প্রাচীনতম ভ্রমণসাহিত্যের নিদ্রশন। 
অতি প্রাচীন হইতে একান্ত আধুনিক কাল পর্যস্ত সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য 
শ্বান অধিকার করিয়াছে । ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মানবমনের দেশদেশান্তরকে 
দেখিবার আগ্রহ । কবির এই রচনা 


শান্ত মমুষের ভ্রমণ” 
বাপন! 


উ.৩৪ সাহিত্যের তীর্ঘপহে 


বিপুল! এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! 
দেশে দেশে কত-না নগর রাঁজধানী-- 
মানুষের কত কীতি, কত নদী গিরি সিন্ধু মর, 
কত"ন! অজান! জীব, কত-ন| অপরিচিত তরু 
রয়ে গেল অগোচরে । 
»-মানবপ্রাণের নিভৃত বাঁসনাটির খবর দেঁয়। মানুষের গ্রয়োজনবদ্ধ সত্তাটি যখন 
কর্মরত থাকে তখনও তাহার হদয়ের গণ্ভীরে বাজে নিখিলের বাণী, যাহা ঘরকে দুরে 
লইয়া যায়, দূরকৈ কাঁছে আনিছে চায়। 
দুর্গন তুষারগিরি অলীম নিঃশব্দ নীলিমায় 
অশ্রুত যে গান গায়। 
আমার অন্তরে বারবার 
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার। 
দক্ষিণ মেরুর উপের্ব যে অজ্ঞাত ভার! 
মহাজনশৃণ্ঠতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা, 
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে 
অনিদ্রা ক;রেছে ম্গর্শ অপুর্ব আলোকে । 
সদরের মহাগ্রাবী গ্রচণ্ড নিঝ র 
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্থর | 
ইহা চিরকালের হুগণচারী মানুবের অন্তরের কথা। নান| কারণে মানুষ 
ভ্রমণ করে| য্যাডডেঞ্চারের নেশায় কেহ মধ্যমআফ্রিজ্ার অরণ্যে প্রবেশ করে, 
এভারেস্টের শৃঙ্গ আরোহণ করে, নৃতন দেশ আবিষ্কারের জন্য কেহ দুস্তর বারিধি 
অতিক্রম করিতে চায়, নৃতন বৈজ্ঞানিক পরিবেশ এ মহাকাশেও কেহ যাত্রা করে। 
ভোৌগোলিক বিবরণ, ইন্তিহাসঞ্রসঙ, বিবিধ জ্ঞান অর্জনের জন্ত। বাঁণিজ্যপথ বাহির 
করিতে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্তে মানুষ দেশভ্রমণ করে। কিন্তু সব 
প্রয়োজনেরই গভির কথাটি এ দূরের বাশী শুনিবার ব্যাকুল 
ভ্রমণনাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ লক্ষণ সমন্ধে কোনো স্ুনিদিষ্ট সংজ্ঞা পায়! 
যায় না। কারণ ইহ! অনেকট! স্বাধীন মনের হৃট্টি, এ বিষয়ে কোনে! বিশিষ্ট আদশ 
নিদেশি করা কঠিন। উপন্তাস ব] নাটকের, মহাকাব্য বা! সনেটের রূপরাঁতি ও রসাস্বাদের 
বিশিষ্টত। লইয়া সমালোচকমহুলে যেমন সুগ্র়ুর আলোচন! চলিয়াছে, ভ্রমণসা হিত্য সম্বঙ্থে 
সেরূপ দেখ! যাঁয় না। আমরা ভ্রমণ-সাহিত্যের একটা আদর্শ চেহার! মোটামুটি ধা 
করাইবার চেষ্টা করিছে পারি। ভ্রমণ-সাহিত্য গন্ভে রচিত গ্রবদ্ধপ্রেণীর সাহিত্য। উপস্তা: 
বা গল্পের ন্তায় কাহিনীনির্মাণ ও চরিত্র ইহার মুখ্য লক্ষ্য হইতে পারে না। অবহ 


বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী চ১৩৫ 


কোনো কোনো লেখক ত্রমণকাহিনীর উপাদানকে গল্পে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কয়েকটি 
রনী বা চরিত্রের ক্রমবিনর্তনের ছবিও আ্বাকিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে 
ততবগঠ আদর্শ প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে" এবং অবধূচ্ধের 'মরুতীর্ঘ 

।  হিংলাজের নাম উল্লেখ কর। যাইতে পারে। ঞেণমটিত্তে হিমালয়ের 

পার্ত্য অঞ্চলে কেদার-বদরণী তীর্গঘাত্রার অন্ভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। সেই অভিজ্ঞত। 
কতকটা বস্তানষ্টার সঠিত অঙ্কিত হইলে লমণকাহিনী হইয়া চিন্তে পারিচ্চ। কিন্ত 
লেখক উঠাকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া প্রণুয়-বিরহের একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী গড়িয়া 
তুলিগাছেন। উহার রস।ম্বাদ উপন্তাসের, ভ্রমণ-অভিজ্ঞভার মিশ্গে তাহ; বৈলিষ্ট্য- 
পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এইনাত্র । মরুপথ দিঘ!* ভীর্গযাত্রীদের হিংলা অভিমুখে যাত্র। 
অবধূতকে উপগ্ভানগঠনের'উপক রণ সোগাইয়াছে। এই শ্রেণীর রচনপকে খাটি ভরমণ- 
কাঠিনী বা চলে না। ভমণ-সাহিন্য ঘটনার নানাদিপ বিচ্চিন্ন অংশ প্রবেশ করিতে 
পারে, বিচিত্র চরিতের মানুষের আনাগোণা এবং ভগ্ পরিচয়ও প্রকাশ পীইতে পারে। 
কিন্তু ইহা কখনই সেখানে শক্ষা হইয়া উঠিবে না, শৌণ হইয়াই থাকিবে ।* ভ্রমপ- 
কাহিনশীকে এইনন্ই গগ্ঠ-প্রবন্ধ। শ্রেণীর অন্তভূত্তি করিতে হয়। কিন্ত জ্ঞানমুলক 
প্রবন্ধরূণে ইচাদের গ্রহণ কর! চলে না। ভ্রমণকাহিনখর সর্বাপেক্ষ। বড কথা উহার 
বাক্রিগত অভিজ্ঞতার স্র। গিনি ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও 
গ্রতিক্রিমাটিই এনে গ্রাধান কথা । “জাপান” সম্বন্ধে তনদাশংকর রায় যে গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন, তাহ! লেখকের বাঞ্ত-অন্ভিজ্ঞভার বিবরণ । ভিনি যাহা দেখিয়াছ্ছেন, 
শ্বে সব মান্বষের সংস্পশে আনিয়াছেন, যে সব 'ভাবন! ভাশিয়াছেন ভাহারই ভাষাঁরপ এই 
গ্রঃ। জাগান সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগ্ড পুস্তক দচনা করিতে হইলে উহার মধ) হইতে এই 
বক্রিগত উপাদানটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। কারণ জ্ঞান বাঞ্জিমুরন্লিপেক্ষ, 
উহা বস্তগত । ন্মণসাহিত্ত্য আমরা জ্ঞানলান্ডের জন্তা পড়ি না। জাপান সম্বন্ধে 
ইতিহাম ভূগোলেব তথ্য জানিবার জন্ত অন্নদাশংকরের গ্রছটি একান্ত অপধাপ্ত। উহাতে 
গ্রকাশিত তথাদি অপেক্ষা অনেক বেশী খবরই” অশোক ্থানেন। | তবুও তাহার এ 
গ্রন্থট পড়িবেন | আমরা আনন্দ পাইবার জশ -মণসাহিতা পড়ি, জ্ঞান লাভ করিবার 
জন্য নয়। এ আনন্দ ভ্রমণকা'রীর ব্ক্তিত্বের সংস্পের ফলও বটে। রবীন্তরনাথের 
ব্রমণকাহিনীতে তাহার মনের অন্তরঙ্গ যে পরিচয়টুকু প্রকাশ পায় উহা! খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
সঞ্লীবের 'পালামৌ'র পাহাড়ী অঞ্চল, কৌল নরনারীর জীবনলীলার সহিত তাহার 
সরস সহ্গদয় মনটি৪ বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু ভ্রমণসাহিভ্যকে একাস্ত 
$0016001€ রস-রচনার শ্রেণীভুক্ত বলিয়] গণ্য করা চলে না। দৌঁশভ্রমণকে বিষয়রূপে 
মাত্র গ্রহণ করিয়। লেখক আপনার মনের রঙে তাহাকে পরিপূর্ণছাবে রত করিয়া 
রূপ দেওয়ায় প্রত্যাশিত ভ্রমণরসের সন্ধান পাওয়া! ঘাইবে না। ত্রমণলাহিত্য যেমন 
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৪0160015০ শ্রেণীর সাহিত্য, সেইরূপ উহ! আবার পরিপূর্ণ 9016০0৬ রচনাও নয় 
বস্তর নিজস্ব রসকে অন্বীকার করিয়া! ভ্রমণকাহিনী গড়িয়া উঠিতে পারে ন1। সমুদ্রধাত্রায 
যেন উহার রূপরস অভিব্যন্ত হয়। হিমাচলভ্রমণে “দেবতাত্। সেই মহাপর্বতে'র 
ভীষণত! নির্জনত। ও গাস্তীর্ধ যেন প্রকাশ পায়। হিমালয় সম্পর্কে তথ্যমুলক জ্ঞান লাভ 
করিতে আমর! চাই না, উহার স্বরূপ আস্বাদ লাভ করিতে চাই। এবং সে আস্বাদের 
সহিত অবশ্যই ভ্রমণকারীর বাক্তিগভ অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিজডিত। কিন্ত 
এই 90160851% যেন সর্বগ্রাসী হইয়া না উঠে। যেন স্থানমাহাত্ম্কে একেবারে 
আত্মমাৎ করিয়া! না] ফেলে । কাশ্ীরের রমণীয় উপভ্যক] যেন ব্যক্তিভাবনার ল্পশে 
মরুভূমির রূপ ধরিয়া না দেখ। দেয়; অথবা যেন কল্পলোকের মায়াকাননে ন| 
পরিণত' হয়।' আমরা এখানে ভ্রমণসাহিত্যের একটি আদর্শ কূপের সন্ধান 
লইতে চেষ্টা করিয়াছি। উহার মুখ্য লক্ষণগ্ুপি স্ৃত্রাকারে নির্দেশ করা হইল £ 
(১) ভ্রমণমাহিতা গগ্ধে রচিত প্রবন্ধজাতীয় রচন], উপন্ঠাসশ্রেণীর নয়। (২) ইহা 
আনননুলক সাহিতা, জ্ঞানমুলক নয়। (৩) ভ্রমণকাগীর ব্)ক্তিগত অন্ভিজ্ঞতা ও 
দৃষ্টিভঙ্গিই ইহার মুখ্য হুত্র। (৪) 90116005165 থাকিলে ও উহ] সর্বগ্রাসী হইয়া শ্থান- 
বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিবে না। ভ্রমণন্থানের মানুষ ও প্ররূতির বিশেষ রূপরসটি ভ্রমণসাহিত্যে 
প্রকাশিত হওয়া উচিত । অর্থাৎ 591০0%1গ ও ০01৫০0%1-র মিশ্রণ 
এক্ষেত্রে কাম্য । কিন্থ এই ০01০0151659 তথ্য ও জ্ঞানমুলক নয়,,রস রূপ-ভিত্তিক | 
আমরা ভ্রমণসাহিত্যের বে আদর্শ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলাম উহা! আরর্শমান্র এ”ং 
উক্ত আদর্শ যে দুর্লভ তাহাতেও মন্দেহ নাই। 

ভ্রমণসাহিত্যের আদর্শ ও রূপরাতির 'ক্ষেত্রে লেখকদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্টাজাত 
বৈচিত্র্য তে। রহিয়াছেই। কিছু কিছু শ্রেণীগত স্বাতন্ত্রেঠরেও নির্দেশে কর! চলে। 
এইসব শ্রেণীর মধ্যে বহক্ষেত্রে ভ্রমণনাহিতে)র আদরশচতি ষে ঘটয়াছে তাহা নিশ্চিত । 
(১) আমর পূর্বেই ভ্রমণোপন্তাদের কথা বণিয়াছি। উহা'রা মুখ্যতঃ উপন্থাস, গৌণতঃ 
ভ্রমণকাহিনী । কিন্তু এই শ্রেণীর রচনার পরিমাণ সম্প্রতি খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। 

ইহাতে দেশ-বিদেশের বৈচিত্র্যের রূপরন এবং উপগ্ঠাসপাঠের 
নানাহেণার ভ্রমণ , কাহিনী ও চরিত্রগত আনন্দ যুগপৎ বিভভরণ করিবার সুযোগ 

সাছিতা থাকে । এই কারণে ভ্ভালে। লেখকের হাতে পড়িলে উঠ্ভার 
আকর্ষণ হয় অমোঘ । এই জাতীয় রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও স্থানটি পটভূমিতে 
প্রাণহীনভাবে পড়িয়া! থাকে ৭1, জীবন্ত হইয়া ওঠে, শ্থানিক বৈশিষ্ট)টি প্রকাশ করে, 
উপন্তাস কাহিনীর পশ্চাতে যান ও গৌরবহীীন হইয়া থাকে না। কালকুটরচিত 
“অমৃততকুত্তের সন্ধানে? বা নিন সৈকতে' বা পূর্বোক্ত 'মরুতীর্ঘ ছিংলাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে 
উপন্তানের পশ্চাৎপট হইতে ভ্রমণরস প্রকাশ পাইয়াছে। ভ্রমণসাহিত্যের দিক হইতে 
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ইহাদের অবহেলা কর! চলে না। (২) রাঁমনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাঁর বিবরণ 
যথেষ্ট সাহিত্য-গুপান্থিত নয়। বিশেষ করিয়া 58)০০0%০ উপাদান সেখানে অতান্ত 
অল্প। নানাদেশের হথ্যমুূলক বিচিত্র বিবরণ সেখানে মোটামুটি বন্তনিষ্ঠার সহিভ 
চিত্রিত হইয়াছে। বস্তনিষ্ট ভ্রমণকাহিনী অনেকটা রোজনামচার ভ্ঠায় লেখ! হয়। 
কখনো কখনে! তাহাতে লেখকের হদয়রসের কিছুটা স্পর্শ,থাকে কিন্তু উহ! হয় গোঁণ। 
গ্রমো? চট্টোপাধ্যায়ের মানসমরোবর ও কৈলাসভ্রমণের বিবরণ অনেকট! বস্তুমূলক । 
জলধর দেন রচিন 'হিমালয়' এবং অন্ঠান্ত ভরমণঙ্াহনীগুলিও গ্রধানভঃ বস্গত বিবরণে 
পূর্ণ । উনবিংশ শতাব্ীতে বাংলাভাষায় যে ভ্রমণকাহিনীগুলি রচিত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে এই শরেণীরই প্রাধান্য । প্রসঙ্গত: 'দেবগণ্ষে মতো; আগমন? বা দেকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
হিমাচল অঞ্চলে ভ্রমণের বিবরণ উল্লিখিত হইতে পারে । (৩) বাংলা ঞ্ভাষায় সবচেয়ে 
ভালে যে ভ্ুমণঞ্াহিনীগুলি রচিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত মনন ও দুশন 
যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি তাহাদের আত্মেদঘাটনেরও স্থযোগ হয়। শরকস্ত গ্ান- 
মাহাত্বটি রসরূপে ফুটিয়া ওঠে। তত্গত আলোচনার দিক হইতে এই ভাতীয 
রচনাকেই শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী বলিয়া অন্ভহিত করিয়াছি । রবীন্দ্রনাথের জাভাভ্রমণের 
বিবরণ, যুরোপ লমণকথা বা রাশিফার ভ্রমণ-প্রসঙ্গের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ)। 
পালামৌ-রচয়িতা সজীবচন্ত্রও উচ্চন্তরর ভ্রমণসাহিতি)করূপে ম্বীক্কৃতি পাইবেন। 
(8) অন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণকথা লিখিবার প্রবণতা বর্তমানকালে খুবই বুধ 
পাইয়াছে। ভ্রমণ ও গাল-গল্প, ই,.ঙহাস-কি ম্বদস্তী-কথা) সৌন্দ্যব্যাখ্যা মিশ্রিত এক 
ঢ$ মনোজ বস্থর ভ্রমণকাহিনীতে, স্থবোধ চক্রবতীর 'রম)াণি বীক্ষয শর্ষক পুস্তকগুলিতে 
এবং মুজগুব1! আলার কয়েকটি গ্রন্থে লক্ষ্য করা |ায়। 

বিভিপ্ন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেশ বদেশে ভ্রমণ করে, তীহাদের লেখার মধে।ও 
সেই উদ্দেগ্ত প্রতিফলিত হয়। এইভাবে দেখিলে ভ্রমণসাহিত্বে]র মধ্যে বিচিত্র রস- 
উপকরণের সঞঙ্গান মিলিবে" কাহারও ভ্রমণ অধাআ-উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত। 
এদেশে প্রাচীনকালে তীথযাত্রাই ছিল একমাস্টি পরিভ্রমণ । , একালেও তীর্গে 
তীর্থে পরিক্রম। করিয়া সহম্র সহত্র লোক ৭ ও ভক্তির ভাবকে তৃপ্ত করিতে চায় 
কেদারবদরখ তীর্ঘভ্রমণ, গঙ্গোত্রী অভিযান, মাণসমরোবর ভ্রমণ গ্রভী'ত প্রনজে অবশ্য 
ভক্তির সহিত য়্যাডভেঞ্চার মিলিয়াছে। এই জানীয় ভ্রমণ- 
কাহছনীতে কখনও কখনও অবিশ্বান্ত অলৌকিকতাকে স্থান দেওয়া 
হয়। উহ? একেবারেই কল্নাপ্রত | ভ্রমণকাহিনী'র মর্যাদ। 
ইহার ফলে বিন হয়। উদাহরণ ছিলাবে প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের গাঙ্গোত্রী, যমুনোতী 
গোমুখ' গ্রন্থের মরকতরাজোর ছবিটির উল্লেখ করা চলে। কোথাও আবার নির্জন- 
ভ্রমণ আত্মায় উদ্বোধন ঘটায় । দেবেজ্্রনাধ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে ইহার অনেক 


ভ্রমণের বিচিত্র উদ্দেগ্ 
ও রসবৈচিত্রয 


চ১৩৮ লাহিতে/র তীর্থপথে 


৩ধ।হগণ আছে। অনেকের কাছে ভ্রমণ শুধুই দুর্গমকে জয় করার 'আননা, রহস্তুক 
উন্মোচন করিবার সাধনা । হিমালয়শূঙ্গে দুঃলাহমিক অভিযান, মরু অভিযান প্রভৃতির 
বু কাহিনী আমাদের ভাষায়ও রহিয়াছে। কেহ কেহ শুধু প্রাকৃতিক সৌনার্ধের 
আনন্দামুত পান করিতে চান। কেহ এতিহাসিক-পুরাতাত্বিক 'এতিহোর সন্ধান 
করেন। কেহ আবার বিচিত্র মানবজান্তির পরিচয় লইতে চান। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির 
এই পারথৃকে)র ফপে ভ্রমণলাহিত।€ বিচিত্র রসের আশ্রয় হইয়া €ঠে। কোনো রচনায় 
ইতিহাস-পুরাতত্বের পটভূমিটি বড হইয়া ওঠে, কোনো রচনায় ভ্ডাক্ক্ষ-স্থাপত।/কীতির 
সৌনদর্ন-ব)াখ্যান দেখা যায়, কোথাও-ব। প্ররুতিসৌন্দধের বণনাঈ মুখ্য 
পুরাতন বাংল! সাহিতে) ভ্রমণকাহিণী রচনার কোনো সচেন্ভন চেষ্টা নাই। কিন্তু 
কোনো কেটুনা মঙ্গলকাবো এবং চরিতগ্রস্থে ভ্রমণবৃত্তস্তের কিছু কিছু পরিচয় 
মিলিহেভে । মনসামঙ্গঈলের কবিরা চাদের বাণিজ্যযাগ্রার যে বিবরণ দিয়াছেন দ্বাহাতে 
কত্তকগুলিৎম্থানের উল্লেখ থাকিসেও উহাদের ভৌগোলিক যাণার্্য অপেক্ষা কান্ননিকতাই 
অধিক | কবিকহীণে অবগ্য আদিগঙ্গ! ধরিয়া যাত্রায় ভূগোলের মোটামুটি সঠিক অস্ভুমরণ 
লক্ষ) করি। গঙ্গাসাগর, পুরীর প্রসঙ্গ গুভৃন্ধিও পাধিব অভিজ্ঞত। 
এবং পৌর|ণিক এতিহান্ভাবনায় সমূজ্ধ। কিন্তু উহার পরেই 
ধনপতি শ্রীপতি কিন্বদন্তীর রাজ্য গ্রবেশ করিয়াছে । ভারত্ব- 
চন্দ্রের ক'বো- মানসিংহের সমাঁছব্যাহারে ব্দবানন্দ পুরী-_ভুবনেশ্লর এবং গঙ্গ "যমুনা 
নদীপথে আগা দিলী পর্ষস্থ পারুভ্রমণ করিয়া পিছে এইলব প্রপঙ্গের কোথাও 
বান্তিগত অভিজ্ঞতার স্পশ খন্ব5ব করা যায়। চৈন্ঠদেবের চপ্তিকাবাগুলিতে 
চৈন্তন্ভদেবের পুরীগমন, দাক্ষিণাত ভ্রমণ, উিত্তরাপথ ভ্রমণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। 
,আধুনি»্ সাহিতে) উল্লেখযোগ্য ভ্রমণসাহিস্থয গ্রুথম রচিত হইল বঙ্কিমঘূগে । 
উল্লেখ্য গ্রন্থের মধ্যে দুর্গাচরণ রায় রচিত “দেবগণের মরতে আগমনেশ্র কথা প্রথমেই 
বলিতে হ/। ইহার মধ্ো কাল্পনিক কাহিশীবর্ণনার ঝাংলাদেশ এবং উত্তরভ।রতের 
কতক গুলি বিশিষ্ট তীর্থস্থানের নামকরা সহরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু উহ! 
শুদ্ধ বিবরণের উধের্ব ওঠে নাই। বহ্গিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের অতি ক্ষুদ্র আরতি 
“পালামৌপ গ্রস্থট ভ্রমণপাহিত্য হিসাবে অতু্চ শিল্পমুল্র অধিকারী । ছোটনাগপুরের 
প্রকৃতি ভাহার অপরূপ সৌন্দর্যে এবং বিশিষ্টভাঁয় জীবন্ত হইয়া উঠিযাছে এই রচনাটিতে। 
রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির গ্রশংমা করিয়া পিখিয়াছেন, “সজীব বালকের 
2 ম্ীব স্তায় কল জিনিষ লঙ্গীব কৌতৃহলের লহিত দেখিতেন এবং 
রে প্রবণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করি 
লইয়া তাহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া ভুপিতেন এবং ভাবুকের স্তায় 
লকলের মধোই তাহার নিজের একটি হৃদঘাংশ যোগ করিয়! দিতেন)” উনবিংশ 


পুরাতন বাংল] সাহত্যে 
লমপকথ। 


ঘাংলা সাহিত্যে ভ্রবণকাহিনী ১৩৪ 


শতাব্দীর শেষদিকে গ্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী/র একটি প্রধান অংশ 
হিমাচল অঞ্চলের ভ্রমণকথায় পরিপূর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ প্রশাস্ত গ্রীতির দৃষ্টিতে হিমাচল 
অঞ্চলের একটি জীবন্তর্ূপ প্রকটিত কারয়] তুলিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আমার 
বোম্বাইপ্রবাসঙগ বর্ণনা প্রধান রচনা । কিছু পরবন্ঠীকালে জলপূর চন হিমালয় হঞ্চলে 
অমণ প্রসঙ্গে একাধিক এরন্থ রচনা করিয়াছেন। উহ! বস্কগ্রধান বর্পামুলক | জঙ্গণীয়? 
এই বুগে বাংল! লরমণপাহিভে] যথেষ্ট বৈচিত্র) দেখ। বার নাই। ভারতের ন্ডি্রেই 
উহ প্রদান? সীমান্দ্ধ। 

রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশে ভ্রথণ করিয়া ভ্রনপসাহিত্যের সীমা এবাড়াইয়া [দয়া্ছুন, 
উহার সাহিভাগ্ুণে ও বথেইট উন্নতিসাধন করিঃলন। তিনি ইউরোপ ভ্রমণ প্রসঙ্গে উভয় 
জ|তর সংক্ক্তির দন্দ-সমনুয়ের কথাই কেহ কররয়া চিন্তা 
কিথাছেপ। উচ্ভার বস্তুরল 'াহার ফলে কিঞ্িং ব্যাহত হ হইহাছ 
সন্দেহে নাই | “রাশিয়ার চিঠিতে নুতন রুশদেশের সংস্ক'্তর যে 
চেহার। তাহার মর্মমুপতি তিনি উদ্দাটত করিয়াছেন। “জাভাবাত্রীর পত্রে” ইন্দোনেশিছা 
ঘপপুঞের সভাতর কেন্দ্রে টিক হাত দিয়ংছেন। কবির "জাপানধাব্রী*ও ভ্রণকাহিনী 
হিসাবে উ্খযোগ্য। 

রবীন্-সমকালে মতুল গুপ্তের লেখ নাখমাতক বাংলাদেশের আল্তান্তরিক চিত্রে 
এবং স্থামী বিবেধানন্দের পাশ্চতদেশে ভ্রবণোপলক্ষে দুই দেশের সংস্ৃত্তির তুলনামুগ্ক 
আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনি» ভরদ্ণসাহিজো 
প্রাবাধকুমার সান্্যাল্ড হিমাশয় প্রসঙ্গ । মনেজ বর কূুশ ও চন 
পরিগ্ম], দেবেশ দাের ,দেশশিদেশে নানাস্থানে ভমণ। মুজতবা আলির মধাপ্রাচা- 
্রমণ, কুমারেশ ঘোষের ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য এবং কশদেশ ভ্রমণ সাহিন্তিক গুণের দিক 
হইতে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৃ 


রবীক্জন থের ভ্রমণ- 
গা'হত্য 


আধুনক ভ্রমণম।'হতা 


সাহিতো ছুবোধাতা 
আধুনিক কবিচার পা”কের প্রধণন অন্ভিযোগ ইহার ছুর্বোধ্যতাঁ। যাহারা 
সাম্প্রতিক কবিতা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই ছবৌোধাতার জনই প্রধানত: তাহা 
. করিয়াছেন। আমাদের দেশে গল্পমাহিভ্যেও দুর্বোধ্যতা প্রবেশ 
তু মকা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইউরোপে বহু পুেই তাহা জশাকিয়। 
বঙসিয়াছে। এক কালের লেখক-পাঠকের! শ্লীলতা নীতি প্রভৃতি প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক 
করিয়াছেন, একালে প্রধানতঃ বোধগম্যতার সমন্তাই দেখ! দিয়াই । 


চ১৪, সাহিত্যের তীর্থপথে 


দেশ-বিদেশের লাহিত্যের ইতিহাস অনুশীলন করিলে দেখা যায়” এরপ সমন্তা 

অতীত কালেও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার বিরুদ্ধে উপবিংশ শভাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
সজ্ঘবদ্ধ' আক্রমণ চপিয়াছে। তাহার কবিক্কা নাকি যেমন অস্পষ্ট তেমনি অর্থহীন । 
থলাহিত” পত্রিকা, দ্বিজেন্ত্রলাল রায়, বিপিনচন্্র পাল, 
চিত্তরঞ্জন দাঁশ এই সুত্র ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা 
করিয়াছিলেন । সাহিত্যের প্রধান গুণ ল্পই্তা এবং 
প্রত]ক্ষতা) এরূপ , অভিমত তাহারা পোষণ করিলেন । এবং অনেকেই এরূপ 
ভাবিয়া থাকেন। সংস্কত আলংকারিকেরা এই প্রসাদগুণকে বিশেষভাবে প্রশংসা 
করিয়াছিলেন | * ভারতচন্ত্র তাহার কাবের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,.যে, ব্যাকরণ 
দর্শন ও অন্ঠান্ত শানে তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন-+ 

পডঘ্বাছি যেই মত লিখিবারে পারি । 

কি সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥ 

ন! রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। 

অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল ॥ 
তিনি লোকের মুখের বুলেকে গ্থান দিয়া কাবযকে কাঠিন্তমুক্ত এবং স্ুবোধা করিতে 
চাছিয়াছিলেন। কিন্ত আমর! জানি 'ভারতচন্দ্রের সেই কাব্য নাগর রুচির বিদগ্ষক্গনের 
কাছে যতট। ম্পষ্ট ছিল, জনসাধারণের নিকট সেইরূপ ছিল লা । একারণেই কিছুকাল 


পরে গোপাল উঠে প্রচুর পরিমাণে তারলা মিশাইয়া বিষ্ঠানুন্দরকে জননোগ্য করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। 


স্পটতা অম্প?তার সমস্ত 
সেকালেও ছিল 


.. বববীন্জ্রনাথের কবিতা লইয়। যখন সমালোচনা তীব্র হইয়া উনিয্াছিল ভখন কবি 
উহার উত্তরে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছ্িলেন। প্রবন্ধে সাধারণভাবে এ সমস্তার গোড়ায় 
হাত দেওয়া হইয়াছিল।, প্রবন্থটি ছইভে প্রাসজিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল £ 
“কাব্যে অনেক সময়েদেখা যায়, ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ্য 
করিয়া নির্দেশ করি! দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই "অণতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র 
ভাষা । এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন "ধুয়া? কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা””। গ্রকৃতির 
নিয়ম-অনুলারে কবিতা] কোথাও স্পট কোথাঙ অন্প&, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা 

তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার 
রবীত্রনাখের অ ভমত ব)তিক্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনি--দুর 
অন্পট্ট, নিকট ম্প্ট; বেগ অন্পষ্ট। অচলতা স্পট) মিশ্রণ অন্প্, শ্বাতন্তয ম্গ্ট। 
আগাগোড়। সমন্তই স্পট, সমস্তই পরিঞ্ধা, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে 


সাহিভে) হুর্বোধ্যতা চ১৪১ 


প্লাকিতে পারে.) কিন্তু গ্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকের! স্পষ্ট 
এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাহারা কাব্রসের প্রতি মনোযোগ করেন। 
“শনিরতিশয় স্পষ্ট যাহাদের আবশ্যক তাহাদের পক্ষ কেবল পাচালি ব্যবস্থা; ধাহারা 
কাবেঃর মৌরভ ও মধু উপভোগে অক্ষম তাহার! বায়রনের 'জলস্ত” চুল্লিতে হাক-ডাক 
ঝাল-মসলা ও খরভর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।.ধাহারা মনোবৃত্তির সম্যক্‌ 
অঞ্চশীলন করিয়াছেন তাহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অভিজগৎ আছে। 
মেই অতিজগং জান1 এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে 
বিরাজ করিন্ডেছে। মানব এই জগং এবং জগদতীত রাজ্যে বণ করে। কাই তাহার 
সকল কথ| জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথ! 
বাহর হয় যাহ! আপোকে অন্ধকারে মিশিত ; যাহ! বুঝা যায় না, আথচ বুঝা যায়। 
যাহাকে হায়ার মতে| অনুভব করি, অথচ প্রত্ক্ষের অপেক্ষা আধক সত) বলিয়া 
বিশ্বান করি! সেই সকত্রব)াপী অলীম 'অতিজগের রহস্ত কাব্যে যখন কোন কৰি 
প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন, ভখন তাহার ভাষা সহজে রহস্তময় হইয়া উঠে। সে গুলে 
কেহ-ব। কেবলই ধু'য়। ছার। দেখিয়া ফিরয়া যাঃ, কেহ-বা অলীমের সমুদ্রবাযু সেবন 
কগি॥া অপার আনন্দ লাভ করে।” 
যে-সব কারণে কোনো রচন। পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় তাহার 
অনুসন্ধান কর] প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রচলিত রচনাধারার মহিতই পাঠক ও 
সমালোচক পরিচিত | উহা! ভাহা, প্র মনের ভারের সহিত বাধা হইয়। গিয়াছে । এইরূপ 
হয়, এইরূপ হওয়াই সংগত, ইহা ছাড়া অরূপ হইতে পারে না। 
হশবাধা তা নান কাধ এ জাতায় বদ্ধমুল ধারণা-“নের মধ্যে ক্রমে বাসা বাধিতে থাকে। 
কোনো রচনা বদি ভাব ঝ ভাষাভগির দিক হইতে অভ্ভিনবত্ত লইয়া! আসে আমরা 
উহা বুঝে পারি ন, অর্থাৎ উহা খাপছাড়া অনংগত বলিয়। মনে হয়। মধুহ্দনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং ভাষার সংস্কতান্ঈগ ভঙ্গি সমকালীন পাঠকের নিকট 
ছিল অওযন্ত কঠিন এবং জ্টিল। মধুসুদূন ছ্ববোর্ধ/ত1 ও কাঠিন্তের অভিযোগঃ 
প্রপঙ্গে বন্ধু রাজনারায়ণ বন্গুকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন £"[* 80) ৪0810 ০] 
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ববীন্ত্রনাথের কবিতাও নৃতন বলিয়া, ইহার ভাব-ভঙ্গি রূপ ও রমন অপাঁরচিত বলিয়া, 


5১৪২ সাহিতেোর তীর্থপখে 


হেমচন্ত্র-নবীনচন্ত্র-পড়া পাঠকগণ একটা আম্পষ্টতার রাজে] গিয়, পড়িলেন। বর্তমান, 
পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর ঠিক অন্পষ্ট নয়, হুর্বোধ্য বলিয়া পরিহার্য নয়। 
একান্ত আধুনিক সাহিত্যের খিরুদ্ধে দুবোধাতার যে অভিঘোগ তাহার কতকটা যে 
অপরিচিত অভিনবত্বের জন্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠছর হইলে 
এই ছবোধাতা হয়তো কিছুটা কাটিয়া যাইবে । দ্বিতীয়তঃ, রোমা্টিক কবিতার মুলে 
রহিয়াছে অতিমাত্রায় 'সাবজেকটিভট' । ব্যক্িহ্বদয়ের কামনা বাসনা আকৃতি, 
পৌন্দয-কল্পনার একান্ত ধারণা এবং অকারণ সৌর্ষ-বিরছের বেদনা ফ্ববোধগম্য 
বিষয নয়। 'দাবজেকটিভিট'র রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে এই জাতীর কবিতা 
অস্পইট থাকিয়া যাইতব । বিশেষ করিয়। রোমার্টিক কবির মন নিকট হইতে দুরে, 
প্রত্যক্ষ 'বস্ব অপেক্ষা অল্প ও রহ্তবিজডিত কল্স:ল্মকে বিচ৫ণ করে এবং 
তাহাকেই ভাষার সুরে ও ইসিতে স্পষ্ট করিয়া ভুলিতে চায়। তৃতীয়ত: কখির 
ভীবনবোধের গহনতা জটিলত। কবিতাকে তর্বোধ্য করিয়া তুপিত্তে পারে । মোহিতলাল 
মদ্ুমদারের কবিতায় অম্প) রোমার্টিকতা নাই, রহস্তুজডিত কল্পনার স্বর অভিমার 
নাই। তবু তাহা ছুর্দোধা এবং লে ছবোধ্যতার কারণ কবির দাশশিক মনন। 
রবীন্ত্রনাথের “বলাকা”্র কোনে কোনো কবিতা যি ওবোধ্য বলিয়া মনে হয়, উহার 
কারণ কবিভার রীতিঘত নুহনত্ব নয়-_নভাবশাগত জটিপনতা। চত্রর্থতঃ, রূপক- 
ংকেতপর্মী কাবান্নাটক প্রায়ই অল্লাধিক ছুবেধ্য হইয়া পাকে । : প্রতাঙ্গ অর্থটি 
সেখানে মুখ্য নয়, কবির অভিপ্রেতও নয়। একটি সংগুপ্ন অর্থ-তাৎপর্য বুঝাইতে 
চান কৰি। রূপকধর্মী রচনায় ন্ডি্ভরের কথাটি ধরা একটু কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। 
যপিও-বা একটি অর্থ দাড় করানো বায়, ভাহার যান্িক গ্রয়োগ করিতে গেলে আগন্টু 
মিগাইয়া তোলা যায না । সংকেতধর্মী রচনায় প্রতাঙ্গ ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থটি এমন'ভাবে 
বিজড়িত হইয়া থাকে মাহাতে সঠিক ভাবটি অনুধ|বন করা যায়না। পঞ্চমতঃ, 
নংস্কত অলংকারিকেরা ধ্বনিকে কাব্যের আত্ম। বলিয়। অভিছেত করিয়াছেন। অভিধান" 
গভ অর্থ হইতে উহা"স্বতন্্র, উহা প্রতীরমান অর্থ। এই দ্বিতীএ অর্থ বা ব্/ঞপাটি সাধারণ 
পাঠকের সহজ বুদ্ধির অর্ভগামী নয়। এই কারণে ধ্বনপ্রধান কাব) সর্বদাধারণের 
ধোধগমা না-ও হইতে পারে। যষ্ঠঃ, মানবমনত্তত্বের গভীর প্রদেশ মনম্তাত্বিক 
গবধ্ষেণায় ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতেছে। ফলে আধুনিক কালে সহজ ম্পষ্টতার বিরুদ্ধে 
অম্পঃ অসংলগ্রকেই খাঁটি যানসম্তভর বলিয়া অভিহিত কর। ইইছেছে। আধুনিক 
কাব্য-উপন্যাসে ছর্বোধাতার পরিমাণ তাই বাড়িয়া গিয়াছে । 

ধোধগধাতার সীম। সর্বস্তরের পাঠকদের ক্ষেত্রে একরূশ নয়। সর্বসাধারণের মধ্য হতে 
দর্বনাধারণের দ্বারা যে সাহিত্য স্থঃ তাছা লোকসাহিতা। সকলের জগ্যই তাহ রচিত, 
সকলেরই বোধগম্য । কিন্ত সমাজে রহিয়াছে শ্রেণীবিভাগ | লেখানে শিক্ষিত এবং 


লাহিজ্যে ছবোধ) 5$ চ১৪৬ 


বিদৃপ্ধদ্বনের বোধগম)তার সঙ্গে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের বোধের তুলনাই হইতে পারে 
না। কাজেই হুবৌধ্যঙার প্রশ্নটি তুলিবার আগে ভাবিতে হইবে, 
পাঠককে? উল্লিখিত রচনাটি কাহাদ্দের জন্ত লিখিত । জপৈক কবিতীাহার 
কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "15 £০৫৪:3 ৪1৩ 
৪ 5916604.%* তাহার কাব) সর্বস্তণের মানুষের বোধগম] যে হইবে না, ইহা মনে 
রাখিয়াই তিনি রচন| করিয়াছেন। কাজেই সঞ্চলে বুঝিতে পারিভেছে না বলিয়। 
তাহ[দের বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় ন। 
। লকলেই রমিক নয়__রসবোধের জন্তও মের নিবিড় অন্ধালন প্রয়োজন । 
জ্ঞানের রাজ্যে অধিকারে স্বীকৃত। রসের রাজ্যে কিন্তু লর্লেই নিজেকে 
সমঝদার বলিয়া মনে করে) বিজ্ঞান ব৷ অর্থনাতির প্রসঙ্গে যথেষ্ট ভ। নন] খাকেলে 
হা কেহ আপনার মতামত ব্যক্ত করিবে ন', কিন্ত উপন্তাল পড়িয়া 
অপেক্ষা রাধে বা নাটক দেখিয়া সমালোচনা করিতে কেহই খিধা ৫বাধ করে 
না। কিন্তু রসবোধ ব্যাপারটা মোটেই মহজাত নয়। ইহার 
জগ্ত জন্মান্তরীণ বাদনাপোকের পথিপুষ্টি না হউক, দীর্ঘকালীন নিষ্টাপুর্ণ অনুণীলন 
পাক আব্গক। গ্রাচীন আলংকািঞ্গণ সহৃদয় সামাজিক বা বপদ্ধ ব্যক্তির 
মণোজগংক্ই শিল্পবিচারের কষ্টিপাথর বলিয়া মনে করেন। ভবভুতি বশিয়াছিলেন, 
অপমিককে রস-শিবেদন করবার ছুরদষ্ট যেন ভাহাপ না হয়। 
লিপিকধর্ম পচনাঞ বিকদ্ধেই ছুবে ছাতার অভিবোগ প্রধানতত করা হইয়া থাকে। 
কিন্ত বছ লিররিকধমী রচনার লক্ষ্য কোনোরূপ অর্থপ্রকাশ কর। নয়, একটা সুরের 
2 সায়ার চিন্ত ভারয়া ভে:ল!, একটা অধব্যক্ত আনন্দে হদয় 
বাঁ ভরত. ভরঙ্গিত করা, একট। দীর্ঘগাদে অন্ত মাথত কর।। রবাজ্রনাথ 
“ফা্তনী*নাটকে তাহার সৃষ্ট এক কাবর নুখে বলাইয়াছিলেন, 
“আমার এ গান বুঝবার জন্ত নয় বাজাবার জন্ত।* অর্াতত এই সংগতটুকু কবির 
কাব্যের বড ছোট জিনিল নয়। এই উদ্দেগ্তেই কন্তি অথপূর্ণ মানবভাষাকে অথহীন 
ছন্দের সহিত যুক্ত করেন। কবির ভাবায় া 
মানুষের ভাবাটুকু অর্থ [৫০ বন্ধ চারিধারে 
ঘুরে মানুষের চতুদিকে । 
মানুষের প্রয়োজনে, দৈনন্দিন খাবহারের ভাষা ক্ষীণাযু লরাজীণ হইয়া পড়ে। ছন্দ 
ভাষাকে আলিঙ্গন করিয়। মুক্তি িবে-_- 
অর্থের বন্ধন হতে নিযে ভারে যাবে কিছুর 
র ভাবের স্বাধীন লোকে । 
। ধু গীতিধর্ের অনুরোধেই নয়, পৌনাধনথষটির জ্তও কখনও কখনও ভাষার ক্ষেত্রে 


চ ৪৪ লাছিতোর ভীরপথে 


অসাধারণত্ব মানিয়। লইতে হয়। বঙ্চিমচন্ত্রু তাহার “বাঙ্গালা ভাষা” নামক প্রবন্ধে 
সাহিভায যাহাতে সর্বলাধারণের বোধগম্য হয় ভাষাকে লেই্বূপ সহজ করিতে বলিয়াছেন । 
কিন্ত তিনিও সৌন্দর্যের জন্ত ভাষাকে ষে কখনে! কখনে! কঠিন করিয়া তুলিতে হয় 
এই মন্তাবনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, প্যে-রচন! লকলেই 
গে'নধের মনুরোখে বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যাঁয়, অর্থগৌরব 
হয়ো ধিগ . থাকিলে ভাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা । তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য; 
লরলত1 এবং ম্পুতার সহিত সৌন্দ্দ মিশাইতে হইবে । অনেক রচনার মুখা উদ্দেশ 
সৌন্ম__সে স্থলে সৌনর্ধের আন্গরোধে শনের একটু অসাধারণত্তা সহা করিতে হয়” 
বঙ্গিমচন্তর অন্তর বলিয়াছেন স্থজনশীল রচনার মুখ্য লক্ষ্য সৌনদর্ধসৃষ্টি। কাজেই তাহ! 
জল পড়ে পাতা নডের ভাঁয় ভবোধ্য হইবে না, ইহ] সহজেই অস্ুমান করা! যয । 
আধুনিককালে সাহিতে] অবচেতনাকে স্থান দিবার চেষ্টায় যেজাত"'য় দুর্বোধ্যাঁকে 
গ্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে তাহাক্ধে কিন্ত মমর্থন করা যায় না। জোর করিয়া ভাষায় 
প্যাচ দিয়া, ভাবকে উল্টাইগা দিয়া, সাহিত্াকে ছুর্বোধ। করিয়া 
তোলা সাহিত্যের প্রাণবর্ষের পক্ষে হানিকর। মগ্রচৈতস্টের নাম 
করিয়] ভাষা ও ভাবগত অর্গহীন অসংলগ্রতা। ও যথেচ্ছাচার 
লাহিত্যের ভবিষ্যংকে বিপদাপন্ন করিবে। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক পাঠকসম্প্রদায়ের 
অধিকাংশের কাছেই খুব ছুবোধ্য হই] পড়িয়াছে। কবিতা পাঠ করিয়া তাহার অর্থ 
ব। ভাব বোঝার "মশা বন পুবেই অনেকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন | কিন্তু এই্বার 
আধুনিক উপন্াসদাহিভ্য এবং ছোটগল্পও পাঠকসাধারণের বোধগম্যন্তার সীমা 
ডিাইয়৷ যাইতে চাহিতেছে। স্ুধীন্্রনাথ দত্ত এবং বিষ দেব লেখা গঞ্চ প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেও প্রায় অর্থন্ডেদ কর! যায় না। গল্পোপন্তাসের ক্ষেত্রে মগ্রচেনাশ্রয়ী একটি 
ধারা সম্প্রতি প্রবল হইয়া! উঠ্রিয়াছে। মানবহৃদয়ের যে পরিচয় আমরা এতকাল 
জানি! নিশ্চিত হইয়াছিলাম, তাহ! আধুনিক কোনে! কোনে! মনন্তাত্বিকের বিশ্লেষণে 
একান্ত বহিরঙ্গ ওপকুত্রিম বলিয়! শ্রিরীরুত হইয়াছে । বাহিরের ঘটনাবর্তের সহিত 
মিলাইয়া আমাদের“মপের যে প্রতিক্রিয়া হয় উহার কতুকট] মাত্র সঙ্ঞানার স্তরে 
বিরাজ করে। আমাদের নীতিবোধ সমাজচেতনা উহার অনেকাংশকেই অবচেতনার 
সত'র ডবাইয়া দের। স্থাাবিক ভাবে বাহিরে প্রকাশ পায় ন| বলিয়াই এ সব 
কামনাবানন! নানারপ বিকৃত ও গ্ভগ্ন আক!র লইয়া মাঝে মাঝে মচেতন ভাবনার স্তরে 
ভাসিয়| ওঠে । উহাকে বাস্তব বঙিয়! সুর রিয়ালিই্রা অর্থাৎ মগটচৈতহাবাদীর। রায় 
দিয়াছেন। তাহাদের রচিত শিল্পলাহিত্যে মগ্পচৈতন্টের জগৎ এমনভাবে প্রকাশ পাক 
যাহাতে সহজ ম্বাভাবিক ভাবন1 ও মানসিকত] কট মতা] বলিয়া! পরিত্যক্ত হয়। এবং 
সহজ মনের পাঠকদের কাছে উছার সস্তাব্য নংগতিটি আর কিছুতেই ধরা পড়ে না) 


আধুনিক সহিত 
ছবোধ্তা 


বাংল! লোকসীহিভা চ১ ৪৫ 


আধুনিক গল্পকবিতার লেখকেরা ভাবকল্পনা এবং ভাষাবিষয়ে গ্রাচলিত সর্ববিধ নিয়গ্রণ ও 
প্রথান্থুগত্য অস্বীকার করিতে চান। নিরঙ্কুশ আত্মস্থাতন্ত্রাবলে আপনার অন্ুভূত্তির 
এককত্বে তাহাদের তীক্ষ বিশ্বান। তাই যে-সব শবের মধ্যে সংগতি নাই ভাভাদের 
অনায়ালে পাশাপাশি বসাইয়া দিছে তাহাদের দ্বিধ! নাই | শকের ধ্বনি ও অেরি 
পরিবর্তন ঘটাইয়া, মুভ্মুছ চমক লাগাইয়! তাহারা আললে,বাহাছরি লে চানঃ কিস্ট 
মুখে বলেন ভাবান্তুভৃতির একক ম্বাতক্ৰ্ের কথা। ইহার ফলে সাহিতে যে জানীয় 
দ্রবোধাভ। গ্রধান হইয়া উঠিতেছে উহা একরূপু অন্ুপ্থভাই। উহা পরিহার না কঠিলে 
জান্ধীর মাহিন্ত্যের ভবিষ্যং সংকটাপন হইয়। উঠিবে। 


বাংলা লোকসাহিতা 
(লোকসাহিন্য বলিতে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সধারণভাবে প্রচপিত মৌখিক 
সাহিভাকেই বুনি) ইহার মধ্যে থাকে নানাপরনের গলগল কাহিনী, রূপকথা, 
উপকণা, ছড়া, গাথা, প্রব।? প্রতি । লোকসাহিত্যের স্ববণ নিদেশ কারতে িয়। 
ইউরোপীয় ফমালোচকেরা বলেন 2 00067 005 18006010056 1১670178206 00 
106 1170104৩৭00795৩ 04:79201] 066745, 01257 08115455 5৩0৫55 107 
৮6105, 11101652179 [018১ 1101) 10270 06701206156 000052008 
0? 17017710152 0601)198 01 01 006, 110০0100164 616 00617050101) [50৩ 
01৬11160 70017195, [619 25567017115 20 0191 116617)01৩ 10৭7179১009 1) 
601 ৫2176120100 2116] £৩1165007 05 ৩৫ ০6 2300). লোকসাহিতোকে 
অভিজাত পেখ/-সাহিতে)র ধারাটি হইতে প্রথমেই পৃথক করা উঠত ।(জনসাধানের 
জন্ত জনসাধারণ কতৃক রঠিত সাহিত)ই ল্োকসাহিত্য 1) ইচ্ছা 
লোকসাহিতের রূপ অনেকট| পরিমাণে সমাজের যৌথঙ্হী সাহিত্যের উত্ম 
রি নিরশে করিতে গিয়া অ.."ম যুধবদ্ধ মানবগো্টীর স্থজনশীঙ্তার 
কথায় গোছাইতে হইবে। " তাহাদের যৌথকর্ম ও জীবনামকরণ, ভাহাদের ইন্দ্র 
জালে বিশ্বাস, টোটেম-উপাসনা প্রত্ৃতির মধ্যেই আদিম গাঁন ও গল্পগুলি জন্মাইতে থাকে। 
মানবসভ্যত1 উন্নততর হইলে, ক্রমে লেখ্য-সাছিতেযরও ল্হি হয়। কিন্তু যে 
মব দেশে এখনও সমাজে আদিম অবন্থা রহিয়াছে, যে"সব জাতির এখনও 
লেখ্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই, তাহারা মুখে মুখে গ্রচিত লোকসাছিত্যের 
স্তরে রহিয়। গিয়াছে 1/ভারতের নানা আদিবামীদের ভাষায় লৌকলাহিত্যের রূপেই 

সা. তা, প.সস্চ১ 


চ১৪* সাহিত্যর ভীর্থপথে 


সমগ্র সাহিত্যকর্ম ছড়াইয়। আছে, এবং তাহাদের সে লোকসাহিভা-সথট্টিতে বিরামও" 
নাই। আবার যে সব সমাজে জাতির সর্বস্তর শিক্ষার আলোকে উদ্ভালিত হইয়! 
ওঠে নাই, সেখানে লোকস্তরে লোকসাহিত্যের প্রচলন এখনও কমে নাই । লোক- 
্ 
লাহিত্চ মৌথিক সাহিত্য হইবার ফলে ইহার কয়েকটি বিশিষ্টতা৷ স্পষ্ট হইয়া! উঠিতেছে। 
প্রধিমতঃ,লোকসাহিতোর বিষয়বস্ত্ব ও বর্ণনারীতির ক্রমাহ্থয় পরিবর্তন ঘটতেছে। লোকের 
মুখে নূতন সাহিত্য যেমন স্থ্ হইয়াছে, পুরাতন সাহিভ্যও সেইরূপ ব্ূপান্তরিত হইয়াছে । 
কাজেই ইহার কোন আদি ও ৪০৮০7৮০ রূপের সন্ধান মিলিবার আশ নাই । 
একই গল্প বা ছড়াব নানারূণ পাঠ নান| অঞ্চল হইতে সংকলিত হইতে পারে । ইহার 
কোন্ট প্রাচীনতর এবং অধিকতর নির্রষে!গা তাহার হদিশ লইবার চেষ্টা করা বুগা। 
কারণ লৌকসাহিত্যের রীতি-অনুযায়ী দুইটিই খশাটি। লোকমাহিত্য তাহার চারিপাশে 
ভাষার ও শক্ের কোনো! সুনি্টিই্ট বন্ধন বাঁধিয়া দেয় না। উহার পরিবতর্ন নিজের 
প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম। পর্বিতীয়তঃ, লোকনাহিত্য মৌখিক বলিয়াই উঠাঁর কোনে। 
রচয়িত। ঠিক করা যায় না। কে উহার কোন্টি রচনা করিয়াছে ভাহা চিহ্নিত করিবার 
চেষ্টা করিয়! লাভ নাই, নিশ্চয়ই কয়েকজন মিলির! মগ্ু্জাবে উহার আদিরূপটি রচনা 
করেনাই। কিন্ত প্রথম যাহার দ্বারা গল্প বা ছড়াটি রচিত হইয়াছিল তাহ] শির্দেশ 
করিবার আর কোনে! সম্ভাবনা রহিল ন1। *৬্তীয়ততঃ, মৌখিক সাহিত্যের রচনার 
কাল নির্দেশ করিবার ও কোনো! উপায় নাই । হাজার বছর পুর্বে যে-নব লোকসা'হত্যের 
স্টি তাহাদের ভাষাও কালের সহিত এরপ বদ্লাইয়! গিয়াছে যে, মাজ আর পৃথক 
করিয়া চিনিবার উপায় নাই। উহাদের একান্ত আধুনিক সামগ্রী বলিয়াই মনে হয়| 
কালেই এতিহাসিক গবেষকগণ লোকসাহিত্যের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিলে পগুশমই 
করিবেন। যখন আধুনিক কালে লোকমাহিত্য সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়!ছে, তখনই 
তাহার একটি বিশিষ্ট কালে প্রচলিত রূপকে মুদ্রাযস্ত্রের সাহায্যে বাধিয়া রাখা সম্ভব 
হইয়াছে । তবে উহা বনের পাখিকে থাচায় পুরিবার মত। মুদ্রিত লোকসাহিত্য 
শিক্ষিত গমাজের গঁব্ষণা-আলোচনা'ও কৌতূহলের বসন্ত । উহার প্রাণটি কিন্ত শুষ্ক 
হইয়া গিয়াছে । লোকমাহিতোর স্থ্টির ও প্রচলনের জন্ত একটি বিশেষ ধরনের 
সমাজবাবস্থার প্রয়োাজন। আধুনিক সমাজের ব্যক্তিশ্বাতন্ত্ট লোকসাহছিতে)র স্থষ্টি ও 
উপভোগের অন্তরায় | পুরাতন ধাচের গ্রাম্য সমাজ, যেখানে মানুষের মধ্যে পারম্পরিক 
সম্পর্কটি সংহত, সেখানেই লোকসাহিভ্য খ্বজন ও প্রচলনের সম্ভাবনা । একালের 
গ্রাম-সমাজ তাহার পুরাতন সংহতি একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর নূতন 
লোকসাহিত্াহথষ্টি সম্ভব নয়। 
বাংল! দেশের [/লাকলাহিতোর৫ে র/বৈচিন্র্য আধুনিক কালে শিক্ষিত ১৮৭5 এ 
ভূলিয়! ধরিয়াছেন লালবিহারী দে; হি সেন।ক্ষিণারঞজন মিত্র মজুমদার, বর্ধীন্রনাথ 


বাংল। লোকসাহিতয চ১৪৭ 


ুকুর, আওুঁতোয ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ইহাদের নংক লনগ্ন্থগুলির মাধ্যমে বাঙালী সংস্ক্গির 
এমন একটি নৃতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইল যাহার পরিচয় তাহার লিখিত ইতিহাস ও 
সাহিত্যকর্মে মেলে নাই। তবুও সেই মধ্যযুগে এইরূপ বিপুল 
লোকসাহিত্য বাংলা দেশে তৃট্ট হইয়াছে মেকালের লিখিত 
সাহিত্য ও জনসাধারণের সর্বন্তরেরই মনের নৈকটা পাইয়া। 
বাংল! ভাষাস্থষ্টির পরে অষ্টাদশ শতার্ধীর পূর্বে বাংল! সাহিত্য 
অভিঙ্গাত সমাজকে আশ্রয় করিয়া জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে নাই। 
' চৈতগ্তচরিতামূত জাতী কিছু তত্বপ্রবান গ্রন্থ লোকফসমাজের উপষেগী ছিল না। তাহ। 
ছা! সপ্ুদশ শতান্দীতে আর[কান রাজসন্ভার, এবং অষ্টাদশ শতার্ধীতে রুষ্*নগরের 
রাঙস্ভার কবির রচনা খ্ভাষাব্দগ্ধো জনঙাধারণের গ্রহণযোগ্য ছিলনা । *লোক- 
লাপারণের কট উ হাদের"গৌগইয়া দিবার জন্গ গোপাল উড়ের ভারল্যবিধায়ক শক্তির 
প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। অন্গায় রামায়ণাদির অনুবাদ, মুগ্গলকাব্য ব! পদাবঙ্পী কথকন্তা, 


সান, অষ্টমঙ্গপ। এবং কীর্ভনগানের_ মাধ্যমে জেকজীবনের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পিতা 
লোকনাধারণের রপাস্থাদে বিদ্নু ঘটিবার কিছুই ভিল না। পাশাপাশি এ ঘটনাটিও 
সবিশেষ উল্লেখবোগ্য যে, লোকলাহিতোর একান্ত নিজন্ব ভাগাঁর হইত্যে বাংলার 
মধ।যুগের লেখ) সাহিত। অনেক-কিছু গ্রহণ করিয়াছে । বাংলার মাটিতে পৌরাণিক 
দেব-দেবীর যে জাতীয় রূপাণূর ঘটিয়াছে, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া যে-জণৃতীয় কাহিনী 
গডিয়। উঠিয়াছে, হা! কোনো (বি; কবির মৌলিক উড্ভাবনা নয়। মঙ্গলাবোর 
গল্প গলি, নারীদের পতিনিন্া। রঙ্ধনবণনা প্রভৃতি প্রসঙ্গ, রামায়ণাপিতে প্রবিষ্ট নৃতন 
অশৌরাণিক প্রসঙ্গের অনেক্গাংশ লোকসাং. ত্যন্ূপে বাঁজাকারে দুখে মুখে ঘুরিয়। 
বেড়াত । না হইলে বহু কবির রচনায় একজাতীয় প্রসর্গের এরূপ ছড়াছড়ি দেখ! 
যাইত না। 
আধুনিক সাহিতে)ও লোক্ষসাহিতোর রাঁতি গৃহীত হইতে দখা যায়। বাংলাদেশের 
আধুনিক শিল্তসাছিত্যিকদের অনেকে বিশেষ ক্ররিয়! শঁপেন্ত্রকিচপার রায়চৌধুরী, " 
»'অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর উপকথার রাজ্য হই? “বহু বিষয় সংকলন 

পোকদাহত্যের রীতি করিয়! নৃতন রূপে প্রায় মো,পক করিয়া তুলিয়াছেন্ন। রবীন্দ্রনাথের 


59555 গ্তায় শিল্পীও “তাসের দেশ* “একটি আ'ষাঢে গল্প” প্রভৃতিতে 
রূপকথার জগতের সাহাধা গ্রহণ করিয়াধছন। আধুনিক বালসেবা ছড়া-রচনার 
পশ্চাতে 'এবং আধুনিক ট01036759 [17501৫-এর উৎসে সক্রিয় রহিয়াছে ছেলেতুলানে! 
ছড়ার প্রভাব । কোনে! কোনো আধুনিক গল্পকার গ্রাম্য বৈঠকী গল্পের রূপাদরশটি 
অন্ুদরণ করিয়াছেন। ভ্রৈলোক্যনাথের আজগুবি গল্পগুলি :এবং পরগুরামের বৈঠকী 
গল্পগুলির কথা এই প্রসন্ন অবপ্ত মনে 'পড়িবে। লোকসাহিত্যের প্রাণবস্ত রূপ 


মধ্যযুগের বাংলার লেখা 
লাহিত্য ও ও 
লেকসহত্যের সম্বন্ধ 


চ১৪৮ সাহিত্যের ভীর্পথে 


বহুক্ষেত্রে লেখ্যমাহিত্যের বহ্থপ্রচলিত জীর্ণ ধারাকে সরল ক্রিয়া তোলার 

কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ কম 
নাই। 

বাংপা লোকসাহিভ্যের উৎস বিচার করিতে গেলে মেয়েমহল; গ্রামবৃদ্ধদের জটল/ 

ও যুবকদের আড্ডাকেই প্রধান, স্থান দিতে হইবে 1) ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে মুখেই 

রূুপকথা-উপকথার গ্পগুলি ছৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে যুগ-ুগান্তর 

ধরিয়া। মা-মাসির কে ছেলেভৃলানো ড় ছেলেদের কানা 

নোকসাছিতোর উৎস থামাইতে এবং ঘুম পাড়াইতে এক কালে বচল ব্যবহৃত্ধ ইইগাছে, 

_ এখনও এই ব্যবহার কমির। যার নাই। (মেয়েদের লৌকিক 


রা পতি এ আচ শী 


ব্রতকণ! হই তে উদ্ভব ঘটিয়াছে ব্রতগীতির ও ব্রহকথার।, গ্রামবু্ধদের জটলা এবং 


টিসি সিডির ২ শর ডাই হলি, এ. উজ এ ০. কও বারযরারিবারারী 


যুবকদের আড্ডায় নানারূপ আজগুবি ও ভৌতিক গল্পের উদ্ভউব। গ্রামের বুদধ-বুদ্ধাদের 
জীবন-শভিষ্ঞতার তর ধরিমাই গ্রবাদ-প্রবচনের জন্ম হইয়া ছে ।, ২ 
লোকনাহিত্ড্যের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনের সাহি হত্যমুল্য সবাপেক্ষ কম। এমন কি 
ইহাদের বিচ্ছিন্নভাবে সাহিতয বলির! গ্রহণ কপিতেও অনেকেই রাজী হইবেন ন|। তথে 
ইহা হো অন্বীকার করিবার উপাথ নাই যে, জাতির জীবন-শগিজ্ঞতার পানা'দক 
বিশ্মরকর প্রজ্ঞার সহিত সংঙ্গিপ্ত বাক]াংশে প্রবাদ-গ্রবচণরূপেই আপনি দানা 
বাদ্দিং; উঠে । বেকনের উক্তি এই প্রসঙ্গে ক্মরণ করা চলে 2৮176 £6101057 20 210 
801715 968 08610]) ৪1০ 15505970 5 02০1 10095675, একটি আতির 
ভাষ।নদ্পদের দিক হইতে এবাদপ্রবচনের গুরুতর সুপ) রহিদাছে। কোনে ভাষার 
বৈশ্ষ্টা গ্রবাদের বাবহারের দ্বারা কতকা£শে যে চিহ্নিত তাহাতে সন্দেহ াই। ভাষার 
প্রাণবন্ত দ্র গতি, কৌতৃকম্প্‌ ্ ভশক্ষত। প্রবাদাদির মহযেগে বতগুণ বুদ্ধি পায়। এই 
প্রবাদগু“ল খাঁটি পোক-উৎসজাতত । কখনও কোনে! লেখকের ব্যবহৃত বাক্য হয়তে। 
প্রবাদের স্তরে উন্নীত হয়-সবমাধারণ নিজেদের সম্পদ বলিয়! উহাকে গ্রহণ করে, কিন 
' বের ভাগ প্রকাদের জন্ম ঘটিয়ছে জনসাধারণের ভাবনার ও অভিজ্ঞতার জগতে । 
£ ডিজরেলির ভাষায়: “02:06:৪8 816 21010601060 0০901৫, 
81001011020 036 57150070০06 0106 501£91, 2100 11) 006 
68111250268 ০1০ 006 00016060183 0 10001811- ভবে প্রবাদে 
ব্যক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে লোকচরিত্র, নীতি প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব গ্রমজের অবতারণ। 
কর! হইয়াছে তাহাদের অন্রাস্ত বলিয়। মনে করিবার কোনো কারণ নাঁই। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উহ! আংশিক লক্ষপমাত্র। প্রবাদসংগ্রহেই পরম্পর-বিরোধণ বছ প্রবাদের 
সমাবেশ দেখা যাইবে। 
খনার বচন ও ডাকের বচন লামে পরিচিত কুত্র কুতু ছড়াকে প্রযাদস্প্রথচনের 


প্রবাদ-প্রবচন 


বাংলা লোকসান্রিতায চ১৪৪ 


পিকটপ্রদেশের অধিবাদী বলা যায়। ডাকের বচনে মানবচরিত্র-বিষয়ক অন্িজ্ঞভাকে 
গ্রকাশ কর। হইয়াছে কিছুটা! নীতিবাদীর ঢৃষ্টিতে--উহাদের 


সার্বলনীনতা ভাই প্রশ্রের অতীত নয়। খনার বচনে কষিবিষয়ক 
বাস্তব অভিজ্ঞত/র ফলশ্রুতি ভাযারূপ পাইয়াছে। 


ছেপেভুলানে! নানাজাতের ছড়া লোকমাহিভ্যের একটি? প্রধান সম্পদ । নাগরিক 
সা/তায় শিক্ষাগবিত পরিবারেও উহাদের প্রচলন একেবারে লোপ পায় নাই। ছড়া- 
গুলিকে শিশুসাহিত্যের অন্তভূর্কি কর! উচিত । * রূপকথ। প্রভৃতির শ্রো্ভাদের মধ্যে 
বয়স্কদের স্ভানও গ্রামমমাজে ছিল, কিন্তু ছুড়াগুলি একান্তভাবে শিশুদের জন্যই কচিত 
হইমািল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ “এই হল ভড়ার মধ্যে একটা চিরত্ব ,আছে। 
(কানোর্টির কনো কালে ঠকানো রচয়িক্ক। ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন 
শকের কেন তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে দয় হয় 
ন]। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচত হইলেও 
পুদাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন” সাহিত্য- 
হহি হিসাবে ছেলেতৃলানো ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য দুইটি £ (১) চিতধর্সিতা, (১) অসংঘ্গুতার 
এক শন্দিনব ভান্বাদ। ন্বল্পাষার আয়োজনে সুন্দর চিত্রাঙ্কন, চিত্রে গন্িবেগ যুক্ত 
কর! এবং হৃদয়ের বুর্ণে চিত্রগুলিকে রঞ্জিত করা ছেলেভূলানো ছড়াকে এক বিশেষ 
ধরণের রসান্মাদের বিষয়ে পরিণত কারয়াছে। ছড়ার মধ্যে প্রাপ্ত অসংলগ্রতার বিশিষ্ট 
স্বাণ্ট ব্যাথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,_-“সহজ অবশ্থায় আমাদের মানসাকাশে 
স্বপ্রের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কৌ" অলক্ষ বাযুপ্রভাবে দৈবচাঁলিত, হইয়। 
কখনো সংলগ্ন কখনে! বিচ্ছিঘভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তনপূর্বক ক্রমাগণ্মেঘ 
রচন! করিয়া! বেড়াইতেছে। তাহারা যদ্দি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিষ্ব- 
প্রবাহ চিহিত করিয়া যাইতে 'পারিত, তবে ভাহার সহিত আমাদের আলোচা এই 
ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইন্তাম। এই ছড়াঞ্চলি আমাদের নিয়ত 
পারবতিত অস্তরাকাশের ছায়ামাত্র, গুরল স্বচ্ছ « বাবরের উপর মেঘক্রীডিত নভো- 
মণ্ডলের ছায়ার মনো |” 


ছেলেতুগানো ছড়া ও গানের পাশাপাশি বযঙ্কলোকের উপযোগী নানাবিধ গান ও 
ছড়া! রচিত হইতে দেখা যায়। কোথাও নূতন করিয়া রাস্ত। বাধা হইয়াছে, পুল তৈরী 
হইয়াছে, তাহার আঞ্চলক গুরুত্ব বহ্ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষ ছড়। কাটি বাচাইক| 
রাখিয়াছে। কখনে| কখনে! দেখা যায় ডাকাতি, নৌকাডুবি, কোনোরূপ আকন্মিক 
'বিপদৃপাত্ত গ্রভৃতিকে মবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীকাব্য গ্রাম্যকৰি বাধিয়াছেন | 


খনার ও ডাকের বচন 


ছেন্তেলানে। ছড। 


চ১৫, সাহিত্যের তীর্থপথে 


উহা! লোকলাধারণের লার্জনীন সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়! গ্রাম্য ছড়ায় ছুইটি 
বিষয় খুবই প্রধান হইয়। দেখ! দিয়াছে--“হর-গোৌরী বিষয়ক এবং 
বড়দের ছড়।ও কৃষ্ণরাধাবিষয়ক | হুরগৌরী বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং 
রী কুষ্ণরাঁধ। বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্/জ করিতেছে। 
একদিকে সামাজিক দাম্পত্)বন্ধন। আর একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম ।” 
মধ্যযুগের বাংল! কাঁব্যমাহিত্যের একটা বড় অংশের মহিত এই গ্রাম) কবিতার ঘর নিষ্ঠ 
সম্পর্ক । 
ধর্মভিত্তিক সাহিত্যকে লোকসাছিতে)র অঙ্গীভুভ করিবার অনেকেই পক্ষপাতী 
নন। লোকধর্মের মধ্য নাঁনারূপ বিশ্বাস ও আচার দেখা যায়। উহ! শ্রোকজীবনের 
সহিত প্বাভাবিরু তাবে সম্পক্ত বাঁলয়া লোকসাহিত্যরাজ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার দাঁবি 
করিতে পারে। কিন্তু কোনো স্ুনিণিষ্ট ধর্মসম্্রদায়ের মহিত 
জড়িত সাহিত্য লোকসাহিত্য নয়। আধুনিক লোকসাহিত্যের 
গবেষকদের এইরূপই অভিমত । এই কারণে বাস্উল, মহা, 
দেহত্তত্বব্ষয়ক গানকে অনেকে লোকমাহিত্য বলিতে চান না। কিন্তু বাংলাদেশের 
লোকসাধারণ এই জাতীয় সহজিয়া ধর্মভাবনাকে, কোনো বিশেৰ যল্প্রদাদ্ভুত্ত ন] 
হইয়াই, জীবনের মধ্যে অনেকখানি বরণ করিয়৷ লইর়াছিল। কাজেই উহাদের লোক- 
সাহিত্যের জগৎ হইতে বহিষ্কার করা চলে না। 
বাঙালী মেধেদের একটি আদিম ধর্মাটরুণ ব্রত। ত্রভানুষ্ঠটানের সঠিভ কতকগাল 
ছড়া ও কবিতা উচ্চারিত হয়। উহার মধ্যে কোথাও মোজান্থজি মনের কামনাটি 
বাক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের কাব্যমুণয কিছু নাট । কতকগুলি ছড়ায় অধশ্য মানবিক 
ভাবুবেগের কিছুটা স্পশ মিলিতেছে। জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন, “কবির নিকট 
ব্রতকথ! বাঙলার আদিম কাব্য) এভিহাসিরের নিট ইছা 
বঙ্গের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম ও কর্মের পুরাতন ইতিহাস; আর 
মাতৃতক্ত বাঙালীর নিকট ব্রশ্কথা জননীর স্তননি;স্ত প্রথম ক্ষীরধারা।” 
লোকসাহিত্যে গল্পের আয়োজনটি বিপু পুল। বিষয় এবং রসের দিক হইতে উহা 
মধ্যে রহিয়াছে বৈচিত্র্য । রূপকথা কল্পনা-আশ্িত লৌকিক অলৌককে মিশ্রিত 
কাহিনী । ইউরোপে পরীর গল্প, ভূতপ্রেত-দৈত্যাদানার গল্প, পণুপক্ষীর কাহিনী 
হইতে আরস্ত করিয়া রাজকুমার রাজবকুমারীঠর নানাবিধ গল্প সাধারণ একটি নামে 
অভিহিভ হয় “ফয়ারি টেল'। আমাদের দেশে একটু লুধরনের পণুপক্ষী-বিষয়ক 
গ্পগুলি উপকথ| নামে পরিচিত । একটু ভাবগন্ভীর রাজা"রানী রাক্ষল-পরীদের বর্ণঘন 
কাহিনীগুলি রূপকথা নামে অভিছিত। রূপকথা উপকথার মধ্যে গ্রকাশিত জীবনলত্যাটি- 
ডঃ শ্রীকুমার বদদো]াপাধ্যায়ের ভাষায় ব্যক্ত কর যায় £ ৭পৃধিবীর চিরপরি চিত 


ধর্মভিত্তিক সাহিতা 
কি লোকসাহিত)? 


বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস £ উহার আদর্শ এবং ক্রমবিকাশ চ১৫১ 


মুতিগুলিই একটু অভিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিততহইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্তমাত্র রূপীস্তরিপ্ত, 
' হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিচ্ে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে-সব রাক্ষস-খোক্ষস 
আমাদের পথরোধ করে হাহারা আমাদের পাধিব বাধাবিদ্েরই 
একট! রূপান্তরিত সংস্করণমাত্র ,যে অনুকূল দৈব বেঙগমা-বেঙগমীর 
রূপে সেই সমন্ত রাক্ষস-খোক্ষসের মৃত্যুরহস্ত আমাদের শিখাইয়া 
দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে 
তাহার কার্পণা-কলঙ্কের ক্ষালন করেন ।”***্বে বাধাবিপহদর মধ্য দিয়া দূপকথার 
রাজপুত্র নিজ প্রিঘাকে লাভ করেন, তাহ! আমাদের বর্তমান »ণিকধর্মী বিবাহের উপর 
আমাদের অন্ত:স্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুধ দীর্ঘথ্সমা্র ৪ রূপকথা-উপকথা 
বড়হোট নিধিশেষে সব আসরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বড়দের নিজেদের 
আসরের গন্য নানারর্ণ উদ্ভট রসের আজগুবি গল্প, ভূতের গল্প, হাঁপির গল্পও লোক- 
সাহিত্যের একটা উল্লেখবে।গ) অংশরণে গ্রচলিত । 

ব্যাস. সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা এদেশে গ্রচপিত তাহাতে গব্ষেকদের মনে 
কিছু সংশয় আছে। মৈমনসিং হইতে গ্াপ্ত ব্যালাড.খুলিকে তাহারা 
খাট লোকসাহিত্যের এংশ বপিয়! মানিতে চাহেন না। অবগত 
ইহাদের লোকসাহিত্যরূপে গ্রহণ করিলে বাংলা লোকসাহিভ্যের 
কাব্যগুণের কণা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

লোকসাহিচ্ত্যের রস শিক্গিন্ আধুনিক লোকের জন্য নয়, কিন্ধ উহার মধ্যে 
মাটির একটি ভিজ গন্ধ পাঁধয়া যায় উহা আমাদের লোহাঝাঠ- 
যন্ত্রপূণ জীবনে নুতনত্বে" স্বাদ আণিতে পারে। 


গঞ্জলাহিত্য- রাপকথা 
-_উপকথা-__আবঞ্গুবি 
গল্প 


ব্য'লাড. ক লে!ক- 
সাহতা? 


উপসংহার 


বাংল। সাহিত্যের ইতিহাম 3 উহার আদর্শ 
্ ক্রমাবিকাশ 


বাংল! সাহিত্য লইয়া রীতিমত পঠন-পাঠন এবং অন্ুশীন আস্ত হইয়াছে উনবিংশ 
শতাপ্ীর একেবারে প্রথম দিক হইতে । তীয় সাহভে)র স্বরুপ অনুধাবনের জন্য 
বাঙ।লীর আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সহিত সম্পজ্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ 
করিল। বাঙালীর স্থজনণীলত| যেমুন নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, 
সেইরূপ সাহিত্যবিষয়ে আলোচনার সুত্রণাঠও ঘটল। ক্রমে সঙ্ঘববদ্ধ প্রচেষ্টায় 
এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙগয় সাহিত্যপর্ষিদ গুভূতির প্রতিষ্ঠার 
মধ্য দিয়! গবেষণার নানাহত্র উন্মোচিত হইল। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শভাবীর'গ্রাথম দিকে গবেষণালব শুধ্যার্দির সহায়তায় 


সুমিকা 


চ১৫২ সাহিত্যের তীথপথে 


পুর্ণতর 'ইত্তিহাস লিখিবার চেষ্টা দেখা দ্রিল। বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে বাংল! বিভাগের উদ্বোধনের ফলে সাহিতাবিষয়ক গবেষণা আর একধাপ 
আগাইয়া গেল। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ক্রমে বিভৃত, বিকসিত এবং আরও 
অনেক বিজ্ঞানসম্মত হইয়! উঠিল | বাংলা সাহিতোর ইতিহাসের বিবর্তনধারাটি লক্ষ্য 
করিলে তথ্যসঞ্চয়, বিন্তাস এবং এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির নানারূপ পাথক্য এবং ক্রম- 
পরিণতি লক্ষ্য কর! যাইবে । . 


সাহিক্ধোর ইতিহাসের লক্ষায এবং আদর সম্বন্ধে নানান্মপ ধারণ গ্রাচলিত আছে। 
বিন্ধিন্ন সংঘর্ষমূলক মন্তামতের বিশ্লেষণ ঝরিযা উহার আদর্শরপের একটি ধারণা করা 
যাইডে পারে। প্রথমন্তঃ, সাহিত্যের ইতিহাসে কালানুক্রম রক্ষা করিয়া লেখকদের 
এবং রচনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন তথ্াসঞ্চয়। 
পুরাতন লেখকদের রচনা সম্পর্কে সঠিক তণ্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার । ইহার 
জন্ত প্রয়োজন পুথিসংগ্রহ, পুথির গ্রাচীনত। পরীক্ষা, বিহিন্ন পু'ধির পাঠ মিলাইয়া 
কোনো গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য রূপটি দাড় করানো) এইভাবে লেখার পরিচয় 
লেখকের পরিচয়-_লেখার কাঁলনির্ণয় বনু ব্ভিত এবং জটিল গব্ষেণার কাঘ সন্দেহ 
নাই । আধুনিক কালের লেখকদের সম্পর্কে তথ্যমংগ্রহের কাজ তুলনামুলকভাবে কিছু 
সহজ হইলেও শ্রমসাধ্য এবং উহা নিপুণ মাহিভ)বোদ্ধার অপেক্ষা রাখে । লেখকদের 
জীবনা-সংকলন, রচনাবল+র কাল-নিপয়, প্রকাশের কাল-নির্ণয় গ্ভৃতি হইল ওাথমিক 


কাঙজজ। এই কাজ অনেকদুর অগ্রসর না হইলে সাহিত্যের 
নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হয় না। কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়, ট'ক1 বিবিগ্ভালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্তালয, এশিগাটিক মোসাইটি, 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ প্রভৃতির সংগ্রহে বহুলংখ্যক হাতে-লেখ পথ রহিয়াছে।' 
হুর প্রসাগ শান্জী, বসন্তুরগীন রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নপ্িনীকাস্ত 
ভুষ্্শালী, সুকুমার সেন, আশ্ভোষ দট্রাচাধ গ্রভূতি বিশিষ্ট গবেষকেরা বু বিশিষ্ট 
গ্রন্থের সম্পাদ্তি সংস্করণ গ্রকাশও করিয়াছেন! প্রান বাংলার লেখকদের সম্পর্কে? 
নান] পুণ্ি বিষয়ে বিশিষ্ট পত্রপত্রিকায় উনবিংশ শতাবীর শেষদিকে সামা এৰং 
বিংশ শতাব্ধীর প্রথম হইতে ব্যাপকভাবে আলোচনা চলিয়া আমিতেছে। এই 
আলোচনার হুত্রপাত হইয়াছিল অবশ্য আনক পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর 
পত্রিকায় । কবিওয়ালাদের জীবনী ও কবিতা-সংগ্রহ, ভারতচন্ত্র-রামএসাদের জীবনী 
সংগ্রহ করিয়! গুপ্তকবি তথ্যসংগ্রহের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন । আজ পুরাতন যুগের 
সব না লইলেও, অনেক হথ্য আমাদের হাতে আমিয়! পৌছিয়াছে। আধুনিক কালের 
তথ্যসংগ্রহে লঙ্‌ সাহেব কৃত বেঙ্গল লাইব্রেরীর ুস্তকতালিক। খুবই মুল্যবান 
উপাদান। হরিমৌঁহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "্বঙ্গভাষার লেখক* এবং আরও বেশ 


তথ্যমংকলন 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস £ উহার আদর্শ এবং ক্রমবিকাশ চ১৩ 


ধতিঠালিক নিষ্ঠার সহিত সংগৃহীত ব্রজেন্ত্রন্খ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সাহিত্যসারধক- 
চর্দিতমালা*র নয়' খণ্ড গ্রন্থ ইতিহাসপ্রণয়নের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ । 
দ্বিতীয়তঃ, কালানুক্রমে সজ্জিত করিবার সময়ে সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া 
যুগবিাগ এবং শাখাবিভাগ এই ছুইটি কার্য কর] প্রয়োজন । বাংল] লাহিত্যের 
ইতিহাসে প্রধান ঘুগনেদ একটি । ইংরেজ আগমনের ফলে দাহিত্যে আধুনিকতার 
সৃত্রপা্। ইংরেজপুর্ন বাংলা সাহিত্য প্রাচ'নযুগের সাহিত্য। এই ছুই যুগের 
পার্থক্য খুবই স্পট । অনেকে রাজনৈতিক শক্তির উত্থানপতন 
দেখিয়া এই ইতিহালকে তিনশৃগে ভাগ করিয়াছেন--তুকি বিজয়- 
এগ চার. পূর্ব ভিন্দুণ্গ বা আদদিদুগ, মুললমান আমল বা মধ্যপ্গ এবং বৃটিশ 
আমল বা আধুশিক বুগ। আদিষুগ এবং মধ্যযুগের মধ্যে 
উন্খেশেগ' কোনো পাগক্য | থাকায় আনেকেই ইহাদের দুইটি পৃথক যুগরূপে চিহ্নিত 
না করি! এনুই বুগর অন্তু ্ুট পর্দৰপে চিহ্নিত করিতে চান। পুরাতন বাংলা 
সাহিশ,কে কথেক পর্বে দাগ করিয়া দেখিবার কথা সাহিতোর অনেক এীঁতিহাসিকই 
প্রয়োজন বলি] মনে করিয়াছেন তুকিবিজয়ের পূবে বাংলা পাহিত্যের উদ্ভ্রকাল-_ 
দীনেশচন্দ্র “সন ইহার নাম দিয়াছিলেন [ইন্দু-তৌদ্ধ যুগ। প্রাকচৈহস্ধ কাল-পব-_ 
দরীনেশচন্র ইহাকে ভসেনশাহ আমল বলিষাছেন। চৈতন্টগ্রভাবকাল এবং উত্তর- 
652 পন বা দখনেশচন্দ্রের মভানুযায়ী কুষচন্ত্রীয় পর্ব। দীনেশচন্দ্রের 
ববহত শ(.ধাগ্তলি। অনেকেই এখন আর মানিতে চাহেন না। কিন্তু অষ্টাদশ 
এতানদী গরন্ত বাংলা সাহিছে) ইতিহাসের পরবিভাগ করিতে গেলে 
(১) তুকিবিজয়পুরব কাল) (২) প্রাক চৈতন স্তর এবং €“) উত্তর-১হ/ স্তর 
--এইনাবে শাগ করিতেই হইবে। আধু'নক বাংলা সাহিভের ইতিহাসের 
ক্ষে(৫এেত উনবিংশ শশার লীহতে)র মধ্য স্তরডেদ করিয়া বিশ্লেষণ করাই :বজ্ঞন- 
সন্ম* বলি'| অনেকে মনে করেন। কেহ উনবিংশ শতাক্শির প্রথম ও দ্বিতীগাধের 
মদো স্তরভেদ করিতে চান। প্রথমার্ধে মননশীল প্রস্ততি এবং দ্বিতীয়ার্ধে হৃজনশীল 
উৎসব-সমারোহ ঠিক এফ বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার প্রভাবকালকে একটি 
স্বতন্ত্র পর বলিয়া চিহ্নিত করার !পছছনেও যুক্তি গছে। যুগবিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন 
শাখাবিভাগ এবং গ্রৃতিটি শাখার 'ক্রমবিবর্তনও লক্ষ) করিবার বস্ত। "পুরাতন বাংলা 
সাহিত্যে পুরাশান্ুবাদ, মঙ্গলকাবা, বৈষ্ণবসাহিত্য এবং অন্যান্ত রাগাত্সিক! সংগীত 
--প্রধর্বনতঃ এই চারটি শাখার অআন্তিত্ লক্ষ করা ষায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যে 
উপস্ঠান ও গল্প, কাব্য-কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও রচনাসাছত্য প্রভৃতি শাখা 
বহিয়াছে। 
মাহিতোর ইতিহান গ্রণয়নে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটস্মিটি বিশ্লেষণ 


যুগাবছগ 


রা 


চ১৫৪ সাহিত্যের তার্থপথে 


করাও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার । সাহিত্যস্থ্টি একটি বয় জিনিস নয়। 
লেখকের মন বুগের দ্বার! প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব সরল হইতে পারে আবার জটলও 
হইতে পারে। কোনে! রচনার শিল্পগুণ বিচারের সময়ে এতিহাসিক পটভূমি কতটা। 
অহ্থুসরণ করা হইবে, সে বিষয়ে লম।লোচকদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পাঁর। কিন্তু 
সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-ইঠিহাসের পটভূিটি অনুধাবন করা 
যে অপরিহারধ ব্যাপার, সে-ব্ষিয়ে কোনে সাহিত)সাধকই সংশয় 
গ্রকাশ করেন না। সাহিত্য ব্যক্তিগত ভাবে একজন শিল্পীর 
মনোলোকের স্থষ্টি, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও জাতীয় ইন্তিহাঁম নানা ভাবে আপনাকেশ 
প্রকাশ করে।' মার্কস্বাদী ইতিহাস-দূশন অবশ্ত অথট্তিক রাজনৈতিক ইতিহাসের 
উপরে অতাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়! থাকে, উহার নিয়ামক শক্তিকে অসাধারণ 
মধাদা দেয়! যুগসবস্থত। শিল্পীর ব্/ক্তিগ্রতিভভাকে একরূপ অস্বীকার করে। নকলে 
তাই এই মত মানিয়া লইতে চান না| কিন্ত রাজনৈতিক অর্থ পৈতিক দাঁমাজিক 
পরিবেশের সহিত তাল মিলাইঘাই সাহিতে)+ও ক্রমবিবর্তন ঘটে। দরীদেশচন্দ্রের 
সময় হতেই বাংল! সাহিত্যের ইত্িহাসলেখকগণ অল্লাধিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
পটভূমির বিশ্লেষণ করিয়া কাজে লাগাইয়াছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস লইয়। 
যে-সব উল্লেখধোগ্য গবেষণা হর প্রসাদ শাস্্ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, য৫ুনাথ সরকার, রমেশ 
চন্ত্র মজুমদার, নীহারররগ্রন রায় প্রভৃতি করিয়াছেন তাহার নহায়তায় পৃ্ঙ্গ লাহিতোর 
ইতিহাম রচনার সন্তাবনা বাড়িশ গিয়াছে আধুনিক নাহিত্যের ইঠিহাসের 
সঙ্গে সাংশৃতিক জীবনের ছুইটি সংশ্লিষ্ট হৃতের সম্বন্ধ আছে। সামরিক পত্রের প্রকাশ 
বাংল] সাহিত্যের অগ্রগ্িকে নানাভাবে প্রভাবিত কণিয়াছে। সাংস্কৃতিক 
পটভূমি হিসাবে সাময়িক পত্রের ইতিহাসও বিশেষন্ভাবে অনুধাবনীয়। কেপারনাথ 
মঞ্জুমদাণ এবং বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ পাধ্যারের গ্রন্থ এই দিক য়া 'আাধুনক 
বাংলা সাহিতে)র ইতিহাসের উল্লেখযোগ) পটভূমি । নাট্যমাহিভ্যের ক্রমবিকাশের 
সহিত রঙ্গম্চের, ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । রঙ্গীলয়ের ইতিহাস বিষয়ে হেমেন্ত্রনাথ 
দাশগুপ্ত এবং ব্রেন্ত্রলথ বন্দে ]পাপায়ের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। 
জীবনীসাহিত্যের এবং সাহিত্যসমালোচনার সমমুদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস-রচনাকে 
বিশেষ ভাবে সহায়ত! করিতে পারে । উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকখানি উল্লেখ- 
যোগ্য চরিতগ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। বিংশ শতকেও অনুরূপ অনেকগুলি গ্রন্থ লেখা 
লেখকদের জীবনী হইয়াছে। চণ্তীচরণ বদ্দ্যোপাধ্যাঞের লেখা বিগ্তালাগরের বনী, 
এবং গ্রন্থ সমালোচনা শিবনাথ শাস্ত্র রামতম্ট লাহিড়ীর জীবনী,রামমোহন রাফের ইংরেজী 
এবং বাংলায় লেখা জীবনী, যোগীন্দ্রনাথ বনগুর লেখা মধুন্দন দের 
জীবনচরিত, জে. এন গুপ্তের ইংরেজিতে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী, বিনয় ঘোষের, 


সামাজিক সাংস্কৃতিক 
গটভৃণ্ম 


বাংল! সাহিত্যেক্র ইতিহাস £ উহার আদর্শ এবং ক্রমবিকাশ চ১%৫ 


লেখ! তিন থণ্ডে বিদ্যাসাগরের জীবনচরিস্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত চার খক্ডে. 
রবীন্দ্রজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখকের জীবন এবং তাহাদের বাল 
সন্ধে নানা তথ্য এবং ব্যাখ্যান লাভ করা যায়। ভাহা ছাড়! উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্য ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়। অগ্যাবধি বড় ছোট অধিকাংশ লেখক সম্বন্ধে বিস্তারিত 
সমালোচন। কর হইয়াছে। বঙ্ষিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরদাস ুখোপাধ্যায়, বলেক্ুনাথ 
ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, স্তীকুমার বান্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিধি 
গ্রভৃতি সমালোচকদের আলোচনার মধ্য দিয়া বড়-মাঝারি সব লেখকের 
শিল্পমুলোর মান মোটানুটি সুনিরিষ্ট হইদছে সাহিত্যের ইতিহাসে এই মুল্যমান 
অবগ্তই অনুধাবনীয়। 

মধ্যযুগের বাংল! সাঠইভ্যের একট! বড়*অংশ দাশনিক 'ও ধমীয় মতবাদের আদর্শে 
পুষ্ট এই মভ্তাদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইলেই উক্ত ধারাগুলির বিকাশ « 
স্বরূপ বুঝাঁ সন্তব। বৌদ্ধসহজিষ্ঠা নাথপন্থ, শান্তর, বৈষ্ণব সহজাচার, টা 
প্রস্ৃতি দর্শন ও সাধনরীতি, গৌডীয় বৈষ্ণবদের অচিস্তা-ভেদাভেদতত্ব বাংলা স[হিতো 
দার্শনিক পরিচিতি পুরাতিন যুগের ইতিহাসে বিশেষ গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ কাছে 
এ বিষরে গবেষণামূলক অনেকগুলি গস্থ বাংলা সাহিতে?র 
ভাগ্ডারে সংযোজিত হইয়াছে । শশিভূবণ দাশগুপ্রের %095০16 [২61151045 
০915, “[21)0210 0000171300১ “শ্রীরাধার ত্রমবিক্কাশ” পভারতায় শক্তিসাধন।গ 
প্রতি, রাধাগোবিন্দ নাথের চবি খণ্ডে প্রকাশিত “গৌডীয় বৈষ্ণবদর্শন” প্রত 
গ্রন্থের লাহাবো প্রাচীন বাংলা সাহিতের ইতিহাস-রচনা অনেকটা সহজসাধ্য হই.1 
উঠিয়াছে। * 

সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র গ্রদ্থের বিবরণ থাকিলেই চলে না, একটি কালপবের 
সহিত অপর কালপবের যোগসুত্রটি ধরিয়া দিতে হয়, একভন লেখকের মহিত' অপর 
লেখকের সম্বন্ধ, একটি ধারার উপর অপর ধারার প্রভাব আবিষ্বার 
করিতে হয়। এঁতিহাসিকের “টিতে কোনো*গ্রন্থের বা গ্রস্থকারের 
আলোচনা করিতে গেলে একবার পিছনে এবং একার সপগুখ ্াকাইতে হইবে এবং 
পূর্বাপর ক্রমবিকাঁশের সুত্র ব্যাখ্যা করিয়া দিউ হইবে। 

গ্রন্থ এবং গ্রস্থকাংরর বিচারের সময়ে তাহাদের এতিহালিক গুরুত্ব এবং শিল্পমূল। 
ছুই দিক হইতেই দৃষ্টিপাত করিতে হইঝেে। এমন অনেক লেখক আছেন ধাহাদের 
রচন] শিল্পবিচারে খুব উচ্চগ্তরের বস্ত নয়, কিন্তু ধতিহাসিক 
ধারানৃষ্টির দিক হইতে তাহাদের মুল) অসাধারণ। উদাহরণস্বরূপ 
বিহারীলাল চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করা চলে। রোমার্ণ্টিক 
গীতিকবিতা'র ধারা বাংলা সাহিত্যে আড় অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইহার কটন] বিহারীলাফে । 


যোশশুঞ্জের সমস্ত 


উতিহাসিক গুরুত্ব 
এবং শিল্পামূল্য 


চ১৫৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পমুল্যের দিক দিয়া বিহারীক্গাপ আদৌ গ্রথম শ্রেণীর কবিনন। সাহিত্যোনু 
ইতিহাস এক্ষেত্রে তাহাকে কিরূপ মুগ্য দিবে? পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সংকেতনাটেযর 
কোনো উত্তরস্থরী পাই না। ইহা যেন সর্ববিধ 'অনুকরণ-ক্ষমতার বাহিরে । কিন্তু উহাদের 
শিল্পমূ্য অনাধারণ। সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন এঁতিহাসিক গুরুত্বের দিক হইতে 
বিচার করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে মুল্য দিতে হইবে, সেইরূপ শিল্পমুঙ্যকেও বিশেষ 
মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যের চরম গৌরব শিল্পোৎকর্ষে। সাহিত্যের ইতিহাসেও 
তাই শিল্পগুণের শালোচন! স্থান পাইবে, এবং শিল্পোৎকষ-ন্গযায়ী গুরুত্বের হাসবৃদ্ধি 

ঘটিবে। । 
বাংল। সাঠিনোর ইতিহাস বিষে দীনেশচপ্্র সেনের পূর্বে কিছু কিছু 
আলোচন। কর' হইয়াছে । তাহার মধো প্রথমেই নাম করিভে হয কাশীপ্রলাদ ঘোষের 
লেখ! ইংরেজি. প্রবন্ধের (১৮৩০ সালে প্রকাশিত )। রঙ্গলাল বন্দ্োপাধ্যায়ের 
“বাঙ্গাল! কবিতীবিষরক প্রস্তাবে প্রাচীন বিখ্যাত কমিদের কথ! 

দীনেশচন্দ্রপূক 

ইতি উল্লিখিত হইছাছে। বাজনারায়ণ বণ্তর “বাঙ্গাল! ভাষ। ও সাহি -)* 
ব্যিয়ক প্রস্তাব” এই পর্বের অন্রূপ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে 
মর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মহেন্্রনাগ চট্টোপাধ্যাঘের “ব্গ ভাষার ইন্টিহাস, হারিমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের “কবিচগিত" গ্রন্থ দুটিতে ও ইতিহাস-রচনার খণ্ডিত চেষ্ট। আছে। রামগতি 
হায়রদ্বের “বাঙ্গাল ভাষ! ৪ সাহিষ্্যবিবয়ক প্রস্তাব” এই পবের গ্রন্থগুলির মধ্যে তুঙগনা" 
মুলক'ভাবে বিস্তৃত । এই সব গ্রন্থ প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র । পুরানো সাহিত্যের মধো 
অধিকাংশের ই অবলঘ্বন কিন্বস্তী এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত কৃক্তিবাস, কাখারাম, 


ভারতচন্ত্র গ্রভৃভির ্রন্থ। 
দনেশচন্ত্র সেনের “বঙ্গভাষ। ও মহিভ্য* নামক গ্রন্থটি উন্বিংশ শতাব্ীর শেষং ভাগে 


প্রকশিত হয়। হাতে-প্রেখ। প্‌থির জগং হইতে পুরাতন বাংল। সাহত্যের একটি প্রায় 
পূর্ণা্গ ইতিহাস-রচনার এই সাধনা ্রতিহাপিক গুকত্বমণ্ডিত | রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 
এই গ্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১ “এই গ্রন্থের প্রবম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন 
'ঘানেশবাবু আমাদিগকে বশ্মি করিয়া! দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গদাহিত) বলিয়া 
এতবড়ো একটা বাপার যে আছে তাহা আমর] জানিতাম না"* 
, আমরা দীনেশবাবুর গ্রস্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখা- 
সম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতিক বুহৎ আভান দেখিতে পাঁইয়াছি।” 
দীনেশচন্ত্ের গ্রন্থে এতিহালিক দৃষ্টিভঙ্গির চমতকার পরিচয় রহিয়াছে । তাহ! ছাড়া 
রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যুগপরিবেশের ব্যাখ্যানে, লেখকদের সাহিত্য প্রতিভার স্বরূপ 
(বিয্েষণে ভিনি একই নঙ্গে এতিহাসিক এবং রসবেত্বার উচ্চ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। 


পানেশদদ্র এবং 
'বঙ্গভ'ষ। ও সাহিত) 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 2 উহার আদর্শ এবং ক্রমবিকাশ চ১৫৭, 


দ্বীনেশচন্দ্রের গুবেষণার অনেকাংশ পরবর্তাকাল সংশোধিত হইডাছে, তাহার ব্যাখা * 
বিশ্লেষণও নব ক্ষেত্রে অবগ্ঠই গ্রহণযোগ্য হয় না-_কিন্তু বাংলা সাহিভে)র ইত্তিহাস 
রচনার ক্ষেত্রে তিনি মহাগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন--তাহার সে মর্যাদা চিত্রদিন 
আমান থাকিবে। 
বাংল! সাহিত্যের প্রাচীন এবং আধুনিক কালের পুর্ণাঙ্গ এবং স্ুবুহৎ ইতিহাস 
লিখিলেন সুকুমার সেন। আধুনিক কাল সম্পর্কে সুগীলকুমার দের “1910 09001 
30100811 111619 0015, প্রিয়রগ্ন সেনের '৬/25060, 10110600507 9৫08811 
[1010515) এবং হারানচন্ত্র রঙ্গি'তের শান্ছক্টোরিয়া যুগের বাংল সাহিতা' উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ হই'লও সুকুমার সেন আধুনিক কাল, পর্যস্ত একটা সামগ্রক শসম্বদ্ধ ইন্ধিহাস 
প্রথম রচন| করলেন। হা গ্রন্থ তথোর মভামুল্যবান খনিসদূশ | বুগবৈথিষ্ট্য এবং 
স্কুমাগ দেন. পারস্পারিক যোগস্ুত্র বিষয়ে তিনি ইজিতব্ভল রচনারীতি 
আশুতোষ উট্টাচাধ অনুসরণ ফরিয়াছেন। তাহার একান্ত বস্ত-আন্ুগ দুটি এবং শ্প্রচুর 
অসিত বন্দোপাধ্যায় অধ্যয়ন গ্রশ্থটিকে পণ্ডদের নিকট আদরণীয় কনিয়াছে, 
উনার বন্দোপাধায় শিক্ষার্থাদের অন্ধাবনযোগা রীতি এখানে অনুস্থত* হয় নাই। 
আশগুতোধয ভট্টাচাষ “লোকসাহিত্যের যে ইতিহাস রন! করিয়াছেন বাংলা সাহিত্যে 
ভ1হ। মহাঁনুপাবান সামগ্রী। তাহার “নাটাসাহিতোর ইতিহাস”ও উল্লেখ) পুস্তক । 
কিন্ত “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” বাংলা সাহিত্তোর একটি শাখার ইত্হাস হিসাবে 
পূণ এবং ষ্টিভা্গর ট বৈশিষ্রে) যার লোকলংসার এবং কৌ জাবনযাত্রার দুটি 
ভ'ঙগতে তিশি মঙগলদেবদেবী় উত্স হ [।জযাচছ চন | আসত ঝবন্দ্যোপাপারেক লেখ! “বাংলা 
মািত্যের ₹ ইতিবুভ্ড” চৈত্ন্তপব পথযপ্ নি ৭ হইয়াছে দুইটি সবুহতৎ খত্ে। প্রস্তাব 
সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হইলে ইহা বাংলা সহিত্যের সববুহৎ ইতিহাসরূপে, গণা 
হইবে। অসিত বন্দেযোপাধ্ঠা় এতিহালিক সাংস্কৃতিক পটভূ'মর বিভ্তৃত ব্যাখ] 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পুর্ববন্তী এবং মমকাঁলণন মতামত উদ্ধার ও 
বিচার করিয়া আপনার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলে গ্রস্থট মাঁহিতে)র ইত্তিকথার 
কোযগ্রস্থের রূপ গ্রহণ করিতেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্ঠায়ের “বাংলা সাহিত্যের 
বিকাশের ধার” এঁতিহাঁসির গ্রন্থ হিনাবে নয়, সমালোচনাগ্রন্থ হিসাবে অত্যন্ত 
মূল্যব(ন। শতাবীর বর্তমান অর্ধে বাংল! লাহিত্যের ইতিহাসচ€1 যে আরও সমৃদ্ধ 
হইতে থাকিবে এরূপ ইঙ্গিতও পাওয়া! ফাইতেছে। 


বাংল। ম্টের জ্রমবিবত ন 
( মধুস্দরন হইতে মোহিতলাল ). 


বাংল! সাহিত্যে সনেটের আগমন ঘটে ইউরোপীয় সাহিতোর সহিত প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের ফলে এবং মধুস্থদনের হাতেই উহার প্রত্ষঠি। বাংলা সাহিত্যে 
সনেটের ধারাটি মোটামুটি ফলপ্রস্থ হইয়াছে । সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 
সনেটের রূপরীতি সম্পর্নে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন । চৌদ্দ চরণের কবি- 
তাকেই সনেট বলা হইয়া থাকে । ইহার ছন্দভঙ্গি দেশানুযায়ী স্বতন্্__-ইতালীয় ভাষায় 
1001192851121)16, ফরাসিতে '815000761, ইংরেডিতে 4:08028112/0197”, 
সনেটের উদ্ববের অন্সদ্ধান করিতে গিয়া গবেষকের! পেত্রারকা-পর্ববর্তাঁ ছ'-একজনের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন কবিয়। থাকেন। দান্তের কোনো কোনো রচনায় এই রীর্তি অনুসরণের 
চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পেত্রার্কার হাতেই এই শিল্পরীতির পূর্ণপ্রতিঠ। | *0১০৮70)% 
5502৮115160 0961 168 টি 110 105 8101110 1)) 05117 16 10101511106 ৮০ 
62019688109 19199112690 10৮6 00 1480 01 ০৮1. পেত্রাকার আদর্শে 
ইউরোপের নান! স্থানে সনেটরীতির বিস্তার ঘটে। ইউরোপে 

সনেটের রূপণীতি--. জনেটের যে-সব নুতন আদর্শ প্রচলিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 
5 __ এক্স্পীরীয় রীঘ্ভিউ সর্বাপেক্ষা উল্লেগযোগ্য। মিলটনের পনেটগুলির 
মধ্যেও রীতি ও রসঘটিত কিছু কিছু নৃতনত্ব চোখে পড়ে। 

.পেত্রার্বা-সনেটের চৌদ্দ চরণে ছুটি বিভাগের কগ্পন! করা হয়। প্রথম আটটি 
চরণকে বল! হয় 0০০০, শেষ ছয়টি চন্ণকে 9০৪৮৪6 |, 0০৮ ৪০-এ মিলের ধরনটি 
প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারী_ক-খ-খ-ক, ক-খ-খ-ক। 8৪০০৮য়ের মিলে তুলনা- 
মূলক স্বাধীনতা থাকে কবির । তবে মোটামুটি তিনটি প্যাটার্ণেরই অনুসরণ বেশী হয়-_ 
“গ-ঘ-গ, ঘ-গ-ঘ 7 গণ্ঘ-উ, গ-ঘ-ও 7 গ-স্ব-উ, ঘ-গ-উ। 0০৮৯৮৪-য়ে কবি উপস্থাপিত করিবেন 
একটি ভাবকল্পনা, 8০৪৮$৮য়ে তাহাকে বিস্তার দিবেন, বিশেধিত করিবেন। ভাব- 
কল্পনা, ছন্দের সংগীত, অন্তান্ুপ্রাস সব মিলাইয়া সমুদ্বতরঙ্গের এক ধরনের প্রসারণ- 
সংকোচন অন্ুভত হইবে, এইরূপ মনে কর যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিখ্যাত 
সমালোচক উইলিয়াম শার্পের বক্তব্য অনুধাব্মযোগ্য ১ "8510920166৪ ৪, 10৮9-803008$, 
81189 92806101019 6817007 961)97 01590. 01870196016 ৮11] 00851১090, ০ 
6106 1 0 400 200 4600 5.6. 0 6119 10780%710% ৪0110 ৮7৪৮৪ (819 
0988৪), 6105 109099, 8750 80)010।0)5 00:04 15811107 51881 0 616 69 
4806 895696)," (1050 02 61১6 0876 1900, 16 0৪ 17061190608] ০: 09881 


বাংল! সনেটের ক্রম্বিবর্তন 


৮১৫৯ 


072৮51700৩6] 18867 0087) 0105 0: 98009010)  41818660. 800 1 
17000168819 81000116006 01 10786718107 0090 56000] 06880] 0807 
1 স1]] 00168000210 %0 009 18৬ 01 101), &00. ০10+-_1.8., 01 0১9 ৪৮০৪এ% 
168111006 9৮০-$981, 61]] 616 00110711)9/6106 10017091) ৮1701) 0109 01110 
7588 00580. 8100 18 89০0৮ 609 000 91101680881] (146 0009৪), 
820 01 076 90110 11710571176 ৮256 9%/06101176 11021) 1017870 (৮09 
88906).1 

সেক্ন্পীয়র সনেটের ন্তবকবদ্ধনে নৃতনত্বের স্টি করিলেন । 0০ঘ৪-39৪৮৪৮-এর 
ভাগটি তিনি অনুসরণ না করিয়া তিনটি চার চরণের স্তবক এবং সমাপ্তিতে একটি সমিল, 
গ্াচরণের সাভায্যে সনেটে নবতর স্বাদ সারের চেষ্টা করিলেন। সাধারণতঃ অন্যাত- 
প্রাসের পদ্ধতিটি হইল ক-খ-ক-খ, গ-ঘ-গ-ঘ, উচ-উ-চ, ছ-ছ।  ব্তবক হইতে ক্তববরমন্তবে, 
ভাবভার্গীর উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্দায় উঠিয়া সমাপ্তির সমিল পয়ারে গোটা, সনেটের 
সারনিযাস আনিয়া! পূর্ণচ্ছে টানিয়! দেওয়াই এই রীতির লক্ষ্য। বিখ্যাত উট 
খিওডোর ওয়াট্‌স-ডান্টনের মতে 2 ৮170 00686 01976 110155790219211 3010176% 
18 1106 11006 11১0 90101006016] 00,750 81701১০9691, 591)011৮5, 221 ৪০ ০ 
৭002, 1)96081 0001601092)6, 000 9/000)683 : 200. 609 ৪'&:০6690 

টির 01 91 10541010211) ৮ল 0) 000119]) ৮6500821010] 
রস *19 8 81100093170, 0 063২5112010 99808109 20 8160৯66 
০৪ [017168 10016102711)" 1110 0111801)601)% &, 6000]010৮,.. 4, 
01016 70৮01 0৩ 101098010 01 (17 11700810898) 50101)8% 15 619 
60067161706 ০1 (010 01709669010 105৮ 0 079 0981)106 86 08 8770.” 
মিলটনের নেটে যেমন মেক্ম্গীরীয় স্তবকলজ্জা নাই, তেমনি নাই পেত্রার্কাচডের 
অগ্টক-ষটকে বিভাগ ও তরঙ্গ-ভঙ্গ। চৌদ্দটি চরণ মিলিয়া সেগানে ঘনপিনদ্ধ একটি: 
রূপ গঠন করিয়াছে। একটা সংহত তীব্র বিছাংদীপ্তি এ জাতীয় সনেটের বিশিষ্ট 
শ্বাদ। টা 

সনেটের রূপটির সঙ্গে মধুস্থদন পরিচিত হইলেন ইংরেজি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে । 
হিন্দু কলেজে পাঠকালে তিনি ইংরেজিতে একাধিক সনেট লিখিয়াছিলেন'। পরবর্তীকালে 
তিনি মেধনাদ্রবধকাব্যার্দি রচন। করিয়া যশস্বী হইবার পরে “কবি-মাতৃভাষা* নামে 
একটি সনেট রচনা করেন। তারপরে বইদিন তিনি এই ধারাটির অনুশীলন করেন 
নাই। অবশেষে ১৮৬৫ সালে ফরাসী দেশে ভার্সাই নগরীতে বাস করিবার সময়ে তিনি 
প্রেতার্কার সনেট-আদর্শের সহিত প্রঅক্ষ সন্ধে আদেন। তিনি তখন ইতালীয় ভাষা 
গুব ভালে! ভাবেই শিক্ষ! করিয়াছিলেন। মধুস্দন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কাব্য ও 


চ১৬৭ পাহিত্যের তীর্ঘপঞে 


নাটকেব নানারূপ রূপরীতির উদগা, বাংলা সনেটেরও তিনিই জনক। মধুস্থাদ্দনর 
সনেটগুলি চতুর্দশপদী কবিতাবলী” নামে গ্রস্থবদ্ধ হইয়াছে। 

বাংল! "নেটের জন্ম মধুল্দ্রনের কবিমনে আবেগের প্রবলক্কা যেমন রোমান্টিক গীতিধর্মেব 
মধহদদ অনুকূল ছিল, সেইরূপ মহাকাবাক গাস্তীর্য ও বিস্তারের জগতে 
তাহাব কবিহৃদয়ের ছিল স্বচ্ছন্দবিহার। নেটে জীবদদৃষ্টির যে মুল কথা ক্ষুপ্রেব 
মধ্যে মূহূর্তের চকিতে চমকে পূুর্ণের রূপদর্শশ, ম্ৃস্থদনেব মধ্যে তাহার অস্তিত্ব বড ছিল 
না। বরং বহক্ষেত্রে তিনি যে সনেটদেহেব ক্ষুদ্র পিগুবে বন্ধনে অসাচ্ছন্দা অনুভব 
করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।' কিন্তু মধুস্থদন দীর্ঘকাল ক্লাসিক কাব্যাদিব চর্চা 
'কবিয়াছেন। শাহাব ফলে নেটের স্ুসংবদ্ধ বপবীতিটি আয়ত্ত কর! তাঁহাব পক্ষে 
অগন্ভব হয় নাই। মধুস্থ্দনেব সনেটগুলিব মধো তাহার জাতীয় ভাবনায় প্রত্যাবর্তনের 
সরটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কব| যায় । তবেযে সব সনেটে কবি আপনাব ব্ক্তিহদয়ের 
গভীরে ডুব দিয়া! সোনামুগঠি কুডাইযা আনিয়াছেন, তাহাদেব শিল্পোৎকর্ষই সবচেষে বেশী। 
কবিব অন্তর দীর্ণ কবিয়া একটি হতাঁশাব স্ুব উঠিযাচ্ছে এই কধিতাগুলির মধ্যে । বিশেষ 
করিযা চর্থ ও কাব্যেব ছুই বিপবীত তাবকে এক বীণায় বাধিবাব ব্যর্থ চেষ্টা এবং 
আপনর ক্ষীয়মাণ কাব্যবচনাশক্তিৰ জন্য বেদদাবোধ কবিতাগুলিতে একটা বুকফাটা 

দীর্ঘশ্বাস স্তম্ভিত কবিয়! বাখিয়াছ্ছে | 

(ঘ জাতীয় প্রতিভা না থাকিলে সনেটবচনা৷ একেবারেই অসম্ভব, মধুন্থদনের উদ্তর- 
ঝালেব হেমচন্দ্র নবীনচন্দরেব কৃত্রিম ক্লাসিকতাষ তাহাব চিথ্মাত্র ছিল ন|। নবীনচন্দ্রের 
বাধাবন্ধহীন উচ্ছাস সনেটবীতিব একেবাবেই প্রতিকূল ছিল। অপব পক্ষে বোমাটিক 
গীতিকবি বিহারীলালেব শিক্পবচনাও বখেষ্ট সচেতণ ও নিপুণ ছিল না। তাঁহার পক্ষে 
সনেটরচনার চেষ্টাও অনেকটা ভাশ্তকব হইঠ। তিনি আপন প্রতিভার প্রকৃতি 
বৃঝিয়াছিলেন। সনেট লিখিবার চেষ্টাও তিনি কবেন নাই। তীভাব প্রত্যক্ষ শিষ্যদের 
মধ্যে কেহ কেহ জনেটরচনায় উচ্চন্তরের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ 
সেনের কবিগ্রকতিব আলোচনা করিতে গিয়া মোহিতলাল লিখিয়া- 

* ছেন, “দেবেন্দ্রনাথের কল্পনায় ধ্যান ছিলনা, নেশার মত্ততা ছিল। 
গুন9 09 689 15026] 8200. 2৩ 2790১-এ কথ! তাঁহার সম্বদ্ধেই খাটে । **তাহার 
কল্পনায় তীত্র মাদকতা ছিল, সঙ্জানত| ছিল না; তাহার ইন্দিয়গ্রাম ভাবাবেগবিহ্বল, 
বন্তজ্ঞানবিমুখ, তাহাতে চেতন! অপেক্ষা মোহই অধিক। বিদ্যাপতির রূপ-মোহ "জনম 
অবাধ হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'-_আকাজ্ষার অতৃষ্টিতে গভীর 
হইয়| উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের অতৃপ্তি নাই, তিনি বিভোর । কীটস-এও এই ভোগ- 
বিভোরতা আছে, কিন্তু তাহা বান্তবকে বরণ করিয়া সর্বেজ্জ্িয়ের ঘারা আত্মসাৎ 
করিয়া। এেন্ধ কীট্স্এর কাব্য ও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক প্রভের ) 


দেবেন্দ্রনাথ মেন 


বাংলা সনেটের ক্রমবিবর্তন চ$৬১ 


সী আপনার ভাবাবেগে আকুল হইয় ইন্দরিয়াহ্থভূতিকেও স্তস্ভিত করিয়া গাহি! 
দুর্জয় বানের মুখে ভাসাইয়। দিব সুখে 
দেহের রহস্তে বাধা অদ্ভুত জীবন। 

এই “দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন” তাহার কল্পনালোকে অদ্ভুত হইয়াই রহিল 7... 
তাহার কবিতায় আর্টের সংযম নাই, কিন্তু অসংযমের আর্ট আছে। “দেবেন্্নাথের 
*কবিহদয়ের উচ্ছাস-আবেগের অতিবেক সনেটরীতি অনুশীলনের পক্ষে বাধাস্বরূপ 1, 
কিন্তু কবির ৪০7৪808877688, মোহিতলাল কথিত অসংযমের “আর্ট”” সনেটের বন্ানে 
সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেবেজ্নাথ আপন* উচ্ছ্বসিত কবিপ্রবৃত্তি সন্ন্ধে সম্চতন 

ছিলেন বলিয়াই সনেটের রূপগত সংযমকে স্বেচ্ছায় ববণ করিয়া লইয়াছিলেন। 
অক্ষয়কুমার বডাল রোমান্টিক মনেব অধিকাবী লিরিক কবি ছিলেন। কিন্ত াহার 
কবিতার মধ্যে রহিয়াছে বাস্তব অন্থুভৃতি-__ভাবচেতনায় চিরাগত সংস্কার ও প্রাীন 
আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রকাশভঙ্গকির সংযম । এই কারণেই তাহার সনেউ-রচনার 
চেষ্টাও বার্থ হয় নাই। সমালোচকেরা তীহার গীতিধর্মেব বাধা 
অঞ্কাকুমার বডাঙগ বিশ্লেষণ কবিতে গিয়া বলিয়াছেন, “অতিরিক্ত সংযমের ফলে ভাষার 
গোবিনদচজ্র দাস একপ্রকার রুক্ষতা ঘটিয়াছে, ছন্দের গতি ও কল্পনার রসাবেশ 
মন্দীভূত হইয়াছে ।” * কিন্তু এই কারণেই সনেটে “ভাব ভাবুকতাব গীডনে গাঢ় 
হইয়া উঠিয়াছে, ভাষাও শ্বৈরাচাব সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ধ ও সজাগ ।” গোবিন্দচন্দ্ 
দাস ম্বভাবকবি ছিলেন । ইংবেজী সাহিত্যের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল 
না। 'মধুস্থদনের সনেট হইতেই তিনি প্রাথমিক প্রেরণা লাভ কবিয়াছিলেন। কিন্তু মিল 
ও স্তবকবন্ধনেব ব্যাপাবে বিশেষ করিষ! সমাপ্তির সমিল চরণ ঢুইটিতে ভাবসংশীত 

কেন্দ্রীভূত হওষায সেক্সপীরীয় সনেটের সহিত ইহাদের সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কবা যায়। 
রর নানা কাবাগ্রস্থেই কতকগুলি করিয়া স্ঃনট সংকলিত হইতে দেখা যায়। 
তবে বিশেষ করিয়া “কডি ও কোমল”, “নৈবেছ” এবং “চৈতালির” কীবা প্রস্থগুলিকে সনেট- 
সংকলন বলিয়! অভিহিত কর! যায়। ববীন্দ্রনাত্ধেষ গীতিকবিতা আবেগে উত্তাপে 
উদ্জ্ুসিত প্রবাহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যকীত্ডিরূপে গণ্য হইতে পারে। ভাবকল্পনায় যত গভীর 
ও প্রবল উচ্দ্বাসধর্মই থাকুক না কেন, রবীন্্রন[ুখের শিল্পচেতন! ছিল অতি উচ্চ মার্গের। 
সনেটের আকুতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তিনি জানিতেন। বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র 
শিল্পচেতন! দিয়াও অনুভব করিয়াছিলেন । প্রয়োজনবোধে তিনি লিরিকের রূপাকতি 
হইডে সরিয়। আপিয়া জনেটের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন | “কডি ও কোমলে” 
রবীন্্-তাবকল্পনার মধ্যে প্রথম যৌবনের প্রণয়াবেশ ও রূপমোহ প্রবলবেগে তরঙ্গিত 
হইতেছিল।. তাহারই রঙে বিশ্বকে নারীকে রঞ্জিত করিয়া! দেখিতে গিয়া যে পরিমাণ 

সা. তী, প.--চ১১ 


চ১৬২ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


ক্লাবেগোচ্ছীস ফেনিল হইয়া! উঠিতে পারে, কৰি তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। সেই 
সম্ভাব্য অসংযমের হাত হইতে ককিতাকে বাচাইবার জন্য কবি 
সনেটের স্বেচ্ছাবৃত বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ কবিলেন। “কড়ি ও 
কোমল” ববীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্য নয়। কিন্তু ইহার সংহত 
দবহরপের পাত্রে ভাবাবেগের তীব্রতা প্রতিহত হইয়। ঘনীভূত রসাস্থাদ সথষ্টি কারয়াছে। 
সনেটের পেত্রার্কা-প্রবতিত বা! সেকৃম্পীয়র-অগস্থত ব্যাকরণ হইতে বহু ক্ষেত্রেই কৰি বিচ্যুত 
হইয়াছেন, কিন্ত সনেটের বিশেষ আদ্মাদটি তাহাৰ কবিতা বহন করিয়াছে--ইহা৷ অবস্তই 
হ্বীকার করিতে "হইবে । “নৈবেছ্” কাব্যে ভারতীয় প্রাচীন জীবনাদর্শের জয়গান 
গাহিয্ুছেন কবি। ভাবগানস্তীয এবং মননশীলতা প্রকাশের উদ্দেশ্েই করি এক্ষেত্রে 
সনেটরূপটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি প্রগাঢ় ভাবনার অনুগামী, উচ্ছবাস- 
তারল্য বা আবেগস্ত্রোতের স্থান এখানে বড নাই। সে উদ্দেশ্টে সনেটরীত্তির ব্যবহার 
নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু “নৈবেদ্নে'ৰ কবিতাগুলি যতটা তন্ব ভাবনা এবং আদরশশ- 
প্রচার ততট। শিল্পগুণসম্পন্ন নয়' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ট সনেটগুচ্ছরূপে “চৈতালি”কে 
অভিহিত কর! চলে । পসোনাব তবী-চিত্রায়” যে প্রবল মত্যমমতা, জীবনপ্রেম এবং 
ইন্দিয়ানুগ সৌন্দযোপভোগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সংহত সংযত হহয়। সনেটের রূপ 
ধারণ করিয়াছে! যে পাখি ডানা মেলিয়া ভাবেব সপ্বদ্ব্গে উডিয়। বেড়ায়, সে ডান! 
গটাইয়। বপিতেও জানে । গুটানে। ডানায় আকাশে উডিবার ধপ্র ও শকি স্তস্তিত 
হইয়। থাকে। “টচিতালি'তে কবির সৌন্দয-কল্পনা, প্রেমেব আবেগ সব-কিছুরই ঘনীভূত 
সারটুকু যেন ভাষারূপ লাভ করিয়াছে 
রবীন্দ্রান্জ কবিদের মধ্যে বলেন্্রনাথ ঠাকুব, সতীশচন্ত্র রায়, দিগেন্্নাথ ঠাকুর 
সনেট রচনায় বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
রিনা সনেটের একটি বিশেষত্ব আছে। বলেন্দ্রনাথ কবিতার ক্ষেত্রে প্রবল 
গতেপ্রনাধ দত  রূপবাসন। ও ইন্ছিয়স্ভোগের পরিচয় দিয়াছেন । সনেটযপে কর়নার 
অনংযম অনেকখানি সংহত হওয়ায় একধরনের রসস্থজন সফল 
হইয়াছে। সত্যোন্্নাথ দত্ত অনেকগুলি সনেট লিখিয়াছেন। দীর্ঘ কবিতায় তিশি লঘু 
বালন্থুলভ কল্পনাবিলাস, রাজনৈতিক উত্তেজনা! এবং তথ্যচয়নের প্রাচুষে কবিধর্মচ্যুত। 
কিন্তু সনেটে সতোন্দ্রনাথ আপন কবিপ্রকতের উপরে এমন একট। সংযম আরোপ 
করিয়াছেন যাহাতে & সব উৎকেন্দ্িকতা দূরীতৃত হইয়াছে। গা্ভীর্য ও কঠিন পৌরুষ 
তাহার সনেটে সাফল্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। 
' নেটের রূপে এবং রসে প্রমথ চৌধুরীর “মনেট-পঞ্চাশ* এবং “পদচারণ”-_অনেকটা 
অনভিনব্ধ সি করিয়াছে । পে্রার্কা বা নেকৃস্পীয়র কাহারও আদর্শের অক্ষরণ না 
কারিরা। প্রদথ চৌধুরী ফয়াসি ্ীতির প্রভাবে একটি নৃতন আঙ্গিকের প্রবর্তন করিলেন । 


রবীন্দ্রনাথের 
সনেট 


রবীল্দোতর বাংলা গীতিকব্তার গতিপ্রকৃতি 7 চ১৬৩ 


তাহায় সনেটে পরু পর দুইটি চৌপদীর পরে একটি মিত্রাক্ষর পয়ার। তাহার পরে 
আবার একটি চৌপদীতে কবিতার সমাপ্তি। প্রথম দুইটি চৌপদীতে ভাবরস ও সংগীতের 
টি ক্রমিক সমুচ্চতা, মিত্রাক্ষর পয়ারটিতে কিঞ্চিং আকিনম্মকতাযুক্র 
* 0111718 এবং 00176 00100 1 শেষের চৌপদীতে 91710117892 1 

শ্রই আঙ্গিকবিশিষ্টতা প্রমথ চৌধুরীর জীবনদৃষ্টি এবং রসঘটিত বিশিষ্ট আবেদনের সহিত 
একেবারে মিলিয়া গিক্নাছে। প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিকতা-বিরোধী দৃষ্টিতে জীবনের দিকে 
তাকাইয়াছেন। ভাবাবেগের উচ্ছাস এবং উত্তেজনা স্পর্শশ্ন্য ভাবে ঘননের তীক্ষতা, 
বাঁঙ্গের তীব্রত৷ এবং বুদ্ধির বৈপ্ধযুক্ত একটি বিশিষ্ট স্বাদ তিনি সঞ্চুরিত করিতে 
চাহিয়াছেন। নবম-দশম চরণে একটু প্যাচ কযাইয়*ভাবকর্ননাকে বিপ্রীতমুখী করিবার 
সাধনায় কবি অস্ত্রকটু বসের সাধনায় সিদ্ধিলাভ কারয়াছেন। 

মোহিতলাল, মজুমদারের কাব্যসংকলনগুলিতে অনেকগুলি সনেট স্থান পাইয়াছে। 
মোহিতলাল কাব্যগঠনের দিক হইতে খুবই সচেতন এবং নিষ্ঠাবান কবি। প্রচার 
ন্নেহ পরিমাজিত করিবার ঝৌক তাহার অত্স্ভ। সনেট রচনা করিতে বসিয়া,তি্র 
আঙ্গিকগত পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাহার নেটে 
মিলবিহ্তাস এবং স্তবকগঠনে পেত্রার্বা-আদর্শের অনুসরণ করা 
হইয়াছে। তাহার গম্ভীর ভাষা, কখনও চতুর্দশ কখনও অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট চরণ- 
নিত্িতি আদি সনেটের, সমৃদ্রন্তনিত তরঙ্গিত স্থরটি বজায় রাখিয়াছে। মোহিতলালের 
কল্পনায় দেহবাদী উপভোগের স্ুুরটি পরিব্যক্ত । 
অতি আধুনিক বাংলা কবিতায় সনেটরচনায় কোনো নৃতন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষ! 
বা! বিশেষ ধরনের সাফল্যের পরিচয় মেলে না। 


মোহিত লাল মজুমদার 


রবীন্দরোন্তর বাংলা গীতিকবিতার গতিপ্রক্কতি: 


ইউরোপীয় জীবনধারায় এবং ভাব-ভাবনায় প্রথম মহাযুদ্ধ গুরুতর প্রভাব 
ফেলিল । স্$আধুনিক কবিতার উপরে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়। বর্ণনা কুরিতে গিক্ক 
(0390786% 80110951 “06 17600 0£ 1190900 7০০৮” ন্বাধক গ্রন্থে 
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0৫ 70:0558, 0081010 6100101) 8700 80191901516, 8,000101)81)169 ডা ৪, 
8687:01) 10 17107091301791]  0070198615953 8170. 661991769৪8 ০ 65009981017. 
প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর আবেগ ও চিস্তার অবশেষটুকুও 
নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ স্তানকালের বোধকে 
উপ্টাইয়া দিল। চিরস্তন কালের বোধ নস্যাৎ হইয়া গেল। গ্রহজগতের নৃতন 
নৃতন আবিক্ষিয়া নিখিল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অস্তিত্বকে তুচ্ছ বলিয়া ঘোষণা 
করিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানবজীবন তথা জীবনমাত্রই বিশ্বপ্রবাহের "বাই 
প্রোডাক্ট বা অপ্রয়োজনীয় আকস্মিক স্থাট্ট বলিয়া পরিচিত হইল। ভবম্যতের 
0010 09৪৮:,-এর জন্য অপেক্ষা! করিয়া! থাকা ছাডা আর গতান্তর রহিল না। 
পূর্ব শতা্বীর যে বিজ্ঞান-ভাবন1 মানবকল্যাণের আশা-উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্রে ৭ 
ছিল, আজ তাহা সংশয়ে কম্পিত, হতাশায় মিয়মাণ হইয়া পড়িল। - 
গবেষণা সচেতন ভাবনা ও অনুভূতিকে কৃত্রিম এবং এউরনা? উপ 
করিল। মানুষের মনোরাজোর বিরাট এক অন্ধকার প্রদেশ আলোকোজ্জল হইল । 
কিন্ত উহাকে আদিম প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া শিহরিত হইয়া উঠিল। অবশ্ঠ 
যন্্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিতে, চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্চর্য অগ্রগতিতে ভোগ্য পৃথিবীর 
সীমা অনেক বেশী আয়ন্ত হইয়। পড়ায় নৃতনতর আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল । কিন্ত 
ব্যবহারিকতার উধের্ব উচ্চতর দীর্শনিক চেতনায় অথবা ভাকাবেগের গভীরে ইহার 
অনুপ্রবেশ ঘটে নাই। আশা-সম্তাবনার দিক হইতে এই যুগে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক 
প্রভাব ফেলিল ১৯১৭ জালের রাশিয়ার সমাজতান্থিক বিপ্লৰ। উনিশের শতকে, 
পরিকল্পিত মার্দসীয় সাম্চিন্তার এই বাস্তব প্রয়োগে শোষণহীন দারিদ্রাহীন জীবনের 
উজ্জল ভবিষ্কং আর অলীক কর্পনামাত্র রইল না। কিন্তু ইউরোপীয় বৃদ্ধিভীবীদের 
অধিকাংশ রক্তপাতে বিমর্ষ হইল; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিম্বাধীনতার অবলুপ্তির 
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কিত হইল। 
এই পরিবেশে ইউরোপে যে আধুনিক কবিতার জন্ম হইল তাহা শুধু ইউরোপের 
্ঘায় সমগ্র পৃথিবীরই উত্তরাধিকার । কারণ ইউরোপীয় জীবন-পরিস্থিতি কাম্পিয়ান 
সাগর-_ভূমধ্যাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ রহিল না।" সমগ্র পৃথিবীতে জীর্ধনপরিবেশে 
যেখানে যারে মূলগত এক্য, স্ষ্্রলোকেও তাহার প্রভাব অহজেই পড়িবে। 
রী রা আধুনিক কবিতার ভাবকল্পনা এবং আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
ওক্সপগত. করিয়া জনৈক সমালোচক যে আলোচন। করিয়াছেন তাহা 
লগ দির এখানে উদ্ধৃত হইল । ভাবধর্মের দিক হুইতে--”১। রবীন্ত- 
এতিহ্ের বিরদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নৃতন টস 'আত্মবিশ্বাস। 
২৭ বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, লুন্দর, কল্যাগ, ধর্ম) জংশয় 4 


রবীন্দ্র বাংল। গীচ্তিকবিতার গতি প্রকৃতি চ১৬৫ 


এবং »ততৎসঞ্জাত অনিশ্য়তার উদ্বেগ। ৩। দেৌঁহজ কামনা, বাসনা ও তওপ্রস্থৃত 
অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ৪ | ভগবান 
এবং গ্রথ।গত নীতিধর্মে অবিশ্বাস । ৫ | নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত। 
৬। বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্রবোধ। ৭। আত্মবিরোধ ও অনিকেত 
(0০০61০১২) মনোভাব । ৮। মননধমিতা__অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে 
দুরুহতাব স্ৃষ্টি। ৯। বিশের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও এতিহ হ'তে সচেতন গ্রহণ। 
১০। খ্রয়েভীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিরাকে প্রঅয় দেওয়ার 
ফলে চিন্ত।ধাথার অসংবদ্ধতা। ১১। প্লাক, অ।হনস্ট।হন প্রভূত আধুনিক পদার্থ- 
বজ্ঞনী4 প্রভাব । ১২। মাকৃসীয় দর্শনে+, [বণ্ষেতঃ স।ম,বাদা ।চন্তাধাগার প্রভাবে 
শৃতন অম।জ ১8 আ.া1” *€।লাঁ ও প্রকম্ঠোর ।দক হহতে আধু।নক, কবর 
বোশঙ্ট্য ধুহল--“১। ঝ|ব্রীত ও কাবারী।তর মশ্রণ। গঘের ভাষা, প্রবাদ, 
চল।ত শব্ধ, গ্র,ম) শব্ধ ও |ধদেণা শব্দের ঝ/বহারে গগ্ঠ, পণ্ত ও কখ/ ভ।ষ।র ঝবধান- 
বিলোপের চে । পরবতী পবায়ে অ.ত-ব/বধত পণ্ভগধী শবকেও গ্রহণ অথাং ভাষা 
পম্পর্ঠে সবগ্রকার শুচখাযুপাপহার | ২1 প্রচ) ও পশ্চাত/ পুহাণ এবং বত 
ক।বদের কাবা অথবা |চগ্ত। থেকে ভদ্ধ'তির যত্জতত্র প্রয়েগে সক্ষ"সকে চু 
স্ধরা বা অতীত এ'তহ্ের জর্গে নূতন অন্ুহ'তর সমধয় সাধন । ৩। প্রচলত 
কাবপ্র/সদ্ধ ডপশা, শব্ধ ও বর্ণঘ।র ব)বহার না কমী। প্রচলত কাধ্যক শব্দ 
৷ যব! |ৎ্নু, গে, মনে, হিয়। ) গ্রতৃ,তর বজজন। ৪ প্রাচীন ডপম। ব। শব্দের অ। ভনব 
অবে প্রয়েগ এবং তৎসংযেগে নৃতন চত্রকলের শ্যাী। ৫1 শবপ্রয়েগে বা গওনে 
'মতব্য়ত। ও অর্থধনব হব চেঞ্।। ৬। এই ।মতব্য,য়তার উদ্দেশ্তে বাহুল)বর্জনের 
কলে মধবর্তা চঃণের অন্ু-ল্লধ।* তার জন্ত চিন্ঠধাগার মধ্যে একট। উল্লফনের হি, 
আপাতনৃষ্তে যাকে মনে হয় অসংবদ্ধ। ৭1 ন।মবাচক বণদ্যু, ধহুপদধয় [বখেষণ। 
অব্যয় এবং |ক্র৪।র পূর্ণবূপের ব্যবহার্ন। চলত ।ক্রব।পর্দের সপ্ধে সস্কৃতবহল বণেস্ব 
বা বিশেষণের সংযোগ । ৮। প্রচলিত পরার, সংনট ও মব্র।পুধান হন্দের রূপান্তর 
এবং মধ্যমিলের (10011000706) হাতি । »৯। গন্ভচ্ছন্দের ব্যবহার 1 ১০। বাঙ্গ, 
বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার। ১১। শব্ালংকার অপেক্ষ। ৰিরোধাভাস, 
বক্রো্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার । ১২। বিষয়বৈচিত্র্য ” আধুনিক 
কবিতার এই লক্ষণগুলির দিকে তাকাইলে কু্ধদেব বন্থুর প্রদত্ত এই সংজ্ঞা অপধাপ্ত 
মনে হইবে--“এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো! পদাথ নয় যাকে কোনো! একটা 
চিহ্নুদ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায় । একে বলা যেতে পারে বিস্বোহের, প্রতিবাদের 
কবিতা, সংশয়ের, ক্লাস্তির, সন্ধানের, তআ্বাবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছ বিদ্য়ের 
জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্ি। আশা আর নৈরান্ত, 


চ১৬৩ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


অস্তমুখিতা বা বহিমূখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, 
এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়| যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো 
বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়” আধুনিক কবিতায় এজাতীয় স্বর থাকা সম্ভব, 
কারণ এই সুরগুলি মানবহৃদয়ের চিরকালের সামগ্রা। সর্বযুগের কবিতায় এই সব 
ভাবান্ভৃতি নান! রূপে ও ভাষাচিত্রে প্রকাশিত। আধুনিকতার স্বতন্ধ মুদ্রাঙ্কনটি 
কোথায় তাহার সন্ধান করা কর্তব্য। ভাবকল্পনা এবং রূপলক্ষণগত পূর্বোক্ত স্ত্রগুলি 
সেদ্দিক হইতে তাংপর্যপুর্ণ। উহাদের অন্ুসরণেই রবীন্দ্রোত্তর বাংল! কবিতার স্বর 
চিনিক়্া লইতে'হইবে। 

আধুনিক কবিতার কয়েকটি তাৎপধপুর্ণ বৈশিষ্ট্যের কর্থা বিশেষভাবে উল্লেখ কর! 
উচচিত। * ইউরোপীয় আধুনিক কবিতায় মগ্রচৈতন্তের “লীলা বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । মানবমনের সচেতন অন্ুভতি যে কৃত্রিম" ব্যাপার, 
অবাদমিত হ্ৃদয়বৃত্তির গভীর স্তরেই যে জঞ্চিত হয় তাহার যথার্থ 
আবেগ ও কামনাবাসনা, এইরূপ একটি বিশ্বাস ফ্রয়েডীয় মনত্তব- 
অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের মনে আসন পাতিয়া বসিতে থাকে । সাহিত্যে মগ্নচৈতগ্যলোককে 
গুকাশ করাই অকৃত্রিম হৃদয়বৃত্তির রূপায়ণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতবারদটি 
ুরু-রিয়ালিজম্‌ তথা মগ্রচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত। আমাদের দেশের বহু কবির.রচনায়'ও 
মগ্নচৈতহ্ালোকের স্বপ্রচ্ছবি প্রকাশ পাইতেছে। | 

বাস্তবতা আধুনিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা । উপন্যাস-সাহিত্োেই 
এই দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু আর্দুনিক কাব্যেও বাস্তবতা: 
গ্রভাঁব বিস্তার করিতেছে দেখা যায়। বাস্তবতার নামে জীবনের ব্লেদগা নিযুক্ত 
'কদর্ধতার চিত্রাঙ্কনে কবিদের আসক্তি লক্ষ্য করিবার মতো । এ বিষয়ে' রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনার কথাটি স্মরণ করা যাইতে পারে ই “আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে 
( অর্থাৎ উন্নবিংশ শতাবীতে যাহ! ছিল ' আধুনিক ' তাহাকে ) 'মধ্য-ভিক্টোরীয় 
প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরামকেদারায় শুইয়ে রাখবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাটা কাপড়, ছাট চুলের খটুখটে 
আধুনিকতা ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়, কিন্ত 
সেটা প্রকাশ্রে, উদ্ধত অসংকোচে । বলতে চায়, মোহ জিনিসটাতে 
আর কোনে! দরকার নেই। স্থষ্টিকর্তার সটটিতে পদে পদে মোহ, 
সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানারপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিছু 
বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে দেখেছে; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, 
আছে নাইট্রোঞ্জেন, আছে ফিজিয়লজি, আর্ছে সাইকোলজি । আমরা সেকালের কবি, 
আমরা এইগলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই স্ষ্টিকর্তার 


 অগ্রচন লোকের 
, ধ্রকাশ 


বাতংত। 


রবীঙ্োত্তর বাংলা,গীতিকবিতার গতিপ্রকৃতি চ১৩৭ 


সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দেবন্বে ভাষায়-ভঙিতে মায়া বিস্তার করে” মোহ জন্াবার 
চেষ্টা করেছি, 'একথা! কবুল করতেই হবে।” সেই মোহের বর্ণাঢ্যতা ঘুচাইস়। 
কবিতায় বান্তবতার রূপ প্রকাশ করা হইল। ইহার ফলে কবিতা যে শ্রীনরষ্ট হইল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভাষা ও প্রীকাশভঙ্গির দিক হইতেও আধুনিক কিতা প্রচলিত ধারাকে একেবারে 
অধাকার করিয়া বঙসিল। সুন্দর সঙ্জা, শব্দচয়নে সচেতন শিল্পদৃষ্টির প্রয়োগ, প্রসাধন, 
ভাষার অসজ্জাণীন. অলংকরণ বজিত হইতে লাগিল। ভাষাকে বাকাইয়া-চুরাইয়া, 
বিপর্যপর অর্থের বিপর্যয় ঘটাইয়া, 'াবগুলিকে স্থানে অস্থানে ডিগবাক্ছি 
খেলাইফ্া, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেল! মারিয়ী, চমক লাগাইয়া 
দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ । এইরূপ ন্মতবাদ ইউরোপীয় সাহিত্যে “ডাডায়িজম্” 
[মের একটি আদর্শকে আশ্রয় করিয়া! গ্রকাশ পাইতে লাগিল। আমাদের কবিতাও 
ভাষাঘটিত এই বিপধয় প্রবেশ করিয়াছে । 
আধুনিক কবিতার একটি বড লক্ষণ হইল গছারীতির ছন্দবাবহারে ৷ রবীন্ধন্তাথের 
হাতেই প্রথম এই ছন্দের জন্স। প্রচলিত ছন্দে ভঙ্গিতে ও মাত্রাবিভাগে একটি 
স্থনির্িষ্ট প্যাটার্পের অন্রসরণ করা হইয়! থাকে। আপুনিক কবিতায় ভাবাবেগের 
ক্ষেত্রে যখন নৃানতা ঘটিল, উচ্ছাসের স্থানে বস্তনিষ্ঠ বর্ণনা, গগ্াত্বক অনুভূতি, নিত্যকার 
প্রচলিত জীবনরূপ যখন প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন বাধা হইয়াই ছন্দের আবেগ” 
তরঙ্গিত প্রবাহকে" নিষস্বণ করিবার প্রয়েজন দেশ! দিল । গছ্যচ্ছন্দ কাব্যবীণতর ক্ষেত্রে 
বৈপ্লবিক পবিধর্তন আনিল | গছোর ন্যায় মে কোনো সংখাক মাত্রার পরে যেকোনো 
সংখ্যক মাত্রার উপস্থ্রপনার সাহায্যে কথাভঙ্গিটি আমদানী 
করিবার চেষ্টা চলিতে লা গল । ইহার কবিত্ব রহিল অগ্কঃম্বোত। 
ফন্তুর মতো ভাবকল্পন| ও শন্দসচ্জার ভিতবের মৃদুকল্লো'লিত স্ুুরধারায়। “কন্ক 
বহু আধুনিক কবির হাতেই গগ্যচ্ছন্দ সেই অন্যরের স্রটি হারাইয়া ফেলিল। উহার 
করব্ত্ব প্রায় কিছু আর অবশিষ্ট রহিল না । 
আধুনিক কবিতায় দরিদ্রনারায়ণের প্রতি সমথন্বে একটা ব্সর্বব্যাপী ঝোঁক দখ। 
দিয়াছে । কখনও সহজ মানবগরেমের নামে, ক১ও অতুাৎকট জামারাদী রাজনৈতিক 
(চতনার সহিত বিজড়িত আকারে । কিন্তু আসলে উহা একাট 
ফাশান অথবা রাজ্কনৈতিক উদ্দেশ্বমূলকতা ছাড়া কিছু নয়। 
দরিজ্রজীবনের বাস্তবরূপ বাঁ কামনা-বাসনার সুর কাবো প্রকাশ পাইবার অবস্থাই 
অধিকারী । কিন্তু দারিদ্রাপ্রীতির সস্তা ফমু'লার সহযোগে কবিতাকে আধুনিকতার ছাপ 
দেওয়া কোনে! অর্থে ই জমর্থনযোগ্য নুয়। 
ইন্জিয়লালসার স্ুরও আধুনিক কাব্যে বিশেষ প্রাধান্ বিস্তার করিয়াছে। শু 


ণাস্ঠ গতি 


দারজাবল'স 


৮১৬৮ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য গ্রণিধানযোগ্য ঃ “সাহিতো লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায়নি 
বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে 
ইন্ররর়লালসার হর পারিনে। কিন্তু ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদজনক | 
বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছিনে। বিপদের কারণটা! হচ্ছে, 
ওটা অত্যন্ত সন্তাঁ_ধুলোব উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ 
ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ । পাঠকের মনে 
এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এই জ্ন্যেই পাঠক- 
সমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যলালসাকে একাস্ত উন্মধিত করাটাই 
আধু নক যুগের একটা মন্ত ওত্তাদি।” 
আধুনিক কবতার এই বৈশিষ্ট।গুলির কথা ম্মনণ রাখিয়া বাংল। রখীল্রোত্তর কবিতার 
আলোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায় 'পুনশ্চ' হইতে 
আরম্ভ করয়। ভাষারী'ত ও ছনে নবীনতা একাণ পাইতে থাকে । 'ভাবকল্পনার 
নি ক্ষেত্রেও মনন প্রাধান্য ও বুদ্ধ-টিত নৈদ দেখ! দিল। কিন্ত 
ব্রা রবীন্দ্রনাথের করন।মূ'ল ম।ন.দক আনন্তক্যবোধ, প্রগাঢ় প্রকাত- 
চেতনা, বিশ্বাসের দৃটতা, ওপ নষ'দক ভাবনা সমনিভাবেই কাযকর 
ছিল। তবুও উল্লেখষে|গ্য যে, রবীজ্নাধের ক্ততায়ই রখীন্দেদত্তর কালের কোনো কোন 
লক্ষণ প্রকট হইয়! ডঠিল। কালের .দক হইতে রশীন্দ্রনখের জীবিতকালের শেষ কারো! 
তেরো বসর কাল বাংলা কাব্যে উত্তরকালের লক্ষণ প্রধান হইয়| উঠিতেছিল, এমন কি 
রবীন্দ্রনাথও কোনো কোনে দিকে তাহার দ্বারা প্রভাত হইয়াছিলেন। 
রবীন্দরোত্তর বাংল। কাবতার প্রথম ত্তরের ক'খদের মধো নয় জ.নর নামোল্লেখ করিতে 
হয়। ইহাদের রচনাকে আধু'নক ক.বতার পূর্বদ্তাঁ .স্তর হিসাবে উল্লেখ করা 
চলে" ইহাদের কয়েকজন কবর মধ্যে সাপ্প্রতিক কবিতার পুরবস্থত্র অস্পষ্ট ভাবে 
| . অঙ্কুরিত হইইতেছিল। সত্য্্রনাথ দন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই 
টন দণক কবিতা 'লিখিয়াছেন। কোনো! গভীর ভাবকল্পনা তাহার 
কুমরঞ্ন, কারাদ, “'রচর্নায় হিল না। রবীন্্রনাথের ভক্ত হইলেও ববীন্দ্র-ভাবধারার 
করখানিধান, বতীন্্ৎ উত্তরাধিকারী তিনি ছিলেন না।, সত্যেন্্নাথ প্রত্যক্ষ বস্বকে 
মোহন কাব্যে রূপ দিতে চাহিয়ছিলেন। কল্পনার আতরেকের স্থানে বন্- 
প্রাধান্য তাহার কবিড়ায় লক্ষ্য কর! যায়। কালিদাস রায়- 
করুণানিধান-যতীন্দ্রমো হন-কুমুদরগ্তন এই চারিজন কি রবীন্দুপ্রভাবপরিম গুলের অন্তর্গত 
ছিলেন। তাহাদের কবিতায় পল্লীপ্রক্কতির প্রতি গভীর ভালোবাসা, নগর-জীবনের 
প্রতি বিরূপতা, ধর্মীয় ভাবালুতা তথা বৈষ্ণব বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাদের 
কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা অত্যত্ত প্রকট । 


বরবীন্দ্রোত্তর বাংল গীতিকবিতার গতিপ্রককৃতি চ১৬৪ 


» ইহাদের সমকালীন কবি--বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ধাহাদের কবিপ্রতিভা 
বিকশিত হইয়াছে-_তাহাদের কয়েকজনের রচনায় রবীন্দ্রবিরধিত তথ] নৃতন কল্পনার 
ধাধ টো, দর লক্ষা করা বায়। প্রস্থ চৌধুরী রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে 
ধতীক্রমাথ, যোহিগাল, বুদ্ধিবৈদগ্ধ্য মননের, ব্যঙ্গগ্রধান ব্যিয়ের রূপরচনা করিয়াছেন । 
নররুল যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় আধুনিককালস্ুলভ দুখ ও 
নৈরাশ্যের স্ুুরটি প্রধান হইয। উঠছে মোহিতলাল মজুমদারের 
কবিতায় দেংবাদ প্রবলরূপে আল্মপ্রকাশ করিয়াছে! অশান্দিয় প্রণয়কল্পনাকে অহীকার 
করিয়া তিনি দেহধর্মের জয়গান গ[হিয়। ন তাহার তা ৷ নজরুল ই্সল।ম গাত্য়ি।ছেন 
সাম্যের গান। এই কবিদের সপ্পূর্ণ অংধুক, রূংগোঠীর অন্তরক্ত না কদ। হইলেও, 
রবীন্দোত্তর ধারার স্থত্রপ&ত যে ইহাদের বটন।য় তাহাতে সন্দেহ ক]বার *কারণ 
নাই |, 
রবীন্দোন্তর কবিতার দ্বিতীয় স্তর “কল্লে।ল” পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া স্পষ্ট রূপ ধারণ 
করিল । “কালিকলম” গভূঁতি পত্রিকর অ-দ্।নও এক্ষেত্রে কম উল্লেখষেগা নয় । 
এই ধারার ক্দের মধ্যে ধি ষ করিয়। ধাহাদের নাম করিতে 
রীন্রোততর কবিতার হয় ভাহাদের পরিচয় নিন দওয়া ইইল। পরেশ মিত্রের 
দ্বিতীয় শ্তর 'কলে ১2 পা & 
“কাপিকলম' কেন্তি -_ কবিতায় শ্রমকজীবনের প্রত প্রীত প্রকাশ পাইয়াহে। 
প্রেমে বুদ্ধদেব, জ্বঙ্ই তিহাস-চেতনা, ভবাতের প্রাত আস্থা, তাহার কবিতার অন্যতম 
নানদ, অয় চক্রবত। প্রধান ল্ুর। বুদ্ধাদ্ৰ বন্র কাব্তার গী'তধর্ম এবং মাধুর্ধ 
হুধীক্রনাথ, বি দে রবীন্্রপ্রভাবের কণ। ম্মরণ কবাইয়। দেয়। তবে প্রেমক'বতাগুলিতে 
ভাব মুধোপাধ্যার,। দেহকামন|র রক্তরাগ +%[.রত হইয়া তাহার রচনাকে বিশিষ্ট 
সমর লেন, মুকাস্ত 2 ূ হা 
ভটাগীযঘ করিয়া *তুলিয়াহে। অস্থবের গভীরে তিনি রোমান্টিক, অনেকেই 
এরই বিশ্বাস পোষণ করেন। জীবনানন্দ দার বাব্‌বিহ্যাসপদ্ধতি 
এবং চিত্ররচনারীতি সাংকেতিকতায় পূর্ণ। তীহার কব্তিয় মগ্রচতন্তের ব্যাখ্যাতীত 
রহস্য যেন হাতছানি দেয়। তবে সব অস্পষ্ট স।ংকতিকতার,মধ্য এয়া বাংল! দেশের ' 
গ্রামের স্পর্শ তাহার কবিতায় অনুভব করা যায় । ন্তুধীন্্নাথ দণ্ডের ভাষাবী।ত ক্লাসিক 
সংহতিতে পিনদ্ধ। ব্যক্তিগত গ্রেমান্ুভৃতি ও বিশ্ব;৮তনার সহযোগে, বিষষ্টা বেদনার অনু- 
রণনে এবং প্রকাশরীতির দুরূহতায় তাহার বিশিষ্টতা চিছিত। বিষণ দের কবিতায় রহিয়ছে 
অধ্যয়ন-গভীরতার চিহ্ন । মানবী গণগ্রীতি এবং ব্যক্তিগত সৌন্দঘচেতনার আশ্চধ 
মিশ্রণ তাহার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অনুভূতি ও 
মননের সমন্বয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানসাধকের দুরত্ব লইয়া তিনি পৃথিবীকে ভালো- 
বাসিগ্নাছেন ৷ নিরাসক্তের আসক্তির 'এই সুর আশ্চধ মৃহ্না তুলিয়াছে তাঁহার কবিতায় । 
স্ভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রাজনৈতিক প্রচারকে শিল্পরপ দেওয়া হইয়াছে। 


চ১৭০ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


সমর সেনে ফুটিয়া উঠিয়াছে নাগরিক" জীবনের গ্লানিমলিন ক্ষুক্তা।- কবিকিশোৰ 

সকান্তের গভীরতর জীবনাস্থৃভৃতি ও প্রত্যাশা প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা হইতে 

উৎসারিত। 

এন আধুনিক বাংলা কবিতা বিচিত্র পথে শিল্পসম্বদ্ধি লাভ কুরিয়াছে সন্দেহ 
| 


বাংলানাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে নবনাট্য 
আন্দোলনের ভুমিকা 


বাংলা ,নাটাসাহিত্যের সাশ্্রতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হইল 
“নবনাট্য আন্দোলন”। অতি আধুনিক কোনো নাট্যকার বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ধণ ফরে না। কয়েকটি নাটাগো্ঠীর বিচিত্র চেষ্টাই বড় বলিয়! মশে হয় । মনে 
হয়, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ যদি কোথাও থাকে তাহা এখানে । নাট)সাহিতোর বিকাশ 
চিরকালই নাট্যাভিনয়__প্রযোজনা- মঞ্চরীতি প্রভৃতির সহিত জড়িত। অপরাপর 
সাহিত্যধারার হ্যায় ইহা একটি স্বয়ংসপ্ূর্ণ ব্যাপার নয়। নাটাসাহিত্য এবং 
নাটাপ্রযোজনার একটি মিশ্রিত 'আন্দোলনরূপে নবনাট্য আন্দোলনকে চিহ্ধিত করা 
ভুমিকা যাইতে পারে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিক 
আন্দোলন বা রিয়ালিজমের আন্দোলন বহুমুখী নবীনতা সঞ্চার 
করিয়াছিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্র এইরূপ ভাবের আন্দোলন উপস্থিত হইয়। তাহার বিকাশ- 
পথ্িকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নবনাট্য আন্দোলন নাটকের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী 
প্রভাব ফেলিয়াছে একথা অস্বীকার কর! যায় না। উহার শক্তি 'এবং দুর্বলতা 
' কোথায়, উহার ফলে বাংলা নাট/দাহিত্যের কোনোরূপ উন্নতি সথচিত হইতেছে কিনা! 
তাঁহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। 
বাংলা নাটকের আবিষ্াব সম্ভব হইত না যদ্দি,ইংরেজি আদর্শের মঞ্চ এদেশে 
«তিঠিত না হইত । বাংল! নাটক প্রথম প্রত্িষ্ঠালাভ করিল মধুস্থদনের হাতে যদি 
বেলগাহিয়া-_-পাথুরিয়/াটা__বাগবাজার গ্রাভৃতি অঞ্চলে ফ্যামেচার থিয়েটার গড়িয় না 
উঠিত, যদি শখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিবার ধূম কলিকাতা এবং 
৭১ ধুগ বড় ঝড় জেলা-শহরে তুমুল আলোড়নের কৃষ্টি না করিত, বাংল! 
| রঃ নাটারচনার প্রাথমিক পর্বের এই উত্সাহ দেখা দিত না) কিন্ত এই যুগের 
শখের থিয়েটারগুলি প্রায়ই অঅর্থবানদের প্রচেষ্টা গঠিত হইত। ফলে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে 


রাংলা নাট্যসধহিত্যের ক্রমবিব্্তনে নবনাট্য আন্দোলনের ভূমিকা চ১১ 


* উজ্জল এবং রুচিবোধের পরিচয় যতটা” মিলিত, নাট্যবস্ত সম্পর্কে ততটা প্রগতিশীল 
ৃ্টিতন্ষি প্রকাশ পাইত না। এই ঘটনা কৌতুককর যে মধুস্থ্দনের 'শিষ্ঠা' বেলগাছয়ার 
কর্তৃপক্ষ সোৎসাহে অভিনয় করিলেও উন্নততর রচনা 'কৃষ্চকুমারী” তাহাদের আম্মুকুল্য 
পায় নাই | , এবং “একেই কি বলে সভ্যতা” এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রে?'-এর ন্যায় 
সমাজসচেতন এবং শিল্পনিপুণ রচনা অভিনয় করিবার স[হসই তাহাদের ছিল না। এই 
একটি ঘটনা দ্বার! শখের থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সহজেই অন্থৃভব করা যায়। শখের 
থিয়েটাবে অভিনয় নিয়মিত ছিল না। জনসাধারণের তাহাতে 'প্রবেশাঁধকারও ছিল 
না। জনসাধারণের নাট্যরুচি বিবর্ধন বা আগ্রহস্থষ্টির পক্ষে ই” ছিল বড় রকমের বাধ] । 
তাহা ছাড়া নিয়মিত স্থপ্রচুব অভিনয়ের ব্যবস্থা না! থাকায় নাটকরচনার বিশেষ চাহিদাও 
ছিল না। কাজেই শখের থিয়েটারযুগে বাংলা! নাট্যসাহিতোর পূর্ণবিকাম্ম সম্ভব হয় 
নুই। , 

১৮৭২ সালে প্রথম পাবলিক থিয়েটার স্থাপিত হইল । »পশাদার রীতির ইহাই 
প্রথম নাটাশালা। বাংল! নাট্াসাহতোর ইতিহাসে এই ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
কারণ, এই থিয়েটারে জনসাধারণেব প্রবেশাধিকার ছিল। 

পিসি নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থার ফলে নাটকের চাহিদা বাড়িয়া! 
গেল। ক্রমে ব্সংখাক পাবলিক থিয়েটার গড়িয়া! ওঠায় 

বহসংখাক অন্ভিনেতা, কলাকৃশলী, পরিচালক এবং নাট্যক্কার জীবিকার বন্ধনে একটা 
নিয়মিত কর্মডোরে নিজেদের প্মাবদ্ধ করিলেন। পাবলিক থিয়েটারের গৌরবের যুগে 
বাংলা নাট্যসাহিতোর মধোও দেগা দিল জোয়ারের গতিবেগ । পেশাদারী মঞ্চগুলির 

. প্রতিদ্বন্দ্িতায় নাটকের শ্রীবুদধি হইতে লাগল । প্রযোজনা-পদ্ধতিতেও উন্নতির চেষ্টা 
দেশ! দিল। গিরিশচক্্র হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পথন্ত উনবিংশ শতাব্দীব বিশিষ্ট সব নাটা- 
কারই পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গরতাক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জ্ডিত ছিলেন। বাংলা 
পেশাদাবী রঙ্গমঞ্চেব কয়েকটি বৈশিষ্টোর উল্লেখ করিলে বাঙালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
স্বরূপ অনুভব কবা যাইবে । গ্রথমন্তঃ, পৌরাণিক নাটক রচনার প্রাচুয লক্ষ্য করিবার 
মতো। ইহাদের সহিত মধ্যযুগীয় ভক্তিরসের যতট। সম্বন্ধ, বাঁন্তব জীবনের সম্পর্ক তত 
অধিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, তিহাসিক নাটকে ইতিহাসচেতনা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও 
স্বাদেশিকতার প্রচার খিশেষ উচ্চক়্। জাতীয় জীবনে উহার প্রভাবও পড়িয়াছিল 
গভীরভাবে । তৃতীয়ত, সামাজিক নাটকে পারিবারিক--সাঁমাজিক কিছু কিছু সমস্ত 
প্রতিফলিত হইলেও কোনোরূপ স্পষ্ট সমাজ-সচেতনতা৷ প্রকাশ, পায় নাই। চতুর্থ, 
নাটাপ্রযোজনা বিষয়ে কোনোরূপ বীতিমত অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
ব্যক্তিগত দক্ষতা কোথাও কোথাও প্রকাশ পাইলেও নাটাশিক্ষা, ব্যাপারটি সকলেরই 
অজ্ঞাত.ছিল। প্রফোজনমা এবং নাটারচন! কোনো বিষয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রথা- 


৮১৭২ সাহিত্য তীর্ঘপথে 


নির্দি্ পথ পরিহার করিবার সাধন! দেখা যায় নাই। চতুর্থতঃ, নাটকের রসাব্দেন 
ছিল তুলনামূলক ভাবে স্থল । জনসাধারণের নাট্যরুচি বধ নের পরিবর্তে অর্থোপার্জনই 
ছিল তাহাদের লক্ষ্য । 
রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বাহিরে নাট্যবিষয়ে বিচিত্র সব পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চালাইয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর, শিল্পগুণসমৃুদ্ধ গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য রচন! 
করিয়া, সংকেত ও বূপকনাটো ফুরোশীয় সাম্প্রতিক রীতিকে শক্তির 
টিন সহিত আমন্ত্রিত করিয়া, বিশেষতঃ নাট্যপ্রযোজনায় সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক 
নবীন্তার স্থচন! করিয়, তিনি যে এতিহা স্থষ্টি করিয়।ছিলেন, বাংল। নাটকে পরবর্তীকালে 
তাহার উত্তরাধিকারী মেলে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পবন্ত বাংল! সাহিত্য যে উৎকর্ষ 
লাভ করজ তাহার পরোক্ষ প্রভাব বিংশ' শতান্দীর নাট্যক'রদের উপর পড়িতে 
ল[গিল। রা 
বিংশ শতাবশতে পেখাদ।রী রঙ্মমঞ্চের রূপ এবং রীতিতে, নাট্য প্রযোজনার ভঙ্গিতে, 
মঞ্চে মঞ্চ প্র তযো।গতায়, নাট।ট ক্ষার ও্রুত চচ। ও পবীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে উনবিংশ 
শতান্দীর সহিত মেনিক কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র নাটযরচনায় 
কিছুই স|/হত্যগুণের নমাবেশ দেখ। দিতে লাগিল । বিজেন্্লাল হইতেই ইহার স্ুত্রপাত 
হইয়।ছিল। »চীন সেনগুপ্ত, মন্সথ রায়, বিধায়ক ভক্টাচায এভৃতির 
. রচনায় শিল্পোখকর্ধ মানে মাঝে প্রকাশ পাইতে লাগিল । মহেন্দ্র 
গুপ্তের ম্যায় দুই একজন পৌরাণিক বিষয়ের চবিতচর্ণণ এবং 
ইতিহাস বষয় অবলম্বনে শ্ল স্বদেণপ্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও 
'একথা অধীকার করা যায় না যে, জীবনের কঠিন বান্তবকে নাট্যসাহিত্যে স্থান 
দিতে ইরা কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। উপন্যাস এবং কাথাসাহিত্ে রবীন্দ্োত্তর 
কালে যে আধুনিকতা, সুস্জ্র মনস্তাত্বিকত।, আর্দিকের বৈচিত্র্য ও জটিলতা, বাস্তব তীক্ষ্সতা 
আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল নট্যসাহিত্যে পূর্বোক্ত লেখকদের শক্তিসব্বেও তাহা 
ধটিয়| উঠিল না। বাহিরের জাকজধক, ঘটনার আকম্মিক চমক, জীবন হইতে 
'দুরবর্তী রসরলসিকতার প্রতি আকর্ণণ সমানে চলিতে লাগিল । কারণ মঞ্চে নাটক 
সপ হইবে। “জনসাধারণকে আকর্ণ করাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের একমাত্র 
| 
এই সময্বে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের পরিবেশে তুলসী লাহিড়ীর “দুঃবীর ইমান” মধ্চস্থ 
হইল । নাটকটির ধিষয়বস্তর অভিনবত্ব, শ্রমজীবী মানুষকে নায়কত্বে বরণ করা বাঙালী 
দর্শকের নিকট নৃতন পথ দেখাইল। এই সময়ে গণনাট্যসংঘ নামক সংস্থার উত্তব 
ঘটিল। পঞ্চাশের মন্বস্তরের পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচাষের লেখা প্নবান্ন” নামক নাটক 
মঞ্চস্থ হইল । এখানেও আমরা পাইলাম, জীবনের বাস্তব সমস্কার অভিনব ভঙ্গিতে 


পেশ'দাণী বুঙ্গমঞ্চে 
[৭ শত নদী 


বাংলা নাট্যসঞ্ষহিত্যের ক্রমবিবর্তনে নবনাট্য আন্দোলনের ভূমিক। চ১৭ 


, রূপায়ণ | .প্রকূতপক্ষে পেশাদারী রঙ্গমধোঁর বাহিরে গণনাট্যসজ্বের আদর্শে নবনাট্যের 
বীজ উদ্ধ হইল । তখনও পেশাদারী বিয়েটারে গতাঙ্গগতিক 
নাটকের অভিনয় হইতেছিল | পেশাদাকী থিয়েটারগুলির আকর্ষণ * 
কমিয়া আম্নিতে লাগিল -সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতায়, নৃতন আকর্ষণীয় নাটকের 
অভাবে, পরিচালক-ব্যবসায়ীর 'অ্থবিনিয়োগে নাট্যালয় এবং প্রযোজনী-ব্যবস্থার দৈদ্য 
দূর করার অক্ষমতায়। 

গণনাট্যসংঘ রঙ্গমঞ্চের পেশাদারী ব্যবস্থার বাহিরে নূতন ধারার নাট্য প্রযোজনার 
পথ ধরিল। ইহার পুবে শখের থিয়েটাব বলিতে বুনাইত অপেশাদার সংস্থা কর্তৃক 
পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের দুর্বল অনুকরণ । একই নাটকের একই ভঙ্গিতে উপস্থাপনের সেই 
সব চেষ্টা নাটাসাহিজ্মের উপরে কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার কনিতে পারে 
নাই । গণনাটাসংঘ মঞ্চব্যবস্থায় 'অভিনয়রীতিতে যেমন পরিবর্তন ঘটাইল, তেমনি 
নৃতন নাঁটকরচনার প্রেরণাও যোগাইল। নবান্ন” একটি নাট্যযুগের স্পষ্ট স্চনা 

ৃ করিল। প্ছুঃখীর ইমানে” যাহার কীজ দেখা গিয়াছিল; তাহারই 
গণন|ট্যসংঘ-_ 
বিজন ভটাচার্,, দিগিন বিকাশ দেখ! গেল “নবান্ে”্র মধ্যে! গণনাট্যসত্ঘ এবং তাহার 
বন্দ প্রেরণাজাত নাট্যরচনায় তীক্ষ সমাজসচেতনতা প্রকাশ পাইল, 
রাজনৈতিক প্রচারচেষ্টাও সেই স্থত্রে উহার মধো আত্মপ্রকাশ করিতে 

লীগিল। ক্রয়ে গণনাট্যসংঘ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হইয়া পড়িল 
এবং উহাতে ভাঙন ধৰরিল। গণনাটাসংঘের 'প্রথম যুগে “নবান্ন” ছাড়া অন্ত কোনো 
উল্লেখযোগ্য নাটক বচিত হয় নাই । গণনাট্যসংঘ প্রধানত: সংগীতনৃতাদ্দির উপরেই বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকে । গণনাটোন মধ্যে ভাউন ধরিল রাজনৈতিক মতাদর্শ 
এবং প্রযোজনাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকোর ফলে । নূতন করিয়া গণনাট্যের মূল 
সংগঠন নাটা প্রযোজনা শুরু করিল। “রাহ্ুমুক্ত” নামক যাত্রাধমঁ নাটকটি নৃতন আঙ্গিকে 
রচিত যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্য সামঙ্তীস্ত স্থাপনের চেষ্টা । এ জাতীয় চেষ্টা এককালে 
মনোমোহন বন্থ, রাজকৃষঃ রায়, গিরিশচন্ত্র করিম ছিলেন অবশ্ঠ মধাযুগস্থলভ ধর্মভাবনার 
পুনরুজ্জীবনের উদ্দেস্তে । গণনাটাসংঘের এই চেষ্টার উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার । 
দিগিক্র বন্দ্যোপাধ্যায় "বাস্তরভিটা”, “তরঞ্' প্রভৃতি কয়েকটি *নাটক লিখিয়াছেন। 
প্সংক্রান্তি”, “বিশে জুন” প্রভৃতি নাটকেরও নাম করা চলে । গণনাট্যের সহিত সংশ্লিষ্ট 
নাটকগুলি আঙ্গিকের দিক হইতে কেঈনোরূপ নবীনতার পক্ষপাতী নয়-_বিষয়বস্তর 
দিক হইতে প্রচারধর্মী। নাটাসাহিতা হিসাবে ইহাদের মূল্য অধিক নয় । 

'বহুরূপী' নামক জংগঠন নাটাপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সংকেতধর্মী আধুনিকতা এবং 
স্থপরিণত নৈপুণ্য স্থি করিল । * রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী” “রাজা” “চার অধ্যায়», 
“বিসর্জন”, “ডাকঘর” প্রভৃতি নাটকের পরিবেশন নবনাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করিব 


নবনাট্যের অন্ভুর 


১৭৪ সাহিবত্যর তীর্ঘপথে 


'তুলিল। ইবসেনের “্দণচক্র” “পুতুলখেলা” এবং গ্রাক ক্লাসিক “এডিপাসে”র-পরিবেশনও 
ব্হুরূপী'র একটি কীন্তিরপে গণা হইতে পারে । মৌলিক নাটকের দিক হইতে এই 
' সংস্থার ছত্রচ্ছায়ায় যে নাটকগুলি রচিত হইল তাহা নাট্যাঙ্গিকৈ এবং নাট্যরসম্যতিতে 
টানি যেমন শিল্পমধাদায় অভিষিক্ত হইবার মতো, সেইরূপ জীবননৃষ্টি 
বহরগী' নাটাসস্থা-- দিক হইতেও প্রগতিগীল, অথচ আদৌ প্রচারধর্মী নয়। 'ব্হরূপী'র 
তুলমী লা! হড়ী, শস্ভ চাটি ঃ রন 
ট্রি সহিত সংশ্রিষ্ট থাকিয়া “হুখীর ইমানের নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী 
“পথক*, “ছড়াতার” প্রভৃতি উৎকষ্ট নাটক রচনা করিলেন । 
'পথিকে' কয়লাখনির, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ অনেকটা শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। 
“ছেঁড়াতারে” ছুপ্ডিক্ষের পটভূমিতে একটি মু্লমান পবিবারের অন্তদন্দ খুবই নিপুণতার 
সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শস্ত, মিত্রের অনুর্দিত বিদেশী নাটকগুলি যেমন মূল্যবান 
অন্ুবাদনাটক, তেমনি নট্যরচনা হিসাবে “কাঞ্চনরঙ্গ” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কৌতুরু- 
প্রধান সমাজব্যঙ্গ এবং নাট্যরসের তীক্ষত! ইহাকে উপভোগ্য করিষু। তুলিয়াছে। 
লিটল খিয়েটার সংস্থাটি প্রথম দিকে জেক্সগীয়রের ইংরেজি নাটক এবং তাহার বাংলা 
অনুবাদ প্রযোজনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করে। গোর “নীচের মহল” অন্ুবাদ- 
নাটকটি উল্লেখযোগ্য । লিটল থিয়েটার মিনাঞা রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিয়া বাংল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্জের সহিত নবনাট্য আন্দোলনের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা 
. করিল । নাট্যাঙ্গিকে এবং মঞ্চনিপুণতায় ইউরো পীয় (শ্রষ্ঠ থিয়েটারের 
লিটুল্‌ খিয়েটোর. অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়। লিটুল থিয়েটার বাংলা ধাট্যামোদীদের 
উৎপল দত্ব চমকাইয়া দিল। পরিচালক উৎপল দত্ত এই নব্য আঙ্গিকের 
নাট্যকাররূপে দেখা দিলেন “অঙ্গার”, “ফেরারী ফৌজ” এবং 
“কল্লোল” নাটক লইয়া । “অঙ্গারে” খনি-ছুর্টনা, “ফেরারী ফৌজে, বাংলার বিপ্লব 
আন্দোলন এবং “কল্পেলে' নৌসেনাবিদ্বোছের চিত্র অীকা হইয়াছে । জনতার যৌথ 
চরিত্রস্থষ্টিতে শিল্পনৈপুণ্যের পরচয় থাকিলেও উন্নতন্তরের সাহিত্যগুণ অপেক্ষ। রাজনৈতিক 
প্রচীরধর্মই ষেন এই নাটুকগুলির মধ্যে প্রধান হইয়। উঠিয়|ছে। 
অপরাপর অনেকগুঞ্সী সংস্থার উদ্ভবের ফলেও বাংল। নাট্যগ্রষোজনায় বিচিত্র ধরনের 
অভিনবত্ব এবং নাট/যরচনায় নবধারার সুব্রপান্ত ঘর্টিল। এই সব নাট্যকারের মধো 
সলিল সেনের “নোতুন ইহুদি”, “মৌচের” প্রভৃতি নাটকের শ্রেণী- 
সলিজ দেন, তরণ রার, সচেতনতা! যেমন কিমান তেমনি ধনগ্ীয় বৈরাগী বা তরুণ 
কিং শি. রায়ের আঙ্গিককৃণলতাও প্রশংসনীয় । তরুণ রায়ের নাট্য- 
ভাবনায় ' ভাবকল্পনার কোনোরূপ অভিনবত্ব প্রকাণ পায় নাই। কিরণ মৈত্রের 
“বারো ঘণ্টা” প্রভৃতি নাটকও উল্লেখযোগ্য | 
আধুনিক বাংলা! নাউকে প্একাক্ষিকাপ্র বিশেষ প্রচলন ঘটিয়াছে। সংহত আঙ্গিকে 


বাংল। নাট্যস।হিচ্ষ্যের ক্রমবিবর্তনে নবনাট্য আন্দোলনের ভুমিকা চ১৭৫ 


রচিত এই নাট্যকূপ একাগ্র আবেদনের জঁন্য এবং ইঙ্গিতধ্মী চরিত্ররচনার নিমিত্ত 
চি বুদ্ধিজীবী এবং রুচিশীল জনসাধারণের নিকট বিণ্ষে উপভোগ্য 
হইয়। দেখা দিয়াছে । মন্মথ রায় এই নৃতন রীতির নাটকের সুত্রপাত 
করেন। তরুণ, নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই ইহার বিশেষ অন্তরাগী হইয়া উঠ্িয়াছেন। 
বিমল রায়, রমেন লাহিড়ী, বীরু মুখোপাধ্যায়, বিভৃতি মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বস্তু 
প্রভৃতির নাম ধিশেব উল্লেখযোগ্য । 
নবন[ট্য আন্দোলনের গ্রতিক্রিষ! পেশাদ|র রহমঞ্চের : উপরেও পড়িয়াছে। পেশাদারী 
রঙ্গমঞ্চ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে প্রযোজনা রীতি নাট্যমূল্য সব দিক 
দিয়াই জরার্জীণ হইয়। পরদ্ডিয়াহিল এবং জন প্রয় তা হারাইয়!ছিল । 
শেশাদাদী রসে নব ব্যবসম়ক দৃষ্টিদদির সাছায্যে উহার পুরুজ্জীবনের, চেষ্টা“হইল । 
চলাগিন। একান্ত স্কুল পারিবারিক রপ্নের ভাবালুতা মঞ্চে প্রাধান্ত পাইল । 
সেন্টিমেন্টাল বাঙালী আবার নৃতন করিয়। এই জাতীয় নাটকের 
প্রতি ঝুঁকিয়। পড়িল । নবনাট্য আন্দোলনে প্রভাবে মঞ্চসঙ্জ। ও প্রযোজনারীতিতে কিছু 
কিছু নৃতনর দেখ। দিল। বিরূপ! নাটাসংস্থা মঞ্চবাবস্থায় যে সংস্কার সাধনের চেষ্টা 
করিল, বহক্ষেত্রেই তাহ বহিরঙ্গ প্রসাধন মাত্র। পেখাদারী মঞ্চগুলির আনুকূল্য যে সব 
নৃতন নাটক দেখা দিল তাহার বেশীর ভাগই জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। নৃতন নাট্যস্থ্টর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য বুচনা বিধায়ক ভট্রাচ।যের “ক্ষুধা” । নবনাট্যের পরিবেশেই বিধায়কের 
নাটকে বান্তবধর্মীর্পএই জাতীয় জীবনবপ প্রকট হইয়। উঠিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 
বাংল। নাটাসাহিত্যেব ক্ষেত্রে নবনাট্য আন্দোলন কিছুটা আশার সুর লইয়। 
অনসিয়াছে | তবে নাট্যপ্রযোজনায় যতটা স্টংকর্ধ ঘটিয়াছে, নাটরচনায় সে পরিমাণ 
উৎস।হ* দেখা যাইতেছে না। বিদেশী নাটকের অনুবাদ, পুরাতন 
নাটকের সম্পাদিত রূপ লইয়াই নব্য সংস্থাগুলে প্রযে'জনকুশলতার 
পরিচয় দিতেছেন্রঁ+২ মৌলিকনাট্য রচনার তুলনামূলক অপ্রত্রলতার অন্যতম কারণ 
নাট্যপ্রতিভ্ার্ম অভাবও হইতে পারে । 


বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার অভিযান 


“রোমান্টিক” কথাটির মূল হইল প্রাচীন ফরাসি “01080” শবব। উহার অর্থ ছিল 
লাতিন ভাষার পরবর্তে গ্রাম্য ভাষায় প্রয়োগ | “$১90)81)৮ এই 

তু'মক--ইউরোপে পদটি ক্ল্জুনিক্‌ রচনা বুঝাইতে ব্যব্তু হইত। এইভাবে দেখ! 
০০০৪৫ রি যায় ষে, বৎপত্তিগত দিক, হইতেও_ রোমাট্টিসিজ মের অথ হইল 
“ক্লাসি! সিজমেরণ বিপরীত ্রাস্তীয় সাহিত্যরূপ। প্রধানত; জনপ্রিয়, 

দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডে পুর্ণ এবং অনির্দিষ্ট ও নিপুণ গঠলহীন রচনার জন্য এই শব্দটির 


উপসংগার 


চ১৭৬ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


প্রয়োগ ছিল। ফরাসি এবং ইংরেজি সাহিত্যে সপ্তদশ শতাবীতে .রোমান্সজাতীয় 
গৃহিত্যের অন্তললান কবিচিত্তের মন্রোভাব প্রসঙ্গে এই শবটি প্রযুক্ত হইত। অবশেষে 
্টান্রশ শতাঁবীর শেষভাগে ইংরেজি সাহিতোর ইতিহাসে রোমান্টিক আন্দোলনের 
ুপুতহয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে উহী_ বিকশিত হইয়া 'একটি স্পষ্ট 
সাহিতারীতি হইয়া দড়ায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত প্রভাব 
বিস্তার করে। রোমান্টিক সাহিত্যান্দোলন বিকশিত হইয়! উঠিবার পূর্বে এই সব দেশেই 
সাহিতাশিল্পীদের মধো +[৮6-00870৫* ধারার প্রচলন - লক্ষা করা যায়। 
আভিজাতদের সামাজিক প্রাধান্য ভাঙিয়া গিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্যযর্থানের সঙ্গে এই 
নব্য নব দুষ্টভসির রর কিছুটা সংযৌগহত্র ও যৌগিহত্র আছে। ছে 1 কীঁসিকধ্মী সং সং হ্‌তি ও সংযমের পরিবর্তে পরিবর্তে 
১১১১ মানবিক_ অনুভূতি, উদলবির স্থর লইয়। দেখা দিল. রোমান্টিক 
নন 
/ইংলগ্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের সুত্রপাত দেখা দিল যে-সব রচনায়, তাহাদের মধো 
উতর 499830188%। ইয়ংএর “1186 [1)08106১৮) , গেএর £15102165” এবং 
রিচা্ডনের উপর্যাসগুলির নাম করা যাইতে পারে। জুাসি দেশে কুশোই ছিলেন 
আদি রোমান্টিক লেখকদের মধামণি।.. দিদেরো৷ রিচার্সনের আদর্শে উপন্যাস রচনায় 
হাত দিলেন ভীবগ্রধান কমেডি রচনার চেষ্টাও তি্িকরিয়াছেন। মধ্যযুগের রোমান্পকে 
নৃতন রূপে পুনরুজ্জীবিত করিলেন সেন্ট পরেরি। রন সাহিত্যিক হার এবং “36008 
200 17৪11” আন্দোলনের মধ্য দিয়া রোমার্টিকতার জয়যাত্রার স্থুটপাত। করাজি 
বির্রোহের ফলে ভাবাবেগপ্রধান ধারাটি রুদ্ধ হইয়৷ দেখানে ক্লাসিক আদশের 
পুনরুখান স্থচিত হইল । কিন্ত কিন্কু এই বিপ্লবের ফলে যে রুদ্ধ ভাবাবেগ মু পাইল, 
_রোরমন্টিক আন্দোলনের পশ্চাংপটে তাহার গুরুতর প্রভাখ বর্তাইল। আপাতদৃষ্টিতে 
যে ফরাসি-বিপ্লব ক্লাসিকতার পুনরজীবন স্থচিত করিয়াছিল, তাহাই 
টি হইয়া দাড়াইল রোমাট্টিক আন্দোলনের একটি প্রধান শক্ি। 
বিকাশ. জর্জানীতে এই 'বিপ্রবের, স্থত্রপাত ঘটিল প্বিকটের ভাং ভাব্বাদী 
দর্শনের প্রভাবে, ফ্রেডারিক .ঞ্লেগেলের নেতৃত্ে রোমান্টিকতার 
জয়যাত্রা স্থৃচিত হইল | অস্ার্দেল লিখিলেন, ০ ৮1010 7০০৮৮ 1৪ 81076 (0210166, 
7908899-1 81085 75 296 ৪00 7900112998৪ 168 ০1 18%/ 0৮6 0009 ০০০৮১ 
11997)89 $01919665 170 185 ইংলগ্ডেও প্রায় লল রোমান্টিক ভাবধার! প্রবল 
প্রভাব বিস্তার করে ।২,এরনসওয়ার্থ এবং কৌর্রিজের কাব্যে উহার সাফলা চরমে 
ওঠে। ফরাসি সাহিত্যে 01/%9980101810-এর গগ্য রচনায় একট সংগাতময় সৌন্দধ 
প্রকাশ পার, পারিপার্থিকের নিগীড়নে আর্ভচিত্তের ক্রন্দন উহাকে জনপ্রিয় করিতে 
বিশেষ সাহাধ্য করে। ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্যে এইভাঁবে, রোমান্টিক 


4৭ 


এ 


বাংলা সাহিত্যে ৪রামান্টিকতার অভিযান চ১৭৭ 


দুটভজির প্রসার ঘটে | উহাই অল্লকালমধ্যে কুলীন সাহিত্য-ভাবনারপে অভিনন্দিত 
হইডে থাকে । 
রোমান্টিসিজ মের স্বরূপ লইয়া সংক্ষিথ আলোচনা কর! যাইতে পারে । রোমাটি- 
সিজমের মধ্যে, থাকে. একটি বিদ্রোহের চ্থুর। গ্রাণশক্তির অতিরেক যেমন বাস্তৰ 
রোমা স্টসিঞ্ষের জীবনে বিত্রোহ আনে, যৌবনের উচ্ছলতায় যেমন মানুষ 
শবরূপ সির বাস্তবের বন্ধন ভাঙিয়া ফেলিতে চায়, স্ই্রূপ সাহিত্যেও কল্পনার 
আধিক্যে বস্তবোধকে অতিক্রম করিয়া যাইবার অপর নামই. 
রোমার্টিসিজ ম.)' ক্লাসিক সাহিত্যে কল্পনা নাই এমন কথা বলা ,চলে না। কিন্ত 
কল্পনা সেখানে বস্তবোধকে ডিাইযা আপন্নুর গতিতে ও ও ডচ্ছাসে দূরাভিসার করে না। 
বন্তচেতনার সহিত কল্পনার সমন্বয় ঘটানো নহয় েখানে ৷ ক্লাসিসিজঙমব সাপেক্ষ 
বড় গুণ একট। ভারসাম্য সৃটি করায়। বস্ত ও কল্পনার মধো যেমন ভারসাম্য স্থজিত 
হয়, সেইরপ কাব্যদেহগঠনে বনায় একটা সংযম, 'একট। নিয়মনিষ্ঠা, একটা 
সংহতি দেখা দেয়। রোমান্টিসিজম্‌ কল্পনাকে _. প্রাধান্য দিয়া অন্য * সব- 
কিছুকে গৌণ করিয়া তোলে। প্রাচীন সাহিত্যাদশ, রা তগঠিত প্রচলিত নিয়মকানুন 
রোমান্টিসিজ মোর ডচ্্রাসে একেবারে লাইয়া যায়। কব্রি হদয়াবেগ প্রধান হইয়! 
ওঠায় রীতিনীতি গথান্গতা একেখারেই ব্পিবস্ত হইয' যায। অবগত শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক 
শ্লীদের হাতে (এই অন্গ'বতিই এবটা শি্ুরপে বদ্ধ হইয়: পড়ে। অন্থায় শুধুই গুথা 
ভাঙার চেষ্টা, শুই ডচ্ছাসের আিকা স্পালো শি্টকীতি হইয়া উঠিতে পাবিত না। এ 
বিষয়ে বাণ্লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালে।চক মোহিতল|ল মজুমদারের বাখ্যান অনুধাঝন- 
যোগ্য £ 'জার্মান কবি হাইনে (1191700101) 70119 ) রোমান্টিক রচনাকে চিত্রকলার 
সহিত ও রলাসিকাল রচন!কে মৃত্িশিল্পেব সহিত তুলনা কব্যাত্েন | চিত্রে ব্ষযনতি- 
রিক্ত ব্হু অথের ব্যঞ্জনা থাকে, তাহার পটন্ুমিকার দৃশ্তসহ্নিবেশ ভাব ও অথকে বহু বৃ ' 
প্রসারিত কবিয়া "দেয়, তাহা ছাড়া রি ছাযা ও আলোকের খেলা, চোখের ধাধশ , 
রহিয়াছে__ধরিবার ছুইবার কিছুই নাই। অপর পক্ষে, কৌন মুতিরচনার মধ্যে 
আমর একটা পরিষ্কার আয়তন পাই, রা কোনোখ।নটায়ই ধাধ" নয়, অপরিন্দুট 
নয়। তাহার কোগাও অসীমতার বাগ্তনা »।ই, তাহাকে চারিদিক হইতে স্পর্শ 
করিয়া অনুভব করা যায়; তাহার মধ শিল্পী যে সৌন্দয ফুটাইতে চাহ্যাছে, 
তাহা বস্ত বা বিষয়কে ছাড়াইয়া নহে, অথচ অঙম্পূর্ণ নহে । ***৮*অথে নহে-ডভাবে যাহা 
গভীর, শব্ধ হইতে শব্দাতিরিক্ত ভাবস্থষ্টি যাহার উদ্দেশ, প্রকাশ অপেক্ষা ইঙ্গিত- 
ব্যঞ্জনা যাহাতে অধিক, তাহাকে আমরা রোমান্টিক রচনা বলিতে পারি” 
ইংরাজী _দাহিত্য, শিক্ষা ও সইস্কৃতির সহিত আমাদের সন্্ধ_ স্থাপিত হইবার 
ফলে বাংলা দেশে সাহিত্য ও সমাজভাবনায় রেনেসী৷ দেখা দিল। ইউরোপীয় 
"তী. প.--চ১২ 


চ১৭৯৮ সাহিত্যের ভীর্ঘপথে 


রেনেসার মানববাদ, যুক্তিবা প্রভৃতি বহু'মন্্ই বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী গ্রহণ করিল। 
কিন্ত পাশাপাশি একবাঁও সত্য, ইউরোপীয় রেনে্ীর সহিত একটি দিকে ইহার 
গুরুত্বপূর্ন পার্থক্য দেখা গেল! ইউরোপে উনবিংশ শতাবীর মধ্যে রোমার্টিকতার 
জয়যাত্রা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমরা রেনেস্সার আদর্শটি রোমার্টিকতার মিঞিত 
বাংল দাহিহের রূপে লাভ করিলাম । ইহাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, 
রোমাঁটিক. আমাদের সাঙ্ত্যিকদের নিকট তাহা একটি মিশ্র সম্বিত রপধারণ 
ভা।ধারার প্রবেশ করিল। বাংল! সাহিত্যে নবজ্ঞাগরণের স্থুর শুধুমাত্র প্রাচীন ক্লাসিক 
আদর্শের পুণরাবর্তনে প্রকাণ পাইল না, আম্মার মুক্তির আকৃতিরূপেও 
দেখা দিল। এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দিতীয়ার্ধে যখন স্জনশীল বাংল! সাহিত্যে 
নবযুগেরু উদ্বোধন ঘাটল, ক্লাসিক টিন সহিত মিশ্রিত আকারে রোমান্টিক স্ুরও 
বাংল! সাহিত্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু রোমান্টিক ভাবান্দোলন একটা নৃতণ ব্যাপার 
হইলেও পূর্বমুগের নানা রচনায় ইহার পরিচয় মিলিবে। মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের 
গুানুরর্তী ধারায়ও এমন দু'একজন কবিব আবিাব ঘটিয়াছে ফাহাদের রচনায় 
রোমান্টিক ' লক্ষণটি প্রধান । উদাহরণ হিসাবে পদকর্ত চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের 
ন/ম করিতে পারি। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তার রচনায় চমতকার গীতিধর্মের 
প্রকাশ লক্ষণীয় । কিন্তু কর্নার আধিক্যে বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া হাওয়া, 
রূপলোক হইতে অস্পষ্ট রহস্যময় ভাবলো।কে উত্তরণের পরিচয় আছে ই'হার্দের কবিতায় । 
ইন্দ্রিবাতীত একটি বাপ্রনাই ইহাদের বৈষ্ণবপদের প্রধান রপ। আংঃপলে রোমান্টিক 
ভাবান্দোলনের যুগে আবি্তি হইয়া সচেতন বদ্ধিবশে রোমািক ধারার জনবর্ডন 
করিলেই রচনায় রোমান্টিক স্থুর শিল্পরূপ ধারণ করিবে ইহা বলা যায় না। 
শিল্পীচেতনার ভিত্তিতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে রোমান্টিক উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন | 
(আধুনিক বাংল। সাহিত্যে মধুস্থদন দতের কাবাকলনায়ই. প্রথম রোমান্টিকগ্হরের 
খাটি মুনা শুনিতে পাই! অনচ তাহ র.অধিক!ংশ রচনাই ক্লাসিক রীতির অনু । 
' উহার “মেঘনধদবধকাব্”ই, মহাকাব্যিক রূপাবেদনের অস্ত-স্থলে 
৮, উহৎ- “রোমান্টিক প্রবাহটি অনুভব করা যাঁয়। “মাইকেলের মহাকাব্য 
হগণ «. মুরোগীয় ক্লাসিক্যাল আদর্শে লিখিতু হইলেও তাহার ছন্দ, ভাষ] 
ও কাব্যনিহিত কবিস্বদয্বের প্রেরণা লক্ষ্য করিলে, তাহাকে আমার্দের সাহিত্যের প্রথম 
রোমান্টিক কাব্য বলা যাইতে পারে। কাব্যের আকুতি বা রচনারীতিতে “রোমান্টিসিজ ম, 
নাই সত্য, কিন্তু সনগ্রভাবে তাহার মধ্যে সর্ববিষয়ে যে স্বাধীনতা, শ্বাতন্্য ও চরিত্র- 
হ্যতির বিশেষত্ব লক্ষিত হয়_-তাহাতে যে বিদ্রোহ পরিশ্ষুট হইয়াছে_-তাহা কোন 
ইংরেজ রোমান্টিক কবির সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তির, সহিত তুলনায় যান নহে। বস্তুতঃ 
এক অমিত্রাক্ষর ছন্দেই যে প্রবল বিজ্রোহ চি হইন্বাছে, এবং রাবণের চরিত্রে 


বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার অভিযান চ১৭৯ 


ঘে জক্ষেপহীন 8917-91)8901)801012 বা"কবির আত্মপ্রচারবাসনার পরিচয় পাওয়া 
যায়_-তাহাই তাহাকে আমাদের সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান রোমান্টিক রচনার আসন, 
দান করিয়াছে।” বীরাঙ্গনাকাব্যের নারীচনিন্রগুলির কল্পনায়ও এই রোমান্টিক যনোভাব 
জয়ী হইয়াছে। মধুস্থদনের ধারাবাহীদের মধ্যে উল্লেপা কবিরা ( হেমচন্্র-নবীনচন্দর ) 
কেহই খাটি ক্লাসিক ব| রোমান্টিক ধারাব অন্থুসারী ছিলেন ন|। তাহার! একদিকে 
কত্রিম ক্লাসিক আদর্শের অন্থবতী হইর! মহাকাব্য লিখিয়াছেন, অন্যদিকে কিছু কিছু 
গীতিকবিতাও লিখিয়াছেন। উহার মধ্যে কোবাও রহশ্তপ্রগাটতা নাই। দুঃখের 
হতাশার স্ব আছে, কিন্তু তাহা দিগন্ত স্পর্শ করে নই। নবীনচন্দ্রে অব 
উচ্ছীসাতিরেক আছে, কিন্তু উহ! রোমান্টিক মনোভাব্রেই প্রতিক্লন এরূপ মনে 
হয় না। 
£€বিহবারীলাল প্রতত্তিত নব্য লিরিকধাবার বোমার্টিসিজ ম্‌ "সব খুবই বিশুদ্ধ মৃতিতে 
আম্মপ্রকাশ করে।) বিভারীলালেব কল্পনার মধোই রহিয়াছে বস্বরূপের প্রতি 
বিরপতা। বন্তর অতীত অস্পইঈ রহশ্তবাকুলত| অধনা ব্পজগতের সৌদ্দর্যণিধাস 
বিদাত: দি গছু। এ নাবীসন্তাব করন| করিয়! তিনি উহার 'নাম দিরাছেন 
রোমান্টিক. সারদা তিনি কপির শাক্তিসত্তা হইতে উদ্ৃত এবং বিশ্বের রূপলোকে 
গ্বীতকবিভার ধারা আপনার প্রভ! বিকীর্ণ কবেন। বিহবাবীলালের নন্গামী গীন্তি- 
* কবিরা তাহাদের রচনায় রোমান্টিক কল্পনার ধারাটি বহিয়! লইয়া 
চানিয়াছেন। গর্মকষযকুমার বড় ন, দেবেন্দনাখ সেন, সুবেন্্নীখ মজুমদার, ম্বভাবকবি 


গোবিন্দচন্দ্র দাস ইহাদের মধ্যে প্রধান । এই বোমার্টিক ভাবনার ধাবুট,ববীন্কাব্যে 


. এক নৃতন স্তরে সমুন্নত হয় । 
নাদের রোমান্টিক কল্পনাব মূল কথা হইল সীমাব মধ ,অগীমকেত অঙ্থভব_ 
কৃ্ধিবার সাধনা! পূর্ববর্তী কবিরা বস্থব সহিত সৌন্দর্ষকল্ননার আদর্শকে মিলাইতে 


না পারিবার 'এক নেদনা ও অতৃপ্বিকেই প্রধানত: বাক্ত করিয়াছেন । কেহ কেহ 
বন্তজগৎকে অস্বীকার করিয়া বা এডাইয়। গিয়াঞ্ুবূর কল্পনমুজগত্ে আশ্রয় লইয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্্র রূপের মধ্যে ডু দিয়! তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিতেন। সেই 
স্বরূপ আপনার কল্পলে .:র মাধুর্য ও বর্ণবিচ্চ্রণে পূর্ণ । বস্তকে 
সৌন্মধলোকে উতীর্ণ করিবার অসাধারণ কবিক্ষমতার 
অধিকারী রবীন্ত্রনাথ কল্পন| দিয়! গঞ্জা এক আদর্শ প্রেম ও সৌন্দধলোকের সহিভ 
আপনার অকারণ বিচ্ছেদের ভাবনাকে বিচিত্র বিরহসংগীতে পূর্ণ করিয়। 
তুলিয়াছেন। রবীন্ত্রনাথের রোমান্টিক ভাবনা স্মর্তের মুত্তিকাকে অনায়াসে 
বর্গের মহিমায় রূপান্তরিত করিয়াছে। প্রকৃতির আমন্ত্রণে বিখুসৌনর্যের ইঙ্জিত 
বারবার . ধর! পড়িঘ়াছে। রবীন্দ্রকাব্য 'শেষজীবনে সুরে ভাবে রূপে নৃতনত্ব অবলম্বন 


রবীন্ত্রকাব্য 


১৮০ সাহিভ্ের তীর্থপথ্য 


করিলেও, কোথাও-বা সাম্প্রতিক বস্তবাদী ভাবধারার সহিত সন্ধি করিলেও, লে জগৎ 
সম্পর্কে তাহার রোঘান্টিক বিশ্বাসে কোথাও ব্যত্যয় ঘটে নাই। 

র্বীক্সোতর কাব্যে রোমান্টিক ভাব্ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা, দিল, ক্রমেই 

বাস্তবতা এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত নানা ধরনের মতবাদ, ও জীবন- 

রবীক্ত্োপ্তর কবিতা দর্শন কাব্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিল। ইহার ফলে 

রোমান্টিক ধারার রোমাট্টিকতার ধারাটি অনেক পরিমাণে সংকীর্ণ ও গৌণ হইয়া, 

55 পড়িল। আবার কাহারও কাহারও রচমায় আধুনিক চটবদারী 
বাস্তবতার অন্তর|ল হইতে উকি দিতে লাগিল |. 

(বাংলা! উপন্য।স ও গন্ভসাহিত্যে রোমান্টিকাতার ধার! ওখিষ্ঠালাভ করিল বহিমন্ত্ে 
ঠা বছ্িমচন্্র বর্তমান জীবনধারার জমাহ্তায় আপনার” সৌন্দযমুনী কন্টনাকে 
ধরিয়। দাখিতে পারেন নাই। তিনি অতীত্চারী হইয়ছেন। বন্ধিষচন্জ ইতিহাসের 
যথাষথ রূপ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য রোমান্স রচন। করেন মাই। ধর্ভমানের জাম নিত 
অতীতের বর্ণাঢ্য সৌন্দধন্বপ্রে তিনি পৃণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া 
মানবজীবনের * সুদূরগসারী কামনা, বাস্তব অবস্থা, সমাজের বন্ধণকে লজঘন 

রি করিয়। হৃদয়ের মুক্ত্ন্দর লীল।, জীবনব)পা সাধনার অচরিত|থতী। 

চঙ্র 

গ্রণযুরহস্তে জীবনসাথকতার অনুসন্ধান এবং চিত্র সন্ধে 
চিরকালীন জমাধানহখন জিজ্ঞাসা তাহার রোমান্স এদং আমাজ্ক বা এবজাতীয়' 
রচনাকে রোমান্টিক ধারার অন্ুবর্তী করিয়ছে। বঙ্গিমের রে|মান্টিকত| বিষিয়ে 
মোহিতলাল মজুমদারের এই উক্তি তাৎ্পধপুণ €“উনব্িশি শতাবীর যুরে।পীয় সাহিত্য 
হইতে খাটি রোমান্টিক ঠেরণা লভ করিগ্াছলেন বলিয়াই, বহ্িমচন্জ একাধারে 
নৃতন মরে দ্রষ্টা ঝষি ও উদগাতা কৰি ইহতে পবিয়ছিলেন। "তিনি যে অথে 1100৮. 
[২6&]-য়ের নায়ক, তাহা কোন অংশে সংকীর্ণ নহে; তাহার দ্বারা যেমন উৎকৃষ্ট 
স[হিত্যস্থষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জাতির গরাণ্মূলে নব্জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। ৮০ 
বহ্িমৈর রোমান্টিকতার অন্যতম ষ্ঠ নিদর্শন তাঙার ক্মূল[ক]ভু নামক অভিনব গগ্ভগ্রস্থটি। 
মোত্বর উগন্তার্সিকেরা £ রোমান্টিক টিভির অধিক|রী ছিলেন না। রোমান্স 
রমেশচক্জ প্রমুখ অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রায়ই এতিহাসিক বস্তনিষ্ঠার 
টাকার রা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এবং আক করিয়! ছাটগল্পে_ 
এবীলদানের : লোয়াটির কল্পনার প্রাধান্য" লক্ষণীয়। পন্যাসে ইহার ফলে 
রোমানিকত। . বস্তবোধহীন কবিত্ব বহস্থলে প্রধান হইয়! উঠিয়াছে। বহস্থলে 
_ পন্তালে ও গঞ্জে চরিত্রহ্থজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু ছোটগন্পে কল্পনা প্রাধান্ত, 
প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত মানবজীবনের তাৎপর্যময় বস্ত-অতীত রূপে 

আশ্চর্য শোভাক্ক মণ্ডিত হইর। গ্রকাশ পাইয়াছে। 


বাংল! ছৌগল্পের বিবর্তন ৮১৮১ 


রং এবং, পরবর্তী ওপন্যাসিকদের রচনায়. ভাবাবেগ প্রাধান্য _থাক্লেও_ উহা 
রোমান্টিক করুনাজাত বয়! এই পর্ব হইতেই বাংলা উপন্তাস আধুক্গিক 
সাপপ্রতিক উপগ্াাদ জগতে প্রবেশ করিযাছে। সাম্প্রতিক কালে যে সব রোষল্প রাটিত 
রোমিক্তা-ুক্ত হইতেছে উচার পশ্চাতে অন্য যে কোন মনোভাব সক্তিয় থাকুক 
না কেন, খাটি রোমান্টিক ব্যাকুলত। নাইন .. ০০ 
বাল] শটাসাহিতো মণুস্থদনেব কিস্তকুমা বীঠহইস্িৃত কলসি বীতির অবসান 
হইয়।(সেক্সগীবীয় বীতি]দেখ। দিল। উভাব মধ্যে *নাটাকার সামান্যতঃ রোমান্টিক 
দু্টিতজিব পরিচষ রাখিযাছেন | দীনবন্ধুব বস্থতস্কে বা রাজরুষ্ণ-মনে 1, 
মোহনেব মধাবুগ-ুলঙ ভক্তিরসে_.রোমার্টিকতাব স্পর্শমাতর নাই। 
জ্যাতিবিনশাথ ঠাকুরের ইতিভাসাখ্রিত, বমা্টিক প্রণয়াখ্যানের'গরাপান্ত লক্ষ্য, করী যায়। 
বাংলা নাটকে ছিজেনুলালেব রচনায় ধোমান্টিক মনোভঙ্গির কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশ 
পাইযুছে__কতকট। চরিব্রকল্পনার, কিছুটা স'লাপের ভাষায় ।, ঈুতিসংস্থানে এবং লাক 
মনোন্াবের গ্রতিফলনেও রোমান্টিকহাব চিহ্ন মিলিতেছে। ববীন্কুনাথের, গীতিনাট্য 
কাব্যনাটা সাংকেতিক নাটকে মানুব্ভাবনায়, প্রকুতিচেতনায় এবং ঈশ্বরবিষয়ক চেতনায় 
তথা ভাষায় রোমান্টিকতাঁব প্রকাশ ঘটিয়াছে। _ | 
বাংলা সাহিতো রোমান্টিকতাব আদশটি বিংশ, শতকের দ্বিতীয় দশকের, পর হইতেইন 
উপসংহার ক্ীণতর হইয়। আসিতে খাকে! বাস্তবতার প্রাধান্া এবং নানাবিধ 
,মবা জটিলত। বর্তমানে সাহিত্জগতে বিস্তাব লাভ করিয়াছে 


নাটা ক রামা!ন্টকত। 


বাংল! ছোটগণ্পের বিবতন 


গল্প বলিবার এবং শুনিধাব প্রবৃন্তি মানবসভ্যতার ইতিহামের আদিম পধায়গুলির 
সহিত অঙচ্ছে্ধ অস্বদ্ধে বিজডিত। আদিমত্ম নেই গ্ব্গুল্লী রূপকথ। এবং উপকণ! 
নামে পরিচিত । পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে, সভ্যতার স্তর যাহাই হৌক না এন, 
রূপকথার এবং উপকথার বড ধরনের সঞ্চয় থাকে লোকমানসে ৷ “মুখে মুখেই এইগুলির 
প্রচার ঘটিত। লিখিত সাহিত্যেও খণ্ড খণ্ড গল্পের স্থপ্রচুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। 
বিচিত্র মিথ, বা পুরাণধর্মী গল্প যেমন আছে তেমনি উপদেশযূলক 

পুরাতন গল্পসাহিত্া নীতিগল্পের সংকলনও মেলে । পঞ্চতন্, হিতোপদেশ এবং শপ. সূ 
ফেল স-এর কথা এই প্রসঙ্গে অবস্তই মনে পড়িবে । মানবজীবনের নানাবিধ কাহিনী 
লইয়া প্রাচীন কাল হইতে নান ধরনের গল্প লেখা হইতেছে । ভারতে প্রচলিত প্রাচীন 
া্টসীহিত্যের ধারাটি ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ । বৌদ্ধ জাতকের অনেকগুলি গল্পে মানব- 


চ১৮২ সাহিত্যের তীর্খপে' 


জীবন, ভাগ্য ও চরিত্রের নান! দিকের প্রকাশ ঘটিয়াছে। বেতাল গঞ্চবিংশতি, বত্রিশ 
পৃতুলের গল্প, দ্রণ্তীর দরশকুমারচরিত, গুণাট্যের বৃহতকথ]_ এবং কথাসরিৎসাগরের নাম 
ভারতের গ্যায় পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (অনেকেই মনে 
“করেন, ভারত হইতে অতি প্রাচীন কালে গল্পসাহিত্যের ধারা আরব-পারস্তে 
প্রসারিত হয় ।) বিখ্যাত আরব্যরজনীর কিছু কিছু গল্পের পিছনে ভারতীয় প্রভাব 
'আছে বলিয়া কোনো কোনো গবেষক মনে করিয়াছেন । বোকাচিওর পেকামেরনের 
গল্পগুলি হইতে ইউরোপে আধুনিক গল্পসাহিতোর সুত্রপাত হইল । 
আধুনিক ছোটগঞ্জের রূপরীতিঘটিত বিশিষ্টতা আলোচন! করিলে ইহার বৈচিত্র্য 
বিশ্মিত হইতে হয়। জনৈক বিশিষ্ট সমালেচকের মতে “4 ৪1০7 ০৪7 17১0 8]1 00017)88 
৪1006] 8770. 6. 000] 0877110% 106. এ 8001 082) 199 & 000] 8100 10 
(97) 1709 & 710৮০] 11) 68560068130. $, 082. 7091001]। 01 61)090 101768 &% 
0200৪, 7৮৮ 700 [00610 08)) 7১0 5 81১0/ 860] ৪210 100 7005৪] 
আটার ৫81) 190 ৪, 8110: 8৪60]৮.” €কিন্ত পাশাপাশি একথা! আর বেশী 
সত্য যে, টা একটি প্রাণধর্ম আছে) এই প্রাণধ্মটি অবশ্তই একটি ফমু'লার, 
মতো! নয়। উহা রপগত, ভাবগত নানাবিধ স্বাত্ত্ের মধ্যেও মূল সুরে বহমান থাকে । 
ছোটগল্পের আকুতিটি সচরাচর খুব বড় হয় না৷ অবশ্ত মপার্গীর “জাভেং”.এবং 
রবীন্দ্রনাথের নিষ্টনীড়াও উচ্চা্ের ছোটগন্পরূপে পরিচিত কিন্ত ইহার আকৃতি 
সংগ্রহে পাওয়া যায়), আকার সম্বন্ধ কাজেই কোনো কথ নি ভাকে, লা যায় না। 
তৰে একথা! মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ছোটগল্প আকারে ছোটই হয়। উপস্থাসোপম বড় 
আকারের রচনা অথচ ছোটগল্পের গুণধর্মে অবিচল এরপ রচনার সংখা অল্পই। 
ছোটগল্পের এই গুরুতি হইল অল্গপ্রত্যঙ্গের অপরিহার্য সংহতি | , ছোটগল্পে এমন কোনো 
কিছুই থাকে না, যাহা গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাব বা! প্রসঙ্গের সঙ্গে অচ্ছেছ্য সম্বন্ধে জড়িত নয় । 
ছোটগল্পে পল্লবিত বর্ণনা বা শাখায়িত কাহিনীবিস্তার থাকে হু] চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয়, 
বাঁ ঘটনার ক্রমবিকাশ দেখানে! ছোটগৃল্লের, লঙ্ষ্_নয়। ! ছোটগল্পকার জীবনের একটি 
খণ্ড অংশের চিত্র আকেশ। “কিন্তু তাহার দৃষ্টিভঙ্িই এইরূপ বৈশিষ্টযপূর্ণ যে ৷ শিশিরবিদ্দুতে 
বিশ্বের আকাশের প্রতিবিশ্ব দেখিতে পান। জীবনের খণ্ড অংশে তিনি আলোকপাভ 
করেন, চরিত্রের একটি বিশেষ মৃহ্ত তিনি তুলিয়া ধরেন। কিন্তু সমগ্রের আভাস তাহার 
মধ্য দিবা প্রকাশ প্রায়! এইজন্য সনেটের অনুসরণে অনেকেই ছোটগন্পকে বলিয়াছেন. 
তে ঢ00100107761)6) | একটি মুর মুহূর্তের ইঙ্গিতে জীবনসত্যের উপলব্ি, জীবনের' 
মধ্যে অবতরণ লুন্স্স্কশন না জনৈক বাঙালী ছোট গ্র্নকার বলিয়াছেন 
“অন্কুলি-নির্টে”_ ছোটগঞ্পে_ উহা খুবই মূল্যবান. ও. তাংপরতপর্ণ। /এই প্রসঙ্গে 


লা ছোটগল্পের বিবর্তন ৮১৮৩ 


ওয়েহ্‌ টার এন্সীইক্লোপিভিয়ায় গ্রাত্ত সংজাটির কথা ম্মরণ করা যাইতে পারে-_“&. 
19০৮ ৪০0 0888] [06850678008 0089 ০£ & 81089 [0001077),, 
টার সঙ্গে 000,8:0-এর বক্তব্যটি মিলাইয়। পড়িলে ছোটগল্পের পূর্ণ হ্বরূপটি বুঝা যার-_ 
4098 ০0? 009 18015 17095106 ০০]60৮ 0 1168 62106160068 0: 
806)078 17080111810 961298 00010 ৪17 10010698150 ৪1608610107 & 
10175 0076:886 0108৮ 80605 17170, 0001015?, 

ইউরোপে ছোটগল্পে নানা প্রকৃতির কয়েকজন নিশিষ্ট গল্পলেখক আবির্ভূত 
হইম্বাছেন। তাহাদের জীবনবোধ এবং শিষ্টরীতির বিছু পরিচষু লওয়া যাইতে পারে। 
এডগার ক্ন্যালান পো-এর ছোটগল্প সম্বদ্ধে জনৈক সমালে!চক বলেন, “09 510০ 
01168 01 170807 41191% 709 916 ৪6০198 0£ 10190, 88])0890, 40078101৩ 
॥)0] দ0০৫, 1]0)9/ ৪1০, 81] 0 81610) 87৮ 5007198, 8710. 816066161 
180808 10. 0০00065101 10) 1০91 110, প্র গল্পে জীবনচেতনার গর্ীরতা না 
ইউরোপীয় গল্প থাকিলেও রূপবস্ধের যে নিপুণতা! প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে উড়াইয়া। 
লেখকগ্রণ_পো, দেওয় যায় প গত জান ফেটগরের রূপরীত্তিকে বাহিরের. 
আঙ্ষিক তাহার হাতে শপ হইয়া উঠল । 7৯" কা গল্পের পরিদতির নাটকীয় চমক- 
কু হার হ্যায় [উপভোগ্য ও শিল্পসম্মত করিয়া আর কেহই প্রান প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই। (ত্রাহার গল্পে বহিরঙ্গ ঘটনার গ্রবলতা এবং প্রাধান্ত স্থাপিত কিন্তু জীবনের অকপট 
ম্পর্শে উহা ইভ ।_ মরণশীল মানব-অন্ডিতবের আনন্দব্দনার নিখুত চিত্ররূপে এইগুনি 
মূল্যবান । ইর্উরোপের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ছোটগঞ্জক।র্‌ হইলেন্/আস্ুনএচুহভ/ এই রুশশিল্পীর 
গায়ে কোনে বাঁধাধরা 01085 সঠির চেষ্টা নাই | বহিরঙ্গ গসাধন এত নিপুণ ষে ডহাঁকে 
প্রসাধন বলিয়া মনেই হয় না। একটা শা বিষনতা তাহার ছোটগন্সগুলিকে দিরিয়! 
নি্ঘশ্বাস ফেলে । অথচ আশ্ষয তাহাদের আকণী শক্কি, অবিস্মরণীয় তাহাদের লাণ্য ।* 

বাংলা ছোটগল্পের মাক প্রত্া, রবীন্দ্রনাথের হাতে। পূর্বে বন্ধিম-সঞ্জীবের 
কোনো কোনো রচনায় ইহা কিছু কিছু ঘ্প ্ কিলেও, ছোটগ়ের শিরপ্টি 
রবীজুনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পট ভঠে.*নাই। ববীন্দনাথের 
ছোটগল্প আমাদের সামাজিক ও পারিাক্কি আগ সংকীর্ণ ও অকিঞ্িংকর 
বহিধিকাশের দিক হইতে দুটি ফিরাইয়া৷ লইয়া জীবনের তলদেশে প্রবহমান নিভৃপ্ক. 
ফন্তুধারাটির গ্রতি বাডালীকে আকৃষ্ট করিল। .রবীন্রনাথ, তাহার লিরিক গুতিভা, 
জা হান [কে আকৃষ্ট .করিলু। "রুবজনাথ, তাহার. লিরিক প্রতিভা, লইয়া 
বাঙান্সী জীবনের একটি নৃঙন সত্য আবিষ্কার করিলেন। তাহার নীতিগুবণ হাদ্বকে 
ছিন্ষে দোল! দিল জীবনের নিতৃত্গোপন প্রবাহটি, যেখানে জীধনের খণাংশের 


৮১৮৪ সাহিত্যের সীর্ঘপথে 


মধ্যেই একটা অনির্বচনীয় অসীমের সুর স্বাভাবিক ভাবে ওঞ্জরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
বেশীর ভাগ গল্পই একাস্তভাবেই গীতিকবিতার ধর্ম লাভ করিয়াছে। কবির ছোটগল্পের 
মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ন একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও 
পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহশ্তময বলিয়। অনুভব অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। বা*লাদেশের একটি নির্জন প্রাপ্ত, তাহার ন্দীতীর, উন্মুক্ত 
আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাও, ছায়-স্ুুশিবিড় গ্রাঃ, সহজ অনা 
ড়ম্বর পল্লীজীবন; দুখে পীণ্ড়ত অওাবে ক্রিষ্ট অপ শান্ত সভিষু গ্রমণানী_সুব-কিছুকে 
কবির চোখের সম্ুখে মেলিয়। ধাখ্য়ছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকে অন্ধায় ও 
বিশ্বাসে তাহার অপবেসীম সৌন্দধ আকঠ পান করিতেছেন ।« রবীন্দ্নাসের গল্পে 
ঢুইরার পালাবদল হইয়াছে। গরপুস্ছে তৃতীয় খণ্ডের বহু গল্পে ভাষার সেই রসনিটোলতা 
চলিয়। গিয়াছে। তীক্ষ ভাঁষ। দেখ। দিয্ছ, সম!জসচেতন। প্রকৃত রূসরতস্তের স্থান 
অধিকার কবিয়াছে। "তিন সঙ্গী" গন্পগ্রন্থে কবির দৃষ্টব 'আবও বিবর্তন ঘুটিয়াছে। 
তাহার ব বাক্ভদ্গ যেমন হইয়। উঠিবাছে অতান্থ শাণিত বক্ত এবং বৃদ্দিদৃপু, তেমনি 
ভাববস্বতে রহযাছে "খাহমুক্ত ভালোনন্দ নিরপেক্ষ বাস্তর দৃষ্টির প্রয়ো গেষ্ট || /(*আধুনিক 
বাংল! ছোটগল্পের সমন্ত দিকেই রবান্দ্রনাথেব মহিমস্ছায়। পড়েছে।  সমাজসমস্যা, 
নারী, রোমান্স, দার্শনিকত। কাবাধয়িত! 'এবং এমন কি বাঙ্গগল্পেও তার কলম 
সর্বসিদ্ধিলাভ করেছে। আঁতিহাসকভাবে ন। হোক, জাহিত্যিক বিচারে একালীন 
বাংল। ছেটগল্পেব আষ্টাই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ এব" আজ পর্মন্থও শ্িনি বাংলার শ্রেষ্ঠ 
ছোটগন্পকার 1”) 


রবীন্দ্রনাধের সমকালে হান্যবসাম্নক ও বাঙ্গাম্মক গল্পবচনায় রৈলোকানাষ ঘুখো- 
পধ্যায় বিশেষ রুণ্তিততরব পৰিচয় দিয|ছেন। . বৈলোকানাথ আসর-ছ্বমানে। বৈঠকী সরস 
গল্পেব প্রাচীন এিহাটকে ভাষায় রূপান্থরিত করিয়াছেন । ভৌতিক 
আধাটঢে গল্পগুলিতে লেখকের ভাষার সারল্য সরপতা এবং রচনা 
রীতির অস্থরঙ্গ কুশলত। রহিয়াছে। ব্রেলোক্যনাথ্‌ হাস্তরসেরে শিল্পী! কৌতুক ও 
রঙ্গ হাস্যরসের এই ঢুইট উপাদান ঠাফাব বচনাম্ব মনভাবে লভা। তাহা ছাড়া আছে 
উত্তট কল্পনার নিরস্কুণ উতদ্দাম'ত! ও জাতীয় চরিত্রের তীক্ষ ও সরস সমালোচনা । 


প্রভাতকুমার , মুখোপাপ্যায় চমংকার প্রসাদণ্ডণমণ্ডিত ভাষায় ছোটথাটো জিনিষ- 
গুলিকেও উপভোগা গলে পরত করিতে পারিতেন | 011878% রচনায় তাহার নৈপুণা 
ছিল। সিচুয়েশন-স্থট্টির, কৌশল ছিল তাহার অধিগত এবং চকিত 
একট বিদাচ্ছটা এক অপরিচিত ভাবজগংকে উদ্ভাসিত করিবার 
ব! হৃদয়ের গভীরতমচারী রহম্তলোককে তেমনভাবে আবিষ্কার করিবার ক্ষমত। ন] 
থাকিলেও তিনি ছোটখাটে| হাসিকান্নাগুলিকে অত্যন্ত অন্থরঙ্গভাবে উপস্থিত ফরিতে 


রবীন্ানাথ 


ব্রেলোকানাথ 


গ্রগাতকুদার 


বাংল! ছোটগল্পের বিবত ন চ১৮৫ 


পারিতেন। বিশেষ করিয়। হ্ুবিত্যস্ত ঘটন সন্ধি সষ্্র করিয়। জীবনের লঘু অংশগুলিকে 
তিনি সুন্বরভাবে ফুটাইয়| তুলিতেন। বিদেশী সাহিতোর সঙ্গে পরিচয় তাহার গল্পের, 
পনপুণ আঙ্গিক রচনায় সাহায্য করিয়াছিন। ইংরাজি যাহাকে 0:9019199 বলা 
হয়__প্রভাতকুমাবেব গল্পে তাহার খুব ভালে! নিদর্শন মেলে। বচনাগত এই কুতিত্থের , 
জঙ্াই কোনে। কোনো সথালোচক স্াহাকে মপার্গাব সহিত তুঙন। করিয়াছিলেন । 

কিন্তু মার জীপননুটব সতিত সি | 

বংচন্দেব ছোটগলে পরিবারজীবনের হাশ্ক-অকর, বিটি গেল! নগিষ্কসজল 
রূপ আম্মগ্রক্কাণ করীয়াছে। তাহাব বহু ছ্োটগরকে ক্ষু্ উপন্াস বা উপন্াদের 
খপড। বলিয়। মনে ভয়। কআপশ্যু সহজ মঘতাবম ভাহ'ব এই জাতীয় 
সব এ19ণাই উজ্জল সনকালীন 'অপবুপহ গল্পনোথক্দের মধ্যে 
উল্লেখযে।গয চাক১ন্দ্র বন্দ্োপাধা।ঘ়, নাব্টাচন্দ নয, রা গোহর মধাপাধ্যার়, 
রন নান প্রহত্ধি রচনাম প্রভ' তকুবাবের প্রভাব খুবই পেশী। 

এ হা বলাম গল্পে শু] এদেশের নয়, সবদেশের আতম শ্রোে শিরীবূপে 
গথ্য হইতে পাবেশ। রবান্দ্নাথ তাহার প্রন গরগ্রহথট সধন্ধে মন্তনা করিয়াছিলেন £ 
“সহল। ইহাব 'অসামান্যতা দেখিয়। চমক লাগিল | ""বইখানি 
চরিব্র্ত্রণাল।। "তিনি মুন্তিব পব মুক্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
এমন কারয়! গঞিযাহেন যে মনে তইল ইহাদিগকে টিবকালজ্বানি।” পরঙুরাষের গল্পে 
সমাজবার্গের তীক্ষতা আগে, কিন্তু প্রায়ই উহ। রঙ্গরসে, উদ্ধট করনায় ও উচ্চ হাস্টে 
পৈঠকী। মেজাক্রেব রসোল্ল।সে তিনি বাপের আঘাতকে হাস্তেবর আতিশযো রূপান্তরিত 
করিয়াছেন £ 

রাংল। গল্পে বিস্তক্ন মনন্তত্ব এবং মধিডিটর প্রবর্তনে জগবাশ গু-প্ুর দান অদাঘান্তু। 
'শলজানন্দের গল্পে শবংচঙ্ছেব সমাঙ্গবোধ এবং জগদীশ গুপুর তিবক মনস্তবের সময 
ঘটিক্াছে। রে সহিত বিজিত আকারে কক্ুলাকৃঠির 
অগদীশগুপ্ত . জীবন-অস্িগতা ভাহাব গল্পে নৃতনস্বেব সৃষ্ট করিয়াছে। “শর 
শৈলজানন্য ' 
করো পত্রিগার মধ্যে কিল্পোল পরিবার আবিরাব ঘটেছে বাংলা দেশে। এই 
ভুমিকা কল্লোলকে কেন্দ্র কবে যে সাহিরিক-গ্োঠী-গডে উঠল, ফৌন সমস্তা, 
দুঃখবাদ, পবাজিত নক্ষক্ৰীবীব মানসিক বিকৃতি, বিজ্বোহ এবং 
চড়া রোমার্টিসিজ ম্‌ দিয়ে তীরা বীণার তার বেধে ছিলেন। তারা সোজন্ুক্তি প্রথম 
যৃদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ধারাকে বাংলা সাহিতো নিয়ে এলেন 1” 
আধুমিক বাংলা গল্পের কয়েকঙ্জরণ' প্রধান লেখকের পরি লইলে উহার বৈচিত্র 
বিস্বিত হইতে হয়। একালের অন্ততম শ্রেঠ পন্তাসিক ভারাশংকবের ছোটগঞ্পে সর্ধদা 


শরংচ৪ ও অগা 


পরশরাম 


চি সাহিত্যের তীখ পথে 


ছোটগল্পের আঙ্গিক-সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কিন্তু উহাদের মধ্যে জীবনের এমন একটি 
ভারা্কর . অতিনব রপ ও রস প্রকুশ পাইয়াছে যাহাতে উহাদের অত্যুচচশিক্প- 
কীত্তি রূপে অবশ্তই মানিয়া লইতে হয়। রাটের রুক্ষরিক্ত পটভূষিকাক়্ 
তিনি যেসব বিচিন্ত্ মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করাইয়াছেন তাহার নবীনতা৷ অবস্তু 
হ্বীকার্!। টাইপ চরিত্রন্টিতে তারাশংকর অদ্ধিতীয়। তারাশংকরের গল্পে জনজীবন 
রাজট্দর্তিক দৃষ্টির আবরণ ছাডাই আদিম প্রবৃতিতাড়িত গুবল মৃত্তিতে দেখণ দিয়াছে। 
বিভৃতিভূষণের সাহিতে)র মূল উপকরণ ছুইটি-_রূপরহস্তময় ওকৃতি_ এবং অন্ি 
চেনা সহজ সাধারণ মানুষ। তাং।রু গল্পের মানুষ কোমল নম শাস্ত ও সংযত। 
বিভৃতিভূষণের গল্পে গ্রামীণ জীবনের প্রাধান্য স্থাপিত। পল্লীজীবনের 
নতাইশনতাকুত্ভী তিনি দৌথিয়াছেন, কিন্তু শরংচন্দরের মত খঙা- 


পাণি হইয়া ওঠেন লাই । “ছাট দুখ, ছোট [যথা যাহা “নিতান্তই সহ সরল তিনি 


ব্ভূতি বন্দোপাধ্যায় 
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"্গ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প যেমন আঙ্গিকসিদ্ধ তেমনি ভাবকন্নায় আধুনিকক্ম 
জীবনসত্যকে 'আয়ত করিয়া বসিয়াছে। বাংলা ছোট গল্পে মনস্তাত্বিক তি্ধকতা এবং 
কূটেষণার উদঘাটনে তাহার সমকক্ষ শিল্পী আর লাই। মানুষের গোপন 
হিংসা আর অবচেতন আতুপীড়নে, বাস্তব-অবান্তব লে 
অলৌকিকের এক বিষাক্ত অন্ধকারে, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনসম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাদে 
তাহার অধিকাংশ গল্পই পূর্ণ। শেষ দিকে তিনি সমাজতাঘ্ধিক ভাবধারায় অসথপ্রাণিস্ত 
হইয়া নৃতন ধারার গল্পরচনায় হাত দিয়াছিলেন। ্্‌ 

অপরাপর গল্পলেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বনষুলের আহগিক- 
নিষ্ঠা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকরস, শরদিন্দু বন্দেটাপাধ্যায়ের রোমান্টিক মাধুধ। 
প্রেমেজ্জ মিত্রের গল্পে মধ)বিত্ত বুদ্ধিবাদির বিকৃতি ও যন্ত্রণা, আদিমভা- 
প্রেমে, বনফুল,  সংসক্তি যেমন গ্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি আছে উহার অস্তরে পূর্ণতর 
বিৃতি নুখো, শরদিন্দু সৌন্দযের পিপাসা, মহত্তর তাৎপধের সঙ্কিংসা। তাহার জীবন- 
বিশ্লেষণ এবং মুক্তি-বাসনার মধ্যে কোথাও ফাক বা ফাকি নাই। কিছুটা অস্বচ্ছতা 
এবং অনিশ্চয়তা অবশ্যই আদাছে। বনযুলের আঙ্গিকগত পরী ক্ষানিরীক্ষার মধা হইস্ছে 
বঙ্গের তুরটিই 'প্রধান | মানবচরিজ্রের হীনতা-দীনভা ও ক্রতারই অভিব্যক্তি শ্রব" 
দৃিভদ্ি ফলত: “সিণিক! । 
অদ্ভি সম্প্রত্তি বাংল ছেটগল্পে ভাবস্থত্রের অসংলগ্রতা, এখং খবচেতনায় অবগাহন 
ডা একদিকে অদ্িগুকট হইয়। ভঠিয়াছে,। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাহীন 
হার 

জীবনকুপায়ণ এছং ছদর্ঘ কামকণুয়ন দেখা দিদ্বাছে। উহার ভবিফৎ 

সঘছ্ধে সংগত্ত ভাবেই মানুষের মনে সংশয় দেখা! দিক্াছে. 
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মানিক বঙ্যোপাধ্যায় 


বাংলা উপশ্টামে সমাজচেতন। 


উপন্তাস-সাহিত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকেই বাস্তবতাকে উহাক্ 
একটি বিশিষ্ট ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । এমন কি, রোমান্টিক মনোভাবসম্পন্ন 
কবিরাও উপন্তাস্ণ লিখিতে গিয! বাস্তবতার রীতি-নীতি অন্বীকার কবিতে পারেন ন|। 
বিশুদ্ধ রোমান্সধর্মী উপন্টাসে অবশ্য কাব্যকল্পনা ডানা বিস্তার করিয়া জীবনের 
বাস্তবতা হইত্তে বহুদূরে উড়িয়া যায়। কিন্তু সেখানেও বর্ণাঢ্যতার অন্তরাল হই্ডে 
জীবনের বাস্তব রূপ উঁকি দেয়। অন্ততঃ চরিত্চিত্রণে জীবনধর্ম অন্থসরণ করিতেই 
হইবে। এই জীবনধর্ম ও বাস্তবতার মাপকাঠিতেই মধ্ঘুগের ককাহিপীর সহিত 
উপন্তাসের পার্থক্য । অবশ্য সব জাতীয় উপন্তাসে সমাজচেতনার পরিমাণ সমান 
হী নয় এবং সব শিল্পী একই রূপ জীবনমুখী নন।* কেহ" কেছ 
ঠা জীবনের গভীরে চিরকালীন সত্যের অনুধ্াযন করেন, দেশকাল- 
নিরপেক্ষ মানববৃত্তির প্রবলতা খৃঁজিয়া বেড়ান। কেহ আনার একান্ত সাময়িক 
রাজনৈতিক সামান্রিক আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতাক্ষ চিত্রটি 
তুলিয়া ধরেন । ওপন্তাসিকদের প্রতিভা বিশিষ্ঠত, এবং প্রবণতার স্বরূপান্ুষায়ী 
সমাজচেতনা বিচিত্ররূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে । আবার ইহাও একটি প্রধান 
সমস্যা যে সমাজচেতনার প্রতাশ্ষতা তীক্ষতী এবং সবব্যাপকতা সত্বেও উহাদের 
শিল্পসিদ্ধি না ঘ্বিতে পারে, আর সমাজচেশ্নার দিক হইতে দূর্বল রচন! শিল্পগুণে 
সমৃদ্ধ হইতে পারে । অথ'ৎ সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং সমাজচেতনা কোনোরূপ অচ্ছেন্ড 
বন্ধনেই আবদ্ধ নয়। 
বাংলা উপস্তাস-সাহিশ্টোর প্রকৃত জন্মের পূর্বে দুইটি স্বতগ্র ধারায় উহার পূর্বুরূপ 
ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল। একদিকে সমাভব্যমূলক নকৃশায় উপন্তাসের বীজ . 
উণ্ত হইতেছিল, 'অন্যদিকে কঞ্সনাপ্রধান রোমান্টিক কাহিনী-আশ্রয়ে রোমান্সে 
আদি বূপ দেশা দিয়াহিল। ভবানীচরণ বন্দোপাধা।য়ের * “নৃৰবাবুবিলাস” এবং 
“নববিবিবিলাসে"র মধ্যে স+কালীন হঠাৎ-ধনীদের উচ্ছ জ্বলতা, 
আববািষ উপস্থাস কুচিহষ্টি এবং শিক্ষাসংকটের ছবি বাঙ্গাম্বক কাহিনীর মাধামে 
সঙ্গাজচেতনার ব্ব্ূপ উপস্থাপিত হইয়াছে । এই রচনা ছুইটি ওঁপন্ত/সিক শিল্পগুণে 
উল্লেখা নয়, তবে ১৮২২-২৩ সালে বাংলা গণ্যের আদি যুগের 
রচনা হিসাবে মূল্যহীন নয়। ব্যক্ষের এই সুরটি “আলালের ঘরের দুলালে" আরও 
পরিখত রূপ লাভ করে। চট্িতরস্জনের কলাকৌশলে এবং নকৃশার বিছ্ছিন্ন্াকে- 
লেখক প্যারীটাদ দিজ্র অনেকটা পূর্ণদেহ কাহিনীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন ॥ 


"১৮৮ সাহিত্যের ভীর্ঘপথে 
আলালের সমাজচেতনাও ইংরেজসংস্পর্শজনিত প্রাচীন দেশীয় সধজে যে সব বিকৃতি 
দেশা দিয়াছিল তাহার সমালোচনায় পূর্ণ। ১৮৫২ সালে হ্যানা ক্যাথারীণ ম্যলেল , 
নায়ী জনৈকা শ্রীষ্টান মহিলা “ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” নমে একটি গ্রন্থ 
রচনা করেন। ইহার মধ্যেও উপস্তাসোচিত কতকগুলি লক্ষণ রহিয়াছে । গ্রন্থটিতে 
সামাজিক মূল সমস্যার রূপায়ণ নাই। কিন্তু সমকালীন বাঙালী নারীমহলের একটি 
ঘরোয়া ছবি স্থান পাইয়াছে ৷ বাঙালী অন্তঃপুবিকাদেব বাস্তবচিত্র বাংল। গল্পমাহিতো 
এই প্রথম প্রবেশ করিল [ বঙ্ছিমের পূর্বে রচিত অপর একটি উপন্যাস-কল্প রচন৷ খুবই 
উল্লেখযোগ্য । উহা হইল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “অঙ্গুরীম-বিনিময়” | অন্ুবাদধমী 
এই রচনাটির মধ্যে মৌলিকতার “পবিমাণ বড কম নয়। ইতিহাসকে অবলম্বন ' 
'কবিয়া কাল্পনিক কাহিনীর এই ধার/টি বন্কিমঘূগে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্তু ইহাদের মধ্যে সমাজচেতনার প্রতাক্ষ প্রকাশ নাই ।* কাক্মীনিক কাহিনীর রই 
এখানে বড। ৃ 
বঞ্কিমচন্দের হাতে বাংল। উপন্যাস আত্মপ্রশিষ্ঠা লাভ করিল এব শিল্প গুণে 
অস!ধারণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্য।সে মানুষের চিরকালীন বৃন্তিগুলির 
গভীর '্সালোড়ন এবং অন্তহীন রহস্যের ছবি ধর' পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি বাংলা 
দেশের সমকালীন জীবন সম্পর্ক চোখ বুজিয়! মানুষের চিরন্তন রূপটি ধরিতে চাছেন 
নাই। সমকালের রূপ ধরিয়াই চিরকাল দেখা দেয় উপন্তাসে। বঙ্ছিমের প্রথম 
দুইটি উপন্তাসে গুপগত তারতম্য রহিয়াছে শ্প্রচুর । কিন্তু একদিকে উহাদের মধ্যে মিল 
আছে। কারণ, উভয়েবুই মধ্য বঙ্কিমের সমাজচেতনার বিশেষ প্রকীশ লক্ষা করা যায় 
না। বন্ধিমচন্ত্র “ম্ণালিনী” উপন্তাসেই কিছু বক্রভাবে হইলেও প্রথম সমাজচেতনার 
পরিচয় দিলেন। “য়ণালিনী”তে তিনি ইতিহাসাশ্রিত কল্পনারঞ্জিভ কাহিনীই রচনা 
করিয়াছেন | কিন্তু উহারই মধ্যে তিনি উনবিংশ শতাব্ীর বাঙ!লী ভাবনার একটি 
প্রধান গ্রন্থি তাহার জাতীয় চেতনার ছবি আকিয়াছেন। বাঙালীর স্বাধীনভা- 
, রীতি প্রাচীন পরিবেশে আপনাকে জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বজদর্শনপার্বে 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষন্তঃ ফ্মাজভাবনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তিনি একদিকে প্রবন্ধের 
মধ্য দিয়া বাঁডালী সমাজের অতীত বর্তমান ভবিগ্তং, তাহার সবলতা ছুর্বলত] লইয়। 
ন্থগভীগ ভাবনাকে তথ্য ও যুক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়|ছে”। আহার এই পর্ধের 
উপন্তাসগুলিও তীক্ষ সমাজচেতনায় পরিপূর্ণ । বঙ্গিমচন্্ “নিষরৃক্ষ”, “কুষঃকান্তের উইল”, 
“রজনী” নামে পূর্ণাঙ্গ তিনটি সামাজিক উপন্তাস লিখিলেন। উহাদের মধ্যে 
সমকালীন উচ্চবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরসংসারের ছবি কতকট৷ ধরা পড়িয়ছে। কিন্তু তাহা 
অপেক্ষা অনেক বড় কথা হইল সামাজিক সমস্যার গভীরতর প্রদেশে অবতন্বণ। 
বক্িমচন্ত্র বরং পরিবারজীবনের বাস্তব চিন্রকে প্রায়ই কল্পনার সাহায্যে আধৃত 


বাংল। উপন্তাসে সঘাজচেতনা ৮১৮৯৮ 


করিয়া ফেলিতেনু। কিন্তু সমাজজীবনের মহিশ্ত সংঘাতের মধ্য দিয়। মানবচরিত্রের 
যে বৃহত্বর সংকট রূপ পায় তাহার মধ্যে তলাইয়া যাওয়[তেই বন্কিমের বিশেষ প্রবণতা | 
ূ আহা'ছাড়া বঙ্কিমের শিল্পচে ৩না ছিল অত্যন্ত গভীর ৷ সমাজ- 
ইউ চেতনাকে চে।লাই করিয়া উপন্তাসের কাহিনী ও চরিত্ররূপের 
এবং শিল্পসার্থকতা. মধ্যে মিলাইয়া দিঠে তিনি জানিতেনু । বঙ্কিমের সামাজিক 
উপন্তাসগুলিতে একদিকে মানবপ্রেমের সর্ববাধামুক্ত রূপের বহিদাহ, 

অন্থদিকে সামাজ্কি রীতি ও শঙ্খলাব বন্ধন । তাহার নগেশ্্রনাথ এই দ্বন্দে অবক্ষয়িত, 
তাহার গোবিন্দলাল বপমেেদ আগ্তনে আত্মাহুতি পিয়াও জালা -জ্ুড়াইতে পারে 
নাই, তাহার অমরনখের সংমমের অত্রব1%* প্রবৃঙ্গিণ দাহ প্রঠিনিয়ত বিধূমিত 
হইয়াছে । বস্কিমের সমাজীটেতনা এইঈ সপ উপন্তাসে কখনও কখনও ভাহাকে 
নীতিবাঙীণ করিয়' তুশিয়াছে বলিয়া আপা তদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরে 
তলাইয়। দেখিলে এুঝা যাইবে, বঙ্কিম কখনও মানবপ্ররপ্থির দাবদহেব, অগ্নদগারের 
হবি আকিয়াছেন, আবার অগ্ঠদিকে সমাজ্চেতনান শক্তির প্রবলতার *রূপটিও 
ধরিয়' দিয়াছেন! কিগ্ত মন মিলাইয়। মানবহাদয়েব অতলান্ত গভীরততার বিল্য়টিই 
বড় হইয়। উঠিয়ছে । বঙ্কিমচন্দ ওপন্ত[সিক শিল্পসাথকতার মধো রূপায়িত করিয়াছেন 
নব্য ইউরোপীয় ভাবাবেগজনি ৩ চিন্তমুক্তিব চেহন। এবং প্রাচীন সামাজিক সংস্কবের 
দন্ঘটি । এই পবে।ইিখ। বঙ্চিমের পুনাঙ্গ এতিহ।নিক বোমা “চন্্রশেখরে"ও তাহার 
সমাজচেতনার সঞ্েও. রূপটি পঞ্ষ্য ক! যায়। উপন্যাসের ন[ধিকা টৈবলিনীর 
চরিত্রে ও ভাগো মুজ্প্রম ও সমাঙজনীতির* ঘেষ শিল্পনিপুণতায় সম্পূর্ণ ধরা পড়ে 
নক বটে, কোথ।9 কোথাও নীতিবাগীশঠ! প্রধান হইয়! উ'ঠয়াছে ঠিকই-_তুবু 
ন[রীহদয়ের এই নবীন উদঘাটন বাংল| উপগ্ঠাস-মাহিত্যে দিগদর্শন স্টি করিয়াছে 
এইরূপ বলা! টলো বঙ্চিমেগ তগপ্রধান তিনটি উপন্াসেও তাহার সমাক্ুচেতনার 
এন্দর পরিচয় বাহয়াছে। উপক্লাস হিসাবে অবশ্য “আনন্দমঠ" এবং “দেবী 
চৌধুরানী” সম্পূর্ণ সাথক' হইয়! ওঠে নাই তত্বভাবনার মধো মানবহদয়ের 
স্বাভবিক বিকাশ অনেকট।* পা পিয়া গিয়াছে। “সীতারাম” সম্বন্ধে 
সে অভিযোগ করা যায় নী। উহা শিঞ্পসিদ্ধির উচ্চমাগে উঠিয়াছে। এই তিনটি 
উপন্যাসে বঙ্কিম মানবজীবনের সাথকত।| খুজতে চাহিয়াছেন। তাহার এই সন্ধান 
সনন্যাসমার্গ-অভিমুখী নয়। ভীবনের মধ্য দিয়াই তিনি সত্য খুশজয়াছেন | বাঙালীর, 
সমাজসম্যা, রাজনৈতিক ভাবনা, কর্মের স্থবিরতা, চিস্তার বন্ধন, শ্বাখের সংকীর্ণতাই 
শেষ পর্বস্ত তাহাকে এই নি্ষম কর্মের বোধে লইয়া! গিয়াছে! এককালে বন্ধিম: 
বেস্থাম-মিল-রূশো৷ কথিত পৃজিটিভিজ.মূ ও সাম্যবাদের মধ্যে খু'জিয়াছিলেন, বাঙালী- 
জীবনের সমস্তার সমাধান, কিন্তু পরিণত বয়সে বদ্ধিমের হনে হইয়াছে নিফান্চ 


হট১৯ ০ সাহিত্যের ভীর্ঘপথে 


.কর্মেই মিলিৰে সমাধান । কাজেই বঙ্ষিম প্রচারিত অন্থুশীলনতত্ব ' গভীর সমা্জ- 
চেতনাসভভূত। “দেবী চৌধুরালী” দি “আনন্দমঠে” তন্বটি প্রচার করিতে গিয়া 
বন্ষিমচন্ত্র মানব্প্রাণের জটিলতার চিত্র বড় অঙ্কন করিতে পারেন নাই । ভবে 
“শীতারামে” ব্যক্তির ট্রাাজিক হাহাকারের যে বিপুল মৃতি অস্কিত হইয়াছে তাহান্ছে 
পূর্বোক্ত তত্তুটি কোথাও প্রধান হইয়! উঠিতে পারেন নাই। এই উপন্তাসগুলির মধ্যে 
আরও একটি দিক দিয়া সমাঞজচেতনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বঙ্কিম বাঙালীকে 
শক্তিমন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর মনে স্বাধীনতার আবেগটি তিনি 
সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। আসলে উনবিংশ শতাব্ীর সপ্তম-অই্্য পাদে 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্্র/ এক বিপুল শক্তিধর সমাজব্যক্রিস্ব হইয়া 
উঠিয়াছিলেন॥ তাহার উপন্ভাসে উহারই শিল্পসমৃদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

বহ্কিমান্জ ওপন্াসিকদের মধ্যে ক্ষমতার দিক হইতে প্রথমেই 'নাম করিতে 
হয় রমেশচন্দ্রের। রমেশচন্দ্রেরে এতিহাসিক উপন্তাসে সমাজচেতনার প্রকাশ 
প্রথাবদ্ধ ভাবে ঘটিয়াছে। “রাজপুত-জীবনসন্ধা।” এবং “মহারাষ্ট্রি-জীবনপ্রভাতে” 
(তিনি ইতিহাসপ্রসঙ্গের উপন্তাসরূপ অস্কিত করিতে গিয়া ভারতীয় শ্বাধীনডা 
চেতনাকেই বণীবূপ দান করিয়াছ্েন। তাহার সামাঙ্জিক উপন্যাস-দুটিতে সেকালের 
বাংলাদেশের পরিবারজীবনের এবং গোট। গ্রামসমাজের একটি অরঞ্জিত' চিত্র 
ধরা পড়িযাছে। “সংসার” উপন্যাসে যেন কোথাও গল্প ব! 
চপ্সিত্র গড়িয়া তোলার চেষ্টামত্রি নাই। যানবজীবন যেন 
আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে সেকালীন সমাজের স্বাভাবিক 
পরিবেশে । উপন্যাসের দিতীয়াংশে সেকালের কশ্সিকাতার 'লম্পটসমাজের ছৰি 
ষেমন ধরা পড়িযাছে, তেমনি নৃতন ভাবান্দোলনের একটি রেখাচিত্রও অস্থিত 
হুইয়াছে। অবশ্য “সমাজ” উপস্টাসে চিত্রধমিতার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুকৌশলে 
গড়িয়া-তোলা গঙ্গ, প্রন্নান হইয়া উঠিয়াছে। বমেশচন্্ব শুধুমাত্র সমাজজীবনের 
ছবি আকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সমাজসংস্কাপের ভূমিকাও কিছুট। গ্রহণ করিতে 
চাহিয়[ছিলেন ।" তাহার “সংসাবু”, উপন্থাসে নিধুবাবিবাহ *এবং'.“সমাজ”_ উপন্তাসে 
অসবর্ণবিবাহকে সোজাসুজি সমর্থন জানানো হইয়াছে। অবশ্ট চরিত্র ও ঘটনার 
শ্বাভাবিকতা নই করিয়া তাহা কর! হয় নাই, ইহ! লেখকের শিল্পবোধের প্রমাণ । 

বঙ্কিমোত্তর র মধ্যে বস্তধর্মী পারিবারিক চিত্রাঙ্কনে তারকনাথ_ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “ম্ব্ণলতাগ্র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ নরনারীর প্রাত্যহিক, 
জীবনের সহান্ুভূতিষ্পৃ্ট এরূপ চিত্র উনবিংশ শতাবীর উপন্যাসে বত দেখা যায় না। 
্বপূকুমারী দেবীর সামাজিক উপগ্াসগুলিতে উনবিংশ শতাব্ীর শেষ: ভাগের 
রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত রূপ পাইয়াছে। তবে বহক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক প্রধান 


র/মশচান্দব উপশ্যাে 
লমাজ-সংস্কাবের চিত্র 


বাংল! ভপস্ভানে সমাজচেতনা ৮১৯১ 


ভুইয়া উঠিয়া. শিল্পরূপের হানি ঘটাইয়াছে।* শিবনাথ শাহীর “যুগাম্তর” ভপন্তাসটির ' 
হি নাম এদিক দিয়া উল্লীঘযোগ্য। গ্রামের শাস্তছৰি এবং £সহরের 
কাবেবজনী লেখক. বিচিন্ব ধরনের উত্ডেজনার মধ্যে পার্ধক্টি হুপ্দর ভাবেক্াহার_ 
.. ৭ উপজ্ঞ।সে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মীর মশাররফ. হোসেনের, 
“গাজী মিশ্মার বস্তানী” নামক উপন্তাসে ফুটিয়া উঠিয়া সমাজের বিচিত্র অনাচার ও 
স্ুবিধাবাদ সম্পর্কে বাঙগচিত্র। প্রাকৃ-বস্কিমগুগের .নৃকৃশা, বঙ্কিমের কমলাকান্ত এবং 
মুচিরাম গুড়ের প্রভাব এই রচনাটির উপরে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবুও 
শ্বীকার করিতে হইবে ষে, লেখকের ব্যঙ্গরস বিশেষ উপভোগ্য । 
রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সাহিত্যে আদর্ণধাদ লইয়া আ'সিলেন ; কৰিস্ব এবং 
তত্বপ্রাধান্য তাহার উপগ্ঠাসকে নৃতন রূপ ও রসে মণ্ডিত করিল*। তবে কাহার 
কয়েকটি গ্রন্থে সমাজচৈতণ্তর গা প্রঠিফলন দেখিতে পাই। বিশেষ করিয়া! নাম 
কবিতে হয় “চোখের বাপি”, : “গোরা”, ণ্ঘবে বুইিবেশ চারু অধ্যায়” এবং 
“যোগাযোগেব্‌” 16৫শৈষের কবিহাগ্য আধুনিক অভিঙ্গাত সমাজের বদধদৃপ্ততির্ধকরূপের 
কিঞ্িত ছবি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থ মুলত, বোমান্টিক সৌন্দর্য ও. 
প্রেমব্যাকুলভার কাব্য। *্চতুরঙ্গে”র জ্ঞাসামশাউয়ের বিবরণে নব্য যুগভাৰনার, 
কিশেষতঃ পঞ্জিটিভি্ আচরণের প্রকাশ থাকিলেও আসলে এই গ্রন্থ আধ্যাত্মিক 
্ানুন্ধান্দে পরিপূর্ণ । রব" 'নাখের “চোখের বালিতে সাযাজিক সমস্যার এক 
নৃতন দিকে দৃষ্টিপাত কর; হইয়াছে । বষ্কিমচপ্র অনৈধ প্রণয়ের যে নিগুড সমস্তাটিকে 
উপন্যাসে সান দিয়াছে* তাহ! ব্বীন্দ্রনাথের “চোখের বালিতে 
নবতগ্ন নে উঠিম়াছে। বষ্টিমচন্্র ভাহার উপন্তাসে কখনও 
কখনও সমাজনীতির দিক হইতে কিছু কিছ রক্ষণশীল প্রণণতা দেখাইয়াছেন। 
এ-বিষয়ে রবীন্্ীনাথ অনেকটা বিশ্লেষণমূলক পিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া 
সমালোচকেরা মনে করিয়া খাকেন। রবীন্রমাথের “গোর! উপন্থাসে £উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে শুরু করিয়া তিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকালের ছুবাংলাদেশের 
রাজনৈতিক-সাঁমক্তিক ভাবাকাশটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোঁড়া হিন্দু পুনরতাখ্যান- 
বাদ, ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন এবং নব্য শ্বাদেশিকতার উত্তেক্রনা এই উপন্তাসে 
যুগের একটি শিল্পসন্মত ছবি ধরিয়া রাখিয়াছে। “ঘরে বাইরে” উপন্ামটি 
সমকালীন শ্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। কিন্তু গোরার:ন্তায় বাপক 
সমগ্রতা এবং সুস্থ ভারসাম্য এখানে মা, সামাজিক-রাজনৈতিক:: আন্দোলনের 
ছবিটি এখানে ধরা পড়ে 'নাই। কবির মনের রঙে রঞ্রিত ইইয়া:উহার:যে রূপ 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ষে অনেকট! বিরুত সন্দেহ নাই। ওপন্তাসিক অনহযোগ 
আন্দোলনের প্রতি তাহার তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করিয়াছেন বিকৃতম্বভাৰ অর্থ- 





রৰীল্রনাথ 


৮১৯২ মাহিত্যের তীর্থপথে- 


লোনুপ প্রণয়ব্যবসায়ী সন্দীপের চরিত্রের দ্বারা। আন্দোলন-বিরোধী, নিখিলেশস্ট. 
কবির রচনায় হইয়া দীড়াইয়াছে আদর্শ মান্য । “চার অধ্যায় উপন্তামটিতেও 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ষে সব দিক দিয়া বাথ তাহাই দেখাইয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
রবীশ্রনীথের শেষ দিকের উপন্তাসগুলিতে (“শেষের কবিতা”। “দুই বোনু” প্রভৃতি ) 


নব্য অভিজাতদের সমাজজীবনের একটি চিত্র ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
শরৎচন্ত্রের উপস্তাসের সমাক্তচৈতন্ত নানাভাবে প্রশসত হইয়াছে। গপন্তাসিক 


দরদী শিল্পী । পরম স্সেহভরে ভীবনের দিকে তাকাইয়াছেন এবং নীতিবোধ অপেক্ষ। 
মানবহদয় যে শ্রেষ্ঠ সে-সম্পর্কে দিধাহীন চিত্তে জীবনসমালোচন! করিতে অগ্রসর 
| হইয়াছেন । শরৎ্চন্দেবু বড় গল্প এবং উপন্য|সগুলির মধ্যে 
4 বাঙালীর পারিবারিক জীবন এবং প্াদিব।শিক সমস্যা) বড় সুন্দুর” ' 
ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে,। “পণ্ডিত অশাই”, “বড়দিদি”, “মেজদিদি”, “বিন্দুর 
ছেলে”) “অরঙ্দণীয়) “প্ল্লীসমাজ” প্রসৃতি রচনায় বাংলাদেশের গ্রামজীনন আহা 
নানাবিধ সমস্যা লইয়। জীবন্ত হইয়; উঠিয়াছে। বংশ শতাব্দীর প্রথমার্ব জুড়িয়া 
বাংলা দেশের পল্লীজীবনের যে বাস্তণ হখদুঃখের লীপাভিশয় হইতেছিল, ষে সব সমস্য 
সমাজজীবনকে প্রতিনিঠত কাটার মঙ বি ধিতেছিল, তাহার প্রাণবন্ত ছবিটি শরণ্চচ্ত্রের 
উপন্যাসে ধরা চপডিয়াছে । কুরুপা বগ্থার বিবাহসমস্টা, ভাইয়ে-ভাইয়ে গৃহখিবাদ, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীর সংবীণ থে | স্ষ্টি, একান্রলতী পরিবানে ভাঙ্গণঃ বাল- 
বৈধব্য, বোষ্টম-সম্প্রদাফের বীতিনীতি, গ্রামে জলকঞ্ছ, চিকিৎসকের অভাব; মহামারী, 
অশিক্ষা শরতচন্ত্রের উপগ্থাসে যেরূপ মমতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে এমনটি আর 
কোথাও নয় । সমাজচিত্রণেব দিক হতে চার গাব শকান্তের- ভূমিক!ও উল্লেখযোগা । 
শ্্ীক্তি', উপন্যাসে .প্শ্চিমের £ প্রবাসী বাঙালীগৃহ, বাংলার মালেগিয়াজীর্ণ গ্রামঃ 
বৈধণবদের আখড়া, বরগদেখের প্রবাসী বাঙালী সমাজ রপ্ত হইয়া উঠিযাত্ছে। সমাজ- 
চিত্রণে শুধু নয়, সমাভনমস্ার গভীরে গরবেশ বায়ও তাহার উপহ্টাম আশ্চধ সাথকতা 
লাভ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এবং বঞ্ষিমচন্্র উভয় হইতেই ঠাহার দৃষ্টিভঙ্গির প।থকয লক্ষ্য 
করিবার মতো । শরংচন্দর বক্গিমচন্দ্রের যায় শীঙবাগাশের দৃষ্টিকোণে মানবজীনশের 
রর অথবা রবীন্দ্রনাথের স্ায় নিরপেক্ষ বিশ্লেষণরীতি অগ্জষরণ করেন নাই। 

ভিনি পরম মমতাভরে মানবজীবনের গতীরে দৃক্পা করিয়াছেন । সমাজের শীতি- 
বোধের দৃষ্টিতে যাহা স্খলন-পতন এবং অমার্জনীয় অপরাধরণে গণ্য হয়, শরতচজ 
তাহাকে সহানুভূতির সহিত দেখিতে চাহিয়।ছেন | দেবদাসের জন্য, স্থুরেশের জন্য তিনি 
পাঠকের ছুই ফৌটা' অক্রভিক্ষা, করিয়াছেন। শরচজের দবষটিতে সমাজ একটা 
বাহিরের শক্তি নয়। বাহির হইতে মাহষের মুক্ত হৃদয়ের কামনাবাসনাকে উহা 
আঘাত করে না। সামাজিক মানুষের আঙ্ারে আচরণে বিশ্বাসে উহ্ন৷ ভাঙার: 


বাংলা উপন্য।সে সম|জচেতন। চ১৯৩ 


চিন্তবৃত্তির গভীরে বাস বীধিয়। থাকে । উহ! তাহার সন্তার, তাহার সাক্তিত্বের একট! 
' অঠশ হইয়া দাড়ায় । অথচ মাননপ্রাণের মুক্তির কামন।৭ অত্যন্ত ভীব। সামাক্তিক 
সব বন্ধন লজ্ঘন করিয়! উহ] ব্য।/কুল হইয়| উঠে চরিতার্থতার জন্য । এই দুই শক্তির 
ছন্দ বাহিরে যতট| হয় তাহা! অপেক্ষ! অনেক গভীর হইগ' প[ভ্তে থাকে অস্তপলোকে | 
ইহার সংঘধে তাছার ন্যক্তিত্ব অবক্ষয়িত হইতে থাকে । শরৎ্চন্দ্রের স্ভ মুখ্য চরিত্রের 
ট্যাজ্ডেডির মূলে রহিয়াছে এই দন্দ। এই সুশীত্র বেদন, এই অত্তহীন চিত্তজর্জর 
যন্ত্রণা মৃত্যু অপেঞ্গ! অনেক ভয়ানক । রা্লক্ষী এন শ্রীকান্ত উভয়ের চরিত্রে 
ইহার চমৎকার প্রকাশ খটিয়াছে ৷ সাশিত্রী এবং*কিএগ্মরীও ইহার ভালো উদাহরণ 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে র।জনৈ1 হক ভাবন| বিশেষ প্রধান পায় নাই যদিও সে-যুপ 
রাজনৈতিক আন্দোলন-উন্তেজনার যুগ । '"নমাজশক্কিতে উহার ব্যাপক প্রভান 
পড়িয়াছে। কিন্তু “বিপ্রদাস” উপগ্ঠাসে সামান্ঘতঃ এবং “পথের দ'পীতে” মুখাতঃ 
এই স্বর বাঞ্জিয়াছে | অন্থা্র ইনুর চিহ্মাত্র মেলে নাই! শরংচন্দ্ের বজনৈতিক 
চেঙণাব অস্পষ্ট নর প্রমাণ আছে শেযোক্জ উপন্যাসে । শিল্পকর্ম হিস্মবেও 
উহ। উ/ল্পখযোগা লচণা নয়। "শেষ প্রশ্নে” শবারীহির উতকেন্ত্রিক সমাজজজ্ঞাসার 
অস্পঃ চিত্রটিও লক্ষ্য করিপার মতো | 
শরতচন্দ্রের পরবতী নাংণ! উপন্টাসে প্রতাক্ষ সনাজ-সচেতনতার পরিমাণ 
বাড়ি! উঠিয়াছে। ,অনৈধ প্রণয় ও সামাঙিক বাধা বিষষহিসাবে অবাহত প্রতাপে 
চশিতেছে। আধুনক লেখকের। ব . সাথাজিক বাধাকে একেবাবে অস্থীকার করিয়া 
বাক্তিগত চিত্রবৃত্তির উল্লাম ও উদ্দাম; লট কই জ'়ম!লা দিতে চাহিহেছেন ।  তহ ছাড়। 


হারে রাজনৈতিক সামজিক নাঃ বিধ গতিগ্রকৃতি একালের উপন্াসে 
অন্ধ্নিক উপমা "সব 


প্রবণ _. রূপ গ্রহণ করিতেছে । বাজটৈতিক টা হুভিক্ষ, মহাম্ুরী, 
খুদ্বী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সামাডিক ঘটন , আদর্শের সংঘাত সব- 
কিছুই আধুনিক উপন্থাসের পটভূমিরূপে গৃহীত হইতেছে । তবে কেহু কেহ এ বিষয়ে 


বিশেষ সচেতণত্ 1 দেখাইতেছেন. দেশকা/লর ঈপগৃি স্পন্ত বশ্িয় তাহারই মধ্যে 
স্থাপন করিতেছেন ; কেহ আব|র এজললঃ দান্্রতিক জটিলতাকে চবিত্রকল্পনায় 
প্রকাশ করিবার চেষ্ট. করিঙেছেন। মাঝ বাদীরা চাহিতেছেন আঁধুনিক উপস্তাস 
মমাজ সম্বন্ধে অঠচমাত্রায় সচেতন হোক এবং তাহাদের দ্বারা বাখ্যাত ইতিহাসের 
অগ্রগতি, শ্রেণীসংগামের প্রকৃতি উহাদের" মধ্যে জীবন্ত ভাবে প্রতিফলিত হোক । 
উপন্যাসগুলি যেন ব্যাথায় নিবৃত্ত না হইয়া পাঠকশ্রেণীকে রাজনৈতিক চেতনায় 
উদ্ধদ্ধ করিয়াও তোলে । মাক্স বাদীদের এই দাবির মধো অবশ্য অনেকখানি 
রাজনৈতিক প্রচারধমিতা রহিয়াছে । | 

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের কয়েকজন প্রতিষ্টিত লেখকের রচনায় পুৰৌন্ক 

সা. তা. প.--১৩ 


চ১৯৪ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


ধারাগুলি কিভাবে কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে ওাহার পরিচয় লওয়া যাক। বিভুতি- 
ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্াসে সমাজভীবনের বাস্তব চিত্র আছে। বাস্তবের 
নগ্নত! আছে, দারিদ্রান্ঃখ আছে, চরিত্রের হীনত। তুচ্ছতা আছে। 
কিন্তু এক স্ববুমার কল্পনার আলিম্পনে তিনি উহাকে আবৃত 
করিয়া ফেলিয়াছেন । কোথাও পল্লীপ্র্ৃতির বর্ণন!, কখনও শায়কের কবিজনোচিত 
কল্পনার রঙ, কখনও আরগাগ্রদেশের পটভুমি তাহার উপন্তাসকে ঠিক সমাজসচেহন 
হইয়া উঠতে দেয় নাই । তাহার উপন্থাস ভীবনকাব্য_ শিক্পমূল্যে অনুপম, অলীক 
পদাথ নয় কিন্তু আধুনিক কালে কোনে। উপন্তাসকে আমরা যে-মখে সমাজসচে হন 
যলি, সে-অর্থে উহার। মোটেই সমাজ্চৈ হের বাহন নয়। 


শ্ভ্বীতভূষণ বন্দে 


চে 


* চারাশংকৰ ন্মত্য্ত পা শিক্গী | মার্কসধাদীদের প্রচারধমিত! হইতে 

তিনি মুক্ত এবং শিক্পসিদ্ধিতে তাহার সমাজ্ভাণন। সাথণ | সমাহ ও জ্বীক্নের 

ৃ সর্বস্তরের রা তিনি দেখিয়ছেন। গ্রামীণ শ্রমগ্রীলী 
ত'বাশংকব বন্য 

ৃ জনসাধারণ তাহার উপন্যাসে শ্রদ্ধার আসন লভ করিয়াছে । 
ভবিষ্বৎ পৃথিবীতে শোবণঘুক্ত কমী মানুষের ভূমিকার কথা তিশি বশিয়াজেন | কিন্ত 
বর্তমান সামাডিক পট টা তাহাদের পঙ্গু জীবন আকিতে ভাহার কা ভি | 
পেদনো কোনো উপন্তাসে তিনি কাহার, বেদে, ডেম প্রভূত এক এর্ট' গেট 
সমাতেব চিত্র ভীবন্ত করিয। উপিয় ধরিযাছেন | আারাশুখকরেণ উগন্যাসে আদুশিক ও 
নৃশের দ্বন্দের জীপন্ত চিত্র আছে। দেশীষ ভমিদ।রী প্রথার সহিত আসম শিল্পঘুগের 
সংঘষের চিত্র এমন দরদে সহিত তিনি আকিয়/ছেন, অগ্তত্র যাহার তুলন। মেদ ভার । 
একান্ত মাধুনিক প্!জনৈতিক সমা্নৈতিক সমস্যাও ঠাহার উশগ্াসেণ £কপ্পীয় লিধং 
স্মরণে গৃহীত হইমাছে | 


মানিক বন্দ্যোপাধ্য/য়ের প্রথম গীবশের উপস্তাসে পান্ত৭ সমাজজীবনচিত্রণ 
সামাজিক সমশ্থ।র রা'য়ণ ন্নপেশ্, খড় হই়। উঠিয়াছে নস পুশিক সমাজচৈত/গণ 
বঙাহ একটি সংশয়তীম্ম বক্রদৃ্টি। আধুনিক সভাতার বাভিরের আ ডর ও 
পালিশেন অন্তরে অন্তরে যে সরনাশ। ঘুণ ধরিয়াছে, ম!1 
বন্দে]পাধ্যায়ের শিক্গীদৃষ্টিতে উহ ধর। পড়িয়া । রি রর 
" সুনদ্রের যে অনেকটাই ভেঙ্গাল, বর্ণ! [ঢা যুখোসের অন্তরালে যে রহিয়াছে কুণ্রী 
মুখাবয়ব, গুপন্তাসিক ভাহ,র চমত্কার রূপ বচন। করিয়াছেন প্রথম দিকের উপন্ঠাস- 
গুলিতে । তাহার শেষ দিকের এ সে মমাজচৈতন্ট নৃন্তন রূপ ধারণ করিরছে। 
"সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশাসী. হইয়। তিনি, শ্রমিকদের. জীবন, এবং পুজিপতিদের 
৫শাষণের যে চিত্র আকিয়াচ্ছেন, কোনো কোনে' ক্ষেত্রে তাহার_ মধ্যে প্রচার রড় হয় 


প্রত 


মক এন্দোোপাধ্যাম 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বাঁধল! সাহিত্যের বিনিষ্ট স্থ(ন চ১৯৫, 


ডঠিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বভ স্থানে ভাহত যে শিক্পরূপ লাভ করিয়াছে স+পাও 
স্বীকার করিতে হয়। 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমরেশ পস্তব উপস্তাসে.সমাজচৈতন্ঠ কশকট' সামাদ 
ঘেষ', তবে ইহাদের প্রকাশভঙগিব পাথকা রূপান্ম!দে নৈচিত্রের স্থষ্টি করিয়া । 
গোপাল হাপদারের উপন্যাস কমিউনিগ্দের রোজনাম্চার মতো] 
এবং শিল্প গুণবরষ্ট । দিমল কর, প্র্মীপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিশ্র 
নন্দী বিকৃত যৌনভাননাকে প্রাধান্য দিগনাঙ্ছেন আধুনিক সাম।জিক বিকৃতি ও টৈরাশ্ঠের 
প্রতিক্রিয়ার । এবং একালের অনেক গুপশ্ার্সিক সম্ত বোমন্সের রঞ্ছে' পলায়ন 
করিম: বেগম-বীদী-বাবু-বাদশাব কাহিনী লিখিতেছেন 14 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা 
স।হিতোোর বিশিষ্ট স্থান 


আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে নৃতন মাহিত্যস্ত্ী ইংরাজী সভ্য সংস্কৃতি 
ও স।হিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ঘটিগ্লাছে উনবিংশ শতাঁবীতে | মপ্যুগে ভারতের 
বভিম্ন ভাষার সাহিত্যসম্পদগ্ডলির মধ্যে যে এক্য দেখা ষায় তাহা! প্রধানত: সংস্কৃত 
সাগিতোর এত্হা হইতে আগভ এবং ভারতীয় ধর্মপ্রবণতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি 
পে উতথাপিত। 'নব্যযুগে ইংরাহ শাধনে ভারতের বিভি্র অঞ্চলে জনজীবনধারাঁধ 
মোটামুট সাদুখ দেখা দিয়াছে; ফলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যেও নানা ধরনের 
একা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতী শ্পাধুনিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংল! 
মাহিত্যের স্থান বৈশিষ্টাপূর্ণ। কারণ বাংল! সাহিত্য এদেশের অন্যান্য প্রাদেশিক 
নান ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব প্রথম ইংরাঁজী ভাষার সংস্পর্শে আসয়াছে ।. 
* বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটিয়াছে সর্বাগ্রে। উনবিংশ, 
“তাবীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম গিকেই (ষষ্ঠ দশকে) মধুহদন-বক্ধিমুন্দ্ের মতে] মহত 
শিল্পগুণের অধিকারী শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটয়াছে। এবং খিংশ শতাব্দীতে প1 
“তে দিতেই রবীন্দ্রনাথের ন্যায়.বিশ্ববরেণা শিল্প। খাংল। ভাষায় আবিদ ত হুইয়াছেন। 
এই কারণে দেগা যায়, ভারতের অধি কাঁংশ ভাষায় নব্যপাহিত্যেণ জন্ম ঘটিয়াছে 
বাংলা সাহিত্যের নিকট হুইতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করিয়া। ইংরাজী সাহিত্য 
ষমন বাংলার নব্যনাহিত্যেপ উতৎপে গ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেইব্প বাংলা সাহিত।* 
অপরাপর প্রাদেশিক সাহিত্যের উৎসে প্রভাব সংক্রামিত করিয়াছে। বাংলা- 
সাহিত্যের সছিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত ন1 হইলে শুধু অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি 
প্রতিবেশী সাহিতাই নয়, হদুও তেলেগু, মারাঠী সাহিত্যের ও বিকাশ বিলগ্বিত 
হইত। আধুনিক প্রাদেশিক সাহিত্যের কৌম কোন পঙ্ডিত-গবেধক বাংলা সাহিত্যের 


উপসংহাখ 


তে 


চ১৯ সাহিত্যের তীর্থপথে 
এই খণের কথা শ্রদ্ধাভরে শ্বীকার কবেন ;যেমন ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্যা- 
সম্মেলনে অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বল। হইয়াছে £ প্পশ্চিমীয়। লিখ! 
আমার দেশলৈ নিজরি আহে ঘাঁই ঠক ইংরাজী ভাষায় জরিয়তে। কাজেই নতুন 
ধরনর এই লিখাই প্রতিতাব।ন বাঙ্গালী লিখকসকলকে। উদ্ধদ্ধ করিলে । আমার 
দেঁশত প্রভাব আছে বাংলারো, ইংর'জীরে।।” হিন্দি সাহিত্যের ইন্ডিহাস আলোচন। 
প্রসঙ্গে এম. এই5. বাঁৎ্স্ায়নএ ত্বীকাঁর করিয়াছেন £ ”1711701 25510)115657. 01১6 
11101517025 ০01 6176 1:610915521106 110 1360100811 01160015 270 6)0100৫1 
(81519010005. আবার কেহ কেহ এই প্রভাকে অশ্ডভ বলিয়া মনে করেন।, 
ইহ] হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টাকেই গৌরব দান করিতে চান। ফকিরমোহুন সেনাপতির 
স।হিত্যমূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া অধ্যক্ষ মায়াধর মানসিংহ মন্তব্য কপিয়াঁছেন £ 
“]0)5 1806 0901) 8031000. 00 06106 8. 0551 016761৮6 11101, 
12101000010] 11 1015 29115 01101) ৪৭ 0110 50০08111620 0: 11)0.105)4091)06 
88811050010 136172811 001100181] 900 11170015010 0017)01770170৩ 8170 1)০170 
(0 71০৮1৮০1015 000911121-00106712) 1705 00717119711 50015160101 1800 2 
00100 1)1806 17 01158 11161801116.” বাংল সাহিত্য ও সংন্কর্তির ষে প্রভাবে 
ও আদর্শে ওড়িয়। সাহিত্যের নবজীবনাপ্পন, তাঁহাকে বেশ নিকৃত ভাবেই এখাঁনে 
ব্যাখ্য। কর হইয়াছে । অতিরিক্ত এবং উগ্র প্রাদেশিক মনোভাবের জন্য ঘদি কেহ 
স্বীকার নাও করেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিতাগুলির ইতিহাঁম অনুসরণ করিলেই 
তাহার দেছে বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের চিহ্ন দেখা যাইবে । 

ওড়িয়া সাহিত্যের নবজন্ম হুইয্রাছিল উনবিংশ শতাঁববীর শেষভাগে রাঁধানাথ রায়, 
মধুস্থদন রাও এবং ফকিরমোহন সেনাপতির সাধনায়। রাধানাথ রায় ছিলেন 
উচিস্তাপ্রবাঁপী বাঙালী । অমিত্রাক্ষর ছন্দে "লেখাবলী” নামক 
এক বাংল! কাব্য তাহার প্রথম রচনা । তৃদেব মুখোপাধ্যায়ের 
অন্গরোধে ইনি ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্যস্থষ্টিতে অগ্রসর হইলেন। প্রক্কতি-বিষয় 
লইয়। রচিত কয়েকটি .কাব্য বিশেষ সাফল্যলাঁভ করিলেও তাহার খাতি বিশেষ 
করিয়া নব্য ভাঁবকল্পন! এবং বূপরাতি হ্ষ্টি করায়। অসমাপ্ত "মহাধাত্তা”ই তাহ!র 
শ্রেষ্ঠ কাব্য । অমিভ্রাক্ষর ছন্দ ওড়িয়। ভাষায় ভিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। 
পাওবদের মহাপ্রস্থানের পুরাতন কাহিনীর মধ্যে তিনি আধুনিক মানবতা ও ইতিহাঁস- 
চেতনার পরিচয় দিয়াছেন । তাহার উপনে মধুস্দন দত্ত এবং হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রবল গ্রভাব দেখ! ঘায়। মধুন্দন রাও মাইকেল মধুস্থদনের বাংল! চতুর্দশপদীর 
আদর্শে ওড়িয়া ভাষায় সনেটের প্রবর্তন করেন। প্রথম শিশুপাঠ্য ওড়িয়! 
কবিতারও ন্চক্িত তিনি । প্রথম সার্থক ওড়িয়া লিরিক কবিত। প্রণয়ন করেন 
মধুস্ছদন রাও । ব্রাহ্ষধর্মের প্রচারক হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার দ্বেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের উত্তেজনার কিছু স্থর যেন 


ওণ্ডয! সাহিত) 


আধুনিক ভারতীস্ক সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট স্থান রি 


শ্রেনী যায়। ফকিরমোহন সেনাপতি আবধুর্নক ওড়িয়া কথাসাহিত্যের জনক। 
স:ম|জিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী, গ্রামা নরমাদীর বাস্তব 
জ"বনের রূপ তাহার উপন্যাস গুলিণ মধ্যে জীবন্ক রূপ ধারণ করিয়াছে । বিদ্যালাগরের 
জীবনাদরশের প্রভাব তাহার উপরে পড়িয়াছিল। তাহার জীবনচরিত ফকিরমোহন 
ওড়য় ভাষায় অন্রবাদ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত, হারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির বাস্তখ- 
খমী পামাজিক উপন্তাপের প্রভাব হিল তাহার উপরে | বান্ধমের ভাষার ভবঙ্থ 
অগুলরণ দেখ! যায় তাহার বছ উপন্যাসে, যিও একেবারে শ্বতন্ব পথ ধরিয়! তিনি 
' অগ্রশগ হতে চাহ্য়।ছিণ্লন | ওুড়িয়। সর্পহত্যের এই তিন শ্রবানের প্রভাৰ 
দীর্ঘকাল তীহাঁদের সাহিত্যে বহমান ছিল, ছুই বিহযুদ্ধের মাঝামা'ঝ সময়ে 
যু্ধাততর বিদেশী সাহিত্বের সাধারণ প্রভাবে এখং রবীন্দ্রকাব্য ও প্রমথ ট্রৌধুীর 
'শবুজ,পত্ের” প্রভাবে “সবুজ আন্দোলন” নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন দেখ! 
দেয়। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অন্পদাশংকর রায়, বৈকুঠনাথ পট্রনায়ক, হরিহর 
সহাপাজ এই দলতুক্ত ছিলেন। এছাড়া শচী রাউত রাঁয় কবিহার বিষয় ও প্রকাশ- 
ভঙ্গিতে নক্রুলেপ্ এবং অশ্বিনীকুষা্ রায়ের এতিহাঁসিক নাটকগুলিতে জ্িজেন্দ্রন।ণ 
রায়ের প্রভাব স্পষ্টতঃ অন্ুতব করা ষায়। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক এাঁতহামিক 
প্রবেশের এঁক্য আধুনিক ওড়িয়া ও বাংল। সাহিত্যে সমাস্তরল ধারার স্থান 
করিয়াছে । 
নব্য অদমীয়! সাহিত্যের উদ্ভবে” পশ্চাতেও বাংলা সাহিত্যের গুরুতর প্রভাবের 
কথা অন্বীকার করা যায় না। কলিকাতাম্ন কলেজে পড়িতে আদিয়। উনবিংশ 
শতাবীর শেষাঁধে কয়েরুজন অসমীয়া তরুণ নূতন বাল! আব 
ইংরাজসাহিতোর সংস্পরশে আলিয়া কলিকাতা হইতেই অসমীয়া 
পত্রকা “জোনাকি” বাহির করিলেন। আধুনিক অসমীয়া! সাহিত্যে নবযুগের অঙ্টা 
'ই পত্তিকাটি। "প্রচলিত ধ্যানধারণার স্থানে নৃতন জীবনদর্শন ও নৃতন মুল্যবোধের, 
রূপায়ণে “জোনাঁকি” সাহিত্যজগতে বৈপ্রবিক ঞ্লপান্তর সাধন জিব প্রাচ্য ও, 
পংশ্চাত্য আদশের সংমিশ্রণের মধ্য দিয় “জোনাকি”আনামের ভ্রুণ লম্তুদায়ের মধ্যে 
এক নৃতন সাহিত্য আন্দৌলন গড়িয়া তুলিল। *:হুতাকে এই প্রথম ধর্মের প্রভাবমুক্ত 
করিয়া মানবতার বাণীতে এবং শিল্পসৌন্দর্যে মহিমান্বিত করিয়! তোলার চেষ্টা হইল। 
জোনাকি-গোদির তথা নব্য অসমীয়] সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ লক্ষ্মীনাথ বেজবড় য়া, 
চন্দ্রকুমার আগরওয়াল৷ এবং হেমচন্্র গোস্ামী । এই তিনজনের রচনায়ই রোমান ক 
এনোভাব চমত্কাপ প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ীনাথের সাহিত্যিক প্রতিভ। ছিস 
বহুমুখী । পরবর্তী বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে ভোলানাথ দাস মধুক্দনের ন্যায় দেব- 
বাদের বিরোধিতা করেন, তাহার কাব্যে ব.ক্তিমহুমার জয় ঘোষণা করেন । অসমীয়। 
ত'বায় অগিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ক্রেন তিনিই । হেমচন্ত্রের 'মাদর্শে উত্তেজনা পূর্ণ 
দেশপ্রেমমূলক কবিতাও লিখিয়াছিলেন। নলিনীবাল] দেবী প্রকৃতিবাদী কবি; 


্মমমাযা সাহিতা 


১১৯৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাহার উপর প্রবল ভাবেই পড়িয়াছিল। “প্রথম দিকের 
গুপন্তামিক পদ্মনাথ গোঁছাঞ্ী বউয়ার ইদ্ছিহাসাতিত বোমান্সের উপরে স্ষট এবং 
০০ শর ও 

বস্কমের গ্রতাক্ষ প্রভাব বর্তমান । বিংশ শতকের সামাঞজ্জিক উপন্যাসের লেখক 


দৈবচন্ত্র তালুকদার এবং দণ্তীনাথ কলিতাঁর রচনায় শদতচন্দ্রের * প্রভাবে নারী- 
চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায় । 


এ হন্দি সাহিত্যের সমুদ্ধিতে বাঙালী মনী ষগণের প্রত্যক্ম দানের কথা বিজেবণ 
রিলে বলিতে হয় যে, আধুনিক হিনি' সাহিতা যে বাংল।র বন পিছনে পড়িয়া 
বদর সাহিতা : রহিয়াছে এবং মুষ্টিখেয ব্যতিক্রম ছাড়া ছোট বড় প্রায় প্রত্যেকটি 
হিনিলেখকই যে*বাঁলা পাহিত্যেদ নিকট হইচ্ছে প্রেরণা 

পাইয়াহে, সঙ্ঞখনে বা অণ্ডানে বাংলা শাহিত্যের অন্তক রণ: করিয়াছেন, উপ্র হিন্দি- 
₹রদীরা অস্বীকার করিলেও উহা বাঁন্ছব সত্য । ত!হ1ই শুধু নয়-__আঁধুনিক হিন্দি 'ভাষা 
ও সাহিতে।রু অগ্রগতিতে বাঙালীর দাঁনও সনাগ্রগণা | ফোট উইলিয়াম কলেজের 
হিন্দুস্থ।'ণী বিভাগের হেড মু: তারিণীচরণ মিত্র, গাঁজা রামমোহন এবং ই্শ্ববচন্দ 
ব্দ্ভাপাগরের নাম এদিক দিয়া বিশ্বে ম্মরণীয়। রাষ্ট্রীয় একোর এন্য ব্র্গানন্দ 
(কশনচন্দ্র ১৮৭: সালে হিন্দিকে ভাঁরততর রাষ্টীভাষা করাপ আবশ্তাকহাঁর কথা ঘোষণ' 
করিয়াছিলেন । ভরে মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন এ একই মতাবলশ্বী। বাংলার 
বাহিরে হিন্দির পক্ষে এক প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন পাঞ্চাবের শিক্ষা 
বিভাগের বাঁডালী কর্ণার নবীনতর রায়। উহাদের চিন্তাধারায় যে তুল ছিল 
আধুন্নিক বাঙালী ও অহিন্দিভীবী ভারত তাহা মর্মে মে উপলব্ধি কণিবে। কিন্ত 
ঈহাদের উদারভার কথা ভোঁল| সহজ নয়। ১০৫৪ সালে প্রণম হিন্দি দৈনিক 
( দ্বিতাধিক ) “সমাচ।র দধাবর্ষণ” প্রকাশিত হয় শ্াএজুন্দর সেন নামক নৈক 
বাঁডালীর সম্পাদনায় এই কলিকাতা মহাঁনগণী হতেই | হেমন্ছকুমারী দেবী নাম 
গনৈক] বঙালী নাপা প্রথম হিশি” মহিলাপত্রিকা “স্থগৃহি ॥ প্রকীশ করেন ১৮৮৮ 
সালে পাঞ্চাব হহতে! প্রাক্-ারতেন্ু যুগের শ্রেষ্ট ছুটি হিন্ি পত্রিক? 
“বনাম অখবাঁর” এবং পজুধীকর” এর সম্পাদক ছিলেন বডাল" 
তাঁর।মোহন মিত্র । আধুনিক হিন্দি সাহিত্যে জন্ম ইংরাঁজী প্রভাবের ফলে 
এব- সে প্রভাব গোট। উনবিংশ শতান্বী গুঁড়িদাই আসিয়াছে বাংল সাহিত্যের 
মাধ্যমে । এবিষয়ে বিখ্যাত হিন্দি লেখক বাত্ায়ন িখিয়াছেন £ 11) 
1718115017810019+5 0100 10 1106 0170 01 01)% 1011)61066001 0€1001% 0106 
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72116511--.৮ ভাঁরতেন্দু হরিশচন্দ্রের রচনাবলী, বিশেষ করিয়! মাঁটকগুলি বাংল 
নাটকের প্রথম যুগের ঘার! বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ।ছিন্দি সাহি তাক গ্যের আাদশটি 
স্ন্থির হইয়] উঠিল মহাবীরপ্রসাদ ছিবেদীর হাতে | ছিবেদী ই্রাজী এবং বাংলা 
এই দুই গঞ্ভরীতির সাহাধ্য সচেতন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 


আধুনিক ভারতীন্ম সাহিত্যে বাংলা সাহিতোর বিশিষ্ট স্থান চ১৪ 


অন্যণাচপ্রস্থ কল্প একটি বড় অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে বাংল! বই । এই পর্বের বিশ 
কবি ঘযে।ধ্যাংমি উপাধ্যা অপুস্থদন দত্তের আদর্শে শ্রুরঞ্জের মথুরাযাত্রার পৌরাণিক 
কাঠনীকে নৃতন মানবিক ব্যথা! দিয়া নব্যকাধ্য গণ্ডিয়া তূলিলেন। বাংলা কাব্য- 
পাঠিতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মৈশিলীশরণ প্পূ। বাংলা কাব্যনানহুত্যের মাহত 
ঠাহার ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । মধু£দনের মহাকাব্যের অস্বাদ কগিজ়্া ইনি খ্যাতি অর্জন 
করেন। ইভার জাতীয়তা-উদ্বোধক স্বরটির উপরে হেমচন্দ্রের কবিতার প্রভাব 
ছুক্ক্্যনয়। হিন্দ কাখাপাহিত্যে ছাঁয়াবাদী '্দন্দোলনের জন্ম হয় বিশ শতকের 
তীয় দশক হার উপণে রুনীনকাবাধারীর গুরুতর প্রচার রহিয়াছে এই 
ধাথার সব কথিই ভাবণল্লীন। ভাধাব্যবহার , *ভূতির ক্ষেত্রে ধাংক1 রোমার্টিক 
গীতিকবিতা4 ধাবার ছা) ঠিখ্ষেভাবে প্রভাবিত | বিশেষ করিয়া স্থমিত্রান্ন্দন 
পন্থ এবং িগ।লাপ গীদ্ি-কবিতায় বাংলা কবিতার প্রভাব এত বেশী ঘে উগ্র 
ছিন্দপ্রেমী সমীলোচ"স্ম ৮৪ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই । হিন্দি 
উপন্যা্িকদের মস্যে জনজীবনচিত্রণে প্রেমচন্দ, গভৃতি বিশেম সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন | বঙ্কিমচন্দ্রে। প্রভাবে এতিহাসিক রোমান্স আহ এরহচঙ্গেশে অংদশে 
সামাজিক উপন্থ!স অনেকে লিখিয়াছেন । আধুনিক ইপন্তাপিকদের সীতিনী'ত ও খুবই 
অনন্য” হই/তাছ | উনধিংশ শতাঁকীর নাট্যকার শ্রনিলান দাদ, বাধাকুষ দাস 
প্রভৃতির এিহাসিক নাটকে দিজেন্ুলালের এবং পৌরাণিক নাটকে গিরিশ চন্দ্রের 
অনুসরণ প্রদ্ল ভবে ঠালয়াছে। 

সদর ম্হারাষ্ী এ৭ং তা.মলনাদে সাহিত্যের উপবেও আধুনিক বংলা 
স) হত্যের প্রভাব পাঁও়াছে । মহারাষ্ট্রের উ ন্তাস ও নাট্যসাহিতো বাংল] সাহিত্যের 
গভীর প্রভাব লণীয়। গ্লাখা ওয়ারেকর এত্িহাপিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ছিঙেন্র 
লালের দ্বারা প্রহাবিত হইম্াছেন । তাহ! ছাড়া শ্রৎচন্দ্রের উপন্াঁিগুলি 
তিনি মারাটীতে অন্থবাদ করেম। বঙ্গদেশের পটউ'ম+)য় রচিত 
হাহাঁর নাটকগ্তলিও [বশেমভান উতেএযোগা। হ্িশাগানণ 
আঁপ্রের ইতিঙগাসীশ্রিত উপন্ট।সেই প্রথম মারাটী উপগ্ঠাসের ভিত স্থাপিত হইল 
উহ! বঙ্ষিমচন্দ্রের প্র তাঁবে চষ্ট 4 সাতার কর, ০» .বস্ত, কুক্থমাগ্রজের কবিতায় হেন 
সলভ জাতীয়তাপাদেব স্বর উচ্চকগে বাঁজিয়াতে । আধুনিক কখিদের মধ্যে দেহনাদী 
কৰি রেগের সহিত মেহতলাঁগের তুলনা»৮করা চলে । 

আধুনিক গুজরাতি স!হিত্যের শ্রেষ্ঠ লখক উমাশংক্ যোশী রবীন্দ্রতাবধার খর 
দ্বারা বিশেষভাঁখে প্রভাবিত। সমকালীন কবি জভেরচন্দ, ববন্দ্রকাবোর গুজগাঁত 
অন্কবাদ গুকাঁশ করিয়া যশন্থী হইয়াছেন । অতি আধুনিক 
কবিদের মধ্যে রাজেন্দ্র সাহ. ও নিগঞ্রন তগৎ আধুনিক বাংলা 
কাব্যপাহিতভোর প্রেরণ[য় ২, তবে অ্ধ অস্থকারক নন। গুজরাঁতি সাহিত্যের 
গ্রথম যুগেন ওপন্যা।সক মহিপৎ রাম এবং ননশংকর বন্ধিম এবং স্কটের ইতিহাসাশ্রিত 


হাবঠচীসাতহিত! 


গজরাতি মাহি 2 


যি? সাহিত্যের তীথপথে 


উপন্যাসের দ্বার] প্রভাবিত । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট এমন কোনে! বাঙালী 
লেখক নাই যাহাব রচনার গুজরীতি অনুবাদ হয় নাই। 

অন্ধের নবজাগরণে বাংলার ভূমিকা ই প্রধান । রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্গ ভঙ্গ 
আন্দোলন অব্ধের আত্মোপলব্ধিতে যেমন সহায়ত] করিয়াছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, 
রমেশচন্দ্র,বিশেষ করিয়। রবীন্দ্রনাথ হইতে তেরণ। সঞ্চয় করিয়াই 
আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের অগ্রগমন আঃস্ভ। রবীন্দ্রপ্রভাবের 
সুচন] করেন স্থব্বারাও তাহার কবিতার মধ্যে । সঙ্গে সে রবীক্জাদশে এক নৃতন 
সাহিত্যান্দোলনেরও স্থষ্টি হয়। ববীন্দ্রধারার গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি 
হইলেন বেঙ্কট পার্বতীশ্বর এবং রামকুষ্চ রাও । নোরি নরসিংহ শীষ্ী এবং উন্লব 
লক্্মীনারায়ণ ইতিহাসাঁশিত উপন্তাস রচন] করিয়া তেলে ও উপন্য[সের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। বঙ্কিমের উপন্তাসের তেলেগু অন্রবাদের দ্বারা ঈহার। প্রভাবিত হইক্জাছেন 
সন্দেহ নাই, 

. এতিহাসিক রোমাম্সই কানাড়ী সাহিত্যের প্রথম যুগের কথাসাঁহিত্যের সম্পদ- 
রূপে গণা ছিল। বি বেস্কটচর এবং গালাগানাথের উপরে বস্কিমের 
প্রভাব রহিয়াছে । আধুনিক কানাড়ী কবিতার যাছুকর নাষে 
খ্যাত ডি. আর. বেন্দে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রবীন্্প্রভাবকে আমম্থণ করেন কানাড়ী 
সাহিত্যের বুকে। . 

প্রাচীন এতিহ্থে সমৃদ্ধ তামিল সাহিতোর আধুনিক নবজন্মের পশ্চাতে ও 
রহিয়াছে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব। দ্বিজেন্রলালের নাটক, বক্ধিমচন্ত্র-রবীন্রনীথ- 
শরংচন্দ্রের গ্রস্থাবলীপ তামিল অন্তবাদ তামিলনার্দে খুবই 
জনপ্রিয়। কুমারস্বামীর ভূমিকা এই দিক দিয়া উল্লেখষে।গ্য। 
আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে মুদলিয়রই বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারেন। 
ইতিহ।সাশ্রত উপন্যাসের লেখক “কষ্ধি” (রুষ্ণমূতি ) বঙ্ধিমের দ্বারা প্রভাবিত। 
তামিল সাহিতোর'নব্যুগের জনকণস্ুত্রদ্ষণ্য তারতীও টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের 
আদশের প্রতি শ্রন্ধাসম্পন্প হিলেন। | 

মালরালী পণ্গিত উক্ত সাহিত্যের উপর বা"ল1 কাব্যের বিশেষ করিয়া ববীন্্রনীথের 
প্রভাব সম্বন্ধে যে মন্তবা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ কর! উচিত £'*0)6 31080191) 
06 1২801001209071569165 08,005 00 006 [00106 
06 11)6 70601016016 1%19181021 ৬1761) 076 £68 0০০০ 
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00176 10 01613150015 ০06 ০0006100018 10915591200 ০০৪05. 
নিকট প্রতিবেশী অথবা দূর অঞ্চলবাদী ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রে 


তেলেগড সাহিতা 


কানাড়ী সাহিত্য 


তামিল সাহিত্য 


মালয়ালম কবিতা! 
আশ 


আরও কয়েকটি *্গুরুত্বপূর্ণ গ্রবন্ধরচনার সংকেত-সুত্র চ২০১- 


ভথ। সাহিত্যে 'বাংল। সাহিত্য গুরুতর প্রভার্ব বিস্তার করিয়াছে । এই এছিহাগর্ব 
বাঙ্গ।লী সাঠিহ্যকমীদের যদি আপনাদের উন্নত শিল্পমানরক্ষায় 
এবং উন্নয়নে উৎসাহিত করে, তবেই তাহ কল্যাণকর হইবে। 
যদি বাঙ্গালী এই গৌরব ভাবিয়া তরল উল্লাসে আত্মহার1 হয়, তবে অন্য গ্রদেশবাসীর 
নিকট হইজে গ্রাপা সম্মানটুকু পাইবে না। বালা সাতিত্য এতিহাসিক গর দায়িত 
পালন করিয়/ছে, আধুনিক সাহিত্যকে ভারতীয় ভাষাদমুছের নিকট পৌছাইয়! 
দিয়াছে । শিল্পগুণে উতকুষ্ট হইলে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ও বাংলা সাহিত্যের 
অম্নকারকের 'অভাব হইবে না। কিন্তু আত্মগর্বে ক্কীত হইলে - পরাপর ভ।যাভাষীর 
জাতীয় বোধে অন্তাঁর ভাবে আঘাত কর] হইবে । তাহা ছাড়। অপরাপর সাহিত্যের 
মধ্য হইতে গ্রহণের শোগ্ক্য যেসব বস্থ আছে তাহা যেন আমর। ভুলিয়। নয যাই। 


পরিশিগ্ 
আরও কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ প্রবন্ধরচনার মংকেত-তত্র 


[ এক) অনীধুনিক বাংলা সাঁকিতোর বৈশিষ্ট্য £ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
শহিত উভার পার্থকা। 
উত্তর-সংকেম্তভ 2 “বাংলা মাচিতোর ইতিহাস' খণ্ডে প্রাচীন « ম্ধাযুগের অন্তগত 
প্রশ্ন ১-এব ও আধুনিক যুগের অস্ততুক্তি প্রশ্ন ১-এর উন্তরাদি ভুষ্টব্য। 
1 দুই ] বাংল। সাহিতো চৈতন্দেবের প্রভাব । 
উত্তর-সংকেত 2 “বাংলা মাহিতোর ইঁ *হাস'-খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যয়গের অন্তর্গত 
€*শু ৭-এব উত্তব ভ্রষ্টন্য | 
[ভিন] বাংলা স।হিতোর ইতিহাসে মঙ্গলকীবোর স্থান | 
উত্তর-সংকেভ : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাজ' ৭৭ প্রান ও মধ্যযুগের অন্তর্গত 
প্রশ্ন ৬, ১২, ১৫) ১৬, ১৭ ও ১৮-এর উত্তরাছি দ্রষ্টব্য । 
[চার] চৈতন্যজীবনী সাহিতোর রূপরেখা । 
উত্তর-সংকেত £ বাংলা সাঠিতোর ইতিহাস”-খণ্ডে প্রশ্ন ৮ ও ১-এর উন্তরাদি 
দেষ্টব্য। 
[পঁচা] বৈষ্ণব কবিতার ত্রমবিকাশ--ঠৈতন্পূর্ব কাল হইতে শুরু করিয়া 
চৈতন্বোপ্ধর কাল অবধি | ৃ 
উত্তর-সংকেত ঃ “ধাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-থণ্ডে প্রশ্ন ৪-এর এবং 'মাহিত্য- 
তীর্থে'র অন্তগত 'পাচশত বৎসরের পদাবলী'র অথবা 'সাহিতোর তীর্থপথে' ১ম পর্ষের 
অস্তভু্তি “বৈষ্ণব পদাবলী”র বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জষ্টব্য। 


সভার 


চ২০২ সাহিত্যের তীর্ঘপঞ্ধে 


[ ছয়] মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যধাঁরার স্বরূপপ্রক্কৃতি। 
উত্তর-সংকেভ 2 বাংলা সাহিতোর ইতিহাস।-থাগু প্রশ্ন ৫ ও ১১-এর 
উত্তরাদি ত্ষ্টবা। 


[সাত] বৈষ্ণব পদাবলী এ শাক্ত পদাবলী £ ধর্মগত প্রেরণা" ও শিল্পমূলোর 
অবধারণা। 


উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তত 
ও ১০ ও ১৯-এবু উত্তরাদি এবং 'দাহিত্যোর ভীর্ঘপথেণ গুথম পর্বের “বৈষ্ণব পদাবলী: 
ও "শান্ত পদাবলী" গ্রসঙ্গের অস্তগ'ত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর ছরষ্টবা | 

[ আট ]. বাংল! গঞ্ঠরীতির ভ্রমবিকীশ। 

উত্তর-সংকেত £ 'বাংলা সাহিতোর ইতিহাম”খুণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তগত 
গুশ্ন ২ও ৩-এর উত্তরাদি দ্রষ্টবা। 


গা 


[নয়] বাংলা সমালোচনা-সাহিতোর ধান এত; বিভিন্ন €বণভা। 
উত্তব-সংকেত 2 বাংলা সাহিত্যের ইতিভাস+-খণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তগন 
গস ৫-এর উত্তর এবং “সাহিতাতীথে। অন্তর্গত পিমালোচনা-মাহিত্য' অথবা 'সা্ছিতোর 
ভীর্থপথে, ১ পর্বের অন্তর্গত 'সমীলৌচনা-স"গ্রহ' পুস্তকের বিভিন্ন ক্সোত্তব ড্টব্য। 
শর] বাংলা নাটকের জন্ম এবং গিরিশচন্্র পর্যন্ত ক্রমবিকাশ £ সংস্কৃত রীতি, 
ইর্লাজী বীতি এবং যাত্রারীতির প্রভান।, 


উত্তর-সংকেত 2 'নাঃলা সাভিতোর ইতিহাস” থণ্ডে আধুনিক যুগে অন্তত 
প্রশ্ন ৬ ও ৭-এর উত্তবাদি দষ্টব্য। 

[ এগারো ), বাংলা উপগ্ঠাসুসাহিতোর ত্রমবিকাশ 

উত্তর-সংকেত ১ “বা ংলা মাহিত্যের ইত্ডিহাপ' ৭০৪ নিন ধুগের অগ্ধশীত 
প্রশ্ন ৯১ ১০১ ১১৪০ ১৪-এর উত্তবাদি দ্রষ্টব্য । 

[ বারো!) বাংলা মহাকাব্যের গিগ্রকৃতি। 
উত্তর, জংকেত 2 বাংলা সাহিত্োরক্ইতিহাসা *প্ডে আধুনিক যুগের অন্তর্গত 
প্রশ্ন ১২-র উত্তর দুষ্টুব্য ! 

%তেরে1] বাংলা গীতিকবিতার ক্রমাভিব্যক্তি। 


উত্তর-সংকেত £ বাংলা সাহিত্যের ইতিহান/খণ্ডে প্রাচীন ও মধাযুগের 
অন্তর্গত প্রশ্ন ১০-এর এবং আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ১৬-র উত্তরাদি দ্রষ্টব্য. 


[7৩17৭ 2701 
ভাবপরিস্ফুটন রে কাব্যোতকর্ষবিচার 


| এক | 
কলি বলে, মাত্রি আমি, ১লিন বাত্রির* নিমস্ত্রণে 
যেখনে সে চিরস্তন দেয়াপিস উতৎ্সন্প্রাঙ্গণে 
মৃতাদ হ নিয়ে গেছে আমা্ আানন্দদীপপ্ি, 
যেথ' মর জীশনের প্রতাবেন সুগন্ধি শিউলি 
মাল হয়ে গাথা আছে অশনি অঙ্গাদে কালে 
ইন্দ্রাণীর পয়ন্বরবমাল্া-স?থ » দলে দালে 
ঘেপ। মৌর অকুৃতাথ্‌ আশাপগ্লি, অসিদ্ধ সাধন! 
মন্দিরি-অঙ্ষ“এরে প্রতিহ * কত আবাপন 
নন্দন-মন্দ!বগন্গ-লুক যন মপুকণপ 
গেছে উভি মর্ত্যেব দুতিচ্ষ ভান্ছি 
আমি ভব সাথি, 
হে শেষালি- শরতনিশির পি, শিশির সিপিত 
প্রভাতেল বিচ্ছেদবেদনা-মোর উচিরসধ্চিত 
অসম পু সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বশিতাত 
সমর শিবাকেব নিবাশবালীর হোমাশিলে 
ক. লি. লি. এ. (প্রথম পধীয়» 
উত্তর ঃ “কবির চিরস্তন সৌন্দর্যকামনা এই ক!বাংশে আশ্চ্যঙন্দর বাণীমূত্ত 
লাভ করিয়াছে । জীবনে যে সন অচরিতার্থ *আশ. অপুণ কুশমনা প্রতিদিন খিশ্ক 
করিতেছে হৃদয়তল, তাহা! যেন এক কল্পলে সে মুতি, ধারণ করিয়া আছে। জীবনে 
বস্বমষ্তা বিশুদ্ধ প্রেম, আনন্দ ও স্ন্দরের শাধনাকে প্রতিমুহ্র্ে করিতেছে লাঞ্ছিত । 
প্রাতাহিক ক্ষুদ্রতা, শ্বাথমগ্নহ! কামনার অসীমাভিমুখী ডানাকে আহত ও শক্তিহীন 
করিয়া ফেলি লিতেছে | কিন্তু তবুও কবিচিন্ত মরিয়া যায় না, মৃত্তিকাচারী সরীস্কপ- 
বৃক্তিতে লীন হয় না। শনস্তের বাসনা তাহার কল্পনায় কাঁমাজগণ স্থষ্টি কৰে 
ভাষায় ছন্দে । 
আলোচ্য কবিতাংশে সেই কাম্যজগ যেন মূতি ধাবণ করিয়াছে রাত্রির 
অসীমড়াঁয়, মহাশৃন্তের নক্ষত্রধচিত প্রাঙ্গণে । হারাইয়া-ষ!ওয়া -প্রিয়বান্ধব্র দল, 
স্খলিত_ সার্থকতা, না-পাওয়া বাসনা- সব প্রতীক্ষা স্তব্ধ হইয়া আছে অনস্তের প্রাঙ্গণে! 


ন্ছ্২ সাহিত্যের তীথপথে 


রাত্রের যে স্বপ্ন প্রভাতের তীক্ষ আলোয় মুছিয় যায়, জাগিয়া থাকে শুধু বিচ্ছেদের 
বেদনা, সেই স্বপ্ন কি অনস্তের মধ্যে স্থান করিয়। লয় নাই? জীবনের অসমাপ্ত 
সংগীতগুলি লইয়া সেই মহামৌন্‌ কামালোকে মৃত্যুদ্ধার দিয় কবি প্রবেশ করিতে 
পারিবেন না 

অ:লোচ) কৰিতীৎশে রোমান্টিক সৌন্দ্যকামণার সহিত কবির অণস্ত চেতনার 
টমতকার মিলন ঘটিয়াছে। কবির এই ভাবকষ্পন। যেমণ গভীর তেমনি অকারণ। 
বন্তবোধের সহিত উহার সম্পর্কমাত্র মাই! বাস্তব প্রাপ্তির দ্বার উহার বিচার কর! 
যায় নং কারণ»_এ কামনা অস্পষ্ট এবং কহস্যমণ্ডিত, উহার সহিত কোনোদিনই 
মিলন ঘটিতে পারে ন। । আসলে এ কামন' এবং এ বিচ্ছেদ দুই-ই একান্ত কাল্পনিক । 
কিন্তু কাল্পনিক বলিয়। উহ' মিথ্য ণয়। কবিন নিকট তাহার কল্সলোক মোটেই 
অর্থহীন, মূল্যহীন নয়। উহার মধ্যেই হার গভীর সম্ভার আলোড়প। 

কৰির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি প্রগ!ঢ। ভাষ' কোথাও তরল ও প্রগণ্ড হইয়া 
পড়ে নাই। বিশেষ করিয়া আঠারে' মাত্রার চরণ গঠন করায় কোথাও লঘুতা 
প্রশ্রয় পায় নাই। কিন্তু কবির কামনার তীব্র! ভাষায় চমৎকার রূপ 'ধারণ করিয়াছে। 
অনন্তের প্রাঙ্গণে যে অচরিতার্থ কামন' রূপ ধারণ কবিয়! আছে তাহাকে কবি 
ইন্দিয়ানুগ মূ্তিতে রঙে রেখায় গন্ধে স্পর্শে জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ 
মহাকাশন্যাপ্ত গাস্তীধ তাহাকে একাস্ত লৌক্রিকতার হাত হইতে রক্ষা! করিয়াছে । 


৬ 
বর 
নব 


| দুই ॥ 
ভপ পাঠগুহ-লগ্ন; চামেলীর লত] 
প্রতিদিন ফুটছে ফুল নন নব; 
মধুর সৌধ্বভন্বাত, শুভ্র ও পেলব, 
তাহ।র জীবনে নাই কোন ব্যাকুলতা, 
অঙ্গে থাক ক্ষতচিহ ঢেকে রাখে ব্যথা 
কাটিবার ছাটিবার, গৃহমাঝে তব 
ছড়ায় স্ুরভিশ্বাসণ আমি কবে হব 
ব্যথায় নীরব নত পুষ্পভার-নত। ? 
প্রতিদিন দীপ্ত রবি ক্ষত প্রাণখানি 
করিবে কিরণক্নাত ; ন্মিত এ শিকে 
বহি যাবে বর্ষা বায়ু; অমুতের বাণী 
কভু উচ্চৈ-স্বরে, কতূ অতি ধীরে ধীরে 


ভাবপরিস্ফুটন ও কাব্যেৎকর্ষবিচার ছ৩ 


সুদুর সাগর হ'তে দিবে মোরে আনি, 
আমিও আনন্াগন্ধ দিব ধরণীরে ? 
ক. বি. বি. এ. (প্রথম পর্যায়), 


উত্তর £ কবি চামেলীফুলের স্তায় ্সি্ধ সৌন্দ্যটি নিজের ভীবনে কামন: 
করিতেছেন । উহার মধু গন্ধটি কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। উহার পেলব শুভ্র 
সৌন্দর্যটি কখনও শান হয় ন!। সংসারের কত বাধা *অতিক্রম করিয়া এ সৌন্দর্য 
ফুটাইতে হয়, এ সৌরভ নিলহিতে হয়। বাণ্তব পুথিবীর কত আঘাত, কাটিবার 
ছাটিবার কত রকম ব্যথাই তাহ|কে সহ করিতেচ্ছয়, কিন্তু সে-ই সম্কিছু অনায়াসে সহা 
করে, বাহিরে প্রকাশ পর্যন্ত করে ন।। আঘাত ও যন্ণা বুকের মধ্যে লুকাইয়৷ রাখিয়া 
সে গন্ধ, বর্ণ, শোভ। বিতরূণ করে । যাহা পায় নাই তাহার জন্ত কোনোরূপ ব্যাকুলতায় 
সে অস্থির,নয়। যাহ। আছে তাহাই শতধারে সে বিলাইয়। দিতেছে | 

কবিও জীবনের সব আঁঘাঁত, সন বেদনার উধ্বে আপনাকে উন্নীত করিয়! শোভা 
আনন্দ বিতরণ করিবেন ধরণীর বুকে- ইহাই তাহার একান্ত কামন'। শ্রুতির 
স্বাভাবিক উৎস হইতে তিনি শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিবেন । স্র্মকিরণ তাহার 
অন্তরকে দীপ্ত করিবে, নর্ষাবাযুর সঙ্গল স্ষিগ্ধত| সহজ নত্র্ায় তাহাকে অভিষিক্ত 
করিবে । বিশ্বের, মর্মকোষ হইতে উদ্ভত অমৃতের বাণী উদ্বদ্ধ করিবে তাহার চিন্ত। 
প্রকৃতির দানে পুর্ণ হইয়। গ্রকৃতিসে তিনি কাব্যসৌন্দ্যের স্বাদ দিবেন। & 


মনেটের আকারে লেখা কবিতাটির স্বাদ মৃদ্ু ধরনের । বর্ণ-গন্ধ-স্থুরে তীব্রতা 
নাই । কোথাও যেন উজ্জ্বল বর্ণবিলাস * “খ! যায় না। তুলনামূলক ভাবে এখানে 
বড় হউয়া উঠিয়াছে প্রশশীস্ত শুভ্রতা। কবিতার কল্পনা এবং ভাষুরীতি এঁকতানে 
বাজিয়ছে_্বছু শাস্ত, নত্রতায়। কবিতাটির মধ চামেলীফুলের সঙ্গে উপম' দিবার 
চেষ্টাটিই যেন প্রধান হইয়া উঠিয়।ছে । অথচ তাহ! অপরিহার্য হইয়া কবিতার আত্মার 
অঙ্জ হইয়া পড়ে নাই । কবিতার শেষাংশই প্রধান, ৩বুও উহা অনেকটা বিবৃতিধর্মী । 
বিবৃতিধর্ষী বলিয়াই তাহাকে কাবাকপ দি” চেষ্টায় কবি প্রথমাংশে চামেলীফুলের 
প্রসঙ্গটি তুলিয়াছেন | কি্ত' উহ। অনিবার্য হইয়া উদে নাই, শেষাঁংশের বিবৃতিধর্মকে 
পরিবতিতও করিতে পারেন নাই ঠিনি 


।তিন॥ 


খুলে দাও দ্বার, 
নীলাকাশ করে! অবারিত 7 
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ, 


৪ সাহিত্যের তীর্থপথে 


প্রথম রৌদ্রের আলো 
সধদেহে হোক সধ্টারিত শিরায় শিরায়; 
আমি বেচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী 
মর্নরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ; 
এ প্রভাও 
আশ্বনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন 
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশম্প শ্য|মল প্রান্তর | 
ভালোবাস য! ফ্রায়েছি আমার জীবনে 
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা 
শুনি এই আকাশে বাতাসে 
তারি পৃণ্য-অভিষেকে করি আজি জান । 
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি পত্রহাবুরূপে 
দেখি ওই নীশ্মার বুকে । 
ক. বি. নি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায় ) 
উত্তরঃ কবিব কণ্তে ভীনপ্রেমেব, মতাগ্রীতিব এক বিচিত্র মধুর সব 
বজিয়া উঠিয়াছে। কবি পাহির-শিশ্বের সহিত আপনার অন্তরকে মিলাইতে 
চাহিয়াছেন। নীল[কাশের মুক্তি ক্রাহার চোখের সম্মুখে আজ খুলিয়া যাক। বদ্ধ 
মনের দরজ1 উদ্বারিত করিবার জন্য কবি আজ সমুত্তুক। প্রকৃতির রূপরসগন্ধবর্ণ- 
স্পর্শকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তিনি আজ,ভোগ কবিতে চাহিতেছেন | বাহিরে পুষ্প- 
গন্ধ মেন তাহারই জন্ত তাহা কক্ষে প্রবেশার্থে পরম মাগ্রহে অপেক্ষ। করিতেছে । 
প্রথম* রৌদ্রের আলে! তিনি আপনার সর্বদেহ দিয়া, প্রতিটি রোমকুপের মধ্য দিয়া 
অন্তরের গভীরে টান্য! লইতে চান । প্রক্ষতির সৌন্দর্মের সঙ্গে কবিহ্ৃদ্ধয়ের এই যে 
আনন্দের যোগ, নাহার মধ্যেই শিনি মঙ্গভন করেন প্রাণের মহামন্ব। প্রভাতের 
প্রসন্ন আলে পরম প্রীতিভরে যেন কবির মন ঢাকিয় দিতেছে ॥ পল্পবের মর্মরে মর্মরে 
কবি যেন শুনিভেছেন তাহারই অভিনন্দনের নানী । কবির বচিয়া থাকিবার আনন্দ- 
উপলদ্ধি প্রকৃতির রূপরসগন্ধবর্ণম্পর্শের মধ্যে যেন হিল্লোলিত হইতেছে । জীবনের 
প্রান্তে দাড়াইয়া কপি আাজ বিশ্বপৃথিবীর মহিও তাহ|র দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধের বিচার 
ঞরিতেছেন। তিনি জীবনে লাভ করিয়ছেন মানবের ও প্রকৃতির নিবিড় 
ভালোবাস।। আজ বিদায়ের মুহুর্তে আকাশে বাতাসে সেই ভালোবাসারই শব্মহীন 
ভাষ| শুনিতেছেন কবি। সেই প্রীতিধারায় স্বান রিয়! জীবনে যে পুণ্যময় অভিষেক 
তিনি লাভ করিতেছেন, তাহার মুল্য কবির কাছে অপরিসীম । জীবনের প্রেমসত্য 


ভাবপরিশ্ষটন ও কাব্যেৎকর্ষবিচার ছ্‌৫ 


ঙ 
একটি রক্সহারের মতে! বিশ্বের আকাশে-_অসীমের গ্যোতনায় যেন নিস্তৃত। সীয়ানদ্ধ 
জীবন্সত্য এমনি করিয়াই হইয়। উঠিয়াছে সীম্তীত | 


কবিতাটির মধ্যে বিশ্বপ্রেমের সুগভীর প্রতায় পরম গাজীর্যের সঙ্গে প্রকাশিত 
টি রচনারীতিতে এবং কল্সনায় জীবন-বিদ্ধ-করা মহাপ্রজ্ঞ: যেন মূর্তিলাভ 
রযদছে, কি্রু প্রণয়াখেগে উহ! হিলোলিহ মর্মরিত কম্পিত খলিত বিকিরিত 
নিবি নয়। যৌবনের রক্তবেগতরঙগ মত্যপ্রেমের মধ্যে 'উচ্চকে আর বাজে লা 
যেন কবিমন আজ ক্লান্ত, যেন জখপ্নে- উহার শখ-হুঃহখ মআশা-আণন্দেল শ্বোতে- 
কবি আর ভানমান নন। ভিনি যেন আরঞ উৎসের অভি-থে ভাটার টে 
চলিখাছেন | নিশ্বপৃখিবীর প্রতি কবির এই ভালোবসায় কিছুমাত্র সংশয় রা কিন্ত 
উহার মধ্যে যৌবনের উচ্্সিত চাঞ্চলোর স্থানে বার্ধকোর প্রজ্ঞা ও স্যম ঘুনীতভূত 
* কণির দৃষ্টি নীল'কাশের অসীমের দিকে | কিন্তু সীমাবদ্ধ জগতে এই মানব- 
জান্দল সত্য যেন 'মসীছের কালে পত্রহারের ল্ায শোভ' পাইতেছে |* মহায়্তার 
”্টভমিকায় কবির জীবনপ্রেমের এ এক আশ্চর্য অর্পা | 


কৰিগ্টিব মধো ইউন্দিষালেগের উচ্গিন আছে, কিন্তু উন্দ্িযাপেদনের রসাস্বাদ 
*(ই1 উক্ট্িষেক জাল পিষা একি মতি ক্স অ্রভুতির কথাই কবি বারবার 
পনিধাছেন। পক হাউ শুধুমাত্র ্াপানেগেখ সহ'ফতায় ইহার রম আস্বাদ করতে 
“রণ ন!, সঙ্গে কিছু পরিমাণ মৃত হও সহায়ঞ। হণ কর্ধিতে হয 


চার ॥ 
আছি ছুদিনে বাড, 
োমাধ আমায় দেখ সপন £ লগিন প্রে। 
*লদগর্জৈ ভাঙলে নি বিদ্যুতে ধ|ধি' আখি, 
শেন মোর কথ ও রে তেঙ্াক। নাহিবখি,! 
হ1নে। বৃষান শি, 
নিরন্তর মেঘে ঘেরিয়। বুজে ভেঙে ফেলো ধবাতল। 
ও তর্জনের অর্থ বুঝিতে হয় ন! আমার ক্লেশ ; 
আমি নেশ জানি ্খ তরী ছুঃখ জীবনে ছুটে! গ্রেষ 
জোড় করি, ছুটি কর, 
মাগিব ন। আমি তৃষ্টি তোমার যতই বনৃক ঝড়। 
আম!দের কাছে তুমিও যে কিছু চাহে! ন।, সে জ্!নি আমি 
(আপন খেয়ালে ঢালিয়। ব্ষ! আপনিই যাবে খামি 


ছ্‌ঙ৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


এ ধর! গোরস্থান ;- 
মরণের ভিতে স্মরণের [টপি দুর্দিনে ভূমি- 
কত না অশ্রু কত হাহুতাশ কত হাতে পায়ে ধর।, 
শ্রান্ত হইয়! শান্তি লভিতে কত ন! ফন্দি করা। 
সব হয়ে যায় বৃথ। 
আসে, হাসে, কাদে চ'লে যায় ঘুরে বায়স্কোপের ফিত। ! 
আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী, 
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি। 
আমারও দুঃখ জুখঃ 
ধূল| হয়ে যাবে__-চাহি না না চাহি তোমার পাষাণ মুখ । 
ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পধীয় ) 


উত্তর  আলোচা কবি তাংশে কবির বাস্তব দৃষ্টিই জয়ী হইয়াছে । কবি জীবনের 
সত্য খোলা-চোথে দেখিয়াছেন এবং মোহহীন বর্ণের অনুরঞ্জনহীন তাহার প্রকৃত তাং 
পর্যটি মনেপ্রাণে ঠিক বুঝিয়া লইয়াছেন । কবি ঝড়ঝঞ্ধায় বজ্রপাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে 
এবং জীবনে বিষম বিপদপাতেও সংকুচিত হন না । কারণ উহার চরম ফলশ্রুতি তিনি 
জানেন, সে-বিষুয়ে তাহার মনে মোহের লেশমাত্র নাই। বন্ধু বলিয়া যাহাকে তিনি 
সুষ্বোধন করিতেছেন তিনি বিশ্বনিয়ন্র। কিন্তু কবি তাহাকে মঙগলময় ঈশ্বর, প্রেমময়, 
আনন্দময় বলিয়া মনে করেন না। (এই বন্ধু এক প্রচণ্ড রুদ্র অন্ধশক্কি $) দৃষ্টির 
মর্মমূলে ধ্বংসের ও দুঃখের ভীবণ শৃলহস্তে তিনি জীবলোককে তাড়না করিয়। 
বেড়াইতেছেন । কবি তাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু এই বন্ধুর 
সহিত তাহার প্রীতির সম্পর্ক প্রকাশ পায় না, ভীতির সম্পর্কও অবশ্য নয়। কণির 
এই সম্বোধনের মধ্যে এ সর্বধ্বংসী জড় শক্তির প্রতি একটু বক্র কটাক্ষ নাই, একথাও 
"বলা চলে না। * ॥ 


কবির দৃষ্টিতে জীবন্গীবনে স্ুখদ্রঃখের ঝড় ওঠে__কি কাবণে, তাহা কেহ নিণয় 
করিতে পারে নাঁ। কারণ উহার নিয়ন্ত্রশক্কি চক্ষুহীন-_বিচারহীন । কনি তাই স্বথে 
উৎফুল্প হন, দুঃখেও কাতর হন না। তিনি চরম নৈরাশ্যের মধ্য দিয়! বুঝিয়ছেন সুখ 
দুঃখ গলে ছাড়া আর কিছুই নয়। কথির এ “বদ্ধু”্টিকে তাই তাহার ভয় নাই । 
তাহাকে সর্বশক্তিমান মনে করিয়া করজোড়ে ছুঃখবিপদ নাশের জন্ত প্রার্থনা করিবার 
প্রবৃতিও তাহার নাই। কারণ কবি জানেন, মানুষের প্রার্থনায় তাহার হৃদয় বিগলিত 
হয় না। জীবের নিকট কোনো কিছুর প্রত্যাশী তিনি নন-_তিনি দিন 
বা প্রেম, চাছেন না ভীতি বা নতি। 


ভাবপরিস্ফুটন শু কাব্যেৎকর্ষবিচার ছ 


তাহ! ছাড়! কবি ছুঃখনাশের প্রার্থন| কারীবেনই বা কেন? কি কারণে বিপদ: 
হহতে উদ্ধার পাইতে চাহিনেন ভিশি ! বিপদ ধ্বংস করিয়। দিতে পারে । নিপদশরষ্ট 
“বদ্ধু'র কাছে নঠি জানাইয়া নেই ধ্বংসের হাত হইতে বচিতে চাহেন না কৰি। 
কারণ»_কে জে থাকিতে পািয়াতে এহ লিশ্বে! মহামরণের চন্দভি সার। জগৎকে 
এব | গোধস্থানে পধিণ হ করিয়াছে | জীবনট। চল চ্চিত্রেন ম্যায় চলমান । হাসিকাননার 
তীব্রতা স্ম৩16হ রাখিবাৰ শায়োজন মহ|কাপ শীবব হান্যে মুছির। দেয়। চিরকাল 
ইহ| ঘটিয়াছে এবং চিপ এইরূপই ঘটিকে। মানবভাবনে এই শিএশেক অবলুপ্তি 
ছাড়। অন্ত পথ নাহ । তখন ঝাডঝঞ্জ! বিপদপাতকে কি ভয়? নিষ্ট্ণ জড পিখিলের 
অভ্তস্থিত শক্তি ধ্বংস আয়ন করুক, কৰি চিন্তিত হইবেশ না। মানবের 
সশিশ্চত মহ] ণিএতিকে তিনি জানিনােন। | 
অ[লোচা কবিতাংতশ* কণির প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় পা । কৰি সৌন্দর্য এবং 
হদয়বাও সব মোহাগ্চন লিসজন দিঘ়া জীধনমৃতার হথছ্ঃখময় অস্তিষ্মপে এবং 
অপর্রিভায ৮ম ম পরিশা [পর সত্য জা|ণয়াছেন । আশাবেদনায় তিনি আঁব তরঙ্গিত 
রঃ ব্য$ুল নন, উদ্্সিতও নন। কবি নাস্তিক নন; কিন্তু ভগব'নের যে-্পটি 
হার দৃঁ্রতে সহ্য, উহা। জড় শিষঠৰ ছুঃখ ও ধ্বংসশঞ্ি্র এক মহা-উৎ্স। তাহার সহিত 
টন প্রেম্রীঞ্চির কোনে সন্ধন্ধই থাকিতে পারে না খণিমাত কৰি “বন্ধু নাষে 
তাহাকে অভিহি৩ কিঃ়ছেন সগুৰ ওঃ কিছুট! ব্য মনোজানর লইয়।। কবি নাস্তিক 
ন। হইলেও সেই পাষাণচিন্ত জড় ভশবানের সঙ্গে একট। বিরূপ তাপূর্ণ দৃরস্বই যেন তিনি 
নজায় রাখিতে চান । 
কবির এই কৰিও। বির্পতা কবিত, ক্রোধের কবিত!। অপ্তিত্ ব্যপ। রটা 
নগ্বন্ধেই কবি যেন নিরন্ত'। কবির ভাষাভঙ্গিতেও প্রকাশ পাইয়াছে একান্ত লৌকিক 
শব ও চিত্রকল্পের রে কবিতার রূপস্বগুকেও কৰি ' 'তোয়াক"”। 'গোরস্থান? 
জাতীয় শব্দের দার আমু ৩ করিয়াছেন 1 
পলা ॥ 
এ ছ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুঁলি-_ 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুঁলি। 
এই মহামন্ত্রখানি 
চরিতার্থ জীবনের বাণী । 
দিনে দিনে পেয়েছি সত্যের যা-কিছু উপহার 
মধুরসে ক্ষয় নাই তার । 
সা. তী, প.₹ছ ১ ূ 


ছ৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 
তাই এই মন্্রবাণী মৃত্যুর শৈ | বাজে-_ 


সব ক্ষতি মিথা| করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে। 
শেষম্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর 
বলে যাব “তোমার ধূপির 
তিননক পরেছি ভালে; 

দেখেছি নিত্যের জো1তি দুর্যোগের মায়াব আডালে । 

মতোর আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূর্ত, 

এই জেণে এ ধুলায় রাখিন্থ প্রণতি |” 

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্ধায় ) 
উত্তর £ মৃত্যুর মুখে দাড়াইয়; কৰি জীবনের জয়গাণ গাহিয়াছেন । জীবনকে 

ভালোবাসিয়া তিনি মৃত্যুকে ভয় পান নাই । মুডাকে বরণ কবিয়! হিনি মর্ামমতা 
ত্যাগ করেন নাই । অপবিহার্য মৃত্যুর মধ্যে চিনন্তন সতোর জ্োঠি যেমন তিনি 
অনুভব করিশাছেন, তেমনি বেল দবিদু স্বপ্পস্থায়ী নবজ্গীবনের হাসিকান্নার সঞ্চয়কে 
অমূল্য বলিয়া মনেপ্রাণে বুঝিয়াছেন। মুতার দ্বার জীবণকে অনন্তের অন্দরমহলে 
প্রবেশের অধিকার দিতেছে । অসীমের পরম তাত্পধটি নিগুট ভাবে উপলব্ধি করিয়াও 
পৃথিবীর ছোট "তখদ্ুঃখ, ভঙ্গবক্তু অস্তিত্ব, ধৃপিবিমপিন সামাগ্ততাকে তিশি তুচ্ছ 
বলিয়া অবহেলা করিতে পারেন নাই | বরং মৃত্যুর ভূমিকায় মপন্রিয়মাণ জীবন 
বড় তুন্দর, বড় প্রি বলিয়া মনে হইতেছে । এুখিবীর ধৃলিকণাটি পধস্ত আজ 
হইয়া উঠিয়াছে লোভনীয় । কৰি আজ' মোহমুত্ত। এই যুক্তচিত্তই জীবনেব 
সমগ্রতার মূল্যায়নে সমর্থ। আক্ত তিনি বুঝিতে পারিতেছেন ক্ষণস্থায়ী মানব-অস্তিত্ব 
মধুময়, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর স্ঠায় পৃথিবীর তুচ্ছ ধৃলিকণাতেও অয্বত ক্ষরিত হুইতেছে। 
বাস্তব জীবনে আঘাত আসিয়াছে, অনেক ক্ষতি সহা করিতে হইয়াছে তাহাকে, কিন্ত 
আজ প্রবৃত্তির বন্ধন শেচিত হওয়ায় সে সব ক্ষত আপনিই মুছিয়া গিয়াছে । আজই 
মুক্তচিত্তে লাভক্ষঠির উপ্বলোক হইতে তিনি বিচার করিতে পারিতেছেন তাহার 
মানবজন্মের সার্থকতা । আজ নিশ্চিত বিশ্বাসে তিনি অনুভব কিতেছেন, বিগ্বনিখিলের 
আনন্দস্বরূপ পরম সত্যই পৃথিবীর মৃত্তিকায় রূপধারণ করিয়াছে । এই ধুলি তুচ্ছ নয়। 
পৃথিবীকে ভালোবাসার চিহ্বম্বরূপ মাটির (তিলক ললাটে পরিয়া তিনি আনন্দময় 
অস্পীমলোকে মহাপ্রয়াণ করিতে চান। 


কবির মত্তযগ্রীতির যে-ন্র এ-কবিতায় বাজিয়াছে উহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। 
উহা! কোমল, করুণ এবং গম্ভীর । পৃথিবীকে ভালোবাসিবার যৌবনোচিত উচ্ছাস ও 
প্রগল্ভতা ইহার ভাবকল্পনা বা ভাষারূপের কোথাও নাই। আবেগ যেটুকু-আছে 
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তাহা ঈষৎ কম্পিউ, শ্রোতের বেগে প্রবাহিত নয়। তারল্য বা উচ্দাস ইহার কোথাও 
স্থান পায় নাই। কবির ভাষায় এবং উপলব্িতে বিশ্বপত্যভেদের মহিম। দৃপ্ত 
হইয়া আছে । ক্ষুদ্রাকার গীতিকবিতায় বিশ্রহশ্যাভেদকারী কল্পনা এত সুন্দর ভাবে 
সহজে আন্তরিক সুরে দনি| বাধিতৈ পারে এরূপ কবিত| না দেখিলে বিখাসই হয় না। 
ভাবে ভ'বায় ছন্দনন্ধনে, অন্ভূতির প্রগ[ঢ গাভীর্ধে কনিতাটি একটি শ্রেষ্ঠ লিরিক- 
কপে অবশ্যই আভিতিন নঈন । 
| - || ছয় || গ 

মতা পরণ নীল--শুনেছিহ্থ কবে,সে কোথায় ! 

যমুনার জল,ঞা সে প্রারুটের নবঘন-শ্যাম ? 

অথবা গরলছাতি হরকণ্ঠে নয়নাভিরাম ? 

উমার কপোলশান্ভী-সে কি নীল অলকের প্রায় ? 

আতিণ কুলে যথা তালবন-বেখ। দেখা যায় 

শিধিড আয়স-নীল--তেমনি সে আখির আরাম ? 

কিছ্। সেকি দিকপ্রান্তে আচম্থিত বিছ্াতেব দাম 

ভীষণ নিঃশব্ব-শল ? পরে সে অশনি গরজায়। 

উপমাঞ্মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপম।-বিহনে, 

সেযে নীল- নহে রও পীহ, কিম্বা ধূমল ধূসর 

শীলাকাশ-তলে যথা সিদ্ধু-জল শীল নিরন্তর, 

তেমনি মৃতু ছুয়। চেতনার অগস্-গহনে | 

সে নহে যমুণা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে. 

মহাশুন্য !_তাই নীল, নীল যথা অসীম অন্বব | 

ক. বি.ত্তি. এ. (দ্বিতীয় পর্ধীয় ) 
উত্তর ৪ মু স্বরূপ অন্ুভন করিতে চাহিয়াছেন কবি? মৃতাার বর্ণ ঘননীল 

এইরূপ একটি ধাবণ! শুনিয়া কৰিরু কক্পন! নান! ।, ত্র রচন। করিয়। ম্বেই প্রেক্ষণীয় 
রূপটিকে ধরিবার চে্া করিয়াছে । মানুষ অঙ্জানাকে জানিতে চায়, ইন্দ্রিয়াতীতকে 
ইত্দ্িয়গমা করি তুলিতে চায়, কবি রূপের বন্ধনে ভাবকে বাঁধিতে চান, অনীমকে সীম। 
দিয়া অনুভব করিতে চান । মৃত্যু ইন্দ্িয়াতীত। অশিবচনীয় অথচ সর্বব্|গী অপরিহার্য 
জীবনসত্য । তাহার রূপের বর্ণনা কেহ করিবার অখবা তাহার !ভাবটিকে কেই 
ভাষারূপে ধরিয়! দিবার অবকাশ পান ন্লাই। কিন্তু আমাদের পৌরাণিক শ্রতিতে 
যহা়তু গাঢ় নীলবর্ণের পুরুষরূপে কগ্সিত। এই ইঙ্গিতটি কবির মনে কল্ননার দ্বার 
খুঁপিয়। দিয়াছে । কৰি সেই নীলবর্ণের যথার্থ রূপটি চিত্রে ধরিয়া অস্থভব করিতে 


ছ১০ “সাহিত্যের তীর্থপথে 


চাহিতেছেন । মানবনয়নে এবং মানিবকল্পনায় নীলবর্ণ বিচিত্র রূপে বদ্ধ হইয়া" দেখা 
দিয়াছে। যয়ুনার জল নীলবর্ণ, নববর্ধার মেঘক্তূপে ঘনশ্টঠ'ম যেন নীল হইয়। উঠে, গৰল- 
পানে মহাদেবের ক নীল হইয়া উঠিয়ছিল, উমার কেশকলাপের বর্ণও ঘন নীল। 
ইহাদের সহিত উপমিত করিয়া কি মৃত্যুর রূপের ধারণ] করা সম্ভব ? দৃরপ্রান্তে তালবন- 
রেখা নিবিড় নীলবর্ণ ধারণ কবিঞ থাকে । বিছ্বাৎ্চমকে,বদ্রগর্জনে নীলের আভাস পাওয়া 
যায়। কবির কল্পনা এইরূপ হিচিত্র রূপে ও ভীষণতায় মৃত্যুর উপম। খু'ভিয়। ব্যর্থ হয়। 
(তখন তিনি বুঝিতে পারেন রূগাঙ্নের সাহাযো, উপমাবিলাসের পথ ধরিয়া মৃত্যুর 
: অন্থভব কর। যাইবে না )) কারণ৮_উপম। তো কবিক্পনার সৃষ্টি। আর মৃত্যু জীবনের 
একমাত্র স্বাভাবিক ও অপরিহাধ পর্ধিণভি_ ভীষণ নিমম, অথচ. পরম_প্রশাত্ত 
.স্ব্যন্ত্র1হর । যদি উপমাই দিতে হয় সমুদ্রের নীলের কথ। মনে_.কর!. চলে। উহার 
অতল গৃভীরতায় রহিয়াছে মৃত্যুগভীরঙার ধ্যঙুনা। ,অথব। মহাশ্ন্ের শালিমার প্রস্ঙ্ 
(তলা যায়। কারণ, মৃতু অপেক্ষ। বড় শৃন্ঠতা আর কি আছে ৮: 


কবির চিত্ত রূপাবেদনে তৎপর |, শাচিত্রে একটি গভীর জটিল অনুভূতিকে 
তিনি ধরিতে চাহিয়াছেন। কিস্ব হার অপেক্ষাও বড কথা হইল কবিতাটির 
সনেটোচিত গঠনসাফল্য ৷ সনেটের পেত্রার্কা-রীতির এইরূপ সফল উদাহরণ, বাংলা 
কবিতায় বেশী নাই। উহার ভাষ। ও প্রকাশ্ভঙ্গি যেমন মংহত তেমনি গম্ভীর, অথচ 
একটা বিপুল ভাবকল্পনা_কবিচিন্তের এব! অ]শ্ধ বাকুলত|-- ইহার মধ্যে রপলভ 
কৰিয়াছে। | 
॥ সাত ॥ 
আমারই চেতশার রঙে পান্না হল সবুজ, 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে। 
আমি চোখ মেললুম আক।শে-_ 
জ্বলে উঠল আলো 
পুবে পশ্চিমে । 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, হন্দর-_ 
সুন্দরু হল সে। 
তুমি বলবে, এ যে তত্বকথাঃ 
এ কবির বাণী নয়। 
আমি বলব, এ সত্য 
তাই এ কাব্য। 
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এ আমার অহংকার, 
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে। 
মানুষের অহংকারপটেই 
বিশ্বকর্মার নিশ্বশিল্প | 
ক.বি বি. এ. (দ্বিতীয় পর্বায় ) 


উত্তর : সৌন্দর্য ব্তগত নয়, চিন্তগহ। মনের রও দিয়া বাহিরের দৃশ্য বস্তকে 
আমর! রঞ্জিত করিয়া! নিজের করিয়। ই। উহার বস্তগত আকার-প্রকার-পরিচয় 
একান্তই বাহা, আমণা সেই পাস পরিচগনের উপরে জদয়রসের স্পর্শ দিয়া, শস্তবের. 
মোহমুগ্ধ ভাবটি যোগ কিয়! তাহাকে নৃতণ করিয় স্্টি করি। 

বন্ধুর উপনবে ভাবে আধিণতা-ভাববাদী দার্শনিকেদের এইন্সপ ধিশ্বাস 
টরকাখেব | “কিন্ত উহা আপুনিক শীহিকবিদেল দুষ্টিতে হইয়! উঠিয়াছে জীবনের 
বম ও পরম উপল সভা।  ঈীতিকপি বশ্লোকের চিত্র আকেন নণ বস্তুকে 
ঘবলন্বন করিলে তিনি আকেন আপনার মনোলোকেরই ছবি ॥ গীতিক্লবিতার 
একটি পির কপির “আমি বিচিত্র জরে ছন্দে প্রনঙে তাহারই গান করিয়া 
চলেন কবি । চিলি তাই শিশ্িত ভবে অন্থভণ কবেন, জগতের বিচিত্র বস্তপুঞ্ষে 
য অন্তরীন হতোব লীন ঠিনি এক- একক, কবি-মন্তনের নির্জনতায় াহার একক 
মীন অপষ্িতি। কণি বলেন আপন: - জদমের বেই পর্রম সাকে লক্ষ্য করিয়া__ 

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, 
তুমি সিত্ররূপিণী | 
কন্ত নিচের জদয়ের গভীরে অবতুপণ করিয়া দেখেন 
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী 
তুমি অন্তর-বাপিনী। , 

বহৎ পিরিক কবি ধন্থর বন্তহকে গ্রাস কবেন, আপনার ধ্যানমহরেখ বু রেখায় স্পর্শে 
াকুলত। ছানিয়া তাহাকে নৃতন করিয়। গড়েন। 'জেই তিণি অন্তভব করেন বস্তুর 
ত্য বন্তত্বে ন/ই, আছে কথির অন্তর-ভাবে, আছে শিল্পার কঈনায় ও রচনায়। 


কবির প্রকাশভঙ্গি খ্জু এবং অপল্ললিত। একটা! পৌরুষদূঢ় সংহত ভাষা- 
ভর্জি এবং ছন্দের গগ্ঠরীতি ই-ব লক্ষলীয় টৈশিষ্ট্য। এই ছন্দ আলোচ্য কবিতার 
কত্রে খুবই প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাবাবেগের প্রবলতা এবং গতিস্বোত এখানে নাই, 
বরং আবেগের তুলনায় মননের ওজ্জন্য এখানে প্রধান | গগ্ভরীতির ছন্দ স্বল্প-আবেগ 
(নলকে সার্থরভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কাবিতাংশের কল্পনায় যেমন রহিয়াছে 


ছ১২ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


বিশ্বব্যাপ্ত মাহাত্ম্য, ভাষার মধ্যেও রহিয়াছে তেমনি আকাশম্পর্শী আত্মার গৌরব- 
ঘোষণার হর । 
কবিতাটি প্রায় তত্ব হইয়া উঠিয়াছে কিনা এই প্রশ্ন কবি নিজেই তুলিয়াছেন । 
কবিতাটিতে তত্ব আছে, তবে ব্যক্তিগত উপলদ্ধির উত্তপ্ত স্পর্শে এবং ভাষারীতির বিশিষ্ট 
আবেদনে তাহা কাব্যসার্থকতা লাভ করিয়াছে। বরং তত্ভার্ননা (কান্দে থাকাষ 
ওপনিষদিক মন্ত্রের প্রগাঁচতা উহার প্রকাপ্ুভছগিকে মহিমা দিয়াছে। 
॥ আট ॥ 
এ মাটির ঢেলা ককে.কে ছুড়ল স্থর্ষের পানে ভাই 
পৃথিবী যাহার নাম, 
লক্ষান্রষ্ট চিরদিন সে যে থুরিয়া ঘুরিয়া ফেবে 
স্্ষেরে অবিরাম। 
তারি সম্ভতি আমাদেরও ভাই বার্থ যে'সন্ধান 
লক্ষ্য গিয়াছি তুলি । 
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি ন! কেমন করি 
লেগেছে মলিন ধূলি। 
ম|টি ও পাথর কাটি আর কুঁদি দেবতা গড়িন্থ ঢের, 
মাগিলাম কল্যাণ । | 
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দ[গ লেগে থাকে ভাই, 
দেবতার অপমান ! 
লক্ষ্য্রষ্ট পৃথিবীর ভাই মে আদিম অভিশাপ 
বহি মোর চিরদিন ; 
আকাশের আলো! যত করি জয়, মিটিবে ন। কতু ভাই 
আদি, পক্কের খণ। 
ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীর পর্ীয় ) 
উত্তরঃ কবির চোখে পৃথিবী এবং মানবজীবন সবই একটা উদ্দেশ্যহীন 
কর্মচ ক্রাবর্তনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । আঁশ। লইয়া মানুষ জীবন শুর করে। 
রাজনীতিবিদ ভবিষ্যতের মনোহর আশার,ন্বপ্ন গড়িয়া তোলেন। কবিরা রোমান্টিক 
সৌন্দর্ধের রাজ্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু আধুনিক মন জীবনকে মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখে নাই। স্পষ্ট চোথে জীবনের দিকে তাকাইয়। তাহার মনে হুইয়াছে--উহা 
অর্থহীন পরিক্রমা, আশাহীন বিবর্ণতা। আধুনিক কবি বিশ্বের কোনে কল্যাণমুখী 
তাৎপর্য আবিফার করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন । মানবমহিমা তাহার নিকট একটা অতীত্ত, 


ভাবপরিষ্ফুটন £ ভাবের মৌলিকতা ও প্রসাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছ১৩ 


কল্পকথায় পর্যবসিত হইয়াছে । যেখানে কল্যাণের প্রত্যশ। করিয়াছিলেন কৰি, 
সৈধানে অত্যাচার শোষণের রক্তরেখ| পড়িয়াছে। যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম, সৌন্দর্য, 
মানববোধের দেবপীঠ রচনা করিয়াছিলেন গতযুগের ভাবুক মনীবীবন্দ, আজ তাহা 
অন্তঃসারশূন্ত মনে হইতেছে । মানুষের বৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্রিক আবিষারের ধারা 
আজও শেষ “হয় নাই। প্রভূত ক্ষমত| লইয়া সে বিশ্বের দিকে দিকে বিজয় অভিযান 
করিয়াছে। কিন্তু এই মহিমার অন্তরালে রহিয়াছে তাহার আদিম স্বার্থবোধের 
পক্ষিলত৷ | উহা মুখব্যাদন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে__নামিয়া আসিতেছে 
ধ্বংসযজ্ঞ, অবিরাম চলিজেছে শোমণ আর অক্ত্যাচার | 


কবিতার সুবটি একটু উচ্চক্। শ্কবির ভাবনা-প্রকাশের ভঙ্গিটির মধ্যে 
উত্তেজনার প্রগল্ভত। *অনুভব করা যাঁয়। কবি যে শবচিত্র রচন! করিয়াছেন তাহা 
প্রচলিত কাব্যধরার অন্থবতী। কবির শবচয়ন এনং বয়নকৌশলের মধ্যেও নাই 
আধুরঁনক কাবোর প্রসাধনগীহিগ তির্ষক5, আকন্মিক চমক, ছুবোধ্যন্তা, ভাবনাগত 
দুরাশ্বয়। কিন্তু কবির অনুষ্ভুতিটি একান্তভাবেই আধুণিক কালের । সংকটের যুগে 
আর্ত কণ্ঠে তিনি একটি ভিজ্ঞাসাকে উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াহেন, অর্থহীন এই 
বিশ্বস্থজন-__-অর্থহীন এই মানবঅস্তিত্ব। কণির নৈবাশ্ব খুবই স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 
কিন্তু মনে হয় কবির আশাভঙ্গ সম্্তি ঘটিয়াছে । কদজসই প্রথম আশাভঙ্গের তীব্র 
আঘ।ত কবিতা ভাবে ভাষায় উদ্দ্কগে বাঙ্জিয়াছে 
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ভাবপরিস্ফুটন ঃ ভাবের মৌল্িকত। ও প্রকা শ্বভঙ্গির, 
বেশিষ্ঠ্য আলোচনা 
॥ এক ॥! 

মননের রা .আমর। যে পা লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমাথ। 
এই আমমহণ ও খাসমহলের ছুই কর্তা" 2 পরমাথ। ইহাদের সামঞ্জস্য সাধন 
করিয়া চল[ই মানবজীবনের আদর্শ। কি মধ মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া 
যে অবস্থায় “অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিত: তখন পরমার্থকে বাখিয়া স্থার্থই পরিত্যাজা, 
এবং বাহার মূনোজীবন প্রবূল তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন্ত। 
অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মন:পুত্তলী- 
যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করি। কেবল সেই জোরে 
আমর! বহুকাল ধরিয়া দয়া৷ করি না” দান করি? ভক্তি করি না, পূজা করি চিন্তা 


ছ১৪ সাহিত্যের ীর্থপথে 


করি না, কর্ম করি; বোধ করি না, অথচ সেইজন্তই কোন্টা ভালো ও কোন্টা 
মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি । 
ইহাতে সজীব দেবতাস্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রদ্দ ন। থাকিলেও তাহার 
জড়প্রতিমা কৌনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে । 
ক. বি. বি. এ. (প্রথম পর্ধীয় ), 

উত্তর 3 মানবজীবনের দুই দিক। একদিকে স্বার্থ্ধ পাধিব অস্তিত্ব, 
অন্যদিকে পরমার্থ লাভ। মূল লক্ষ্য পরমার্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি নাহ্‌ লক্ষ্যও 
আছে, উহ]! বাস্তব জীবনাচরণ । এই দ্রইয়ের সমন্বয়সাধনের অপর নামই মনুযত্ব। 
কিন্তু বাস্তবতঃ নানা কারণে এই সমন্বয়সাধন প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পডে। তখনই 
বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিতে হয়। নিঃসন্দেহে উহাও ক্ঠিন কাজ। লেখকের 
মতে, দুইয়ের মধ্যে একটি পথ যদি বাহিয়। লইতেই হয় তাহ! হঈলে পরমার্থসাঁধনের 
পথটিই অনুসরণ করিতে হইবে । কারণ স্ার্থসাধনে, প্ররত্তিমার্গে মানুষের যে 
পরিচয় প্রকাশ পায়, উহ! তাহ।র জীবসত্তার পরিচয়, আতর ছাতি উহার মধ্যে প্রকাশ 
পায় না। কিন্তু পরমার্থসাধনের পথ, অর্থাৎ নিবৃত্রিমার্গ__ত্রঙ্গসাধনা খনই কঠিন । 
মননের জোর ন। থাকিলে সে-পথে স্াফলা লাভ কর! বড় সহজ হম শা। আর 
আপামরসাধারণের মধ্যে এই মনন ব্যাপারটিগই অভাব । 

স্বাধীন চিন্তার সাহায্, প্রজ্ঞার বশবতঁ হইয়। মনুয়ুমাধশ।র চরম লক্ষাটি 
যাহারা স্থিব করিতে পারে না, সমাজ তাহাদের জন্য একটি সহজ মার্গের ন্যবস্থা 
করিয়াদে। উহ! শান্ত ও লোকাচারের দ্বারা নিয়ন্বিত। আধীন চিন্ত। '৪ প্রগাট 
উপলব্ির সাহায্যে উহার। ঠিক পথটি খুঙ্ছিয়। পায় না বটে, কিন্তু শাস্ত্রনির্দেশ ও 
লোকাচার অন্থুমরণে উহারা তাহার একটি স্থশ সহঙ্গ রূপের অন্ুধ্যান করে। 
আমরা তাৎপর্য ন! বুঝিয়, কতকগুলি বাহা আচারের অন্ধ অনুকরণ করি, 
লোকাচারকেই মানবজীবনের চরম সন্য শিয়া ঘোষণা করি। এই জডত্বই মননহীন 
জাতির ভীবনে আজ ঝড় হইয়া উঠিয়াছে। উহা যে মন্তুযুতনাশের একটি বড় কারণ 
হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নটি । 

লেখকের চিন্তাধারার স্বাধীন দীপ্তি এই অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মানবজীবনে 
পারমাথিক সাধনার তাৎপর্য যে কত বৃহৎ সে কণা স্বীকার করিয়াও উহা যে প্রখান্থগতা, 
শন লোকাচার ও কুসংস্কররের বন্ধন হইতে একেবারে স্বতন্ব তাহ। দেখাইয়া দিয়াছেন 
স্পষ্টভাবে । আমরা পরমার্থের সাধনা করিব, ইহাই লেখকের কাম্য । প্রয়োজন হইলে 
প্রবৃত্িমার্গ পরিত্যাগও করিতে হইবে । কিন্তু উহা, স্বাধীন মননের বশবর্তী হইয়া 
করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তা, বিচারবিবেচনার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞাৃষ্টি লোপ পাইলে 


ভাবপরিষ্ফুটন ঃ ভাঁবের মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ঠ্য আলোচনা ছ্‌১ 


মনুয্বজীবন জড় পশুর স্যায় হীনতায় নামিয়া যাইবে । শাস্ত্র লোকাচার প্রভৃতির ছ্বীর! 
পরমাথসাধন|কে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা বাহিক, অন্তরের সায় উহাতে নাই--উহা তাই 
মূঢতার আশ্রয় হইয়া দাড়ায় । 

লেখকের ভাঁষাটি প্রসন্ন এবং বীর্ধন্ত। উপমাগুলি সহ এবং নিষয়ান্ুগ, 
কোথাও প্রধান 'হইয়। দিত্রৰমের মোহ বিস্তার করিয়া আলোচ্য নিমগ্নকে আচ্ছন্ন 
করে "াই। ভাষায় অকারণ পল্পবিত কণিত্বন্যট্রির চে! নাই, তবে “আমনা বহুকাল 
ধরিয়া... ঘোষণা করি ।”--এই অংশে পুণকুঞ্জিমূপক বাক্াংশের বানহারে বন্তৃতার 
উত্তাপ যেন কিট! সংক্রামিত হইয়াছে | 

[ দুই] 

আমব' সমগ্র সমাছ্জক একটি বাঞ্তি হিসেবে দেখলে আনল ,মাননলমাক্গ 
হচ্ছে বর খ]ক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বনু ব্যক্তির মানসিক মৌবন আছে, সেই 
স্মাংজর্বই যৌবন আছছে। ঠেহেল যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌননের*আবির্ভাব 
হয়। সেই মাঁনসি৯ যৌনণকে স্থামী করতে হলে টশশব নয়, বাকা দেশ,আফিমণ 
এবং অধিকার কণনে ভন। দেহের যৌবনে শআন্তে বার্লকোন লো যৌবনের 
অধিকাণ নিস্তার করবাব শক্তি আমন! সমাজ হ'তে সংগ্রহ করতে পাপি। ব্যক্তিগত 
জীবনে ফাল্গুন একনার চলে গেলে আবাদ ফিরে আসে ন!- কিন্ব সমগ্র সমাজে 
ফাল্ুন চিবদিন দিরাজ কবছে। অর্থাং শৃতন স্বখছুঃখ, নৃতন আশা, নৃতন 
ভালোবাস, মতন কর্তব্য ও ন্হশ চিন্ত। নিতা উদয় হচ্ছে। সমগ নমাজের এই 
জীপনপ্রন'হ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, ভাব মনের যৌননের আর 
ক্সেরং আশঙ্ক। নেই । এপ তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে 
ফিরি দিতে পারবেন ক. নি. বি. এ (প্রথম পরীয় ) 

উত্তর £ ম্মামর। প্রন্টোকে শিছের বাক্তিগত অস্তিত্বকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়া 
থাকি। আমন? জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সা মিথ্যা যাভাই করি ৮* বাক্তিগত ভাবে 
যৌবন একটা স্বপ্নস্থায়ী সস্তা বলিয়া উহ!কে সংলীর্ঘণ গপ্ডিব মধো বাধিয়া ফেলি । কিন্তু 
সমাজের প্রকৃত রূপ বন্ব্ক্তিরু সমষ্টিতে__কাহা'রও বাক্তিগত সন্ার সীম।বন্ধনে নয়। 
একজন মানুষের জীবনে-_ দেহে ও মনে-_যৌনন আসে এবং চলিয়াও যায়। কিন্ত 
সমগ্র সমাজেব দিক হঈতে দেখিলে যৌবন্ত টিবকালেন ধন। আস'-যাওয়ার শ্বেতে 
ভাসমান, আগমন এবং নির্গমনের মধ্য দিযা*চিরস্তন | বার্ধক্য যৌবনের বিরোধী নয়। 
মৃত্যুও নয়। উহার মধ্য দিয়া পুবাতন জীর্ন ঝরিয়া পড়ে, নৃতনের জন্য পথ ছাড়িয়া 
দেয়। এমনি করিয়া নৃতনের জয়রুথ আগাইয়া চলে, বাক্তিগ ত মরণ-বাচনের উধ্বে 
সমগ্র সমাজের যৌবন অক্ষয় হইয়া খাকে। উহা চলমান বলিখা, নিত্য নিত্য ক্ষয়িত 


১৬ সাহিত্যের তীর্থপথে 


এবং" নিত্য নিত্য নৃতনের দ্বারা পূর্ণ হইয়। উঠিতেছে বলিয়া এই অক্ষয় সত্যে জড় 
প্রবেশ করিতে পারে না। 

লেখকের ভাবনাটি যেমন স্বচ্ছ তেমনি স্পষ্ট। ইহার মৌলিকতা হইল ব্যক্তিগত 
যৌবন এবং সামাজিক যৌবনকে কতকটা স্বতন্বরূপে প্রকাশ করায়। ব্যক্তিগত 
যৌবনের অবক্ষয়ে কাতর না হইয়া সামাজিক যৌবন যাহ] চিরকালীন, তাহার সত্যটি 
হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিলে বৃদ্ধের মনেও যৌবনের নবীনতা উপলব্ধ হইবে । 

রচনাটির ভাষারীতির মধ্যে কোথাও অকারণ এবং অপ্রয়োজনীয় কবিত্ব প্রশ্রয় 
পায় নাই। বরং একটা পৌরুষের, দুঁ্চ খজু মেরুদৃণ্ডের শ্িতিস্থাপকত| আছে । ভাষায় 
নাই অলকতরণ-চেষ্টা, এবং শিখিলতা অখবব্ল বিস্তার । 

ধ্তিন ] 

_বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্তাই শিল্পীদের খুণীদের 
এত ব্যাকুলুতা। এইজস্ট তাহাদের সেই চেষ্টা অন্ুকরণের ভিতর দিয়। কখনোই সফল 
হতে পারে শা । অনেক সময় অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে । 
তখন আগরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাবেই দেখি । প্রত্যক্ষ রূপ যখন 
নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই 
মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে ন।। তখন পৃথিবীতে আমরা 
চলি, ফিরি, কাঁজ করি, কিন্ত পৃথিবীকে আমর। চিত্ত দ্বার গ্রহণ কি ন|। কারণ, 
এই পৃথিবীর অস্তরতর অরূপতাই আমাদের চিত্তের সীমশ্রী। অভ্যাসের আবরণ 
মোচন করিয়া সেই অরূপতাকে উদ্ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীর। নিযুক্ত । 

ক. বি. বি, এ. ( দ্বিতীয় পর্যায় )। 

উত্তরঃ লেখক শিল্পস্থ্টির স্বরূপ লইয়া সংক্ষিপ্ত অবকাশে কিছু গুরুত্বপুণ 

' আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ রূপটাকেই আ|মর1 সাধারণ লোকেরা 
উহার সত্যরূপ বলিয়। জানি। তাই সাধারণের ধারণ|য় বিশ্বপৃথিবীর প্রত্যক্ষরূপের 
প্রতিফলন ঘটিলেই সাহিত্যে জীবনসত্য প্রকাশ পাইল । কিন্ত এই অংশের লেখকের 
মত অন্তরূপ |. সাধারণ ম]নুষের দৃষ্টিকে তিনি খণ্ডিত, অপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। 

উহ! বাহিরের তথ্যকেই সত্য বলিয়া ভুল করিয়া বসে। অভ্যাসের বশে 

যাহাকে চোখে দেখে, কানে শোনে ইন্ত্িয় দিয়। যাহাকে স্প্ঠ করিয়া 

অস্ুভব করে, তাহাকেই খাটি বলিয়া জানে । _কিন্তু সত্যকে অন্তু্টির বলে তথ্যের 

মুধ্য হইতে আবিষ্কার করিতে হয়। কল্পনার সহযোগে তথ্যের নবরাপ স্থ্টি করিতে, 

ছয় বাহার] শিল্পী তাহাদের দের এই শক্তি আছে বস্তর প্রত্যক্ষ রূপের গভীরে 
প্রবেশ করার । . বস্তর্ূপ আসলে এক রূপাতীত অপরূপের প্রতিফলন ৮ প্রতিবিম্বন 


ভাবপরিস্ফুটন £ ভাবের মৌলিকত| ও প্রকাশভ্ষির বৈশিষ্্য আলোচনা ছ১৭' 


লইয়া সাধারণ মানুষ ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কৃবিশিল্পী প্রতিবিম্বনের, গভীরে 
* মুল বন্ডটির" সন্ধান ন] পাইলে ছাড়েন নাঁ। এই কারণে তাহাদের দেখাকে অন্র্কে 
কিনত ব্যাপার বলিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্য বুঝিবার সহজতর 
কোনো পথ নাই। সাহিত্য-শিক্পসের সতা গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত-_উহা 
জীবনের সহজ অন্থকরণ নয়। 
লেখক শিল্পচেতনার ক্ষেত্রে বাস্তববাদের বিরেশধিত। করিতেছেন। জীবনের 
সহিত শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক আনিফ|র করিতে চাহিয়াছেন। আরিস্তোতলে্র কাল 
হইতে শিল্পসাহিতোর ক্ষেত্রে যে অনুকরধীবাদ চলিয়! অ!সিয়াছে এখানে তাহার 
বিপরীত মত প্রকাশ করা হইয়াছে । লেখকের ভাবনার মধ্যে মৌলিকত। আছে। 
তিনি জীবনবিরো ধী,» রোমান্টিক সৌন্দর্যের মহাশুন্টে বায়পীয় লেকে উড়িয়া যাইতে 
চাহেন নাই। তিনি কল্সনাগ্রধান শি্সসাহিত্যেপ গৌরব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিগাছেন যে, উহাই জীবনসম্পক্ত। শুধু মাস্থিত্যের ক্ষেত্রেই 
তিনি যে প্রতক্ষবাদ ও অনুকরণবাদের ব্রিদদ্ধ মত দিয়াছেন তাহ' নয়, জীঙ্কন বিষয়েও 
তিনি এমন একটি ব্যাখ্য। দিয়াছেন যহ' অভিনব । 
লেখকের ভার মনোহরত্বও লক্ষ্য করিবার মতে! | তিনি জীবন ও শিল্পের 
যে অভিনব সম্পর্কটি দেখ[ইতে চাহিয়াছেন সূ উপলব্ধিগম্য সত্য। যুক্তিপ্রাণতার 
ষ্পর্শ তাহার ভাঙায় ব। বাচনভঙ্গিতে বড পা হয় নাই। 
॥ চার ॥ 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য 
'দেখা দেয়; সেই বৈরগ্যের অযজের “কত্রেই খষিবাক্য. বেদবাক্য, মহাত্মাদের 
অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে নিত প্রয়সসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ 
রুদ্ধ করে ফেলে । *বৈরাগ্ের অযত্বে দিনে দিনে চারিদিকে যে প্রভৃত আবর্জনার 
অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভিব ঘ্ুটায়। বৈরাগ্যর দেশে শিল্পকলাচেও 
মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তিগ্ প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, ঈ্বলই ঘোরে । মাদ্রাজের 
শ্রেঠী পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খ্রচ করে, হাজার হর আগে যে-মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক 
তারই নকল করবার জন্ত ৷ তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই ; পাখির 
অসাড় ডানা খশাচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় ন! । 
ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায় ) 
উত্তরঃ বৈরাগ্যকে মহৎ ত্যাগবৃত্তি বলিয়া আমরা প্রায়ই উচ্চ কণ্ে প্রশংসা 
করিয়া থাকি। কিন্তু বৈরাগ্য..যে ত্যাগের আবরণে বহ্ক্ষেত্রে ,একটা জড়ত্বের চর্চ 
করিয়া. থাকে ইহা একটু লক্ষ্য 'করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । 


ছ্‌১৮ সাহিত্যের তীর্থপথে 


বৈরাগ্োণ অতিচর্চা যখন কোনো জাতির *জীননে শুরু হয় তখন বুঝিতে, হইবে জ্ঞান 
কর্ম ও শিল্প স্যষ্টির ক্ষেত্রে সে-জাতিব প্রাণশক্তি কমিয়া আসিয়াছে । নিজের বিচার 
করিবার শক্তি নাই বলিয়াই আমর! তখন গুরুবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলি, 
নিজের স্বাধীন স্বষ্টির সাহস ন। থাকায় অন্ুশাসনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই এবং 
পুরাতনকে অন্থকরণ করিয়া চলি । 

লেখকের চিন্তার মধ্যে যে নৃতনত্ব আছে তাহ। অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বৈরাগা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু উহ| যে প্রাণশক্তি, সাধীন 
ভাবনা এবং শিল্পস্থ্টির একটা বড় অস্্ররায় ইহ! সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 
লেখক এখানে স্বপ্প কথায় তাহ! বুঝাইয়া বলিয়াছেন | 

লেখুকের ভাষাভলি অবশ্য ঠিক যুক্তিমূলক নয়। বত্তবোর ভিত্তিতে যে দৃঢ় 
যুক্তির বন্ধন আছে একটিমাত্র উদাহ€ণের ইঙ্গিতে তাহা শিশ্চিত ভাবে বুঝিনার উপ] 
নাই। তবে গ্রগ্ভভাষায় সহজে কবিতের ঝংকার সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
লেখক | *বিশেষ করিয় নেম উপমাটির সৌন্দর্য উপভোগ্য 1 


॥ পচ ॥ 
এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌর[লী, ভার [নাত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে 
চলেছে-_ওই কাল্মের দিকে) ওই অনির্চনীর-ব্যক্তের দিকে, বাধা শিয়মের মধ্ো 
বাধা থাকতেই ৩!র মরণ-__সে কৃলকেই মর্ধপ করে চুপ করে বসে খাকতে পারে না, সে 
কুল নুয়ে পেরিয়ে পড়েছে ; এই বেবিয়ে যাওয়। দিপদের মাত্র ? পথে কাটা, পথে সাপ, 
পথে ঝড় বৃষ্টি _সমন্ত অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল 
এই অব্যক্ত অসীমের টনে। অব্যক্তের দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল- 
খোয়ানো' অভিস[পযাত্রা- প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, নিপ্রবের কাটাপথে পদে পদে রক্তের 
চিহ্ন একে । ক.বি. বি এ. (দ্বিতীয় পর্ীয় ) 
উত্তর £ বিশ্বঙগতেবু সর্বত্র রধযছে একটি চলার সুর, একটি ক্রমবিকাশের 
আবেগ । কোনো-কিছুই কোথাও চুপ করিয়া খামিয়া নাই ।* জড়ধর্মী ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান গ্িতিতে নিশ্চিন্ত হইতে চাম, রক্ষণশীলতাকে প্রজ্ঞা এবং বিবেচনা বলিয়া সে 
মনে করে। কিন্তু জগতের জড় জীন কোনো-কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবর্তন 
জীবনের ধর্ম, পরিবর্তন শিশ্বপ্রকৃতির মূল মক্য। যেখানে বিকাশ নাই, পালাবদল 
না, পরিণতিসাধন নাই সেখানে মৃত্যু আসিয়! বাঁসা বাধে । 
কিন্তু এই পরিণতিবিধানের কি কোনে। নির্দি লক্ষ্য আছে? অথব। ইহ 
অকারণ অবারণ চলা? এই চলার লক্ষ্য আছে।* কিন্তু লক্ষ্টি এমনি বিশিঃ 
সাহাতে উহ। কোনোরূপ স্থিতিমূলকতায় পর্যবসিত নয়। সীমাবদ্ধ জীবন 'ও .বব 


ভাবপরিস্ফুটন* ভবের মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছ১৯. 


*“অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য চপিয়ছে। অসীমের মধ্যে লক্ষ্য এবং লক্ষ্য 
হীনতার বিস্ময়কর মিলন ঘটিয়াছে। উহ। যেমন যাত্রাপথের শেষ তেমনি আবার 
অশেষ । কারণ অসীমের মধ্যে কোথাও বন্ধন নাই, স্থিতি নাই-_-ন|ই শিশ্চিন্তত! | 


লেখকের যে-ভাবনাটি এখ|শে প্রকাশ পাইয়াছে উহাকে দার্শনিক পরিভাষায় 
গতিতত্ব বল| যাইতে পারে । ফগাসি দার্শণিক বাগর্স গত ও জনের ন্যাথ্য। দিতে 
গিয়া গতিকেই ভড ও প্র!ণের স্বরূপ বলি অভিহিত করিয়াছেন । আলোচা অংশে 
প্রকাশিত ভাবনার সঙ্গে গভিতত্ের মিল রহিয়াছে; কি একটি পূর্ণ বিষয়ে 
পার্থক্যও লক্ষা করিবার মতো। বাগর্সঁর গতিবাদ অপরিণ।মী। হার কোনো লক্ষ্য 
নাই। "আলোচ্য অইশে প্রকাপ্লিত গহিবাদের মধ্যে গহিয়াছে" একটি শ্রমিদিষ্ট 
পরিণক্ি। এই পরিণতি টি জনি! দিষ্--কিন্তু আনার অনিদি্ও | অখণ্ড, অনস্ত, 
অসীমকে কে কবে জাল ফেলিয়! ধরিয়াছে? উহ! তৃঞ্ণ! ভাগায়, অতুপু করে, অস্থির 
করে, অন্তিত্বের মধ্যে সঞ্চারিত করে গতির আবেগ, কি্তু প্রাপ্তির বিশ্চিন্তত। আনে 
ন! জীবণে | 
রচনার ভঙ্গিটি রূপধর্মী, কতকট! রূপকধর্মীও | লেখকের উপনব্ধিটি একটি 
মভিসারিকার প্রিয়তমের মিলনোদেেশে যাত্রার রূপবে বাঁণত হইয়াছে। ভাষাটি 
যেরূপ কবিদবপূ্ণ তেমশি বর্ণবল | লেখকের প্রকাশভপির বৈশিষ্ট্যে ভাবনার বিষয়টি 
পর্যন্ত ভাবের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে । যাহ। বুদ্ধির অধিগম) ব্ষিয়, তাহ। হইয়া 
. উঠিয়াছে রূপধৃত লৌন্দর্,, স্বাদে বর্ণে *ন্ধ অপরূপ । উপম!ব্যবহারে লেখকের 
কৌশলটিও লক্ষ্য করিবার মতো । উহ! থে উপম। বা বহিরাগত অল্ংকার তাহ! বুঝাই 
যায় না। বক্তব্যের সঙ্গে অলংকরণ অঙচ্গেগ্য বন্ধণে বদ্ধ হইয়! রচনাটিকে বড় লেখকের 
হাতের চিহ্মণ্তিত করিয়াছে। 


॥ ছয় ॥ 

বস্তর রাজ্যে কবিতার খেলিবার প্রার সুবিধা হয় না,কোনও প্রকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিয়া! সে তাড়াত|ডি চলিয়া যায়। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষ| করিতে আসিয়া! সে একেবারে 
রিক্তহস্তে ফিরে না, কাঠামোর একটা আবছায়া-স্থৃতি লইয়। ঘরে ফিরে, সেই স্মৃতি 
হইতে টানিয়া টানিয়া কবিতা আপন/ঁক ফুট।ইয়া তোলে, বৃস্তর আবছায়ার মধ্য হইত 
প্রাণ বাহির করাই তাহার কাজ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত [ সহিত, তাহার বড় ড় একটা 
সম্য্ধ_ সন্ধ নাই। এই জন এই জন্য, কুবিত্ব ভাবে, ছন্দে, কথায়, অনুপ্রাসে, ৫ শ্লেফ-প্রয়োগে কবি নত নহে। 
ভাবপ্রকাশের সহাঁয়তা করে বূলিয়াই ইহাদের যাহা কিছু মর্যাদা! 

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীর পর্যায়) 


“ছ২০ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


উত্তর ঃ কবিতার সহিত বাস্তব রাঁজোর একটি সম্পর্ক আছে; তবে উহা 
স্বক্ । অনেকে কবিতাকে বস্তজগতের প্রতিফলন বলিয়াই মনে করে, বাস্তব জীবনের 
ভালো-মন্দ লাভ-লোকসান ও উহার তথ্যমূলকতা অনেকে কাব্যের মধ্যে সন্ধান করিতে 
চান। কিন্তু এই ভাবনা কাব্যের স্বরূপ না বুঝিবার ফল। বন্তজগৎ ও 'কাব্যলোকের 
মধ্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রতিফলনজাত নয়, স্থক্ষ্ম এবং বর্ণবন্ত, তির্ধক এবং কবিচিত্তের 
সংযোগে অপরূপ সে সম্বন্ধ । যাহারা আবার বাস্তবের সহিত কনিত্বের কোনোরূপ 
সম্বন্ধ মানেন না, উহাকে বিশুদ্ধ কল্পনাচারী একট। ব্যপার বলিয়। মনে করেন তাহারাও 
তুল করেন। কাব্যের মহিত বাস্তব জীবনেন্ন সম্পর্ক আছে। বে উহা বাস্তবজীবনের 
নিকট আস্মসমর্পণ ব করে না, অথব! বিজানের স্তায় বাস্তবজীব্মর বিশ্লেষণ করে না। 
কৰি বাস্তবজীবনের কাঠামে|টি অস্বীকার করিতে পাবেন ন!। বাস্তবজীবনের রূপ রস 
সংগ্রহ করেন $ অন্তু ্টিবলে বন্্রপিপ্ডের মধো প্রাণ আবিফার. কুরেন। . বাস্তব 
অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে বাজ করেন। কাজেই কবিদ্ব(বাস্তবতা বিশিষ্ট) ন নয় আবার 
বান্তবতা ছারা সম্পূর্ণতঃ গ্রস্তও শয়। 

কবিতার আর একটি বড় সমস্য। হইল ভাষ! ও অলংকরণের মমস্যা। অনেকে 
এই বূপরীতির দিকে, প্রকাশের ভঙ্গির দিকে এত বেশী গুরুত্ব আ রোপ করেন যাহাতে 
ভাবকল্পন। গৌণ হইয়া যায়। এই ধারণাটি কণিষ্ছের স্বন্প প্রকাশ করে না__একটা 
ভুল ধারণ|র দিকে লইয়া যায়, ইহাই লেখকের বক্তন্য। রূপরীতি-ভ ধা, অণংকার, ছন্দ 
প্রভৃতির কাজ ভাবকল্পনাকে প্রকাশ কর]। এ কার্ধের সার্থক হায়ই তাহাদের মুল্য । 


আলোচ্য অংশে কাবাতত্ব প্রসঙ্গে যে আলোচনা স্বরা হইয়াছে তাহাতে খুব 
মৌলিকঙ! কিছু নাই । এবিষয়ে বিজ্তর আলোচনা দেশী-বিদেশী সাহিত্য সমালোচনার 
ক্ষেত্রে হইয়! গিয়াছে । নানারূপ মতভেদ এই ক্ষেত্রে রহিয়ছেশ। লেখকের বিশিষ্ট 
মতটি আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য 4 

কিন্ত প্রকাশের 'রীতি-ছুন্দ, অলংকার, ভা প্রভৃতিকে লেখক খুবই গৌণ স্থান 
দিয়াছেন। প্রকাশের ভঙ্গি এবং প্রকাশের বিষয় অর্থাৎ ভুবকল্পুন। যেন দুইটি - ্ৃতন্্ 
পদার্থ, লেখকের আলোচনা পড়িয়া তাহাই মনে হয়। লেখকের এই ধারণাটি গ্রহণ- 
যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কবিতার ভাবু4ও রূপ্‌ অচ্ছেপ্, একটিকে গণ করিয়া 
ফেল্গিলে কাব্য-ব্যাপারটির প্রকৃত সার্থকতাই চলিয়া যায় । 

আলোচ্য অংশের রূচন্বীতির খুব প্রশংস| করা যায় না। প্রথম দিকে 
ভাষার মধ্যে আলংকারিকতা আনিবার চেষ্টা আছে । কিন্তু উহা! শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয্ন 
নাই। ভাষা! সহজ কিঞ্ব জোরালো নয়। তাহা ছাড়া একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে 
.ছুইটি প্রসঙ্গকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, অথচ তাহাদের দঢ সংসক্তি ঘটে নাই 


ভাবপরিস্ফুটন ৫ ভাষ্বর যৌলিকতা ও প্রকাগীভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছ২১ 


সাত ॥ 

বিশ্বের মধ্যে একট! দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক 
নয়, যেট] তার চলচ্চিন্তের নিত্যপ্রকাশের দিক। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে 
নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ,*যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ব-বাউলের একতারার ঝংকার 
পথের খাকে বাঁকে বেজে ওঠে, যেখানে সেই টবরাগীর উত্তরীককয়র গেরুয়া! রঙ বাতাসে 
বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মান্ষের ভিইবকাঁর টৈবাগীও আপন কাব্যে 
গ্লানে ছবিতে তাঁরই জবাব দিতে দিতে পথে চলে, &তমনি তবোই গার নাচের রূপের 
রসের ভঙ্গিতে । নিষয়ী লোক আপন ১ বসে যখন ভা শোনে তখন' 
অবাক হয়ে খুজ্ঞাস। করেছ “বিষয়টা ক এতে মুনাফ! কি আছে। এতে কি 


প্রমাণ করে? 
ক.বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়) 

উত্তর 2 বিশ্বপ্রকৃতিতে বস্তুজগতে রহিয়াছে ছুটি বিপরীত দিক। একদিক 
নিয়মে বাধা__সেখানে জীবস্ষ্টি, জীনরক্ষণ প্রভৃতি অতি জরুরী প্রয়োজনেপ্ধ একটি 
ধারা নিশা সক্রিয় আছে । কিন্তু পাশাপাশি বস্ত্জগতের নিরেট জড়পিণ্ডের মধ্যে 
রহিয়াছে অবকাশ | আকাশে, সমুদ্রে, রক্ষপত্রে কুস্থমে বর্ণবিলাসের কী প্রহর সমারোহ । 
ইহার* অনেকখানিই১তো প্রয়োজনের শহিত নিঃসম্পরিত। প্রকৃতির আনন্দময় 
স্বরূপ যেন এই অবাস্তব রঙেব আয়ে। ১ন বসের সমারোহের মধা হইতে উ কি দিতেছে । 
তেমনি. মানবজীবনেরও ছুটি দিক আছে । একদিকে সে প্রয়োজনের চাকায় বাধা ।। 
বাস্তব পৃথিবীর সহিত সেখানে চলে তাহার ৮ ভি- লোকসানের হিসাব । কিন্তু লাভ- 
লোকসানের মধোই মানুষের সম্পূর্ন পরিচয় নাই। হিসাবনিকাশ ব্যবসা-বাণিজ্য 
জীবনযাত্রার পক্ষে খুবই, প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্ত মানব-অণ্তিত্বের এমন 
একটি দিক আছে, যাহ! এই প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ হইয়া থ[কিতে চায় না।. 
অপ্রয়োজনের আনন্দ, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জন্য সে ব্যাকুলতা অগ্রভনু “করে | মানুষের 
শিল্পসাহিত্যের জন্ম এই ব্যাকুলতা হইতেই । 

এই কারণে সমাজ ও সংসার-জীবনের বাস্তব বুদ্ধি, হিসাবনিকাশের সহিত 
মিলাইয়া শিল্পসাহিত্যের মূল্য বিচার করিতে গেলে বার্থ হইতে হইবে| উহার 
আয়োজন যে আমাদের গভীরতর সুন্তকে ক্লানন্দময় আত্মপুরুষকে উদ্বোধিত করিয়া 
মাঁনবজীবনকে সার্থক করিয়৷ তোলায়, আমাদের সংসারাচ্ছণ্ন_ মনটা! তাহা বুঝিতে চায় 
না। আমরা হাতে-নাতে বাস্তব পাওনাটি মিটাইতে চাই । সাহিত্শিল্পের মধ্যে তাই 
শিক্ষা! নীতি ধর্মের উপদেশ খু'জি, বাস্তব মংসারের লাভাঁলাভের পুজি সংগ্রহ 
করিতে লাই? 


ছ২২ মাহিত্যের তীর্ঘপথে 


লেখকের বক্তব্যটি জীবন এবংপৃশ্স সম্পর্কে একটি নূতন ভাম্' উপস্থিত করিয়া 
উহার ভিতরের গভীর ও স্ুক্ষ্ম সম্বন্ধটির দিকে আলোকপাত কবিয়ছে। স্মহিত্যের 
উদ্দেশ্য লইয়া গণ্ডিতমহলে রহিয়াছে মতানৈক্য। যাহাএ। শিল্পকর্মকে সামাজিক 
উদ্দেশ্টনিরপেক্ষ বদ্তিতে চান, বিপরীত মতব|দীদের নিকট হইতে তাহারা জীবন- 
বিরোধিতা অভিযোগে অভিযুত্ত হইভেছে। বৃতমান লেখক সাহিত্যশিলের 
প্রয়োজনাতিশ বিশুদ্ধ সৌন্দধমুখী পক্ষ্যেৰ কথাই পিশেষ কবিয়া বলিতে চাহিগাছেন। 
তবে তাহার সাহিত্যডিজ্ঞাস! ভীবশগ্রিজ্ঞাসাব সহিত সমগ্রিই হইয়। এমন একটি ভাষু 
রুচন। কণিয়াছে যাহাতে ভীবশপিবোধিতাঁৰ অভিযোগটি খণ্ডিত হইয়াছে । শিশ্বপ্রকৃতির 
মধ্যে তথা মননের ভিৎ এ পহিয়ছেঅপ্রয়োভ নেখ বণবুঙল একটি দিক | সেখানেই 
বিশ্বজগতের “সাথবতা, সেখাত্ই মানবত্েব গৌরন। সাহিত্যশিঞ সেট দকটির প্রকাশ 
বলিয়াই ঘনিষউভাবে ভীবনসম্পক্ত। 

অ1লোচ্য গগ্ভাংশটির ধচনাগীতি ববিত্বপূর্ণ। চাঁলপত ভাষা তান্ক ভ্রুতগাতর 
সহিত একুটি ছন্দসীভকে সুন্দবভাবে মিলাইয়[ছেন দেখেক। উপমার প্রয়োগ এত 
সাবলীল যে তাহ।দেএ বহিরাগত অপণংকাব ধশিধা মনেই হয় না। লেখকেব ভাষায় 
শব্চিত্র মনে|হর রূপ ধারণ করিয়। দেখ] দিয়াছে । উহাতে ভাবের রঙটিও চমৎকার 
ভাবে লাগিয়াছে। 

॥ আট ॥ 

আজ অনুভধ করছি, নৃতন যুগের আ্প্ড হয়েছে । আমাদের দেশের পুগাতন 
ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক একটি নৃতণ শু৩ুণ খুগ 
এসেছে বৃহতে দিকে, মিলনের দিকে শিয়ে যাবার জন্য মমস্ত ভেদ দুর করবার দ্বার 
উদ্ঘাটন বরে দিতে । মকল সভ্যতার আরভ্তেই সেই একাধুদ্ধি। মানুষ একল। থাকতে 
পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়। সকলের সঙ্গে মিলতে 
' পারলেই ওর সাঞ্চকত' * এই হ্ল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই মশ্যকে মানুষ স্বীকার 
বর সেখানেই মানুষের সভ্যতা । ইত্হাসে যেখানে মানুষ 'কত্র হয়েছে অথচ মিলতে 
পারেনি, পরস্পরকে অবিশ্ব'স করেছে, অবজ্ঞ৷ করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায়নি, 
সেখানে মানুষের সভ্যত]| গড়ে উঠতে পারে নি। 

ফ. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্ধায় ) 

উত্তর ? লেখক ভারতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বাণীটি উদ্ধার করিয়াছেন এবং 
উহাকেই মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । মানব- 
সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল মিলনসাধন-_এক্যবিধান । সমাজে ব্যক্তির সহিত 
শ্রেনীর মিলন ন! সাধিত হইলে কোনো লমাজই বলিষ্ঠ হইতে পারে না। বহিরাগত 
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স্ভাতিকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা না" থাকিলে দন্দ-সংঘাত, হিৎসা-দ্বেষই বড় 
হইয়৷ দেখা দেয়। উহার পরিণতি যে কত ভয়ানক হইতে পারে, আধুনিক ইউরোপীয় 
সভ্যতা তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছে । অপরের সহিত বিরোধ বাধাইয়! রাখিয়া, অপরকে 
দলিত বঞ্চিত শিজি৩ করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ভব্ষ্যিতে স্বফল প্রসব 
কবে ন।। অপর দিকে ভারতের ইতিহাস, জাতিতে জ্যতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায় 
মিলনের শিদর্শন উপস্থিও করিতেছে । ঘিণনের মূল স্থত্রই হইল অপরের বৈশিষ্টাটি 
হদয়ংগম পণয়, আহাকে মধাপ। দিয়া, স্লেরু মধো সমন্বয় সাধন করা। ভারত 
তাহাই করিয়া আসিহ]ছে। মান্ুষেণ নিকট ইহ। অপেক্ষ' বড়.আদর্শ আর কিছুই 
হইতে পারে ন| | 
টন বেয়ার ২ ০ 25. 

লেখকের ব্রীতহাসিক ভাবণীব মধে সুগভীর অন্তদৃষ্টির পরিচয় আছে। 
ভারতের সইশ্র সহ বংসপ্ে উচ্হাসের মধা হইতে মুল সুত্রটি এইভাবে আবিষ্কার 
কর] প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ মাহ | উতঠিহাসবিষণে কোণো-কোনে। পশ্ডিত- 
মহণ সংপূণ পিপদ্দীত ধাএণ। পোষণ করেন । কেহ কেহ মানবসভ্যতর ইতিহাসকে 
শ্রেনীসংখাতের কাহিনী বলিত। মণে করেন | কিন্তু খাথের সংঘা তকে অবলশ্থন করিয়া 
মানবজাতির গৌরধ প্রতিঠিত হয় নাই । স্বার্থ এবং বিরোধ বাড়িতে বাড়িতে ধ্বংসের 
রূপ' ধরিয়। দেখ। পিএ] থাকে । কাদ্দেই মসনের পন্থাই যে কণ্যাণের, তাহাতে অবিশ্বাস 
₹র। চলে না। ূ 

লেখকের ভাখাভাঙ্গ যেমন স্পঞ তেমনি তীক্ষ । কোথাও অনাবশ্যক উপমার 
ভারে উহা ভারাক্রান্ত নয়, শব্চিত্র রচনার প্রব1তায় মশনের স্বচ্ছতা আরত হয় নাই 
ভাষার এ প্রসন্নত| ভাবনার সুষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং অন্রান্ত রূপেরই প্রতিফল্র 
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| ॥ এক ॥ 
[ শারদোৎ্সব হইতে ] 
(রাজাধু প্রবেশ ) 
রাজ1। সন্াসীঠাকুর ! | 
সন্ন্যাসী । বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েচো । একটু বিশ্রাম করো । 
রাজা । বিশ্রাম করবার সময় মেই। ঠাঁকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল ফে, 
, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েচে-_ার সৈম্তদল আস্্‌চে ! 
সা. তী. প.--ছং 


* ছই৪ 


সন্ন্যাসী । 


রাজ|। 
সন্ন্যাসী | 


রাজা 


সন্ন্যাসী ৷ 
ঠাকুরদাদা। 
সন্ন্যাসী | 


রাজা । 
সন্ন্যাসী | 
রাজা । 


সন্ন্যাসী । 
রাভা। | 


মন্ত্রী। 
বাজ|। 


মন্ত্রী। 
সন্ন্যাসী | 


সাহিত্যে তীর্থপথে 


বলো কী! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাকে আর ঘরে টিকতে 
দেয়নি । তিনি রাজ্যবিস্তার ক'রতে বেবিয়েচেন | 

কি সবনাশ ! বাজাবিষ্তার ক'বৃতে বেপিয়েচেন ! 

বাবা, এতে ছুঃখিত হলে চ'লবে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার ক'র্বার 
জন্তে বেরোবার উদ্যেগে ছিলে! 

না, সে হ'লো স্বতন্ব *্য|| তাই বালে আমার এই রাজ্যটুকৃতে__তা 
সে যাই হোক্‌, আমি তোমার শবণাগত। এই বিপদ হ'তে আমাকে 
বাচাতেই হবে। বোধ হয়, কোণে। ছুষ্টলোক তার কাছে জানিয়েছে ষে' 
আমি তাকে লঙ্ঘন কারঙে ইচ্ছ| কারেচি। তুমি তাকে ব'লে সে-কথা 


শম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বেব মিথ] । আমি কি এানি উন্ম্? আমার 


রাজ্চক্রব ৩ হবার দবকাখ কী? আমার শক্তিই বা,এমন কী আছে ? 
চাবুর্দা ! 

কী প্রত? 

দেখ,' আমি কৌপীন পারে এবং গুটকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে 
শারদোত্সব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আব এ চক্রব ভঁ-সত্রাটুটা তার 
সমস্ত সৈন্যসাম্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উত্সব কেবল নষ্টুই ক'ব্তে পারে । 
লোকটা কী রকম দুর্ভাগা দেখেচো ! 

চুপ করো, চুপ করো, ঠাকুর, কে আবার কোন্‌ দিক থেকে শুন্তে পাবে | 
এ বিজ্য়াদিত্যেব "পরে আমার _ 


, আরে চুপ, ছুপ। তুমি সর্বনাশ করবে দেখচি। ঠা প্রি তোমার 


মনের ভাব যাই থাক্‌, সে তুমি মনেই চেপে রেখে দাও । 
তোমান্ন সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু মালোচন। হ'য়ে গেছে! 
কী মুস্কিলেই পড়লে: | সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্‌ না! "" 

( নিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ ) 
ওয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদি ত্য ! 

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণ|ম ) 

আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস ক'বূচেন নাকি ? 
আমি বিজয়াদিত্য নই । আমি তার চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল। 
মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাধানীতে ফিরে চলুন । 
ঠাকুরদা, পূর্বে তো বলেছিলাম *পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েচি, কিন্ত 
গুরুমহাশয় পিছন পিছন তাড়া করেচেন। 
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ঠাকরদাদা। প্রভু এ কি কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখচিনে ? 
্যাসী। স্বপ্ন তমিই দেখ চো কি এরাই দেখচেন তা নিশ্চয় করে কে বল্বে 
ঠাকুরদাঁদ। | তবে কি- 
সন্নাসী। হা, এরা কয়জমে আমাকে বিজয়াদি ঠ্য বলেই তো জানেন ! 
ক. বি. বি. এ. (অনার্স 

উত্তরঃ আলোচ্য নাট্যাংশে একটি ছদ্মপরিচয় উদঘাটনের ঘটন। প্রকাশ 
পাইয়াছে। এই জাতীয় প্রসঙ্গের সহায়তায় নাট্মুহুর্ত জমাঁইয়। তোলা একটি পুরাতন 
গ্রথারপে প্রচলিত । ৃ 

সন্নাসীর ছদ্মবেশে রাঞ্জচক্রপূপ্তরী বিজয়ারিতা দেশত্রমণে খাহির হইয়াভেন+। 
গ্রামের ঠরাকৃর্দ! এবং ছেলের দল লইয়া শরুংকালের মুক্ত আকাশের নীচে উত্সবে 
নৃতাগীতে জীক্গ্ঘর এটি তন মন্ুলের সিংহদার খুপিয়! ফেলিয়াছরেন। *সামস্ত 
সোমপশলের* সমাটের বিরুদ্ধে পুর্ধীভূত ক্ষোভ আছে। নিরাপদ সন্ন্যাসীর নিকট 
তিনি সেই মনোক্ষোভ প্রকাশ করিতে দ্বিধ। করেন নাই । 

আজ যখন সম্রাটের আগমন-সংবাদটি হঠাৎ পাওয়' গেল, সবাপক্ষা- বেশা 
চঞ্চল ও ভীত হইয়। ডিলেন সামস্তবাজ সেমপাল। সন্নাসীর নিকটেই তিনি 
সহায়! প্রার্থনা করিলেন । এই সন্নাসীই যে স্বয়ং ছগ্পবেশী সম্রাট, সোঁমপাল তাহ! 
জাশ্বেন না। এখ[নে রহিয়াছে নাটকীয় কৌতুক। পূর্বে সম্রাটের বিরুদ্ধে যে সব 
নিন্দাবাদ তিনি সম্নাাীর নিকটে “রিয়া্েন, নিজেই রাজচক্র্ী হইয়া বসিবার যে 
বাসন। প্রকাশ করিয়াছেন, এখন তাহ। চাপ দিবার জন্য তাহার চেষ্টার শেষ নাই। 
পছে তাহার সেই সব কথা কোনোক্রমে সহ্'স্টর কানে ওঠে, এই ভয়। সন্গ্যাসী- 
বেশী বিজয়।পিত্য সম্রাটের ব্িষ্দ্ধে দুই চারিটি কটু মন্তব্য করিয়া সোমপালের ভয় 
আরও বাড়াইয়া দিতেছেন | £. , | 

এমন সময়ে" সমাটের অমাত্যগণ প্রবেশ করিল। সোমপালের বাস্তবভীতি 
এবং অপরাধবোধ, বিজয়াদিত্যের চাপ| কৌতুকের সহিত সংঘাতে যে্ঈন্বমূলক নাটক 
পরিস্থিতির স্থি হইয়|ছিঙ্, সত্্রাটঅম।তারা 'দখানে প্রবেশ করিয়া স্আটের প্রতি 
অভিবাদন জ্ঞাপন করায় তাহ! "চরমে উঠিল এবং পরিবর্তন-মুহূর্তটর* সৃষ্টি করিল। 
দৃশ্যটির মধ্যে এ অংশই সর্বাপেক্ষ! চঞ্চল এবং নাট্যঘন মানস-উত্তেজনায় পূর্ণ । তবে 
একথ! অস্বীকার করা যায় না যে, এই দৃশ্ঠেঃপ্রকাশিত নাটযদ্ন্দের সুরটি মৃদু, উহা প্রবল 
শরবং প্রচণ্ড হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় খনাই। তাহার কারণ সংলাঁপের ভাষার 
সুতা এবং চরিত্রকক্পনায় প্রবৃত্তির তাড়নার অভাব । 

আলোচ্য অংশটুকৃতে ছুটি চরিত্রই মোটামুটি স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। ছদ্মবেশী 


ছ২৬ সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


সন্নাসী এবং স্থানীয় রাজা সোমপাল। ঠাকুর্দার উল্লেখ থাকিলেও তাহ|র কোনো 
স্পষ্ট ছবি এখানে প্রকাঁশ পায় নাই |” মন্ন্যামীর চরিত্রে গান্তী এবং কৌতুকের সুনার 
মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাহার সংলাপে গ্ীবন সম্বন্ধে সুগভীর একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ 
পাইয়াছে |, কর্মের বন্ধন হইতে মানন মাঝে মাঝে মুক্তি পাইতে চায়_ সৌন্দযের 
জগতে, আনন্দের জগতে, প্রকৃতির সহজ পরিবেশের মধো | প্রতিনিয়ত কতব্যের 
নিষ্ঠুর চক্রাবর্তনে মানবের মাথকতা শাই। বিশুদ্ধ অপ্রয়োজনের আশন্দে সে 
আপনর হৃদয়কে মেলিয়া ধরিষাই চপিতাথ 2| লাভ করে । সআটের শেষ কথাগুলি 
খুবই তাৎপর্ধপূর্ণ। ত'হার যুক্ত সন্ন্যাসী-পরিচয়টা স্বপ্প অথব। সমাট পরিচয় স্বলি 
সেকথা ঠিক করিয়| বলা মন্তন নয়। বাঞ্তব পারিচয়ই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। 
্বল্পকালস্থায়ী মন্ন্াাসীর ছন্পবেশে সরণচিশড বাপকদের এ এণং প্ররুতির সাহচধে 
বিজয়াদিতোর যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়া, ানবগীবনে াহ। একট! সপ্রমাত্র নয় 
গভীর তাৎ্পধে পূর্ণ । 
রাজার চরিত্রে শবষ্টশ্তি স্বাথপরতা-ভীরু রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। 
॥ দুই ॥ 
| পরিত্রাণ মাটক হইতে ] 
ৃ ( মন্ত্রীর প্রবেশ ) 
মণ্রী। মহ[র[জ। রাজজ মাতা 
প্রতাপ। রামচন্দ্র রায় 
মন্ত্রী। হা, তিনি রাজ্পুরী পরিত্যাগ করে গেছেন । 
প্রতাপ। পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীর| গেল কোথায় ? 
মন্ত্রী। বহিদ্বারের প্রহরীর। পালিয়ে গেছে। 
প্রতাপ। (মুগ্রিব্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে; পালাবে কোথায়? যেখানে 
| থাকে, তাদের খুজে আনতে হবে। অক্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল ? 
মন্ত্রী। সীতারাম"আর ভাগবত। 
প্রতাণ। ভাগবত ছিল? সে তো হুশিয়ার ; সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিল ? 
মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাধা পড়ে আছে। 
প্রতাপ । হাত-পা-্বাধ৷ আমি বিশ্বাস করিনে। হাত-পা ইচ্ছা করে বাধিয়েছে 
আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে ]এস, সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের কর 
শক্ত হবে না। 
(মন্ত্রীর প্রস্থান ও নীতারামকে সহ পুন:প্রবেশ ) 
গ্রতাপ । অস্তঃপুরের দ্বার খেলা হল কি করে? 


নাটকীয় তাৎপর্য বিষণ ছ্‌২ঃ 


সীতারঙি। (করজোড়ে & দোহাই মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই । 
প্রতাপ। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাস! করছে? 
সীতারাম। আজ্ঞে না, মহারাজ, যুবরাজ ! আমাকে বলপূর্বক বেঁধে__ 
| ( ব্যন্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ ) 
সীতারান। খুবধাজকে শিষেধ করলুম, ঠিনি_ 
বসন্ত। ই, হা, সীহারাম কি বলপি? অধর্ম করিম নে সীতারাম। উদয়াদিত্যের 
এতে কোণ দে নেই । 
গ্রণাপ। তনেতোর দোষ । 
সীতারাম। আজে না 
প্রতাশ। বেকার দোষ? 
সীহপাম। আজ মরা - 
প্রতাপ। শোর সঙ্গে আব কে ভি 
পীভারামএ মাজ্ে নউগ্াণী মা 
প্রতাপ। পউরানী? ওই সে শ্বীপুরেব-উদযাদিহোর এ অপরাধেব মাজ্ন| নেই। 
সন্ত! বাল। প্রতাপ, এতে উদয় কোন পোষ হিল না। 
প্রহাপ। দোষ হিপ ন]। দেখো, কমি আব পক্ষ নিষে মি কয। কও তাতে তার 
ভাল হবে ন।--এই আমি বলে দিলুম | 
( বণন্ত রায়ের প্রস্থান ) 
ক. বি. বি. এ (অনার্স ), 
উত্তরঃ আলোচ্য দৃশ্দংশে মুঙ্পবাজ প্রাপেৰ কঠিন প্রহরা হইতে জাম্তা 
রমচশ্রের মুক্তি. পাইয়। শলায়নেই্ঘটনা বিবৃত হইয়াছে । এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াটি 
না»যশস্থজণে অনেকখানি সফল হইয়াছে। প্রতাঠা তাহার শক্তিকু এই অপমানে 
ক্রুব। অপরে বুদ্ধিকৌশহো, রণশক্তিতে ব। হ়ধনে প্রতীপকে অতিক্রম করিয়া 
যাইবে, ইহ। প্রহাপ ভাবিতেও পারে না। তাহ এ ব্যক্তিত্বের পক্ষে হরহী সর্যাপেক্ষা 
বড় অপমান । কারণ প্রতাপ মনে কবে, শক্তির প্রচিষ্ঠায়ই তাহাব গৌরব । রামচন্দ্র রায় 
তাহার প্রহবীদের চোখে ধুলা দিয়। পলাইযা গঠরিয়াছে, এই সংবাদ প্রন্নাপকে কুদ্ধ করিয়া 
তুলিল। 
প্রতাপ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞানসম্পনন €লোক। এই পলায়ন-ঘটনার পিছনে ষে 
উদয়াদিতোর হাত আছে, মৃহূর্তমধো বুঝিয়া লইতে তাহার অস্থবিধ! হইলনা। তাহার 
সেই ধারণা যে সত্য প্রহরীদের মুখ হইতে "সুকৌশলে সে তাহা বাহির করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে এবং সফলও হইয়াছে। 


হ্‌্৮ সাহিত্যেব তীর্থপথে 


এই দৃশ্যাংশে কোনে! উচ্চ স্তবেব নাট্যকৌশল, ঘটনাগত অথনা চবিভ্রগত 
কোনো গভীব ছন্দ, ব্যক্তিচবিত্র অস্কনে কোনে! জটিলতা কিংবা অভিনবত্ব প্রকাশ পাষু 
নাই। কামনা ও প্রাপ্তির দন্দ, অপ্রত্যাশিতেব উপস্থাপন , আকশ্মিকত। স্থষ্ি, সুক্ষ 
বৈপবীত্য প্রভৃতি কৌশলেব সহাষতাষ এই অ-শে নাট্যুসৌন্দর্য প্রকাশ পাষ নাই। 

প্রতাপ আপন শক্তিব অহংকাঁবে স্ফীত শ্ুপতি । কোথাও বাপ। পিঠে সে প্রস্তুত 
নয, তাহাব সিদ্ধান্ত অথব' ভাবনা প্রতিবুল|চবণ কথায অথবা কাজে যে ভাবেই হউক 
না কেন, সে সহ ক্তে বাজশ নয়। বসন্ত শযেব চবিত্রে সম্ভবতঃ হামধর্মেন কিছু? 
পবিচষ আছে, কিন্ত আলোচ্য অংশে উহা স্পষ্ট হইয ওঠে নাই । 

' প্রতা্পব ক্রোধ এবং ভমকিব নিকট টি*ম।ণ সীতাবী ৮ এহবীব সহিত 
কথোপকথনে ছন্দ ভমিষ। ওঠে নাউ । বসন্ত বাষে সঙ্গে প্রতাপেব চবিঅগত ও 
জীবনাদর্শ ৩ বৈপবীত্োব ফলে কিছুট। দন্দ প্রকাশ পাইবাঁধ স্থযোগ ছিল। কিন্তু ভাহাও 
ঘটে নাঈ। 

নাট্যতাৎপয তথা চণ্ভ্রকল্পন। উভয দিক হইতেই আলোচা অ*শটি একেনাবে 
মামুলি ধবণের বচনা । 

॥ তিন ॥ 


[ বিসর্জণ নাটক হইতে ] 
( জযসি'হেব আত্মহত্যাব অপ্যবহিত পবে বঘুপণি 
প্রতিমাব পদতলে মাথা বাখিষ ) 
ফিবে দে, ফিবে দে, ফিবে দে, ফিরে নে! 
( উঠিষ। ) দেখো, দেখো, কী ক.” দাজিবে আছে, জড 
পাষাণেব স্ত.প, মূঢ নিরোধেব মতে । 
মন্দ, পঙ্ী, অন্ধ ও 'ধিব। তোবি কাছে 
সমস্ত ব্যথিত নিশ্ব কাঁদিযা মবিছে। 
পাষাণচবণে তোব, মহৎ জদয 
আপনাবে ভাঙ্গিছে আছাডি। হাহা হা হা। 
কোন দানবের এই ক্রুব পনিহাস 
জগতে মাঝখানে রষেছে ধসিযা-_ 
মা বলিষ। ডাকে যত জীব, হাসে তত 
"ঘোরতর অট্রহাশ্যে নির্ধঘ বিজ্রপ। , 
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর ! দে ফিরাযে। 
দে ফিরায়ে রাক্ষপী পিশাচী [ 


নাটকীয় তাৎপর্য খুবশ্লেষণ ছ২৯, 


( নাড়। দিয়া) 
শুনিতে কি 
পাস? আছে কর্ণ? জানিস্‌ কি করেছিস্‌? 
'কার রক্ত করেছিস পান? কোন্‌ পুণ্য 
জীবনের ? কোন্‌ স্বেহদয়াপ্রীতিভরা 
মহাহদয়ের? থাক্‌ তুই চিরকাল 
এই মত__এই মন্দিরের সিংহাসূনে, 
সরল ভক্তির প্রতি,ণ উপহার্স! 
দিন স্টোর পৃ! ঁতিদিন, পদতলে 
প্রণাম, দর্ঘীঈিষ্কী ম। বলিয়া 
জা তোরে । তোর পরিচয়, কাবো 
কাঠে নাহি প্রকাশিব-শুপু ক্রায়ে দে 
মোর জয়সিংছে | 
কার কাছে কাদিতেছি ! 
তবে দুর দূর দূর দূর করে দাও 
ক্দয়দননী পাষাণীরে ' লঘু হোক 
জগতের বক্ষ | 
( দুরে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষপ ) 
ক. বি. বি. এ. ( অনাস:) 


উত্তর 2 রঘুপতিরস্স্থুগখার্ধি স্গতোক্তি ঘটনাবিন্তাসের দিক হইচগ বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ।" অন্থিষ্থআধুনিক নাটকে এত দীর্ঘ স্বগতোক্তি নাটারসের পক্ষে ক্ষত্তিকর 
বিবেচনায় পরিহার স্কর! হইয়াছে । কিন্তু উনবি.শ *শতাব্দীর শেষভাগ " পর্থন্ত 
সেক্সপীয়রীয় নাটাদর্শ ই*গুদেশে অনুস্থত হই* ' রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নরা্টুক্রটি পুরাতন 
আদর্শের । দীর্ঘ স্গগত-নংল[পের ব্যবহার এই জাতীয় আধা-্ীতিহাসিক আধা- 
কাল্পনিক রোমান্টিক ট্রযাজেডিতে অসংগতও নয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত সার্থকতা বিচার 
করিতে হইলে দেখিতে হইবে বক্তার্নঁকোনে গৃঢ ভাবনা ছি ্থগতোক্তির মধ্য দিয়া 
ব্যক্ত হইয়াছে কিনা । যে-কথা প্রকাশ্য অপরের উঠ ভু যায় না, যে-ভাব 
অপরের নিকট হইতে গোপন করিতে হয় অথবা যে-ভাবাবেগ শুধুই হয়ত সখ 
জন্যই মাত্র শ্বগতোক্তির ব্যহস্থার করা,মূগৃত। ইহার মধ্যে আবার শেষোক্ত কারণে 
স্বগ সংলাপের ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে নাটকীয়তা [পক্ষে হানিকারক এবং নীতিধর্মের 


ছ € সাহিত্যের তীর্ঘপথে 


অনুপ্রবেশ বলিয়া সমালোচিত হয়। অনুরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ হদয়ের।নগৃঢ, উপলন্ধিকে 
প্রকাশ করিতে হইলে নাট্যকারকে খুবই সচেতনভাবে পীতিরসপ্রবংহকে সত্যত করিত 
হয়। 'সন্তথাধ নাট্যরম তরল হইয় পড়ে। 

আলোচা অংশটিনে নাঁটাধর্ম ব্যাহত হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ কর! চলে। এই 
'অংশে গীতিকাব্যোচিত ভাবাবেগের উচ্ফ্ীস প্রনলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জয়মিংহের 
আত্মহত্যা রঘুপতির ধর্মসংস্কারের বন্ধন চূর্ণ করিয়াছে | এতকাল যে বিশুদ্ধ বাংলাকে 
একটা ,গোঁণ মানসব্যাপার বলিয়া সে মনে করিয়াছে, ধর্মভাপনা এবং ধর্মের নাম 
কারয়াঞাপ্ ্রতৃতব প্রতিষ্ঠান 2িকট যাহাটক তুচ্ছ কবি 1 মাগিয়াছে মাজ জয়সিংহের 
রক্তত্রোতে তাহা তলায় গেল। 

১". পরঘুগ্রুতির উত্তেজিত রা মধোও ক্জি" গতসমই উঠ তল লউজ। ই তয়াছে, 
বৃত্তির সংগাতগাত নাটারস প্রকাশ পায় নাই। নাটালাংপ বর দিক হইতে আলোচা 
অংশটি গীতিরয্নের আধিক্যে এবং অকারণ দৈর্ঘো ভারাক্রান্ত । বি মোহভঙ্গের 
ুহূর্তরূপে 'এই সং লাপাংশটিকে চিহিত করা যাইতে পাণে। কিনতু বধূপতিই অন্তরের 
প্রকৃত পরিবর্তনের সু&ুতটি জ্যসিংহের মৃত্যক্ষণে পুরে আিড় তি হইযাদে | দেশী- 
মৃতি মৃত জখসিংহকে ফির[ইয়া দিবে, ইহা রঘূপতি কখনও শিশ্বা করে নাই। দেবীর 
নিকট তাহার জয়সি-হের জীবনপ্রার্থনা ধদয়েব গভীর বেদণার, প্রকাশরূপেই 
তাৎপর্যপূর্ণ । গেদী ভপিংহের জীবন ফিরাই॥| ন। দেওয়ায় রদুপঠিরি বিশ্বাসের ভিত্তি 
শিথিল হন এরূপ মনে করাব কারণ নাই। 

রুপি শুপুমাত্র হদয়োল্ডাস প্রকাশ করিলে তাহ! একাত্তভাবে গীতিধমী হউয। 
উঠি, নাঁটারমে পক্ষে খন বড় ধরানের নাধ। রর দাড়াইত ' বঘুপতির মন্দিরে 
আসিয় “দেবীমূততি শিকট প্রার্থনা বিফল হত্ধ্য়। ছি।গ্মাবিসর্জন প্রভৃতি 
ঘটনার, সাইত মুক্ত করিয়। ভাপবেগকে নাটকীয়? রূপের মধো সংহত বরিয্। তোলার 
চেষ্টা ,করিয়াছেণ পবীন্নাথ।, কিন্তু এনাপ চে ব্যর্থ হইতে বাধ্য রঘুপতির দেবীর 
নিকট প্রার্থনার পশ্গতে' কোনোরূপ প্রগাঢ় নিশ্বাস ছিল ন। পলি! উহা একটি কৃত্রিম 
ব্যাপার হইয়। রাহয:ছে। ফলে দেনীমূির বিসর্জন ব্যাপারটিও নেহাতই একটি 
মেলোডরামাটিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে, রঘুপতিব চরিত্র ও ভাবাবেগের দিক হইতে 
উহা অপরিহার্য নয়, ক্ণ রঘুপৃতি তাহার (প্রার্থনার মাফল্যের আশা করেন নাই, 

আাভজ্ের তীব্র প্রতিক্ষিযার্ও তাই প্রশ্ন ওঠে ন। 


নাটকীয় ত 


স্ধূজাহাণ। 
দর। | 


সাজা" | 


দবা। 
সাজাহান। 
দত 


দাল' | 
সাাহান। 
দাণ | 
লাঙাষান। 


ক্রাহানার' | 


সাঙজহান | 
জাহানারা । 


সাজাহ|ন 


শপর্ষ বিশ্লেষণ ছ৩১ 


॥ চার ॥, 
| সাজাহান নাটক হইতে ] 

হাই ত'এ বঢ় দুঃসংব[দ দাবা | 
শৃজ। রজদেশে বিদ্রোহ কারোঠে বটে,কিন্তু সে এখনও সম্াট নাম নে শি। 
কিন্তু মোবাদ গুর্জরে নম নাম নিষে বসেছে, মার দাক্ষিণাতা থেকে 
গরংসজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে । | 

বঙ্গীব তান মঙ্গে যোগ দিষেছেেখি, ভেলে দেখি-এ রকম ক 
পি | অন্যাস্ত ই । রাবণ পাচ্ছিন |- তাই ত (ধমক না 


আমি কিঢ় বুঝতে ৯ ন|। 
০ “ পন 


মানি 'এল হালাজমান পুত্র সোলেমানকে জার নিকদ্ধে যাক্র। করবার 
9৪ লিখছি, আব হার সঙ্গে বিকানীবেণ মহাবাজ জয়সির্হ. আর 
টসন্গাগাঞ্চ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি। 

( সাজহান মানত চক্ষে ধ্মপান কররিষ্টে লাগিলেনী।) 
আর মোরাদের বিকদ্ধে আমি যহাবাছ ঘশোবন্থ সিংহকে পাগাচ্ছি। 
গাঠাচ্ছ। তাত! (ধুমপ।ণ | 
পিতা আশি চিন্তিত হব নি | এ' বিদ্বোহ দমন ক? আমি জানি । 
শা, অমি তার জগ্য ভা সহ্ছি ন।দাণা, তবে এই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ_ 

তাই ভাবৃহি | ( ডা 7771) না-দার। কাজ নেই। অঞ্রম 


তাদের বুঝিয়ে টা | চি নেই। তাদের নিনিরোধে আস্তে দাও । 
ণনাররি প্রপেশ ) 
৬ 


কখনও! |, এ হাতে পারে ন!শিহ!। প্র», বাজাব উপর খডগ তুলেছে, 
সে খড়গ রঃ শ্নজের স্কন্ধে পড়ক। 

সেকি ছাহান্'! হাব! আমার পু 

হোক ঠা | কি“ যায আসে? পুত্র কি কেবল পিতার স্েহের 
অধিকারী + পুত্রকে পিতার শামনও কর্তে হবে । 

আমার হদয় কেবল এক শাসনগরজানে | সে নত শীলন। বেচারা 






মাতৃহার। পুত্রকন্তরর। মামার 1 তাদের শাপন্(্কবে। কোন্‌ প্রাণে 
জাহানারা? ই আয়ে দেখু স্ষটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাসধ_-এ 
তাজমহলের দিকে চ্ঁযেদেখ -4তারপর বলিস্‌ তাঁদের শার্সন কর্তে। 

ক. বি. বি. এ. (অনাস ) 


| ছও২  ক্রাহিত্যে তীর্ঘপথে . 


উত্তর £ উদ্ধত:নাট্যাংশের আরম্তটি খুবই চাঞ্চল্যকর? ॥ কোনোরূপ অববাস্তির 
ভূিকা না করিয়াই ন।টাকার সোজান্ুজি ঘটনা এবং উচ্চার প্রতিক্রিয়ার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়াছেন । 

আলোচ্য অংশে সাজাহানের পুত্রর্দের সিংহাসনলাভের জন্য বিদ্রোহের ঘটনা 
প্রকাশ পাইয়াছে । নাট্যকার খুবই কৌশলে সংবাদকে নিস্তরঙ্গ বিবৃতির স্তর 
হইতে নাট্যচঞ্চল ঘটমানতায় গতিবেগ দিয়াছেন । দারা বিড্রোহেব সংবাদ দান 
বয়াছে সত্রাটের নিকট | কিন্ত সংকলাদটির প্রতিটি স্তবে সাজাহানের যে নেদনার্ড 
্রততিক্রয়া, যে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস প্রকাশিত হটে তাহা উহাকে শুক সংবাদমাত্র 
করিয়া রাখে নাই, হদয়বৃত্তির চাঞ্চল্য মহযেগ গন আবৃতি করিয়া 
তুলিয়াছে। “ 

সাজাহানের অন্তরলোকেব যে-চিত্র আলোচা দৃ শে প্রকাশ গাইয়াছে উহার 
গুরুত্বই সর্ধাঁধক। সাঙ্তাহাণ সংবাদটি পাইয়া বিমুচ হইয়। গিয়াছেন ৷ তাহাব অর্ধন্ষট 
বাকো 'এঃ০।৯. কথার ও নীরব ধূমপানে উহা অন্দর প্রকাশ পাইয়ছে। প্রকাশে 
গুই ভঙ্গিটি আপাতদৃষ্টিতে যতটা শান্ত মনে হয, বিস্তু একটু বিশ্লেষণ করিয়৷ দেখিলে 
আদৌ তাহা মনে হইবে ন।। অন্তরের অভ্যন্তরে বিশেষ বিক্ষোভ মহ সংযত 
ভাবে প্রকাশ কবিফ়/ আবেদনটি নাট্যঘশ কবিষ তুলিয়াছে। 

দারা এবং সাজাহানের মনোগতির পার্থক্যটি একটি সুক্ষ বৈপবীতোর স্থষ্ট 
করিয়াছে এখানে । দারাও চিন্তিত। কিন্তু সাজা রক্ষা, ভ্রাতাদের বিফ্রোহদমনেব 
সমন্খীকে কেন্দ্র কবিয়| দারাব ভাপনা। সাহা নের চিত্ত! সম্পূর্ণ স্বতন্থব জাতীয়। 
সিংহাসনের অধিকাব লইয়া ক্ষত স্বার্থের সমস্যা লইয়।” ১* য়েণ সে ভাইয়েখ বিরোধ 
.ভাহার ভালোবাসা ও বাৎসল্যে আঘাত হানিয়াছে ৷ ১৩য়ের ভাবন ধারার এই বিপরীতি- 
মুখী গতি নাট্যাংশের প্রথম দিকে প্রায় বিন! আয়ে|গনে প্রকা।। ও হউয়াছে। 

স|জাহানের*তন্তদ্ধন্দের অ|ভাস আছে এই দৃশ্যাংশে . তবে উহা প্রবলভাবে 
আত্মপ্রব'।-ত্র নাই। সাজাহান অন্তরের গভীবে বাংণারসে পূর্ণ । তাহার এই 
বাৎসল্যের সহিত প্রণয়স্থৃতি বিজড়িত হইয়া উহাকে আরও গভীর করিয়৷ তুলিয়াছে, 
উহা! যেন তাহার গো! অস্তিত্বের সহিত ৭ হইয়। গিয়াছে। পুত্রদের বিদ্রোহে 
সাজাহানের হৃদয়ধ:,আঘাত পাইয়াছে? কিন্তু এখনও তাহার বিশ্বাস আছে 
ুত্রগণ্ক বুঝাইয় এই টাঘাত হইতে নিন কবা যাইবে । কাজেই এখনও তাহার 
অন্তরে অন্তদ্ধন্দু তত তীব্র হইয় উঠিবার ₹,যোগ পাই তছে না। তিনি দুশ্চন্তাকে, 
বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি বিরূপতাকে, দ্₹* নেহা মধ্যে সমুন্পীত করিয়া নিশ্শিন্ত 
হইতেছেন.। প্রসঙ্গত; সাজাহানের সংলাপের কবিত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকিষ্ট :হইবে । 


নাটকীয় তার যজুেষণ ছ৩৬ 


সাজাহানের চরিত্রের ঞ্্ বৈশিষ্ট্টি এখানে প্রর্কীশ পাইয়াছে তাহাতে ভাষার এই কাষন্ক* 
কিছুমাত্র অসংগত হয় নাই । 
সাজাহ[নের ভাবনাধারার সহিত দারার ভাবধারার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখানৌ হই 
নাই। দার! যেন নীরবেই পিত|র বক্তব্য মানিয়! লইয়াছেন। কিন্তু জাহানারার | 
উত্তেজিত প্রবেশ এবং সাাহানের অতিকোমল বাৎসল্যের বিরুদ্ধে তাহার সআাটোচিত 
কর্তবাবুদ্ধিকে উদ্বদ্ধ করিবার চেষ্টা দন্দরঘন রীতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। জাহানারার . 
প্রবেশ এবং বক্তব্য আলা অংশের নাটকীধহাকে অনেক তীল করিয়া তুলিয়াছেট 
1পাচ ॥ 
গুপ্ত নাটক হতে ] 
ঘুরা।, নন্দ তোমার ক | কিন্তু আমার কে? 
চন্দ্রুপ্ত । নন্দ তোমার পুশ্র মা! গর্ভে ধারণ ন। করলে কি পুত্র হয় না? নন্দ-মাতার 
মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিনী হয়ে তুমি তাকে মানুষ করম 4-*স্তন্তপান, 
কর।ও নি? বুক ক'রে ঘুম পাড়াও নি? 
মূরা। সেই জন্যেইতে! ক্ষমা করতে পারি না। সেই সব কথা নন্দ তুলে (ডেক্ড. 
পারে, আমি পারি না।--তোমার কাছে মাতার অপমান কি কিছুই নয়] 
ম| তোমার কেউ নয় ' 
স্চাণক্য। এক মাতৃগর্ভে জন্ম বলেই ভাইয়ের সম্বন্ধ, না? মায়ের চেয়ে ভাঁই 
বড়? জগতে না হ'ল যে, স্ভ্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় 
না! ( কাঁদে! অভাঁগনী নারী! এই তোমার পুত্র! *মা চেনে 
নাকযু০ গস. জণ৮ত যত পপিত্র জ্রিনিষ আছে, মায়ের কাট্তি কেউ ' 


চ্্রগুপু ৷ 
চাণক্য ৷ 





না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা 
করে? মাসখ্মার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ি০/০৯০-৭ মন, এক 

নিশ্বাস, এক আত্মা-যেমন স্গ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত 
টি ছিল, তারপর পৃথক হয়ে এল । .."মাঁযে রল্ ন্সিংড়ে নিভৃতে 
&. বক্ষের কটাহে উড়িয়ে স্তেও বা জাল দিত্রে সুধা তৈরী রে 
& 






পান করিয়েছি । যে ফ্রোমার অধরে হ দিয়েছিল, স্ব 

দিয়েছিল, ললাষ্টুট, আশিস্কুপ্বন দিয়ে সংসারে সরস টি 
শোকে, দৈন্যে উজ্জল দেখীধি্ঞ্ন্ যে প্রাণ দিতে পানু, তোমার ম্লান" 
মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে রা স্বচ্ছ স্েছ- 


ছও৪, সাহ্রিদজর ত ধর্পথে 


মন্দাকিনী এই শুক্ষ তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উদ্ৃসি হয়ে যাচ্ছে ) মু 
যার অপার শুভ্র করুণা ম চাস প্রভাত-্থর্যের মত কিরণ দেয়__- 
বিতরণে কার্পণ্য কবে না, বিচার করে না», প্রতিদান চায় না; উন্মত্ত, 
ূ উদার, কম্পিত আগ্রহে গহাতে আপনাকে নিলাতে চায় ;এ সই মা! 
চ্তরগুপ্ত। গুদের, রক্ষ। করুন, আমায় ভ্রাতুনধে উত্তেজিত করবেন শা। 
মুরা। চন্দ্রগুপু, এতদিনে বুঝলাম যে, আমি তোমার কেউ নই | 
নন্দ কত্রিয়, তৃমি ক্ষত্রিয-"মার। নন্দ ভোমার ভাই । আঁমি শুর্রাণী। 
শামি তোমায় গ£ ধারণ কবেছিনাম ঠাদি। আমি কে? আমি তো 
তোমার মা নই | 
গুপ্ত । "পুত্রের-উপএ তৃমি এত নিষ্্র হতে পাব মাঃ তুম আমার ম। 53! তুম 
আনান ম! নও! কুমি শুদ্ধ শামাব ম! ৭৭ তুমি আমার ধর্ম, তুমি 
মৃমার সাধন তৃমি আমান গশ্বণী। তোমাৰ আজ্ঞ। আমার কাছে 
(দন রা ॥ 
মুবা।। তাই যদি সত্য হয়, ৩ মুদ্ধে অগ্রসর হও ।__কি। তথাপি নীরব ! 
1"... চন্তরগুপ্ত, ( ভগ্র্গরে) আমি ভোমান ম, তোমান অপমানিত প্রণীড়িত মা | 
এই আমাধ আজ্ৰ'-__এশন হোম'র যেরূপ রর 
ন্তগুপ্ত। তোমাব ইচ্ছাই আমাব উচ্ছ' । আর দিধ! নাই । টি আজ্ঞা এই 
প্রশ্ননংকুল “টিল জগতে আমায় পথ রঃ দিয়ে যাক । আমি যেন 
,তোমাকেই শ্বামাব জীবনের প্রুনশার। কবে পার্শে জক্ষেপ না করে সংসার 
সমুদ্রে তীরে বেয়ে চলে যাই ।--ম। মাশীর্বাদ ',ঘুল্ঠ। এই মুহুর্তে আমি 
. “ধুদ্ধে যাচ্ছি। 
মুরা'। ,এই তো আমার পুত্র। 
চাণক্য। এই তো আঁনুর সি্য। 
[ চম্্র-প্ুবু বৈমাত্রয় ভ্রাতা নন্দ চন্্পপ্ত্ননী মুরাকে,এপেম।ন করিয়াছিল । 
তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জননী মুর। ও গুরু চাণক্ চন্্রগুপ্তকে নন্দের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধার্থে উত্তেঞিত.করিতেছছেন । ] 


০ 


ক. বি. বি. এ (অনাস) 
উত্তরঃ আলোচ্য নঁটাংশটিতে একটি [াবদন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। চন্তরগুপ্ত 
শক গু উবশে বৈমাত্রের ভ্রাতা ননের (ছে দুদ্ধে /সবতীর্ণ হইতে চাহিতেছেন 
*।' মুরা এবং চাপক্য প্রীতির ভ্মবেশে, প্র'বাশিত ছার এই জড়ন্ব দূর করিবার 
চে করিতেছেন। সপ্ত ভরাতৃত্রীতির নমি করিয়া! যে ভাবাবেগমূলক বক্তব্য উপস্থিত 


নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ ৫ 


ক বতেছেন, খুবি চাণক্য উভয়ে তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছেন ভাবাবেগমূল্‌ 
মু সহী ফলেটআা লোচ্য দৃশ্যাংশে নাটযবন্্ দান' বাঁধিষ! উঠিযাছে দেখ! যায়। রর 
কিন্তু নাট্যকার ইহা মধ্যে আরও কিছুটা টিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন, ্ 






এবং চাণক্য উভয়েই চন্দ্র/গুপ্তকে নদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন । ৬ 
ন্প্রতি ভাবাঁবেগমূলক আবেদনের পণ গ্রহণ বরিহাছেন। কি উভয়ের চরিত্রের 
পাথক্য সক্মভাবে এখানে অল্প অবকাশে ধর! পডিয়াছে।  গাণক্য ভাবাবেগমুলর 

পন্থায় চন্্রুপ্রকে উত্তেছিত করা সন্তব ও সহ বলিয়] সেই পণ ধরিয়াছেন। তাহা) 
নিকট উহ! একটি কৌশণমাত্র। কিছু মু্রার বক্তব্যে শন্দের পুতি তাহার নহঞজন 
পরব পুত্র তাহাণ অপমাশের , /গঁতশোধ গ্রহণে পর্থাগুখ দেখিয়। তীএ ্পভিমান 
আত্মপ্রঞ্াণ করিস এক। উাদ্দুশ্য প্রণুক্ত ছুজনেব কথ! ও আচরণের মগ 
হঙ্ছা পৈদ্লাল্প কয়া গা নাট)৮মতকুতি সম্পাদন কণিকছেশ।।? 

চন্্রগুপ্রেণ টিতে কন প্রাধানা দেএ] যাইতেছে । পৰে পরাভূত 
করিয়া রাজাশাভ তাহার শিকট তুচ্ছ মনে রে জাতুগ্রীঠির কন 
এমন কি, স্ণ্মার হুদঃবৃত্তিব প্রভানে তিশি মার অপমানর কান মাইতে 
প্রন্তত। কির মাতার প্রতি তাহার ভাপে|ব।মা ও শ্রদ্ধ]ও মহন্ত সত স্রবল। শেষ পস্ 
সেই ভাবাবেগই জয়ী হইয়। তাহাকে খদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে ।  চন্ত্রগুপ্তের 
অন্তদ্বশ্দ ও মীনসভাবের তথা সিদ্ধান্তের পরিধ্তণ আু-অঙ্কিত। তবে তাহার 
সংলাপের ভাষায় অতিরিক্ত খাব্যোটিত উদ্ঠান থাকায় নাট্যুসৌকর্ষের পক্ষে 
হাশিকর হইয়াছে । 

চাণক্যের চরিত্র জটিলতা আছে । অল্প অবকাশেই তাহ! প্রকাশ 'িয়ছে | 


মাতৃভক্তি সন্ধে টম বক্তৃতা অকারণ গীতিধমের প্রকাণ* বুিয় 
মনে হইতে পার্দে্। সর্প আসলে স্খোনে চাণুক্ের, কুটবুদ্ধিই আত্এ্রকাশ 














করিয়াছে। চাপ আবেগপুণ ভাষণ চন্দ্রগুপ্রে মনে উপরে প্রভ-*শ্বস্তার 
'করিবার উদ্দেশ্যেই ছুটও। এই ভাবাবেগ ওঁ উচ্্রামেরশিছনে চাণকোর কশেরস্্ায 
শাণিত হৃদয়োদেল তাষ্টস্ত্াজনৈতিক বুদ্ধি ৬। দিতেছে। 
1 ছয়] 
৬ বিসর্জন নাটক হইতে ] 
( অস্ত্ণার প্রব্শে ) 
রঘুপতি-_ দুর হ'] দূর হ & মায়াবিনী, | 


হ চাস তুই? আরে সর্বন|শী 
নী] ( অর্পণার প্রস্থান) 
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রথুপতি-_ 


সাহিত্যের তীর্বপথে 


, এ কী অকাল-ব্য/ঘাত ! 
জয়সিংহ যদি নাই আসে? কতু নহে !। 
জয় মা জাগ্রত দেবী ! জয় সবজয়ী। 
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে 
এ সংসারে, শক্রপক্ষ নাহি হাসে যেন 
নিঃশক্ক কৌতুকে ৷ মাতৃ-অহংকার যদি 
চর্ণ হয় সস্তাশের, মা বলিয়। তবে 
কেহ ডাকিবে না তোরে । ওই পদধ্বনি 
জয়সিংহ বটে ! 'জয় নুমুগ্ডযলিনী ! 


প[ষগুদলণী মহাশক্তি! 1 
(ক্য়সিহের দ্রুত প7%» 
জযসিংত// 
রাজরক্ত কই? | 


আছে আছে! ছাড়ো মোরে । 

“জে আমি কি নিবেদন ।__রাজরক্ত 

চাই তোর, দষাময়ী, জগৎপালিনী 

মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে ন। 

তৃষ্ণ।? আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ 

ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর 
মাতামহবংশ-_রাজরত্ত আছে দেহে । 

এই রক্ত দিন । এই যেন শেষ রজ্জ, 

হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মি১ য্নে 

অনস্ত পিপাসা তোর, রক্তৃতৃষাতুরা ! ( বক্ষে ছুপিনাথাত ) 


জয়সিংহ! জয়সিংহ! নিয়! নিষ্ঠর 


এ কী সির্ধনাশ করিণি রে? জয়সিংহ 
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘা তা, 
স্বেচ্ছাচারী। জয়সিংহ, কুলিশ-কঠিন ! 


»৬»প্ৰ জয়সিংহ, মোর একাাত্র প্রণ; 


পাক জীরন-মস্থন-? র| ধন । 
জয়সিংহ, বস মোর, হে গুরুবৎসল / 
ফিরে আয়, ফিরে আযতারে রড আর 


মনাটকা! তাৎপর্য বিশ্লেষণ 


কষিদু' নাহ চান্ধেঃ অহংকার অভিমান 
রত পক্ষণ সধম্লাক ! তুই আয়! 
[ অগঁণার প্রবেশ]. 
পণাস্*ট পাগল করিবে মোরে! জয়সিংহ, কোথা 
জয়সিংহ 4 
পতি. আয় মা অম্বতময়ি। ডাক্‌ 
তোর সুধাকগ্ডে, ডাক ব্যাগ্রত্বরে, ডাকৃ 
প্রাণপণে ! ডাক জয়সিংহে ! তুই তারে 
নিয়ে য! ম৷ আপনার কাছে, জমি নাহি 
চাহি। 
পি স্অরণান ন্হ খিৎ 
[প্রতিমার পদতলে আথা রাখিয়া] 
ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে। 
ক. বি. বি. এ. ( অনাস')৬% 
স্তর £ আলোচ্য নাটাাংশটি আকারে ক্ষুদ্র হঈলেও নানাবিধ ভাব শহীতর 
তরঙ্গেরক্ষেপে বৈচিত্রাময়। ঘটনার উপস্থাপনা, ভাবচেভনা সব-কিছুর মধোই 
ঘনীভূত হইয়া আছে। 
পঘুপতি ব্যগ্রভাবে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে । জয়সিংহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
র্যত্রেই রাজরস্ত আনিয়! দেবীর চরণে অর্থ্য দানি করিবে । দেশের রাজার 
সহিত] রঘুপতির* ক্ষমতার দন্ৰ । সেই. ন্দে সে কিছুতেই হার মানিতে রাজী নয়। 
সংঘর্ষে পশ্চাদপসরণ করিতে হলি? গোপনে সে রাজার বিনাশ সাধনে, 
করিয়াছে। শিষ্য জয়সিংহকেঃ বঝাং-৮ রাজার রক্ত ন! পাইলে ক্রুদ্ধ দেবী, 
কিছুতেই সন্তষ্ট হইবেন ন। : স্ঘুপতির তাই ভাবনার শেষ নাই। কখনও 
কখনও আশঙ্কা, কখনও ভয় তাহার মনোপটে নিচিতশ্র বর্ণসম্পূতের ঠছছি 


১ 


ছ। কালীপ্রতিমাকে লক্ষ ্বিয়া ভাহার উক্তির মধ্যে এই হৃদয়চাঞ্চল্য 















হার মানসিক উত্তেজনার এইরূপ পরিস্থিতিতে অর্পণার আগমনকে রঘ্ুপতি,৷ 
বলিয়া মনে করিয়াছে । অর্পণা আহার প্রভাব হইতে জয়সিংহা খেন * 
॥ লইতে চায় এই ভয় তাহার আছে। তাহা খঁড়া মাহুণের হৃদ? 

ারইদয় রঘুপতি পরিহার্ধ বাপাঁর বলিয়া মটু করে। তা অর্পণার সাঁইত যেন * 


তাহার, ক্কবিরো ধিত! ॥ অর্পণাকে ভৎশনা' কৃ্ি7া সে ত দাইয় দিয়াছে । 


সাহিত্যের তীর্থপথে 


রুপতি যখন জয়সিংহের জন্ত, রাজরত্রেন্৷ উপকারে 'ক্বি,পুজা কুন্যি আপা 
উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্ত ব্যগ্র তখন শবেশ করিল জগাস১হ। জয়সিংহে ,এই 
আবির্ভাব খুবই নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ । রঘুপতির উত্তেজনা বাড়িয। 01ল। দীর্ঘনথীয়ী 
প্রত্যাশার এইবার অবসান ঘটিবে। খরকৃস্ত এইখানে আদিল চরম আঘাত। শুধুযাব্র, 
তাহার শাশা চিরতরে বিপযস্তই হইল না, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত প্রবল 
একটি আঘাতে সে একেবারে বি বমুঢু ও বেদনার্ত হইয়| পড়িল। কিছু প্ুবেই যে 
রাজরক্ত না পাইলে আপনার প্রতিপত্তি চুর্ণ হইবে ভাবিহা সে আঙ্্কগ্রস্ত হইছিল, 
এখন সে-পরাভয় রদ্দুপতির নিকট অকির্চিৎকর হইয়া গেল। সম্পর্ণ ্সত্্ স্থান 
হইতে ব্জাঘাত নামিয়া আসিল ৬।শার মস্তকে। 

জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতিকেক্তিশখদন রিহু ধর সেই আঘাতেএ ম্ধ। দিয়া 
নুতন জীবনসত্যে জাগিয়া উঠিল । এঙদ্মাল স্সেহমমতাকে সে মূল্যহীন মনে কিয়া 
ব্রাহ্মণত্বের মিথ)। অহংক|রে স্মীত হইয়াছিল । আজ হৃদয়ব্যাবুলুত|র এবমাত্র 
অবলম্বন জযুসিংহকে হার!ইঃ] সে বুঝিতে পাবিল কত বড মিথ্যার ভুর্াকে এতদিন, 
যর দিয় আসিয়াছে । কয়েকটি মাত্র চরণে হদয়পরিবর্তনটি ঁ নজটাহিতে 
উপস্থ(পিত করিয়াছেন লেখক । এই নবজাগ্রত জীবনবে।ধের ফলেই রঘুপতি অপণ।র 
প্রতি সন্সেহ দৃষ্টিপাত করিতে পারিল। 

রঘুপত্ির প্রাধান্য আলোচ্য নাট্যাংশে প্রায় সর্বব্যাপী । তবে অঙ্গ অপৃকাত 
আত্মঘাতী জয়সিংহের বক্তিত্ব_ তাহার সাহস এবং কল্যাণতব্রতে নি 
মাহাত্ম) অন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। 


